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শ্রীমৎ পুরো ত্রমানন্দ অবধুত প্রতিষ্ঠিত 


সম্পাদিকা__ল্লীবেণ মিত্র 


শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ "মহারাজের পুণ্য সমাধি 
নরলারাক্সণ আত্ম 
গ্রামঃ বাগুইআটা 
পো £ দেশবন্ধুনগর 
২৪ পরগণ। 


বাতিক সুচীপত্ৰ 
যাঘ ১৩৬৫-__পৌষ ১৩৬৬ 


হাদশ বর্ষ 


অক্কুরের মুখ (কবিতা) 

অধ্যাপক কৃতী সোম 
আগষ্টের লা ক্ষতি 

উ্রগন্জাথ সাহা 
আনন্দ-ঘঞ্ের 

রর শ্রীরেণু মিত্র 

আমাদের কথা 
আমাদের ছাত্রসমাজ 

অধ্যাপক রেজাউল করীম 
আমার ভালোবাস! ( কবিতা 

গ্রীনচিকেতা তরন্াজ 
আরতি (কবিতা) 

শ্রীসাবিআী এস চট্টোপাধ্যাঞ্ 
উজ্দ্রলত্ত। রত কি বলিতে চায় 

শ্রীমৎ পুরুষে।ত্তমানন্দ 
উজ্দ্লভারত ( কবিতা) 

শ্রীকুমু্দবঞ্জন মলিক 
উত্সব 

শীপ্রতিতা বার 
কবি ও কবিতা 

শ্রহুগন্পাথ সাহা 
কয়েকটী পত্রাংশ 
কামিনী ধোপা 

শ্রীধীরেজ্র চৌধুরী 


বর্ষস্থটী 
কোন্‌ ঠাকুর ? ওপন ঠাকুর, ছবি লেখে 
এৎয়শ দাশগুপ্ত 
ক্ষি ও আমাদের দারিত্ব 
অধ্যাপক যৃণালকাস্তি মিত্র টক 
খুজে খুজে ঘিরে পরশপাথর” ha 
জকলনা দত্ত 


গান্ধীজী 
আরতনমণি চট্টোপাধ্যায় 


অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দেযোপাধ্যার 
গোপালের মা ( নাটিকা! ) 
শ্রীমন্মথ রান 
গোবিন্দ সিংহের শক্তিপু্জ। 
শ্রধতীজ্রমোহন চট্টোপাধ]াঘ 
চিন্তাধারার বিপরধ্যগ 
প্রতিভা বার 
চিরন্তন স্িজ্ঞাসা 
জ্মানস রায় 
জাতি ও সমাজ গঠনে ধর্্রের প্রনোজনীঘতা 
ভা; বিনোদবিহারী দত্ত 
জীবন-আলেখ] ৪ £ সরোজিনী নাইভু 
€ :বঙ্গগৌরব ডঃ অথোরনাথ চট্টোপাধ্যা 
৬ অক্ষঘুকুমার বড়াল 
শরহ্বঈীল কুমার ঘোব 
জীবন (কবিতা ) 
প্রীপ্রশাস্তকুমার লাহিড়ী 
ঝিকিমিকি (কবিতা ) 
শ্রপান্তলীল দাশ 
ঝিকিমিকি (কবিতা ) 
প্রীশান্তশীল দাশ 


বর্ষস্থচী 


টাক ও টাক 
hs ভ্রীযোগেন্দকুমার গুপ্ত 

তারুণ্যের অপচয় 
রি শ্রীশান্তস্ীল দাশ 
দমদম! 

অধ্যাপক কালীপদ সেন 
দুপুর (কবিতা) 

শ্রীসনাতন মণ্ডল 

১৩৬৬ (কবিত1) 
শশান্ডশীল দাশ 


জয়ং পুক্ুষোত্তমানদদ অবধূত 
পত্রসাহিতা ও রণীন্দ্রনাথের ছি্লপত্র 

জীপ্রশাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ 
পথের দাবী-_-শরৎ্চন্দ্ 

শ্রীবেগু মিত্র 

পরিচয় ( কবিতা) 

শ্রীতারতী 
পুরীধামে পুরুথোত্তমানন্দ 

শীপ্রতিত। রায় 
প্রবাহ ( কবিত! ) 

জীসস্ডোষকুমার অধিকাৰী 
প্রার্থনা (কবিতা) 

শীসস্তোষকুমার অধিকারী 
বক্ষিমচন্দ্রের দেশাত্াবোধ 

শ্ধীরেজ্্র ভৌমিক 
বরিশালের ইতিহাস 

আহ্্গ।মোহন সেন 
বাসন্তী অষ্টমী 

আপ্রতিতা রায় 
বিপ্রবী পুরুষোত্তমানন্দ 

অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দেযোপাধ্যাথ 
বর্ণার্ড শ'র নাটা-সাহিত্তে প্রেষ 

শীষুখিকা মিত্ৰ, এম, এ 
বিশ্ববিস্যা। লয় ক 
অধ্যাপক হৃহৃত্তন্দ্র মিত্র 


৬৬৩ 


৩৬৬ 


রঃ বৰ্ষহ্থচী 
বিশ্মঘ (কবিতা) 
শীতারতী 
বিহারীলালের সারদামঙ্গল ২৩৮ 
শ্রীণপুস্থদন দাস a 
বুনিয়াদী শিক্ষা সপ্তাহ ভি 


অধ্যাপক হৃবোধকুমার সেন গুপ্ত 
ব্যক্তিত্ব ও অবটু গ্রা্থ 
অধ্যাপক শুভ্রাংশুকুমার সরকার 
বান্টি ও সমটি 
অধ্যাপক প্রিঘদারঞুন রাম 
ব্রচ্মন্থত্ম্‌ ( অবধূত ভায্য )-*-৩৭, ৮৩, ১৫৩, ২০৮, ২৪৭, ২৯৯, ৩৬৭, ৪২৭, ৪৭৯৮ 
নত পুরুষোত্তমানন্দ অবধৃত ৫৭০, ৬২৩, ৬৭১ 
ভারতীয় পকবাধিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ৪৯৮ 
শ্রীমনোরগ্ুন গুপ্ত 
মধু ও গরূল (কবিতা ) 
শ্রীভারতী 
মহাভান্ত বিরচনে পতগ্রলির লোকোত্তর পাণ্ডিত্য 
অধ্যাপক শিবশক্ষর শাস্ত্রী বাচম্পতি 
মহালগ্র (কবিত1 ) 
শহ্ৃনীলকুমান্র ভট্টাচার্য 


শ্রীরেগু মিত্র 
যা দেখেছি ্ 
শ্রীছিতেন গাস্থলী 
যাত্রী ওরে ( কবিতা ) 
শ্রাবিত। সরকার 
যে দেশে যাওয়া মাল! 
শ্রীনিখিল রঞ্জন বাগ 
ঝ্ববীষ্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক 
শরক্বম্ণ। বন্দেযোপাধ্যার 
রামপ্রসাদের শক্তি সাধনা 
শ্ীপশিত্ষণ দাশগুপ্ত 
লক্ষ্মীপুণিম! (কবিতা ) 
শ্রনিশিবান্ত 
লাঙ্গল লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা 


ব্্ধস্থচী 
“লোক-সাছিত্য 
$+ শ্রীঅঞ্জলি রায় 
শরৎচন্ত্রের উপপ্তাসে নাটকীঘ গুণ 
অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ তট্াচার্ধ 
শব্্_একটী অবহেলিত সম্প্রদায় 
অধ্যাপক প্রবোধকুমার তৌমিক 
শব্দাচ্লালনের প্রঘোজনী তা 
শরীশিবশক্ধর শান্তী বাচস্পতি 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাহিত্যের স্থান 
অধ্যাপক রেজাউল করীম 
শ্রীক্কঞ্চ পূর্ণ ও অপূর্ণ 
শ্রীমৎ পুরুষোত্তখানন্দ 
শ্রীনিতাগোপাল 
শ্রীরেণু মিত্র 
ভ্মৎ পুরুধোত্বমানন্দের ডাঘ্েযী হইতে (১৯৪৯) ৮, ৫৩, ১৩১, 
১৬৫, ২২৩, ২৭১, ৩২৩, ৩৯৭, ৪৪৮, ৫৩৫, ৬১৫, ৬৪১ 
ক্রমৎ পু্্াবোত্তমানন্দের শুভ জন্মতিখি স্মরণে 
সম্পাদিক! 
শ্মৎৎ পুরুষোত্তমানম্দ 
ভনেগু মিত্র 
ভ্রীয়ৎ পুরুবে।তমানন্দের পত্র 
জীমৎ পুরুযোত্তমানন্দ অবধূত (কবিতা) 
শ্রবিষ্পদ রা 
গ্রীমৎ স্বামিজীব একটা বক্তৃতা 
শ্রীপ্রতিত্তা রায় 
ভ্উহর্গা ( কবিত) ) 
শ্রীনিভাগোপাল 
শ্রইঙন্বাষ্টমী (কবিতা) 
শ্হরেকুফ্ণ প্রামানিক, এম এস লি, বি এল 
সমন্বগসুত্তি শ্রনিতাগোপাল 
শ্রীঙ্লধর চট্টোপাধ্যায় 
সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিদ্যা। 
অধ্যাপক স্বলোধ কুমার সেনগুধ 
সমাজ-বিদ্য! শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদশ 
অধ্যাপক সুবোধ কুমার সেনগুপ্ত 
. 


৫৮৩ 


সামিকী ২ বাঙ্গালী কোথা 
শ্রজাতস্ত্র দিবস 
নারীর নেতৃত্ব 
নাগরিকতা বোধ 
শ্রনিত্যগোপাল জন্মোৎসব 
নববর্ষ 
অশ্রম সংবাদ 
নূতন বিশ্বধর্ষের প্রয়োজনীয়তা 
বুঙ্ধ পূণিন। 
তারপর ? 
নরনারায়ণ গ্রন্থাগার 
রথযাত্রা 
পনেরই আগষ্ট 
আস্রীঙ্ন্সাউ্রমী ও ভ্রীত্রীবাধাষ্টমী 
কর্ম প্রবাহ 
নব্নারাগণ আশ্রমের বাধিক কাধ্য বিবরণী 
আমাদের সন্ত! 
সাহিত্যে সাংকেতিকতা 

শ্রীযুখিক। মিত্র, এম, এ 
সোক্র!টিসের ভারত ( কবিতা) 

প্রহরেরুফ প্রামাণিক, এম এস সি, বি এল 
সোপান (কবিতা ) 

শ্রীপন্তোষ কুমার অধিকারী 
স্বামী পুরুষোত্বমানন্দ শ্যরণে 

শ্রীসস্তে৷য কুমার অধিকারী 
স্বামিজীব স্মরণে 

অধ্যাপক প্রিঘদারজন রায় 
শ্বামিজী স্মরণে 

অধ্যাপক রেজ্জাউল করীম 
প্ররণ-তীর্থে (কবিতা ) 

শীবাস্তলীল দাশ 

২সা-অহিংলার তত্ব 

শীীনারায়ণ চৌধুরী 

হীনত1 বোধ 


শ্রীকনক মজুমদার 


ঠু 
নি 





মাঘ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ১ন সংখ্য! 


আমাদের কথ৷ 


‘উজ্জ্লভারত’ মাসিক পত্রিকায় এই ভাদশ বর্ষারস্ড দিনে, এই ১৩৬৫ 
(১৮৮০ )-র মাঘ মাসে, উঞ্জ্জপভারতের জনক, উজ্জ্বলভারতব্ে ঘিরিগ্র! সমস্ত 
কর্ম-প্রচেষ্টার উৎস অমত পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে স্মরণ করি, 
তাহার আদর্শ উদ্দেশ্য ও জীবনের মধ্যে নিঃশেধিত-প্রাণ হইয়! তাহার নিকট 
হইতে প্রেরণা ভিক্ষা করি। শ্রীমৎ পুক্রযোত্তমালন্দের সমস্ত সত্তা জুড়িয়া 
একটা কথা, জীবন-ধারার সামগ্রিকতার একট! স্রোত আবতিত হইত। সেই 
ধারাকে বহাইণা লই! সর্ব মাস্ুষের দুয়ারে নিজেকে উপস্থিত করাইবার অন্ঃ 
এগার বৎসর আগে তাহার চৌষটি বৎসর বগলে কপর্দকহীন ভীবন-বিপ্লবী 
পুরুষোত্তমানন্দ নিজের অন্তরের প্রেরণার তাগিদে এই নবপর্ধায় ‘উদ্ছপভারত’ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । নিজের মধ্যে কতখানি ‘পাগলামি’ থাকিলে, বুকের 
মধ্যে কতখানি আগুন থাকিলে, এই বয়সে ধনহীন জনহীন একজন মাহুষ এরূপ 
কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ কয়িরা অগ্রসর হইয়া আসিতে পারেন, আবম নৃতন 
বৎসরের এই যাত্রা-দিনে সেই সাধারণতঃ যাহ! পাওয়া ঘায় না মৎ 
পুরুযোত্তমানন্দেক্র মধ্যকার সেই দুল'ত পাগলামি, স্বদু্লন্ত আগুনকে স্মরণ করি, 
ধ্যান করি । 

আজ্ম পুরুষোত্রযানন্দ স্থূল-দেহে উপস্থিত নাই-_প্রাদ্ দশ মাস হুইল 
তাহার স্থূল অবস্থিতিকে তিনি অন্তরালে সরাইয়। লইদ্বাছেন । এই লা-থাক! 
প্রতিদিন প্রতি মুহুর্তে নিজেকে বুঝাইয়! দিতেছে। কিন্তু পুরুষোত্তমানন্দ বলিতে 
শুধু তো একটি মানুষকে বুঝাইত না, একটি যে বৈদ্লবিক প্রেরণা ও কথা তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ চলিশ বহসর ওতপ্রোত হুইয়া ছিল, স্থূল দেহের অস্তহিত 
হওয়ার মধ্য দিয়! তাহ! নি:শেষিজ্হয নাই, হয্ব না ;-_বিপ্রবী জীবনের জ্ঞান 
ও হৃদয় তাহাদের প্রকাশিত হওয়ার পথাস্তরকে খুজিয়। লয় মাজ। 


উজ্জ্বলভারত [ ১২শ বধ, ১ম সংখ্যা 


পুরুষোত্তমানন্দের বাষ্টি-জ্ঞীবনই শেষ হুয়াছে বলা যায়__উাহার সমগ্্ি-আীবন, 
তাহার বিপ্রবঘন প্রেরণা-জ্জীবন, তাহার জ্ঞান ও হৃদয়ের জীবন ছড়াইযা 
পড়িয়াছে, ছড়াটপ্লা পড়িবে । উজ্জলতারত সেই প্রেরণাকে, সেই জ্রানকে, 
সেই হৃদয়কে বহন করিয়া আপনার পথ আপনি করিঘা লইবে__ইহাই আমাদের 
আশা, ইহাই আমাদের ভরসা, ইহাই আমাদের চলার পথ । আমরা তেন 
সেই চলার পথকে সকল প্রাণ দিয়া, সকল হৃদয় দিয়া, সকল কর্ম-প্রচেষ্ট। দি 
অন্কসরণ করিঘা চলি । 

সিমগ্রযূ মাম্‌’ বলিঘা সেই কবে কোন্‌ কালে পুকুযোত্তম ঘেদিন বিজ্ঞান 
অঞ্জনের কাছে নিজেকে তুলিয়া! ধরিয়াছিলেন জীবনবাদের নয়লমলচিত্ত-হারী 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সমগ্র সেই পুরুষেত্তম-জীবন ও পুরুষোত্তম-তত্ব বর্তমান যুগ- 
চেতনার সঙ্গে কেমন করিঘা মিলিয়া যার তাহারই বার্তা মেলে সমশ্বঘমূত্তি 
যোগাচার্ঘ জীহীলিত্যগোপালের জীবনে ও লেখাম। সমগ্র পুরুষোত্তম 
প্রকৃতিকে শ্বীকার করিয়া কেমন কব্রিয়৷। রসরাজ মহান্াব শ্রগৌর় হইলেন, 
কেমন করিয়া শ্রীনিত্যগোপালে সে তত্ব আত্মপ্রকাশ করিল, তাহার চলার 
পথকে অঙ্গধাবন করিতে পুক্রযোত্তমানদ্দ এ তিন জীবনকে দৃষ্টান্ত রাখিয়া 
অগ্রসর হইগ্রাছেল। আন নৃতন বৎসরের যাত্রা-ক্ষণে আমরা জীবন ও তত্বের 
সেই পথ অন্তশ্মরণ করিয়া তাহাদের স্মরণ করি, নমস্কার করি, তাহাদিগকে 
আত্মস্থ করিবার আ'ত্ম-সমর্পণময়ী শ্রস্তা ভিক্ষা করি? 

এই সামগ্রিক জীবন-বাদকে লমাজের দৈনন্দিন জীবনষাআর বিভিন্ন শুনে 
রূপ দিবার যে সার্থক প্রয়াস জাতির জনক মহাত্মা-গান্ধী ও কবিগুরু বধীন্দ্রনার্থ 
করিয়া গিম্াছেন, সমগ্রতার উপাসক আমর! নৃতন ধাত্া-ক্ষণে তাহাদেরও স্মরণ 
করি। যে উদ্দেশ্য ও আদর্শকে তাঁহার! আহ্বান করিয়া গিয়াছেন যুগসন্ধিক্ষণে 
ভারতবাসীর জীবন-যজ্ঞের আঙ্গিনায়, সেই আদর্শ ও উদ্দেশ্য ক্রম-পরিপতি 
লাভ করিয়া মাঙ্য-পুরুষোত্তমকে জন-জীবনে রূপায়িত করিতে থাকিবে, 
উজ্জ্বলভারত সেই রূপাদ্নে আপন সাধ্যমত সহায়তা করিয়া চলিবে-_ আমরা 
তাহারই অপেক্ষায় চিরদিন রহিব। 

আজ এই যাত্রা-ক্ষণে "্মরণ করি সেই প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত-র 
সেই সবাইকে খাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাহায্য, সহযোগিতা, 
সহাঙ্গতৃতি ও সহ্ৃদদ্নতা উজ্জ্লভারতকে এতদিন ধরিঘা! বহন করাইয়া আনিয়াছে। 
তাহাদের হৃদয়ের যোগই উজ্জ্বলভারতের পাথেক্প হইপ্রা আছে, ভবিশ্যতেও 





স্৮ 


মাঘ, ১৮৮০ ] আমাদের কথ! 


থাকিবে_ইহু।ই আমাদের নিশ্চিন্ত নির্ভর 1 উচ্ছলভারত আজ্িকার এই দিনে 
ভবিষ্যতে যাহারা আসিবেন তাহাদের হৃদয়ের যোগকেও সাদর আহ্বান করে, 
অপেক্ষা করে, নৃতন প্রেরণা অশ্ব করে। শ্রী পুক্রষোতমানন্দের 
“প্রত্যক্ষ অবস্থানের অভাবের ক্ষতি জল-সংযোগেকর সমষ্টিগত জীীবন-বোধ 
পুরণ করিবে__সেই অপেক্ষা রাখিয়া দ্বাদশ বর্ষের পথে আমরা যাত্রা সুরু 
করিলাম ৷ আজ নতুন পদক্ষেপের দিনে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারণ করি ভাব 
আর রসের সমন্বিত ভাবাছ কবি-গুরুর যুগ-ক্রান্তি-পথের নির্দেশ মন্ত্র, নুতন 
যুগের বিপ্লবকে যাহা আহ্বান জানায়_ 
“দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, 
ওরে উদ।সীন, 
ওই ক্ৰদ্দনের কলবোল, 
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল। 
বহ্ছিবন্তা-তরঙ্গের বেগ, 
বিষহ্বাস-ঝটিকান মেঘ, 
ভূতল গগন 
মৃছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন ; 
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে 
নৃতন সমূত্রতীন্সে 
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি, 
ভাকিছে কাগানী 
এসেছে আদেশ-__ 
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতে! হল শেষ, 
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা 
আর চলিবে না। 
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সতোর যত পুঁজি, 
কাণ্ডারী ভাকিছে তাই বুঝি_ 
'তুফানের মাঝখানে 
নৃতন সমুদ্রতীব পানে 
দিতে হবে পাড়ি ৮ 


উজ্জদ্রলভারত [১২ বধ, ১ম সংখ্যা 


তাড়াতাড়ি 
তাই ঘর ছাড়ি 
চারিদিক হতে ওই দঈ।ড়-হাতে ছুটে আসে দাড়ী । 


“নৃতন উধান শ্বর্ণন্ধার 
খুলিতে বিলম্ব কত আর ৷' 
এ কথা শুধায় সবে 
ভীত আর্তরবে 
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে। 
ঝড়ের পুক্রিত মেঘে 
কালো ঢেকেছে আলে]_-আানে না তো কেউ 
রাত্রি আছে কি না আছে, দিগন্তে ফেলাছে উঠে চেউ_ 
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী_ 
“নুতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি ।” 
বাহিরিয়া এল কারা । মাকাদিছে পিছে, 
প্রেয়সী দাড়াছে হারে নয়ন মুদ্দিছে। 
ঝড়ের গর্জন মাঝে 
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে, 
ঘরে ঘরে শুন্ত হল আরামের শয্যাতল ॥ 
‘যাত্রা করো, যাত করো যাত্রীদল,’ 
উঠেছে আদেশ, 
“বন্দরের কাল হল শেষ।” 


মৃত্যু তে করি 
ছুলিয়া চলেছে তরী । 
কোথা পৌছিবে ঘাটে, কবে হবে পার, 
সময় তো নাই শুধাবার । 
এই শুধু জানিথাছে সার 
তরঙ্গের লাখে লড়ি 
বাহিয়! চলিতে হবে তরী । 


মাঘ, ১৮৮৯] আমাদের কথা 


টানিয়া রাপিতে হবে পাল, 

আকড়ি ধরিতে হবে হাল ;-- 
বাচি আর মনি 

বাহিছা চলিতে হবে তরী ॥ 
এসেছে আদেশ-_ 

বন্দরের কাল হল শেষ। 


অজানা সমুদ্রতীর, অজান! সে-দেশ-_ 
সেথাকার লাগি 
উঠিয়াচে জাগি 
ঝটিকার কণ্ঠে কণে শুন্তে শূন্তে প্রচণ্ড আহ্বান । 
মরনের গান 
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নব জীবনের অভিসারে 
"ঘোর অন্ধকাছে। 
যত ছ:খ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল, 
হত অশ্ৰঞ্জল 
যত হিংস! হলাহল, 
সমত উঠিছে তরঙ্গিয়া 
কুল উল্লাক্তিঘা, 
উধ্ব সাকাশেরে বাজ করি । 
তৰু বেয়ে তরী 
সব ঠেলে হতে হবে পার, 
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার, 
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুদিন 
চিত্তে নিছে আশা অন্তহীন, 
হে নিতীঁক, দুঃখ-অভ্তিহত । 
ওবে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা করো নত । 
এ আমার এ তোমার পাপ 
i বিধাতার বঙ্ষে এই তাপ 
|) বনু যুগ হতে জমি” বাসুকোণে আাজিকে থনায়_ 


উজ্জ্বলভারত [ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


তীকুর তীরুতাপুত্র, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়, 
লোতীর নিষ্ঠুর লোভ 
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোত 
জাতি-অভিমান, 
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান, 
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া 
ঝটিকার দীর্ঘস্বাসে ছলে স্থলে বেডায় ফিরিয়া । 
তাজিছা পড়,ক ঝড়, জাগুক তুফান, 
নিঃশেষ হইছা যাক লিখিলের যত বজ্বাণ । 
রাখো লিদ্দাব।ণী, রাপো আপন সাধুত্ব-অভিমান, 
শুধু এক মনে হও পার 
এ প্রলয়-পারাবার 
নূতন স্থস্টির উপকূলে 
নৃতন বিজদ্রধ্বজা তুলে ।”” 
পুরাতন যে, যুগ চলিম্বা গেল তাহা বুহ্ধি-কৌলীন্তের যুগ-_ধন-€ৌ লীন, 
কুল-কৌলীষ্ত, শিক্ষা-কৌলীন্ত, যাহা কিছু বিত্তেদ ও বৈসামামূলক তাহারই 
বুগ। উহাতে প্রাণের, হৃদম্রের, সকলকে মাহ্থষ বলিণ! চিত্তে গ্রহণ করার ফোন 
আবেদন ছিল না। আদ যে যুগ আলি] পড়িল তাহার কথা 
চোখে দেখিস, প্রাণে কান! 
হৃদয় মাঝে দেখ না ধরে ভুবনখান!1।” 
আত বিশ্বভুবনকে প্রাণ দিঘ। দেখিতে হইবে, হৃদয় দিয়া দেখিতে হুইবে 
“পুরণো সকছ নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেগাকেলা আর চলিবে না" । এমনই 
বুগ-বিপ্নবকে ইর্সিত করিল! হৃদয়-সর্বন্ব পুরুযোতমানন্দ সেই ১৯১৯-শে পথে 
নামিয়া নাশ্লযকে হৃদঘবান হইতে ডাক দিয়া গিয়াছেন, আজও ডাকিতেছেন__ 


তাহার সেই ডাককে উচ্ছলতারত বহন করিবে। 


TE ws 


লাঙ্গল-লাঞ্কিত গৈরিক পতাকা! 


বিশ্বলজ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইগে ভাকতবর্ধন্যে অবস্থাই 
একাল'-চক্র ও চত্রী-'পুক্রযষের' সমন্বয় করিয়া [দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গড়িক 
তুলিতে হইবে । ভারতের জাতীয় পতাকার অস্তসিহিত অশোক্চক্রেন নিগুঢ় 
অর্থ হইতেছে ব্রক্ষবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে ‘রাখাল’ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পন। ) 
পুরুষ-প্রণান ভারতীয় খুবি-সত্যতান্ম দৃষ্টি ছিল অস্থরের এ্রক্ধবিস্যার দিকে, 
পাল্চাত্তোর কালপ্রধান সভ্যতা চঞ্চল বাহিরে অজছুর-রাজ প্রতিষ্ঠার আন | 
কোন একটিই একান্ত সত্য নয়। শ্ররুষ্ণ“-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে 
যথা স্থানে ও যথা মানে স্বিন্তস্ত করিয়। অন্তর ও বাহিরের 
দ্বন্ব-লঙ্াত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ । ব্রজধামেই এই সত্তার 
ভিত্তি-পত্তন হুইয্নাছিল । সেখানে আমরা ব্রত্জের গোঠে মাঠে শ্বরাজন্থম্দর 
শ্ররুষ্ং ও তাহার জ্যেষ্টব্রাতা লাঙ্গলপারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজ- 
মত্ত আশ্মদন কনিগ্াছি। ব্রজেই ব্রক্গবিগ্া ও তাহার কা্্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের 
সমন্বয় । এই সমগ্থয়কেই কষ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাডাইয়। বিশ্বঞ্লগণের মাঝে 
ছড়াইঘা দিয়া গি্রাছেন। গীতাশান্তরে জনক তাই এই সত্যতার আদশ। 
জনক ছিলেন একাধারে ব্ৰহ্মজ্ঞানী জনক ও চাধী-রাজ্জ। আলক। ভারতের 
মাটিতেই চাষী-রাজবি-ব্রক্ষজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিতম হজম হইয়া 
গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্তত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আম্বাদন 
করিবে । 

শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংঘাকৃত । কুষিক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিঘাই তিনি "কষ । 
কৃষ ’-ধাতু হইতে 'কৃপ্টি, রুষি ও ‘কৃষ্ণ’ শব্দ নিম্পছ। এই কুষ্ণচন্দ্রেট জো সহোদর 
হলধর বলবাম। ভারতের ন্বরাত্র মূর্ত হইবে হলধদরেরহ দেশে । তাই 
নরনারায়ণ আশ্রমের পতাক। 'লাঙ্গল-লাঞ্ছিঃত গেরিক পতাকা” । 

উজ্দ্ললভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই আক্কিত রহি্াভে ৷ 


শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
C৩) 


বৈকালে গীতার বষ্ঠ অধ্যাগ্সের প্রথম ২টী শ্লোক পড়া হয় । 

‘অনাশ্রিতঃ' পদটী লক্ষ্য করিবার বিযয়। অন্যান্ত ভাস্যকারগণ কতকটা 
‘অনপেক্ষ্য’ অর্থ করিয়াছেন । কম্থ যখন আছে, তখন তাহা ফল'-ও একটী 
থাকিবে, তাহার সন্বন্ধে কি মলোতাব অবলম্বন করিতে হইবে, 'অলাশ্রিতঃ" পদের 
মধ্যে তাহারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। “ফলের প্রতি আশ্রিতের মত, ভিপারীর মত 
দৃষ্টি থাকিবে ন7। আমি ‘ফল’ স্ুষ্টি করিব। কর্শ্মের লীলারূপে অঙ্টা, ফলে'রও 
আমি, এবং পুরুষোত্তম-‘আমি’ বনিয়! গিয়াই তাহা সমস্ভব-_এইরূপ মনোবৃত্তি 
লইমা কৰ্স্থীকে কর্শ্দে ব্রতী হইতে হুইবে । প্রয়োজনের উদ্দেশ লা রাখিয়া এবং 
Urge বিনা কোনও কর্শ্ম হয় না। সেই &7€৩ আসিবে সমগ্র পুরুষোত্তমের 
ক্ষেত্র হইতে এবং “ফলে'র প্রত্মোজনও গড়ি! তুলিতে হইবে বিশ্ব-পুরুষোত্তমের 
তোগে। কর্শোশ্ব আদিতে ও অস্তে পুরুযোত্তম, মধ্যস্থলে সেবক আমির 


স্থিতি, গতি ও আনন্দ । 
২১শে ফেব্রুয়ারী 


কশ্দ ও জ্ঞানের সমন্ব় করিতে হইলে ‘এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুন্ধিধোগে 
স্বিমাং শৃণু'_-গীতার এই ৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা গতাহুগতিকভাবে করা চলিবে 
না। একাদশ স্লোক হইতে ত্রিংশ পর্যন্ত ক্লোকগুলিতেই গীতার তাৎপর্য 
নিহিত 1 ৩০ হইতে ৩৮ পধ্যন্ত শ্লোকগুলি শঙ্কর-যতে ‘লৌকিক’ ভাবে লতা, 
অপরাপরদের মতে “প্রক্ষি্'--এই ব্যাধ্যা মানিযা। লওয়ার অর্থই তো কর্শ্দ- 
জ্ঞানের বিরোধ মানিয়া লওয়া। আত্মজ্ঞানই মুখ্য, স্বধর্ম ও কীন্তির সাধন! 
গৌণ-__ইহা একবার স্বীকার করিলে কিছুতেই উহাদের সগন্বপ্ন সম্ভবপর নয়। 
সমন্বয় বিধান করিতে ভইলে জীবনের ক্ষেত্রে তিনটীরই সমান প্রছোজন, সমান 
মূল্য ও সমান পরিণতি স্বীকার করিতে হইবে! তাহা করিতে হইলে ‘সাংখ্য’ 


মাঘ, ১৮৬৯] আম পুক্ুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


পদের মৌলিক অর্থ নিতে হইবে । “সাংখ্য” শব্দের অর্থ হইবে সংখ্যা করিয়া 
গণিছ! গণিগা। অর্থাৎ বিশ্লেষণকে ভিত্তি কৰিগ্রা যে শান্ত গড়িয়া উঠিযাছে, তাহাই 
সংখাশাশ্ব । প্রচলিত সাংখ্যশাস্থ৪ তাহাই । ঘড়ীকে একদম খুলিয়! ঘড়ীকে 
বুঝিবার শাস্রই সাংখাশ[ত্য । খোলা অংশগুলিকে আবার জোড়া দিয়া বুঝিবান্ন 
শাস্ের কথাই বলিতেছেন--'ঘোগে তু ইমাং শৃণু-_এই বাক্যন্ধারা) সাংখ্য- 
শাহ হইতেছে 50560050655 । ঘোগের এই বুদ্ধি ;কর্ক্ষেত্রেন্র বুকে ক্শ্মকে 
আশ্রর করিঘাই শুধু সম্ভব হইতে পারে। তাই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিষোগ বলিতে 
কর্মষে(গকে বুঝায় । এই বুদ্ধিযোগন্ধারাই মান্চষ “কম্বন্ধং প্রহাশ্লি'__কাশ্রের 
বুকে '‘বন্ধ' (বাধ ) আছে, তাহা প্রক্ষষ্ন্রপে পরিত্যাগ কর । একশ্বন্ধ” অর্থ 
ককিশ্দট বন্ধ'-_এ অর্থ নিতে পারি ন! । “কম্ম' নমনধর্শ্মশীল, ইহ) বন্ধলও হইতে 
পারে, মুক্তির ঘন আন্বাদনও হইতে পারে । 


২৩শে ফেব্রুযানী 


ভারতবর্ষ দুইটী চরিত্রের ভিতর লিজ সচ্চিদানদ্দ রূপের আস্বাদন করিয়াছে 
_!শবচরিত্র ও ক্রঞ্চচরিত্র। দুইটী চরিত্র নিবিবশেষ ; বিশেষের কোনও 
নিগড়ে আটকাইন! যায় নাই। শিবস্থন্দর একাধারে সংসারী-সশ্ল্যাসী, কশ্মী- 
আনী-তক্ত, দ্বৈতবাদী-অৱৈতবাদী, শাক্তবৈষ্ণব, শিল্পী-কবি সব কিছু। তাই 
তিনি সহজ জীবনের বিগ্রহ । সহজ জীবন ছিল বলিয়া বিশ্বজ্জীবলের কাছে 
[তিনি আশুতোবরূপে প্রকট হইরাছিলেন। রুষ-জীবন প্রকাশিত হুইল সব 
জটিলতাকে পরিপাক করিয়া । এই ছুইটী চরিঅই ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়। 
বলিয়া আছে। আজ শিবচতুর্দশী ৷৷ প্রাকৃতিক দুখোগে পণ্হার! বাপ যখন 
আত্মরক্ষার অন্ত বিশ্ববৃক্ষে আহ, তখন সেই বৃক্ষের নীচে ছিলেন শিব-পার্ব্তী । 
বুক্ষের উপর হুইতে বর্ধার জআলবিন্দুসহ যখন একটী বিশ্বপত্র শিবস্থন্দরে মত্ত্রকে 
পতিত হইল, তিনি আহবান করিয়! বলিলেন, কে বিবপত্রন্থারা আমার অর্চনা 
করিলে? আমি বর্ম দিব । 

বিশ্বের অন্তরালে যে একটী শিব-শক্তি, কল্যাপম্্রী প্রকৃতি সদা-স্বধদা 
জীবকে ঘিরিঘ্া। রহিয়াছে, তাহা যে যপন-তখন হযে-স ক্ষুত্র ব্যাপার অবলম্বনে 
প্রকট হইতে পারে, তাহ! যে সাধারণ দৈব বুদ্ধির অগোচর, ইছ1ই বাষ্টির 
আবনে শিব-কুপান্ধারা প্রকাশিন্ত হইয়াছে । জীব-চরিত্রের অপরার্দ্ধই শিব- 
ভনিত্র। জীব-শিব দৌোহে অঙ্ডেদ মূরতি । যত্র জীব তত্র শিব । জীববিষ্বীন 


উচ্ছবলভা রত [১২শ বধ, ১ম সংখ্যা 


শিব বার্থ, শিববিছীন আীবও বার্থ । আব-শিবের যুগল মিলই সার্থক। 
আশুতোষ শিবন্মন্দরের মাঝে ভারতবর্ষ সতাং শিবহ স্বন্দরং রূপে জমিয়া উঠিবে । 


সে দিন অদূরে । 
২৫শে ফেব্রুয়ারী 


চতুদ্দিকে সর্বক্ষেত্রে আছ দুনীতি। চৈতন্কের দ।বীকে এতদিন বড় করিয়া 
দেখা হইয়াছে, আজ জ্রড়ও তাহার দাবী উপস্থিত করিয়াছে । জড়ের দাবী 
চৈতন্তের দাবীকে ছাপাইরা চলিয়াছে, তাহাত্তেই এই দুনীতে। চৈতন্টের দাবী 
পূর্ণ করাই ছিল নীতির প্রাণকথা। ছুর্নীতির মূলে রহিয়াছে জড়ের দাবী । 
আজ জড়-চেতন দুই-ই সমন্তাবে নিজেদের প্রকাশ দাবী করিতেছেন) 
শ্রুতি তাই বলিতেছেন, ‘সতাং চ অন্ত চ, বিজ্ঞানং ক অবিজ্ঞানং চ’। বিশ্বের 
সামনে তাই পরসত্য প্রকাশিত হইতে চাহিতেছে। এ যে বিশ্ব-সত্যতার 
এক মহ বিশ্রবের রূপ । সতোর দাবী, অসত্যের দাবী, হিংসার দাবী, 
অহিংসার দ।বী, ব্রদ্ধর্ধোর দাবী, অত্রক্ষচধ্যের দাবী__সব দাবী আজ সমতাবে 
জীবনের মধ্যে সর্ব ঘটনার ভিতর দিয়া ফুটিঘ। উঠিমাছে। কেহই এ দাবী 
চাপিয়া রাখিতে পারিবে লা। বীচিক়া থাকিবার মৌলিক দাবীকে যখন 
আদশ অস্বীকার করে, তখন কি সেই মৌলিক দাবীই আদর্শকে পদদলিত 
করিয়া আত্মপ্রকাশ করে না? তাহার নামই ত দুনীঁতি। তাই সত্য 
অহিংস! ব্রহ্গচধ্য প্রভূতির অর্থ পুরুযোত্তম-্ররুষ্ণ-জীবনের দিকে চাহিয়া পরিবর্তন 
করিতে হইবে । আজ পর সতা, পর অহিংসা, পর ব্রক্ষচধ্য আস্বাদন করিবার 
দিন আসিঘ্রাছে। নীতি-দুনীতির ঝগড়ার তখনই মীমাংসা হইবে । অতীতের 
নীতিবাদ চলিবে না। পুকুযোত্তস-নীতি জশ্মগ্রহণ করিতে চলিঘ্রাছে, তাই 

সব নীতি আজ ভায়া গিঘাছে। ইহ নবীন নীতি স্ষ্টিয়ই পূর্ব্ব।ভাষমাত্র । 
২৬শে ফেব্রুয়ারী 


আজ গীতান্তবনে ব্যাখ্যাত হইল 'প্রজহাতি যদা কামান, শ্লোকগ্ুলি। 
“মনোগতাং’'-_-মনকে আশ্রয় করিয়া টিয়া উঠিয়াছে ধাহার! । মনের লক্ষণ 
‘যুগপজ জ্ঞানাহ্ুতপত্রি’__যুগপৎ জ্ঞানের উৎপত্তি না হওগা। আত্মা-অনীত্মার 
যুগপৎ জ্ঞান (simultancity) মনে সম্ভক নয়। যখন আত্মার একাস্ত 
অঙ্গত অনাপ্মা কিংবা অনাত্মার একান্ত অহগত আত্মা, তখনই কামলসুহের 


মাঘ, ১৮৮৯] উমৎ পুক্তবোত্তমালন্দের ভাগেরী হইতে 


জন্ম । তাই তে! কাম মন্সিজ বা মনোজ । স্থিতপ্রজ্ঞ এই কাম প্রহাণ 
করেন। এই কাম প্রহাণ যথন হয়, তখল আত্ম! ও অনাত্মা দুই-ই আত্মা, 
পরমাত্মা । তখনই আত্মা-অনাত্মার সমন্বয়ে মাঙ্গয় হয় আত্মনি এব আত্মন 
তুই। আবত্যতুষ্টি যাহার নাই, সারা বিশ্ব তাহাকে তুষ্ট করিতে পারে লা। 
আত্ম-তুষ্টিই বখন বিশ্বতুষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই প্রন্জ স্থিত হয় । আত্ম- 
তুষ্টিই তিনটা স্তরে স্থিতধীঃ কিং প্রসাযষেত, কিম্‌ আসীত ও বত্রজ্রেত কিম্‌-এ 
ধিবত্তিত হুইছ! চলিম্বাছে। “আত্মনি এব আত্মনা তুষ্ট হইতেছে 9৩1£- 
fertilisation-এর স্তর, আত্মারামের প্র; পক্ষাস্তরে 'ব্রজেত কিম্‌’-এব শুন 
হইতেছে ০rossfertilisation-এর স্তর । ‘আবত্মা-রামাশ্চ মূনয়: নিএস্ছা 
অপি উকুক্রমে। কুর্ববস্ত/হৈতুকীং তকক্তিং ইখস্ৃতগুণো হরি: । শিশু 
আত্যতু্টিকে আ'্বাদন করিতে করিতে বিশ্বতুষ্ঠি আন্ম।দন করিবার পথে ক্রমে 
ক্রমে আগাইয়া চলে; প্রথম মাতৃদুদ্ধ বা গোছুদ্ধ, পরে কঠিন খাদ্য, তাঠিলব, 
সার! বিশ্ব। আব্যতুটির অবস্থায়ও অন প্ররতি থাকে, তবে তাহ! আত্মার 
সঙ্গে একীতৃত হুইয়া । একান্ত আ্মতু্টি কখনও সম্ভব নয়। মায়ের সঙ্গে 
একীভূত হইছা মাছের হুগ্ধে তুষ্ট হওদাই আত্মতুষ্টির শুর। এই স্তরে বুচ্ছি 
পর্যন্ত নিরুদ্ধ। 'কিৎ প্রত্তােত' সুরে বুদ্ধি জাগ্রত, মন নিরুদ্ধ। 'কিম্‌ 
আসীত” তরে অর্থাৎ ‘যদ! লংহরতে' ল্লোকে বুদ্ধি ও মন দুই-ই জাগ্রত, 
ইন্দ্রিয় শুধু নিরুক্ধ। “ব্রক্সেত কিস্ট-এর শবে অর্থাৎ, “ঝাগন্ধেষবিমুক্ত” স্লোকে 
বুদ্ধিমন-ইন্ড্রিঘ সব জাগ্রত, সব কেবল, সব স্বাধীন । এই শুবেই আত্মুন্কেবা- 
আনা তুষ্টি অমিগা উঠিদ্বাছে। ইহাই স্থিতপ্রস্ঞের পর্রিপূর্ণ আশ্বাদন। এই 
শ্সোকটাই গীতার বিধেছ শ্লোক, শ্রীরুষ্ণের অবদান । এই একটীমাত্র ল্লোকের 
মধ্যে সীতার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইন্বাছে। অপর ল্লোক তিনটী এই ল্লোকেরই 
‘অনুবাদ’ । এই তিনটী শ্লোকের মৰ্ম্ম পূর্ব পূর্ব যুগে প্রচারিত হইয়াছে। 
শ্রীকম্চই পুরুবোত্তমরূপে এই অপূর্ব স্লোকটী প্রচার করিলেন। এই ল্লোক্টীতেই 
‘জীতগবান উবাচ’ বাক্য সার্থক । অপর তিনটী স্তর ঝ্রলি-মুনিরাও জা(নতেন। 
এই ত্ডরই অরভরেত-এর শুর, পুরুষে ত্তমের্স লিজন্য শুর । 

২৭শে ফেব্রুয়ারী’ 


ছুপুরে.--.-.কে ডাকিয়া তাছাদের কাজকর্দ সম্বপ্ষে আলোচনা কর! হুয়।- 
ধনীদের টান সামলালে? বিশুদ্ধ কর্শ্মব ছাড়া অন্ত কোনও উপান্নেই সম্ভব নঘ্। 


১২ উচ্ছলভারত [১২শ বধ, ১ম সংখ্যা 


কর্মী যখন নিজেই কর্শকে €XPlতit করে, তপনই ধনীর স্থযোগ মিলে। 
কর্ম্মী যদি বিশুদ্ধকর্শ্ব হিসাবে সক্ঘবন্ধ হইঘ়! কৰ্শ্ব কিমা চলে, তপন ধনীদের 
সেখানে কর্মীর য্লা স্বীকার করিতেই হইবে। কর্মী এমন তাবে কাজ 
করিবেন যাহাতে ধনী তাহাকে কর্শ্মক্ষেত্র হইতে সবাইয়া দিবাপ্প ডাবনাও না 
ভাবিতে পারেন । কর্ম্দী হইবেন অপরিহাধা, তাহাকে সয়াইয়া দিলে কশ্মই 
পঙ্গু হইবে । দৃষ্টাস্তন্বরূপ বল! হছ__এক সাধু ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে লইয়া এক 
গ্রামে বাস করিতেন । সে গ্রামের লোকেরা ছিল খুব দুনীতিপরায়ণ । সাধুটী 
বলিতেন তিনি আছেন বলিয়াই গ্রামটী এখনও টিকিয়া আছে, নহছিলে 
পুঁড়িয়া যাইত । স্ত্রী হাসিয়া উড়।ইরা দিত । একদিন ইহা পরীক্ষ। করিবার 
জগ স্ত্রীর প্ররোচনায় স্বামী-স্ত্রী গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন । কিন্ত দেখা গেল 
গ্রাম যেমন তেমনই রছিয্া গিয়াছে : স্ত্রী তথন- উপহাস করিতে লাগিল । 
স্বামী বলিলেন, দেখ, এপনও লিশ্চয়ই কিছু ওখানে রহিঘ্াছে। খুছিয়। দেখ! 
গেল, ঠাকুর পুজার আসনটী আনা হয় নাই । যখন আসনটী আন] হুইল, 
তখন গ্রামটীতে আগুন লাগিয়া গ্র।মটা পুড়িয়া গেল: সত্যকার কম্মী সরিয়া 
গেলেও কর্মক্ষেত্র অবস্থা এই জূপই হুম । তখন ধনীর দল কর্স্বীর সঙ্গে 
প্রাণখোল! ব্যবহারই করেন, কর্ম্মীর শরণাগত হুন । কর্স্মীর টানে ধনীর উষ্ণ 
মন্তিক শীতল হইতে পারে । কর্ম্মী যতক্ষণ বিশ্ব-সেবক না হুন, ততক্ষণ ধনীর 
মুঠার ভিতর কর্ট্রীকে থাকিতেই হইবে । তাই তো কর্মী আজ ধনীর দুয়ারে 
ধন্থা দিতেছে 177০ যেমন করিপ্রা ধনীয় টাক! লইলে ধনীর টাক! বিধ!ক্ত হইয়া 


না উঠে, তেমন কৌশলই তে! অবলম্বন করিতে হয়। 
২৮শে ফেব্রুয়ারী 





ছুপুরে.----- র বিবাহের দিনের কালা করিবার জন্য যে পুরোহিত; 
অপর একজন পুঝোহিতকে বিবাহের দিনের কাছ করিবার জন্তু নিয়া 
আপিয়াছিল, সে বলিতেছিল নূতন পুরোহিতকে, ‘দেখুন, ওঁর চেহার। ওঁর 
গুরুদেবের মৃত’ ৷-_-এরূপ কথা তো অনেকেই পূর্বে বলিঘাছে। ঠাকুর তাহার 
চেহাব আমাকে দিলেন--সত্যই কি তাই? কিন্ত আমি তাহার সেবা করিতে 
পারিলাম কৈ? তাহার 001557০0কে ধরার মাটীতে রূপদান করিতে 
পারিলাম কৈ? আমি তো ঠাকুরকে লইগ্রা "সঙ বিপন্ন । আমার জীবনের 
ধ্যানজ্ঞান সবই তো! ঠাকুরকে ধরার ধূলির বুকে প্রতিষ্ঠিত করাদছ। আমি 


মাঘ, ১৮৮০] মৎ পুক্যোত্বমানন্দের ডায়েরী হইতে ১৩ 


আকাশের দেবদেবী চাই না, আমি চাই পুরুষে।ত্রম-মাক্কধ | ঠাকুরের দর্শন 
ছড়াইয়া দেওয়াই আমার জীবনত্রত। আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকু খেন তাহারই 
জীবন ও দর্শন প্রচার করিতে করিতে বাহির হুইয়া যায় । 

"''দ্পুরে--"-'-দীক্ষ্যর হতিহাস বর্ণন! করে। কেমন করিয়া সে ঠাকুরের 
উপরে আলক্ত হইয়া..--..কাছে দীক্ষা লইল, পরে--*১৫ দিন থাকিল এবং 
অন্ুস্থ অবস্থ।ম আবার চলিয়া আসিল, এবং বিভ্রান্ত হইয়া ‘কি কন! উচিত” 
বলিঘ়া:-.পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল, তাহার আন্পৃব্বিক ইতিহাস শুনলাম । 
এই পরিস্থিতিতে বলিবার কিছুই নাই ৷ “ম্বকর্ফলভুক্‌ পুমান’। উপাঘ? 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রকৃতির ধাকায় ধাক্কায় যখন শ্রদ্ধার উদঘ্ন হইবে, সেইদিনই 
মিলিতে পারে। হে শ্রদ্ধার মধ্যে বিচার নাই, আছে শুধুই ভাবুকতা, তাহা 
ঠিক শ্রন্ধাপদবাচ্য নম্র । সত্য শ্রদ্ধার মধ্যে বিচার ও বিশ্বাসের সমন্বয় থাকে। 
‘পর সতা'কে ধারণ করিবার মানসিক ঘে ঘোগ্যতা, তাহাই শ্রন্ধ--( শ্রৎ-ধা ) 

১লা মার্চ 





নিতাগোপাল, যে অনির্য্বাণ জীবন-প্রদীপ ও জীবন-দর্শন তুনি জ্ঞালাইঘ 
রাখিয়া! গিরাছ_-তোমার জীবন ছিল যাহ! মুত্রি পরিগ্রহ করিয়া, তাহাই 
ভবিষ্যৎ বিশ্বের পথ-প্রদর্শক। আমি তাহাকেই তিলে তিলে আমান সব 
রক্রবিন্দুর ইন্ধন ধঘোগাইয়। বাড়াইক। তুলিব, আমি তাহারই ধারক ও বাহক 
হইব, রক্তপ্লাবিত ধরার বুকের জাল! জুড়াইব, ধরার ধুলিতে অ্রজের বেগু গড়িয়। 
তুপিব-_ইহাই তো আমার সারা জীবনের ধ্যান জ্ঞান, আমার জীবন-্ত্রত । 
সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করিঘ্বাছি শুধু তে।মার সামগ্রিক জ্বীবনকে সর্ববক্ষেজে 
আম্বাদন করিবার অন্তই, ছড়াইঘ। দিবার অন্ঠটই। আর কোনও অভিসন্ধি 
আমার ছিল লা। অভ্িসন্ধি থাকিলে ‘দল’ হয়ত গড়িত। আমি ‘দল’ চাহি 
নাই, চাহিঘাছি জীবস্ত মাহষেন সঙ্ঘ। কবে হইবে, হইবে কি না-_-তাহাও 
ভাবি লাই। তোমাকেই শুধু চাই-_আত্মার সর্বভূতে । আমি-আত্মা। ও 
তুমি-আত্মার যুগল-মিলনে হইবে আমার সত্য আত্মজ্ঞান । আত্মজ্ঞান ও 
অনাত্বপ্ানের সমন্থছে ঘে ঘন আত্মজ্ঞান, তাহাই তো তোমার জীবনে ও 
দর্শনে অমি আন্বাদন করিক্াছি। অনস্ত কাল ধরিয়া আন্বাদন করিতে চাই । 
‘উচ্ছলন্তারত’ তাহারই ক্ষেত্র হউক। মেদ হইতে মেদিনীর স্ষ্টি, 
পুরুষে।ত্তমানন্দের মেদে পুকষযোত্তম-মেদিনী, নিত্যগোপাল-মেদিনী স্থষ্টি হউক-__- 


১৪ উজ্্থলভারত [১২শ বর্ধ, ১ম সংখ্যা 


ইহাই আমার বাকী জীবনের ধ্যানের বস্ত থাকিয়া ঘাইবে। তোমার জয় 
ধরার বুকে হুইবেই--আমি সেখানে নিঃসন্দেহ। ধন্য তুমি, ধন্ তোমার 
জীবন ও দর্শন । আমিও খন্ড তোমার জীবন ও দর্শনের মাঝে জন্মগ্রহণ 
করিঘা। বিশ্ব আজ সতাং শিবং স্ুদ্দরম্‌ । আমি গোলোক-বৈকুণ্ডের চেঘে এই 
ধরাকেই ভালবাসি । গোলোক-বৈকুহের দেবদেবীর চেয়ে আমার ধরার শোক- 


তাপক্রি্ মানুষই আমার পরম ধোঘ। 
সরা মার্চ্চ 


শেষ স্াত্রির দিকে সন্তবন্ধরাবে কাহার। গাহিয়া গেল, ‘গৌর চলল ব্রজ 
নগরে জয় রাধে ভ্ররাধার নাম লইয়ে' ইত্যাদি । বিশ্বকে ভুবি বুদ্দাবন গড়িবার 
স্থগতীর সক্ধল্প লইঘ্রাই তো! গৌর আসিঘাছিংলন, আও আসিতেছেন। 
শ্রগৌরগোপালই তে! বর্তমানে শ্রনিত)গোপাল ) বিশ্বকে ব্রজধামে গড়িঘা 
তুলিতে ঘে দর্শনের প্রয়োজন, তাহাই তে! শনিত্যগোপাল দিয়! গিঘাছেল__ 
আত্মানাত্ম সমগ্থম। আজ গোলোক-বৈকুঞ ধরার ধুলিতে অবতীর্ণ হইতে 
চাহিতেছে, গোলোকের দেবদেবী ধরার মানব-মানবীর জীবনে আত্মপ্রকাশ 


জমাইতে চাহিতেছেন। নিত)গোপ।লের আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক ॥ 
৪ঠ মার্চ 


কল্যাণ-পত্রিকার উপনিষদ্‌-অঙ্ক আসে । উহা বাহিরের বিজ্ঞাপন বজ্দিত। 
কবে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করার দৈষ্ত হইতে উজ্জলভারত মুক্ত হইবে? আগের 
বার সে-ও তো বিজ্ঞাপন লগ নাই। উজ্জলভারত শ্বাধীন হউক তাহার চলার 
পথ-ভঙ্গিতে । ঠাকুর অবশ্যই তাহা করিবেন । একবার ভাবি ঠাকুর আমার জন্তু 
কি না করিয্নাছেন? আমি কি ছিলাম, আর আন আমাকে কোথা 
আনিয়া কোন্‌ 1i55i00 দিয়া দাড় করাইক্সাছেন, তাহা ভাবিলে অবাক 
হই, তাহারই জদ্দ গান করি । কিন্তু পরক্ষপেই তো মনে হয় কি নিষ্ঠুর তিনি! 
আমাকে অলদহাম অবস্থায় ধনজনশুন্ত করিয়া এত বড় গুরু দাচিত্ব দিয়া কেন 
তিনি পাঠাইলেন ? তাহার মুখের দিকেই তাকাইয়! চলিব । 

বৈশাখ মাসের অন্ত ‘ক্ষুধিত পাষাণ লিখিতে হইবে । এই সংসারটাই 
বর্তমানে 'ক্ষুধিত পাবাণে’ পরিণত হইয়াছে ॥ কাম নিকুদ্ধ হইগ্রা অবচেতনে 
সরিয়া যাইবার ফলেই সংসারের ব্রল্ভাব শুখাইয়া উহ! পাধাণে পরিণত 


মাঘ, ১৮৮৯ এ শ্রম পুরুযোত্ুমানন্দের ডায়েরী হইতে 


হইয়াছে, এবং উহার রদ্ধে রন্ধে কাম-ক্ষুধার সঞ্চার হইদাছে। যাহাকে 
সামলাইতে না পারিদ্না, ছাড়িতে ন! পারিয়া আমীর আলি পাগল হুইয়া 
গিঘাছে, সেই প।ষাপ মন্দিরকে ঘুরি ঘূরিয়া সে বলিতেছে, ‘তফাৎ যাও, 
তফাৎ যাও; সব ঝুট। হ্যায় । প্রচলিত নৈরাগোর মূলেও রহিঘাছে পাগলা 
আমীর আলির মনোভাব । সে ছাড়িতেও পারিতেছে না, নাখিতেও 
পারিতেছে না, ঘুরপাক খাইয়া মরিতেছে, অথচ মুখে বলিতেছে_-'সংসার 
হইতে তফাৎ হও, সংসার মিথ্যা” । কে এই সংসারকে মিথ্যা করিল? এ 
নিরুদ্ধ কাম । নিরুদ্ধ কামকে জাগাইগা 'উত্তভ্ত্ছন্‌ বৃতিপ(তিষ্ঠ, চাপ। দেওয়া 
কামকে উদ্দীপ্র কনিগা দিব্যরূপে গড়া তুলিয়া এই সংসারকে তাহার 
পুরুষোত্তম-রূপে পরিণত করিবার কৌশল ( ঘোগ ) আক্ুম্ণ শিখাইয়া গেলেন। 
তাই তো ‘যোগমায়াং উপাতিএতঃ" ‘রন্তং মনশ্চক্রে'। সংসারট! ক্ষ্ধিত-পাষাণ রূপে 
পরিণত বলিগাই তো, ‘এ সংসারে কেহু তাল তো বাসে না, এ সংসার 
ভাল বালিতে জালে না’। তাই সে দেশেই যাইতে ইচ্ছা হয় “যেধা আছে 
শুধু ভালবাসাবাসি’। এই ভালবাসার দেশই বৃন্দাবন । তাহ! রহিয়াছে 
এই সংসারের বুকেই, ইহার বাহিরে নয়। গোৌরস্থন্দর এই ক্রম পত্তনের 
বীজ বপন করিয়। গিয়াছেন, নিত্যগাপাল তাহাতেই জ্রলসিঞ্চন করি৷ 
অঙ্কুররূপে বিকশিত করিয়া গেলেন। পরে আবার তিনি আলিবেন ইহাকে 
ফুলে ফলে রসে গন্ধে পরিণত করিতে । সে দিন আমিও আলিব। তাহার 
আসার বিরাম নাই, আমারও নাই । সেবা শুধু সেবা । তিনি সেবক- 
ছুড়ামনি, আমি তাহারই দীন সেবকমাত্র । 
৫ই মাচ্চ 
প্রতি পথের মত প্রতি মতও স্বয়ংপূর্ণ এবং স্বয়ংপূর্ণ এই প্রতিটী মতের 
সমদ্ব্ই পরিপূর্ণ সমন্রয় । 
আজ গীতার “ঘদ! সংহরতে’ শ্লোক হইতে ‘রাগস্বেষবিমুক্তৈস্ত' লোকের 
পূর্ব পৰ্যস্ত ব্যাপা।ত হয়। নিব্বিশেষ “মা'তক পাওয়ার পরেই জমাট করিয়া 
পাইতে হয় খুড়ীমা, জ্ঞোঠীমা, পিলিমা ইত্যাদি । নিবিশেষ “পাওয়া” যতই 
ব্যাপক ও গভীর, ততই তাহা সবিশেষ পাওয়ার পরিণত হয়। Life is 
from within 0Ut. ‘আত্মনি এব আত্মন। তুষ্ট” শুর ক্রমে ক্রমে প্রক্তৃতির 
ব্ডরকে জম করিতে করিতে ‘রাগর্েষবিমুক্তৈস্ত’ স্তরে জ্রমিয়! উঠিবে । ক্রমশঃ 
৬ই মাচ্চ 


শবর-__একটী অবহেলিত সম্প্রদায় 


॥ অধ্যাপক প্রচবোধ কুমার ভৌমিক ॥ 


লক্ষাধিক বছর আগে এই পৃথিবীতে বাচ্গযের আবির্ভাব হয়েছে ॥ 
বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশে, নৈসগিক বিপর্যয়ের সাথে আদি যুগের মান্রষকে 
তার বুদ্ধির স্বল্পতা, দীন হাতিছার নিয়ে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে । 
ধীরে ধীরে বুদ্ধি বিকাশেষ সাথে নানাবিধ আবিষ্কার, কৃষি, সমাজ ব্যবস্থা 
ও ধর্মাচরণ মাচষের বাষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছে_ 
সেই হার জিতের মাঝে মাঙ্ষয আজ সৃতুঞ্জনী। সেই দীর্ঘ কাল ব্যবধানে 
নান! বিবর্তনের মাঝে কত অরণাচারী শিকারজীবী ভবঘুরে মাঙ্গব রুধিজীবী 
গেরস্থ হঘ্রেছে-__-কত দুরের মাঙ্রয আপন হয়েছে তার আর লেখাজোখ! 
নাই। বিংশ শতাব্দীর সত্যতা-গবাঁ সমাজের মাঝে এখনও অনেক জাতি 
উপজাতি নিতান্ত বিচ্ছিন্ন থেকে তাদের প্রাচীন দিনের পীতিনীতি নিয়ে 
আমাদের আশে পাশে আছে--আমর1 তার খেজও রাখি না) কিন্তু এই 
যুগ-সন্ধিক্ষণে সনষ্টির যে প্রয়োজন । বাংল! দেশের শবরেরা হল এই রকম. 
একটী বিচ্ছিন্ন সমপ্রদায়__তাদের অনেকে আবার সাপুড়ে বলেই পরিচিত । 

পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে মেদিনীপুর ও ঝাকুড়া জ্রলাদ্র তাদের বাস।' 
মোট জনসংখা এক হাদ্রারের অধিক । তাদের সম্বন্ধে নানা মত আছে। 
ভ্যালটন (09195) সাহেবের মতে তারা দ্রাবিডগোষগ্ীর অস্ততুক্র । আবার, 
কেউ কেউ তাদের কোল (:০))দের এক শাখা বলে অভিহিত করেন ৷ 
এরা বাংলা ভাষায় কথা বলে। 

রামায়ণ বা মহাত্তারতের আখ্যানে অরণ)চারী এক গোষ্ঠীকে শবর, কিরাত 
বা ব্যাধ বগে অভিহিত হতে দেখা যায়। এখনও এই সব শবন্ের! তাদের 
এই সনাতন কিংবদন্তীকে এক অক্ষ৪ সাক্ষরের খতিয়ান বলে দাবী করে__ 
এই পরিচিতিতে গর্বান্থতব করে। ডউড়িস্তাদ্ন শবর নামধারী এক উপজাতি 
আছে তালা ক্ুবিজীবী। কিন্ত তাদের সহগে্পশ্চিম-বাংলার শবরদের কোন 


যোগ আছে কি না বলা কঠিন । 
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বিভিন্ন বর্ণ হিন্দুদের গ্রানের পাশে এদের সা) এক অথগণ্ড সমাজের ম্যে 
আছে বটে কিন্ত স্বা ত্র সম্পূর্ণ অবলুপ্ধি ঘটে নি। 

এদের মতে শবন জাতির চার গোগী। এই সব সাপু$ড়-শবনেরা আদি 
শলর পা ভরত দাবী করে। এদের ধারণ! ত্রেতাযুগে রানচশ্দ্র সীতা উদ্ধারের 
জন্য অন্যায় তাবে বানররাজ বালিকে হত্যা কছেরন। তাতে বালি-পুজ 
অঙ্গদ লামকে অভিশাপ দেয় । লেই ঘটনার স্তর দরে পরের যুগে ( দ্বাপর ) 
অঙ্গদ জার] শবর রূপে প্রতিশোধ নেবার আস্ত জন্মগ্রহণ করেন। আর 
রামচন্দ্র শ্রীকষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হন । জ্বাপরের শেষে যছুকুল ধ্বংসের পর বিদ্মঘ- 
বিহুরল শ্রীকুক্ণ বুক্ষাবোহণে চিন্তানপ্র অবস্থায় জারা শবর কর্তৃক নল! দ্বারা 
শিক্ষ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। এখনও এই কাহিনী তাদের মনে জাগরূ__ 
যেন সেদিনের হৃটন!। বর্তমানের এই শবরের! সাতনলা (teleoscopic 
5৮৪৭7) দিয়ে পাখি-পিকার করে থাকে । শবরদের আর এক গোঠী হল 
“চিড়মার’--তার! মেদিনীপুর শহরের আশে পাশে থাকে । কালকেতু ব্য।দকে 
তাদের পূর্ব পুরুঘ বলে মনে করে। এরা এখনও মাংসের ব্যবসা কর্রে। 
অন্ত গোচীর নাম লোধা-শবর । মেদিনীপুরের পশ্চিমে এদের সংস্যা বেশী। 
অনেকে জঙ্গলে বাস করে। বিশ্ব বন্ধ শবর হলেন এদের পূর্ব পুরুষ । আর 
এক সম্প্রদায়ের কোন এতিহ নাই। তাদিগকে 'পানিয়া তাঙ্গা' বা 'যশোর।' 
শবর বলা হছ। এর! নিচু শুরের। এদের অনেকে মুসলমানদের সাথে 
খাওঘাদাওঘা করে। নামগুলি৪ আধা মুসলমান । এরা গরুর শি থেকে 
'পানিগা অর্থাৎ চিক্ষণী তৈরী করে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে কখনও ছাতা- 
মেরামতের কাছ করে। 

শবরদের জীবনঘাত্র! বড় দীন। ছোট ছোট মাটীর দোচালা ব1 চার- 
চালা বাড়ী । নিজেদের প্রায় জায়গ! আমি নাই-_আসবাব পত্রও তেষলি। 
খেজুর পাতার তৈরী পটিয়া ( পাটী ), কয়েকটা মাটির বা এলুমিলিয়মের 
ছাড়িকুড়ি। মেয়েরা দল বেধে গারে গায়ে ভিক্ষা করতে যায়। ত থেকে 
শাক সবন্তী বা তরীতরকারী সংগৃহীত হদ্ন। অনেক সময় তিক্ষালন্ক চালের 
ব্দপে প্রয়োজনীম্ব তেল চুন আসে । পুরুষের! কখনও বড়শীর বাশ বা 
সরঞ্জাম তৈরী করে, বিক্রী করে আর সাপ খেলিছে বেড়ায় । সাপ পেলাবার 
সমগ্র ছুতিনঙ্গনে মিলে অকটি দল তৈরী করে। বাশের ঢাকাদে ওয়া ঝুড়িতে 
নানারকমের বিষাক্ত সাপ থাকে--মছাল (5৮০) কেউটে ইত্যাদি । 

২ 


উচ্ছল ভাবত [ >৯২শ বর্প, ১ম সংগা! 


নাম না জানা অনেক রকমের লোড়া সাপও আছে । তা লিয়ে 'বামকুণ্ুলী” 
বাজিয়ে নালারকম স্থরে গান গাওচছ! হয়_ ভোট সুভ ভেলে মেয়ে সবাই 
জমা হথ এই তদ্রাল সাপের খেলা দেখতে ॥ অনেকলমঘ্ এই মনিব সাপ 
গুলোকে ঝুড়ি থেকে টেনে বের করে আলে-__খে16] দিয়ে হিংশ্ব করে 
তোলে । এমনিভাবে পাডাছ পান্ডায় ঘুরে দু’চার সের চাউল সংগৃহীত হয়৷ 
কোখাও কাপন্ডচোপড নগদ পয়লাও মিলে। কোন [্টিরত! নাউ অবশ্য 
এই আয়ের। একট! নিতা অনিশ্চিতের সমস্যা নিয়ে অভাবের তাডনাঘ্র 
ঘম়ে-মাঙ্গযে মিতালী চলে-_সাধারণ মান্চঘ চিত্তবিনোদনের অজুহাতে কিছু 
সাহ্যয্যণ করে। 

অন্ত সম্প্রদাঘ্নের যেমন গোত্র আছে এদের ঠিক তেমনি কোন গোত্র 
(০1988) নাই । সকপেই এক গোত্রের লোক বলে পর্রিচয় দে৷়। নিকট 
আত্মীয় বা স্বত্গনের মধ্যে বিবাহ হয়ন!। ছেট বসে বিবাহের রেওয়াজ 
আছে, মেয়েদের ১২১৩ বছর আর পুরুষদের বেলা ১৮।২*। এক বিবাহ 
(mouogamy) সবাই পছন্দ করে, তবে এর ব্যতিক্রমের৪ অভাব লাই। 
বিয়ের বেল! বরকে ২০২৪ টাকা পণ দিতে হয়। এ ছাড়া কনের বাবা 
কয়েক তোড়া কাপড়ও দাবী করে। কেউ কেউ ঘরছ্র(মাই রাখে যখন 
বাভীতে কোন ভেলে থাকেনা । ঘরজ্ঞামাইর বেলায় বরকে আর কোন 
টাকাপরল! বা কাপড়-চোপড় দিতে হয় না। বিপলা বিবাহ (widow £€- 
marriage) বা সাঙ্গার অশ্গমোদন আছে। কোন কারণে স্বামীর সাথে 
বনিবল। নাহলে বৌ অন্যত্র চলে ঘাঘ। সাঙ্গালী সংগী জুটিয়ে নে। এর 
বেলায় বরকে ২॥০ টাকা গ্রাম-মান্ট (০১০10) দিতে হয়__কনের বাপের 
বাড়ীর গ্রামে । স্বলম্প্রদ।য়ের একআন বয়স্ক ব্যক্তি বিবাহে পৌরোহিত্য করে। 
কলাগাছ পুতে মেয়ের বাড়ীতে বেদী তৈরী করা হয়। বর ঘট! করে 
কনের বাড়া আসে। আমোদ আহলাদের বান বয়ে যাগ গাযে। তারপর 
কর্মকর্তা বরকনের হাত ছুটি বেধে দেন । মাথাঘ্ সিদূরের টিপ, দে পরস্পর । 
মেরে সেম্সানা হ'লে পর স্বামীর থর করতে যায়--তাকে এর! বলে “ফুল 
দেখান” (পুনবিবাহ )। বরকনে পরস্পর সাত রঙের সাতটী ঘুচল দেবে 
এক গোধূলি লগে । 

এদের যে পঞ্চায়েৎ বা সমাজকাঠাস্চে (political organisation) 
আছে তার নন ‘দেশ’ । সামাজিক বা ধর্শ্ম সম্বন্ধীয় সমস্ত! নিগে নিজেরা 
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আলোচন! করে। এর ঘে 'মোড়ল তার নাম “পরাবানিক'। পরামানিক 
প্রানের বয়স্ক লোকদের মত অন্থসাবে দৌোধীকে সাজ! দেয়, কপনও বা 
একঘরে করে বাপে--বা জরিমানা আদায় করে। 

অস্থপ বেহুখে নিদ্ব সম্প্রদায়ের গুণীন্‌ বা ওঝা আলে । ননশ্ব পাড় হাতে 
বা কোমরে মাছুলী ব! তাবিচ বেপে দেঘ। অনেক সমদ্র পার্শ্ববতাঁ ডাক্তার 
বা কবিরাজের আশ্রগ্ব নেয় । 

কেউ মরপে তাকে আগের দিনে পোড়াত, এখন কবর দেম্স। দশদিন 
খরে অশোৌচ চলে- মৃতের আত্মাকে নানারকম পাওয়ার দেওয়া হুং-_ তাকে 
তরাস দেওল়! বলে। এগার দিনে অশোৌচ খণ্ডন হয়-_-ছেলে মেয়ে গোষ্ঠীর 
সবই নখ কাটে। বাচ্চাদের মুণ্ডন হয়। ভাত রোধে পুকুরে “ঘাটুয়াপিণ্ডি' 
(offering of rice ball to the maues) দেওয়া হয়। তুলসীপাতা, 
দুদ, ঘী, মধু ও গঙ্গাজল একসাথে মিশিয়ে মৃতের বাড়ীতে ছড়ান হয় 
শ্রীতিতোজেরও বাবস্থা থাকে এ সময়। 

এদের নিজেদের কোন পৃথক পূজা পরব নাই, মাঝে মাঝে মনসান্ পু! 
বা মানত চলে__কেনন তিনি হচ্ছেন সাপের মালিক আর সাপ নিয়েই ত 
তাদের দিন কাটে। তাছাড়া থে সব গ্রামে এদের বাস সেই গ্রামের 
অন্ত পুজ| পরবে চাদ! দেঘ, দূরে দাড়িয়ে দেবদেবীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। 

এই গেল তাদের সমাজের অপস্থা। বিশ্বত যুগ থেকে এই মান্গষের দল 
কোন এক প্রয়েোজ্জনে সভ্য মানের আশে পাশে আন্তানা পেতেডে | এদেক্ 
অন্তান্ত গোষীব! বিভিন্ন পরিবেশে আছে যেমন লোধারা বনের কিনারে । 
কিন্ত এই শবর! মলের মাঝে স্তি-বিজড়িত অরণা-জীবনের ঝংকার-_-ভাতে 
সেই অনাদি কলের সাতনপা, গলায় পাতার তৈরী ঝুলি, কাধে ঝুড়িব 
মাঝে হিংশ্র সর্পের ক্রুর ভয়াল নিঃশ্বাস । কবে এই জীবনঘাত্রার স্থরু হয়েছিল 
আল তার নিদর্শন নাই-_কতদিনে তার সমাধি হয়েছে! প্রাগএ্রীতিহাসিক 
যুগ থেকে বর্তমান কালের মাস্তষের প্রতিটী ক্ষুত্র-বৃহৎ অভিষান__সংস্কতিয 
লেন-দেন, সামাঞ্ছিক বীতি-লীতি সমন্র-পিজ্ঞানীর গবেষণায় উচ্ছল হয়ে 
উঠেছে--চলেছে সদাজে ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনের উন্নয়নের এক সামগ্রিক 
কল্যাণ-প্রটেষ্টা। আঙ্গ পৃথিবীর বৃ দশের সাথে তারতবর্ষও স্বাধীনতার 
বড়াই করে-_পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আরও কত কি? 
এযাটম্‌ বোমায় বিধ্বস্ত হিরোখিমাবাসীর জন্য সমবেদনায আমরা কাতর। 


২০ উচ্ছলভ।রত [ ১২শ বধ, ১ম সংখ্যা 


কিন্ত এই যে নিকুপদ্রব প্রতিবেশী-_আমাদের সমাজের প্রতিটী ছন্দের সাথে 
যারা নিশ্চল হয়ে রয়েছে তাদের সামনে আজ কোন প্রান নেই_নেই 
সমবেদন1-সহাগুভুতি । সনাজ-বিজ্ঞানীর অস্ষসদ্ধানী ঘন কোথাও আদিবাসী 
জীবনের নগ্র-বপিষ্ঠ ফটোগ্রাফী বা অদ্ভুত বিবাহরীতি বা টরসনট্রযাপের* 
মাঝে সীমাবক্ষ_-সমাজ-সেবীর দল রাজনীতির জাপে বিঞ্রড়িত। শুধু 
একটা প্রশ্ন মনে জাগে এই সব অবহেলিত সম্প্রদায়ের দুঃখের জীবনের শেষ 
কোথায়? 


"বিশেষ কোন নাম বা রূপ দিয়া সব গাধিবার চেষ্টা সমগ্থপ্প ধর্শ- 
বিবোধী। নিত্যগোপালের অভিপ্রাযও তাহা নয়।---তিনি “শ্রীকৃষ্ণ 
&চতগ্ত ও সাধক-স্বহৃং’ গ্রন্থে লিখিঘাছেন, 'রুফ্চনামও কুষণ নহেন’। 
নামরূপ লইছা অতিমাত্রায় টানাটানি কর! সমন্বপ্র-বিরুদ্ধ। বিস্তীর্ণ 
ও গভীর মিলাইয়াই শ্রীভগবান । 
শ্রীমৎ পুরুযোত্তমানন্দের 
২৫।৪।১৯৩৪-এব পত্র হইতে 
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কামিনী ধোপা 
1 স্্রীবীঢরত্দ্র চৌধুরী ॥ 


জীবনে কত সাধুসপ্র্যালীর সংল্পর্শে আসলাম, কত অমব বাণী শুনিলান, 
কিন্তু অজ্ঞাত অপ্যাত কামিনীর ভীবনে মানবস্থলভ গ্ুরণাবলির, হিশেন ভাবে 
ভগবহপ্রেম ও বিশ্বাসের যেই জলন্ত দৃষ্টান্ত রূপায়ত হইতে দেখিয়াছি, তেমনটি 
বড় বেশী দেশি নাই আর কোথাও । কামিনীর নিবাস ছিল বালি গ্রানে, 
ঢাক-বিক্রমপুরে। আমার মামবাড়ি কাহালী বাড়ির অনতি দূরে। কামিনী 
নিরক্ষর, নিতান্ত দরিদ্র এবং আতিতে ধোপা। তাহার শিতা ছিল না? 
মা, শ্রী ও এক পুত্র লিমা ছিল তাহার সংসার । কামিনী দাস করিত 
একখানা ছোট চনের ঘরে, তাহাও অতি জীর্ণ । ঘর মেরামত করে এমন 
সামর্থাও তাহার ছিল না। এত বে ছিল তাহার দারিদ্র্য তবুও কিন্তু দেখি 
নাই কোনদিন বিষছতার চাপ তার মুখে। কামিনী সদ) প্রসঙ্গ । কেমন 
আছ? জিন্ডাগা করিলেই বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে হালিমুপে উত্তর 
দিত__ “কত্বা (কর্তা ), ঠাকুরের কিপার (রুপার) আর আপনাগো 
( আপনাদেৱ ) আহিববাদে ( আশীৰ্বাদে ) আছি ভালই । আপনার! আছেন 
তো বাল (ভাল )” কোনদিন শুনি নাই তাহাকে বলিতে "খারাপ আছি’ বা 
‘আমার কোন অভাব আছে।' কেবল মাঝে মাঝে একটি অত্তাবের কথা 
বজিঘা সে কাঁদিয়া ফেলিত। বলিত-_“কত্তা, এই জীবন বিথাই ( বৃথাই ) 
গেল । তার কিপা পাইলাম না।” 

কামিনী ছিল যেমন বিলঘী তেমনই ভদ্র । প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, কি 
হিন্দু কে মুসলমান, এমন কেহ ছিল নাঘার সঙ্গে ন! চিল তার গ্রীতির সন্মন্ধ। 
দরিদ্র যাহারা তাহাদের বাড়ীতে দিত সে অধাচিত সেবা, আপদে বিপদে, কি 
দিনে কি বাত্রে। কামিনীর অর্থ ছিল ন! কিন্তু ছিল তাহার একটি বিরাট 
প্রাণ। 

একদিনের কথা মনে পরে । কামিনী চনলিন্রাছে বাড়ি, মাথায় বোঝা 
আর তার কোলে কুকুরের বাচ্চা, মবৃতগ্রায় ।* বাচ্চাটা! কৌকাইতেছে যন্ত্রণায় ॥ 
দেজ্ঞাসা করিলাম “এই বাচ্চাটা কোথাছ পেলে কামিনী 1” উত্তর দিল সে 


উম্ছলভাৱত [>২শ বর্ণ, ১ম সংখা। 


কতা, দেখলাম পের দাবে (পাবে) পইরা এইটা কৌকাইতে আছে। 
দেখি লইনা (নিঘা) যাই বাড়ি, বাচাইতে নি পারি। বড় কষ্ট পাইতে 
আছে কত্ত!” লক্ষ্য করিলাম সমনবেদনায় লামিনীর চোখে জল আসিয়াছে । 
বুঝিলাম কত মহৎ কামিনীর প্রন । কত দরদ তাহার একটা! কুকুরের বাচ্চার * 
অন্য | অআহ্ধায় নত হইয়া আসিল আমার মাখা । 

কামিনী সাহাঘ্য চান্ত নাই কাহারও কাছে কোন দিন। এমন কিযাচিগা 
সাহায্য করিতে গেলেও সে করিত প্রত্যাথ্যান। বলিত-_-কতা, আমারে 
অপন্থাদি ( অপরাদি ) কইরেন ( করিবেন ) না। ঠাকুবের কিপায় ভালই 
আছি, আমার তো কোন অবাব ( অভাব ) নাই । ঘেই দিন তিনি কিছু দেন, 
ঠাকুরের ভোগ দেট, পেশ্বাদ (প্রলাদ) পাই। আর চাই কি? কত্ত, 
পায়ে দয়ছি (ধরছি) আমারে লেব (লোভ) দেহাইচেন (দেখাইয়েন) 
না। লোবে পাপ, পাপে অয় (হয়) মিত্ত, (মৃতু! )। আমার সাদন 
(সাধনা ) নাই বজ্গন (ভন) লাই আমি তো ভূইববা। মকুম্। কতা, 
আমারে ক্ষেনা (ক্ষমা ) করেন, আপনার কথ! রাকৃতে (রাখিতে ) পাল্প।ম 
€পারিলান ) না।” 

হাটে বাজারে এবং এবাডি ওবাড়ি পান বেচিগা সংসার চালাইত কামিনী 
কোন প্রকারে । হাটের বেচা কিনা শেষ করিঘা সে বাড়ি ফিখিত গলার 
রাত্রে গান গাহিতে গাহিতে-"হরি, আমার পিন তো গেল সন্ধ্যা অইল 
(হুইল ) কিপ! কর মোরে ।” কোন দিন বা গাহত "হরি দ:নবন্দু (বন্ধু) 
কিলা সিন্দু(দিন্ধু) পাৱ কর আমারে”। কি মধুরই না লাগিত কামিনীর 
সেই গান-_-তুক্তের আকুল আবেদন । কতকাল অতীত হইল-_কামিনীর 
ব্যাকুল প্রাণের সেই মধুর স্বর এপনও বাজে আমার কানে মাঝে 
মাঝে, চোখে আসে অল। এক রাত্রে কামিনী আসিয়া উপস্থিত আমাদের 
বাড়ি_-বড়ই উদ্বিগ্ন । কি কামিনী, রাত্রে যে? স্কতা, আমি তে! হুববনাশ 
(সৰ্ব্বনাশ ) কইরা বইছি! হায়, হান্র কারে যানি ঠকাইছি। গনতিতে 
করেকট। পান বেশী অইছে (হইয়াছে )। কতা, মা ঠাইন ( ঠাকুরুণ ) কৈ? 
দেহেন ( দেখেন ) তো আপ-নাগে। (আপনাদের ) পান কম দিছি ( দিয়াছি ) 
নাকি ।” বলিলাম “তাহাতে এমন ব্যন্ত হইবার কি হইগ্নাছে কামিনী? ভুল 
চো সবারই হয়।” সে উত্তর দিল “কয়েন” কহেন ) কি কতা? বুল ( ভুল ) 
কইরা আগুনে আত, (হাত) দিলে আত, পোড়বো না? বুল করনও ত 


মাথ, ১৮৮০ ] কামিনী দেশ৷ 


(করাও ) পাপ । এপন যার পান তারে দিতে পালে (পারিলে) বন্ধ] 
(রক্ষা )৮। সততার এই নিদর্শন খুএই বিরল নহে কি সমাজে? কামিনী 
ছিল একান্ত মাতৃতক্ত । পিস্ক তাহার মা ছিল যেমন বাগী তেমন দুখ । বড়ই 
অত্যাচার, করিত সে কামিনীর উপর । এমন কি কাশিনীকে মার্ধরও 
করিত তাহার মা । কিন্ত হাসিমুখে সহ করিত কামিনী তাহার মায়ের সকল 
অত্যাচার, বরং তার মাকে কেহ কিছু বশিলে সে বলিত৩--“আমাক মায়রে 
কিছু কইয়েন না। কইপে আনার বড় লাগে (কষ্ট হয় )। এও ( মারপিট, 
অত্যাচার) মার আ(হব্বাদ” । কামিনীর দৈনন্দিন জীবনের কত কথাই না 
আনে পরে, কিন্তু সন লেগ! সম্ভব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে । 

আমাদের স্কুলের ধারেই ছিল কামিনীর বাড়ি । তাহার কুড়ে ঘরে 
একবার আগুন পাগিল। 'আমর! অনেকেই দৌড়াউয়া গেল।ম, আগুন 
নিভ৷ইতে। গিয়া যাহা দেপিলাম ও শুনিলাম তাহাতে অনাক হইয়া গেলাম 
একেবারে । গিঘ্রা দেখি কামিনী মৃতা করিতে করিতে হারন।ম করিতেছে, 
কখনও তাহার ক্রন্দনরত! মা ও স্বীক্ে বলিতেছে-_"আলে! ( ওগে। ) ঠ।কুরের 
ইচ্ছা! নাই অমর! ঘরে থাকি। ত! না আহলে (হইলে) ঘরে আগুন 
লাগব কেন্‌? তার ইচ্ছাই পূ্প (পূর্ণ) অইব। তোর! কান্দছ কেন? 
হরি নাম কর)” 

আমি তো কলল ভপ্তি কল আনিগা আগুন লিতাইতে উগ্ভত, কিন্ত 
কামিনী বাদ] দি বলিল-__কাল্তারা, আপনাগো পাছে দ্রছি (ধরছি ) এমন 
কাজ করবেন লা। ঠাকুরের ইচ্ছা পৃন্ধ হউক । "আমারে অপরাধি কইরেন 
না। আহিববাদ করেন তার যেন কিপা পাই । আর কিছু চাই ন1” তার 
ঘর পানা পুড়য়া ছাই হইল। 

কানিনার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও একপ্রকার জ্রোর করিয়াই তাহার 
মায়ের আবী) এই কথা বলিয়া আমরা একথান! ঘর তুুলিসা দিলাম চদা 
তুলিঘ1॥ কিন্ত কামিনী নিজে কোনদিন থাকে নাই এ ঘরে। সে খাকিত 
একটা বাশ ঝাড়ের নীচে, কি শীতে কি গ্রীষ্মে, কি বা ঝড় বাদলে। 
ওখানেই চলিত তাহার আহার নিদ্রা সাধন ভজন সব কিছু ৷ 

কামিনীর ছেলেটি মারা গেল আলে ভূবিছ্া। এই খবর শুনিবামাত্রই 
গেলাম তাহার বাড়ি। গিগা যাহ দেখিলাম তাহাতে নিজ চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস 
করিতেই ঘেন বেগ পাইতে হুইল। দেখি কামিনী লিব্বিকাত্স। শোকের 


উচ্ছলভারত [ ১২শ বৰ্ষ, ১ম সংখ] 


ছাঘা মাত্র নাই তাহার মুখে । সে বেশ হরিনাম করিতেছে মৃত পুত্রের কাছে 
বসিয়া হাতে তালি দিয়া । কেহ কেহ ছুঃখ প্রকাশ করিতেছিল ছেলেটির 
মৃত্ার রম্য । শুনিবামাত্র কামিনী বলিয়া উঠিল-_"কত্তারা, দুঃখ, ( দুঃপ ) 
করেন কেন্‌ । যার ধন হে লইয়া গেল এতে দুঃখ, করনের কি আছে? 
আপনার টাকা রাইক্‌ ছিলেন (রাখিঘ্বাছিলেন ) আমার কাছে, হেই (সেই ) 
টাকা লইয়া গেলেন, এতে আমি দুঃখ, করুম্‌ কেন? ছ:খ. কৈলে ( করিলে ) 
আমি বাটপার অইলাম না? ছুঃখ, কইরেন না । কত্তারা, আহিব্বাদ করেন 
ঠাকুর যেন্‌ ওরে (পুত্রকে ) ফিপা করেন ॥। আর কিছু চাই না” । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, মহা আহাম্মক ব! মহা দুষ্ট যে সেও একটা 
মস্ত বড় কাজ করিয়া ফেপিতে পারে হঠাৎ, কিন্ত তাহা দিয়া হুয় না তাহার 
চরিত্রের বিচান্স। দৈনন্দিন কর্মের ভিতর দিয়াই বিচার করিতে হয় 
মাস্চষের চিত্র ) 

জানি না আজ কামিনী কোথায়, কিন্তু আজিও তাহার মহান চরিত্রের 
আদর্শ জাগিয়। আছে আমার অস্তরে। আমি ভাগ্যবান, কামিনীর মত একটি 
জীবস্ত আদর্শ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ ঘটিয।ছে আমার জীবনে । তাহার 
প্রাণের ঠাকুর তাহাকে কপ! করুন ইহাই একমাত্র প্রার্থনা! । 





“জীবনেরে যাহ! জেনেছি অনেকে তাই; 

সীমা থাকে থাক, তবু তার সীমা নাই । 

নিবিড় তাহার সত্য আমার প্রাণে 

নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া নিজেরে জানে ৷’ 
-_সে জুতি 


পরিচয় 
ম জ্রীভারতী ॥ 


‘নাই কিরে স্থখ, নাই কি রে সখ 
এ ধরা কি শুধু বিষাদময়, 
যাতনা অনলে পড়িয়া মরিতে 
শুধু কি মানব জন্ম লয়?” 

লিশ্চমঘ তা নয়। 
আছে আলে আছে ছা 
আছে দ্বেষ আছে সায়! 

আছে সুপ ভয় । 
স্থ্রাস্থুরে নিতা দদ্ব 
কিছু খেলা, কিছু অদ্ধ__ 

হালি কাহ ময় । 

(তবু) ঘাহা। আছে তাই খাক-__ 

দৃষ্টি শুধু ঘুরে যাক_ 

এ-ও বাচা নয়। 
বিষাদের পরিমাণ 
ঘদি কিছু হয় ম্লান 

কিছু পায় লঙ্ 
অন্ধকারে আলে! ফেলে 
খুজি তাই তিলে তিলে 

মিথ্যা অপচয়; 
খুজি মহা গ্যে৷তনার 
মৃতাজন্ী চেতনার 

আভা ও অভ । 


উদচ্জ্বল ভরত [১২শ বর্ণ, ১ম সংখ্যা 


মাঙক্তষের ভালোবাস! 
গভীর বিশ্বাস আশা 

ভাগা করে জম্ম 
দেখিলান এখানেই 

সত্য পরিচয় । 


“চণ্ডীদাস লিখিঘাছেন, “স্বরূপ বিহনে রূপের জনম কখনও নাহিক 
হয়’। নিজের বিশেদত্ব ভূবাইঘা নিবিশেষ হইলেই তবে স্ব শ্ব 
বিশেযত্বের খোজ মিলে । নিজের সঙ্গে যোগী হইতে হয়। নিজকে 
পাৎদ্ধার পথ অনস্তকালের জন্য নিজকে না পাওগ্না, আর একজনের 
মধে) নিজেকে হারাইয়! যাওর।। আমরা তে! 'সর্ধব।4স্ত পরিত্যাগী” 
আগে মিলিত হ৭) ছুলিম্মাকে দেপ।ও কেমন করিয়া শক্রিত্র 
শ্ব পর একই চক্রে অ্তোন্তা-স্ধবাহু হুইয়া একজনকে ঘিরিয়া দাড়াইতে 
পারে । মহাপ্রছথ ‘প/রবার’ রচনা করিবার আদর্শ দয়! গিগ্রাভেন। 
তাইতে।--.কতকণগুলি পরিবারের একত্র বাসের কল্পন।। আমরা 
সব '‘নিত্য'-পরিব।রতুক্ত । এনিত্যা-পথিবারে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন 
বাক্ধিরও স্বান থাক! দরকার ।---দেছে মনে প্রাণে ভাবনায় চিন্তার 
স্থপে দুঃখে বিচ্ছিন্ন হইও না, খণ্ডিত হইও না। এক অখণ্ড চিন্তার 
মধো এক অথশু কৰ্ম্ম করিয়া আমরা ধন্ত হুইব ।---" 


জীমৎ পুরুষোত্বমানন্দ মহারাজের ১1১১৯৩৪-এ লিখিত 
পত্র হইতে । 


শ্রীষৎ স্বামিজীর একটি বক্তৃতা 
॥ শ্ৰীপ্রতভিভ্ত৷ বাক্স 1 


[১৩৭৫ সন ৮ই আশ্বিন কলিকাতা টালীগারের এক বন্ডিতে তথাকার 
জনৈক বাক্তি শ্রী পুক্ষষোন্তমানন্দ অবর্ধত মহারাজকে বন্ডিতে লই যান। 
স্বামিন্তী তপাতে যে ভাষণ দিসংভিলেন তাহ! শুলিছা সেই দিনই পারে উঠা 
যতটুকু লিপিতে পারিঘছিলাম* ভাঙা এইপানে প্রকাশ করিলাম । ] 

আঙ্গ আমাকে ইহারা এখানে আনিয়'ছেন। এখানে আলিলার এ 
স্থযোগ পাইয়। আমি আনন্দিত । প্রথমে চোট একটি ঘটনা বলিয়া 
আলোচনা আরম্ভ করি। প্রুষ্ণ মণূর'য় রাজ| হইতাছেন। ব্রন্দ। দেনী 
কফের সংবাদ জালিপার জন্ত বুন্দাপন হইতে মথুবায় আমিগ্রাছেন । *পণুরার 
বরবণ্য দেপিথা তিনি ভাবিতেছেন, এখানে আমাদের কৃষ্ণ কেনন করিয়া 
আছেন, এখানে তে বৃন্দাবনের লে গোষ্ঠ নাই, লে কুজবন নাইট । এই ভাবিতে 
ভাবিতে ঘাইতেঙেন। এমন সময় বাঞ্সবাড়ার দাঝোয়ান ০৩1 সেই বিদেশিনীকে 
ধর্রিয়া রাজ-দরবাবে শ্রীকষের নিকট *ইযরা চলিল, বৃন্দ) বড়ই বিপদে পড়ির। 
অয় রাণে, জয় রাপে লতে লাগিলেন । শ্রীক্ষ্চ রাধা নাম শুনিয়া চন্কত 
হইয়া উঠিগ্ানণ্ডেন, কে আনাকে আছ র!ধ1 নাম শুনাইল ? বল 
আবার রাপা নাম বল, অনেক দিন আমি রাপা নাম শুনি নাই । দুরার 
রাজ্র-এশ্বর্য্যে আমার বাথালের প্রাণ হাপাইয়া উঠিয্াছে, বল বিদেখশিনী 
আবার বল যাধা নাম, প্রাণ ভরিয়া শুনি। 

শ্রীরু্* ছিপেন একটি সহত্র মান, বুন্দাবনের সহজ জীবন ছিল তাহার, 
সহগ্র মা ঘশেদার স্মেহে তিনি পালিত, সহজ নন্দ পিতার স্মেছে তিনি 
নন্দের বাধা মাথায় করিয়া বহিগ্রাছেন। সহজ গোষ্ঠ বিধবার ছিল সখাদের 
সঙ্গে তাহার, সহঙ্জ ভ্রত্রগোপীর প্রেমে তিনি ছিলেন মুদ্ধ। মথুরার জতাতা 
তাহাকে তাই হাপাইছা তুপ্িঘ্বাছে । সহত্র জীবনের স্হজ সত্যতা গড়িবার জন্যই 
তিনি আসিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন “বৃন্দাবন পরিত্যন্জ্য পাদঘেকং 
ন গচ্ছামি”। তিনি বৃন্দাবনের সহঙ্গ জীবনকে বুকে লইয়াই মধুরাছ স্বারকাছ- 
ঝহিয়াছিলেন । বৃন্দাবনের বাখালের প্রাণ তাহার তাই হাপাইম! উঠিঘাছিল। 


উলচ্ছ্বসভারত [ ১২শ বর্ষ, ১ম গংখ্যা 


কলিকাতা হইতেছে সেই মথুরা, আমরা গ্রামের সেই সঙ্গ জীবন-যাপন আর 
করি না, এক বিকৃত সত্যতার ভিতর পড়িয়া লাক্ছিত হইতেছি। কলিকাতায় 
আনিম আমরা ভদ্রলে।ক হইয়াচি, খালি গারে রাস্তায় বাহির হইতে পারি না, 
কাহারও সহিত কাহারও আমাদের কে।ন প্রাণের সম্পর্ক নাই। সহরের এই 
বিরুত সভাতাকে ভাঙ্গিয়া গুড়ো গুঁড়ো করিয়া আমাদিগকে পল্লীতে সহজের 
দেশে সহৃক্ষ জীবন-যাপন করিতে হুইবে। এই সহঙ্গ থাশ্বব ছিলেন রাম, 
সহন মাচষ শ্ররুষ্ঃ । 

এই সহজ জীবনের কথাই বলিতে আসিয়া ছিলেন মহাত্স। গান্ধীজী । তিনিও 
ভিংলন সহজ্ঞ যাব তাই তাহার একটা গঠনমূলক কম্ম-পদ্ছতি ছিল। তাহার 
লেই গঠনমূলক কর্দপন্গতি কেহই সঠিক তাবে ধরিতে পারে নাই । তিনি 
আনিয়া ছিলেন চরকার আন্দোলন, কেহই তাহা লইল না। চরকার স্থতা 
কাটার ভিতর দিয়া যে সঞ্বন্ধ তিনি স্থাপন করিতে চাহঢা ছিলেন, তাহা 
কেহই দরিতে পারে নাই ॥। টরকা কাটিলে পয়স! বেশী হয় ন! সত্য, মশুষ 
তাহাই দেশিল। কিন্ত প্রত্যেকে যদি ১ ঘণ্ট। দৈনিক চরকা কাটে তাহ! হইলে 
তাহার কাপড় সে করিয়া লইতে পারে, কণ্টেলের দুয়ারে যাইয়া ধরল! দিতে 
হুয় না। মায়েরা তাহ! করিবেন না, কণ্টোলের ছুগ্ধারে লাঞ্ছিত হইবেন 
তবুও চরকা ১ ঘণ্ট1 কাটিবেন ন! । ইহ! কর্শ্ম-বিমখুতারই লক্ষণ । ভারতবর্ষ 
দীঘদিন কৰ্ম্মকে স্বণ। করিয়াছে; নৈঞ্র্্মকে, চৈতন্যকে, এককে, সাত্বিকতাকে 
বড় করিয়া দেশিয়াছে, তাহাদের কাছে কশ্ম করা ছোট কাজ, জপ তপ বড় 
কাজ, পরে তাহাও থাকিবে না_সম!ধির মাঝে নৈক্ধর্্ম্যের মাঝে হইবে তাহার 
সার্থকতা । এই নৈষ্কশ্ম্যবাদ, কর্দবিশেষের কৌলীষঙ্কবাদ ভারতবর্ষের সর্বনাশ 
করিয়াছে । সুচির জুতা সেলাই ও ব্রাহ্মণের দ্রপ তপ কেমন করিয়া কোন্‌ কৌশলে 
দুই-ই এক হয়, লেই কৌশল শিখাইতে খ্রীকফ্ণ আসিয়াছিলেন। ব্রা সত্য 
আগত মিথ্যা অতএব সকল ঝঞ্জাট এড়াইয়া সকলে গোলোক বৈকুণ্ঠে চল-_ 
এই শিক্ষা তারতবধ দীর্ঘদিন পাইয়াছে, তাহার অস্থি মজ্জ্ধায় এই কর্খলা 
করার সাধনা রহিয়াছে । এই কশ্-বিমুখতার ভিতর দিয়াই বিদেশীরা আলিয়া 
তাহাদের রাজত্ব স্থাপন করিাছিল। আও যদি একথা ন! তাবে ভারতবাশী, 
তবে স্বাধীনতা পাইলেও তাহা রাখিতে পারিবে না। খুক্িিতে হইবে গোডায় 
দার্শনিক ভিত্তির মুলে কোথায় কোণাঘ্র তুল বিয়াছে। এক যুগে যাহ! ছিল 
তাহ! দিগ! অন্ত যুগ চলে না দার্শনিক তথ্যের ভিত্তি বদলাইয়া লইতে হইবে ॥ 


মাগ, ১৮৮৯] শ্রম স্ব[মিজ্জীর একটি সন্ভুতা ২৯ 


শ্থিতি-পক্ষী ভারতব্শ বর্তমানের গতির সঙ্গে ঘি তাহার সভ্যতার মাপকাঠি 
নিল।ইছা ন! লয়, তাহা হইলে কিছুতেই সে চলিতে পারিবে না, চূর্ণ বিচুর্ণ 
লে হইবেই। আরীনিতাগোপাল লিখিয়/ছেন__জড় অদ্ড়ের সমন্বয়, চৈতন্ত 
অচৈতন্তের সমস্থ, নিত্য অনিত্যের সমন্বয় । গোলোক বৈকুটকে টানিয়া মাটির 
বুকে নামাইতে হইবে, ইহাই ভাগবত এন গীতার কথা । 
এড়াইয়! মনে বনে ধান করা আর চলিবে না। 
বুকে দাড়াইযা বল। ভগবান উবাচ। 


সকল কঞ্জাট 
গীত! তাই কুক্ষক্ষেত্রে যুক্ষে 
ভগবান উবাচ বাকাটী লক্ষণ করিবার 
বিষয়। ইহ! স্থত জীবের কথা নঘ, ইহা শ্রষ্টার নিক মুখের নাণী। সকল 
ঝঞ্জাটের বুকে, সকল ঝড়ের মাঝে দাড়াইয়। আদ্র ব্রদ্ষ-ভ্ঞান লাভ করিতে 
হইবে । তাই তিনি অঞ্জুনকে বলিতেছেন__“ক্রেব্যৎ মাম্ম গনঃ পার্থ”? অস্ম ধর, 
আমার শুরে ওঠ, ‘নয়ি বুদ্ধিং নিেশঘ”। আমার সহিত যুক্ত হইয়া মন বুদ্ধি 
আমাকে দিয়! যুদ্ধ কর। এই কর্শ্ম ভারত্বর্যকে আজ শিখিতে হুইবে। সকল 
কর্মের বুকে াড়াইয। ভ্রক্মদ্জান শিশিতে হইবে। কোন্‌ কৌশলে কর্শ করিলে 
কর্মের ব্রক্ষদূপ ফোটে তাহাই শিখিতে হইবে। কর্ণ্ম কুষ্ণ'পিত হইলেই টক 
হয়। গীতার কাম অকামের গ্লেকের অর্থ বুঝি! লইতে হইবে ! “যদা সংহরতে 
চায়ং কুর্শ্মোইঙ্গানীব সর্ববশঃ। ইন্ত্িথানিশ্রিঘাথেত্য ভ্শ্ত প্রন্তা প্রতিষ্ঠিত।” 
শ্লোকের অর্থ সমস্ত হাত পা গুটাইঘা নিজের ভিতরে লওয়া । ভারতবর্ষ তাহাই 
কবিগাছিল। ইহ! সেদিন তাহার প্রয্নোদ্জন ছিল নতুবা তাহার বিশেষত্ব সে 
বাহিরের ধাক্কায় রক্ষা করিতে পারিত না । যাহ! পারে নাই অকগ্তান্ত দেশ । 
ভারতবর্ষও তাহাই হইত ষদি সে নিজের বিশেষত্ব লইয়া নিজের ভিতরে কৃ্শ্ম 
বৃত্তি অবলম্বন না করিত। আজ দিনের বদল হইয়াছে, আজ তাহাকে 
বাহিরে আলিতে হইবে, ব্যাপকের ক্ষেত্রে নামিতে হইবে। 

গান্ধীজ্রী এই ব্যাপকের ক্ষেত্রে, বহুর পেতে কেমন করিয়া এক হওয়া ঘায় 
এই কথাই চরকার ভিতর দিঘা ভারতবর্ষকে দিতে আসিয়াছিলেন। চরকার 
একট! বিশ্বজনীন একত্ব তিনি ছুটাইছা তুলিতে চাহিয়াছিলেন। গণতঙ্ত্র 
কাহাকে বলে? যাহা মাশ্তষের অর্থাৎ সকল মাহুষের প্রয়োজন সেখানে 
একত্ব স্থাপন করা। সব চেয়ে মানুষের প্রয়োজন খাওমা এবং পড়া । বালক 
যুবা বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ শূত্র মুচি মৃদ্দাফরাস, সভ্য অসভা, হিন্দু মুসলমান, সংসারী 
সন্গাপী সকলেরই প্রয়োজন অঙ্গ এবং বসন্তের । এই হে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 
তাহার! এক, এই স্থানে তাহাদের কশ্মাত্ৈত আনিবার জঙ্ট মহাত্মাজী চরকাস 


উজ্জ্বল ভারত [১২৭ বন, ১ম সংগ্যা 


সুতা কাটার কথা বলিলেন যাহা সকলেই পারে, ধনী নিধন, বালক বুদ্ধ 
ঘুখা, বর্ষণ শৃদ্রত স্বী পুরুষ । তাই মকাত্মভ্রী গঠন কম্ম-পদ্ষতি-ত লিখিচাছেন, 
“একজন কাটুন] চরকাকে সুতা কাটা হিসাবেই দেখে, আর ছহৎরলালের 
হাতের চত্রকার একটা বিশ্বজনীন রূপ ফুটিগা উঠে” । কশ্মের বাপক রূপই 
নৈন্ধখ্।। আর! দীর্ঘ দিল হইল কশ্ম না করাকে টনক বুঝিঘা হুি-ক্ষমতা 
হ।রাইঘ! ফেপিঘ।ছি, ক্লীব হইয়াভি। মায়েরা এখনও শেন, এখন ও চরক।য় স্থতা 
কাট-_নতুব। বস্ত্রহীনতু।র বিপদ কাটিবে না। ভাবিতেছ মিলওঘাপার? তোমা- 
দিগকে কাপড় দিবে, তাহ! দিবে ন!। যাহারা সৃষ্টি করে লা, তাহারা তোগ 
করিতে পারে লা। ক্শ্টের ছেলে মা বলিয়া ডাকিলেই কি তোমার বিত্ত সে 
পাদ, তোমার সস্তান-স্সেহ সে পা? দশ মাল দশ দিন ধরিয়া নিজের শরীরের 
ভিতয়, রক্তের ভিতর লড়াই করিয়া কত কষ্ট করিয়৷। যে সন্তানের স্ষ্টি 
করিলাম, কত কষ্ট করিয়! যে সম্ভানকে লালন করিলাম দেই সম্ভ/ন আর 
পথের মা বলিয়া ডাকা সম্তানকি এক। নিজের হাতে স্থতা কাটিঃা কাপড় 
“পরা বা বাবা মাকে তা কাটিয়া কাপড় পর।নোর যে আনন্দ তাহ! কি 
মিলের কাপড় টাক! দিয়! কিনিয়। আনিয়া হয় ? আমর! স্বষ্টির আনন্দ ভুলিয়া 
-গিথ্ান্ধি, আমরা সবাই বৃদ্ধের দল, হত পা ওটাই গোলোক বৈকুণ্ঠে যাওয়ার 
জন) উদ্গ্রীব হইয়! বসিদ্না আছি। 
কর্দের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে বুদ্ধ আ(সিরাছিলেন, তারতবর্ষের সনাতনী 
ধাক্কায় তিনি ভারতের বাহিরে চশিয়। গেলেন) তাহার পর মহা প্রভু, 
নানক, কবীর, ন্ব/মমোহল রায়, বিবেকানন্দ অিলেন। সর্বশেষ মহাত্মাজী 
আসিয়/ছিলেন। কেহই এই সনাতন ভারতবষে গতি-ধর্ম্ম স্থাপন করিতে 
পারেন নাই, ইহার কারণ কেহই দার্শনিক ভিত্তি বদলান নাই। মস্কো দখল 
করিতে লা পাবাদ্ যেমন আর সকল দখল করিয়াও রাশিয়া দখল করা যায় 
লাই, সেইরূপ সনাতন কাঠামো না বদলাইমা কোন আন্দোলনই স্থায়ী হইতে 
পারে লা) স্থিতি-ধ্টী ভারতবর্ষের সংসার ছাড়িয়া মনে বনে কোণে 
সাধনা আর চলিবে না; দিতে হইবে স্থিতির সহিত গতির মান বাধিছা, 
দিতে হইবে স্বর্ণের সহিত অস্ত্রের মান বাধিয়া । এই সত্যাতাই ভাগবত 
সভ্যতা, যাহা শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে সহজ জীবনের হাসা খেল! নাচ গালের ভিতয় 
স্থাপন করিরা গিদ্রাছেন, তাহাই আবার কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের বুকে শুনাইছা 
গিগ্াছেন। ব্যক্তিগত সাধনা আর চলিবে না, সজ্ঘগত সাধন! করিতে 


মাঘ, ১৮৮০ ] হাসন স্বানিস্পীর একটি সকত! 
হইবে । আীরুঞ্চ ভ্রাজে সঙজ্বগত ভাবে ত্র্ব।ল্কপের সহিত গোষ্ঠে গিগাভিলৈন, 
সজ্বএন ত্রক্তগোপীদের লষ্টয়া রাস কারয়াছিলেন। শিশাপ্রন্ছু কীর্তন, মহে।২সাবে 
এই সঙ্ঘবন্ধ সাধনা! স্থাপন করার চেষ্টাই করিদাছিলেন। বৃদ্ধ এষ্ট সজ্ঘং 
শরণং গচ্ডামি বলিয়া শিমাভেন। আজ এই সন্্দ্চ্চ সাদনা ভাড়া ভারতবর্ষের 
বাচিবার উপায় নাই! আজ সজ্ধন্ত ভাবে পাইতে হইবে, পরিতে হইবে । 
একার ভাবনার সহিত বিশ্বের ভাবনা যুক্ত করিতে হইবে । ধন বিশ্বেশ্বরের__ 
শকশ্যসিদ্ধনম্‌” ? কাহার খন তুমি একা ভোগ করিবে? সকলকে না দির 
নিজের জন্তু শুধু ঘে ভোগ করে সে তো চোর। 'ইঠ্টান্‌ ভোগান্‌ হি 
বো দেবা দশ্যন্তে যজ্ঞ তাবিতাঃ। তৈদ্ত্তানপ্রদাযঘৈত্যো যো ভুঙক্তে শ্ডেন 
এব সঃ,।-লীতা ৩৷১২। দেবতাকে না দিগ! যে দেবতার জিনিষ তোগ 
করে সে চোর। বিশ্বই দেবতা, কৃষক দেবতা, জন-স।দারণই দেবতা! 
ব্যাপকের ক্ষেত্রই দেবতার ক্ষেত্র, এই দেবতাকে না! দিগ! তুমি যদি এক! 
কিছু ভোগ কর, তাহা তোমার চুন্ি করা হইবে । আজ আমর! সবাই 
চোর, আমরা সমষ্টি করিব ন! কিছু অথচ ভোগ করিব) 

এখানে একটা কথা বলি_-একজন একটি লেবু গাছ বুনিদ্াছে, আমার ছেলে 
ও লেবু লইয়া আলিল, আমি তাহাকে বলিব ন! পরের দ্রব্য ন! বলিয়া লইলে 
চুক্সি করা হয়। আমি তাহাকে বলিব, যাহা তুমি সুপ্তি কর নাই, যাহার জন্য 
তুমি একটুও পরিশ্রম কর নাই, তাহা লইবার অধিকার তোমার নাই। লইতে 
হইলে ঘিনি অনেক পরিশ্রগ করিয়া উহা! স্থষ্ট কৰিপ্রাছেন তাহার মধ্য দিছা 
উহা তোমাকে লইতে হইবে । হয় তাহার সঙ্গে তাহার পরিশ্রমের অংশ লইয়া 
তোমাকে লইবার অধিকার অর্জন করিতে হইবে । নয় তাহার লহিত 
হাদঘের সম্পর্কবলে তাহার স্রেহের অংশে ভাগ লয়! তবে তাহার লেবুর 
ভাগ লইতে হইবে । পরিশ্রম করিঘা (কিংবা শষ্টার সঙ্গে এক হইয়া 
সৃষ্টি করিয়া তবে তাহা ভোগ করিতে হুশ । আজ সকলকে সাটিতে নামিতে 
হুইবে । কৃষকের গলা জড়াইঘা ধরি কুষক হইয়া তাহাদের সহিত, তাহাদের 
স্থথ দুঃখের সহিত এক হইয়া তবে হেতামাকে তাহাদের তৈরী অন খাইতে 
হইবে ॥ কুরুক্ষেত্র নাম হইয়াছিল কেন জানেন? ওখানে কুরুরাজ্র। হল চালনা 
করিতেন, ইন্দ্র তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়! কুরুরাদ্রাকে বর দিলেন, এপানে তপস্যা 
করিলে এবং যুচ্ধ কিতা মরলে * অক্ষয় স্বর্গ লাত হুইবে । অর্থাৎ ঘাহারা 
ব্যাপক জীবন-ঘাপন করিবে তাহারা এই মাটির বুকেই গোলোক বৃশ্দাবনকে 


উচ্জ্বলভাবত [১২শ বণ, ১ম সংখ্যা 


আহ্বাদন করিবে । এই জগতের বাহিরে গোলোক বৃন্দাবন কিছু নাই । এই 
মাটির বুকেই গোলোক বৃন্দাবন রৃহিঘাছে__তাহাকে স্বষ্টি করিগা তুলিয়া আস্বাদন 
করিতে হুইবে। মুক্তি বলি! কিছু নাই, অনন্ত স্বষ্টি করিতে করিতে শ্রষ্টার 
গলা লড়াইঘা ধনিথা অনস্ত কাল চলিতে হইবে । ব্রক্ষজ্জানী জনক, খষি জনক 
হল চালনা করিতেন, যাহার হলে দীত।দেব! উঠিয়াভিলেন। আমাদের আজ 
প্রক্ষজ্ঞানী রুঘক হইতে হইবে) 

কলিযুগ সর্বাধুগের শ্রেষ্ট । ভাগবতের প্লোক “কৃত।দিযু প্রঞ্গাঃ রাজন্‌ কলা 
বিচ্ছস্তি সম্ভবম। কপৌ খলু তবিস্যন্তি নারা্রণপরাগণ1:৮ । আমরা মাটিকে 
স্বণা করি৷ আলিঘাছি, তাই তো আমাদের মাটি গেল, তাই ততো আদ 
আমাদের বাল্ব তিট। ছাড়িয়া লাঞ্ছনার অস্ত নাই। আমাদের মাটি থাকিতে 
পারে না। এখনও যদি আমরা মূল তব কোথাম্থ তাহার অহ্ছসন্ধ(ন না করি, 
তাহা হইলে ল।ছনার আর অস্ত থাকিবে না! আমরা আজ স্বাধীন হইয়।ছি। 
আমাদের সহদ স্বাধীন দর্শন ও সাহিত্য স্থপ্টি করিতে হইবে। 
আমাদেয় দেশের প্রত্যেক ছেলে মেছ্দেকে বিদ্যান ও স্বাস্থ্যবান করি৷! গড়িয়া 
তুলিতে হইবে। প্রত্যেকের প্রাণে স্থির বেদনা, সুষ্টির লালসা জাগাইগ! 
তুলিতে হইবে । মা সকল এখনও সাবধান হও, চরক1 কাট, এই বস্তির সকলে 
মিলিয়া মিশিদ্রা লকপের সুপ দুঃখে সকলে অংশীদার হইয়া পরম্পরে প্রাণখোল! 
মিলনের মাঝে সহন্দ জীবন যাপনের ছন্দ শিখিগ্রা লইম্মা সেইভাবে জীবন- 
যাপন কর ইহাই আজ তোমাদের প্রতি আমার আশীর্বাদ ও প্রার্থনা । 

বন্দেমাতরম্‌ 


যাহার জীবনে ঘে কোনও অবস্থা নিশ্চিম্তত আসে নাই, সে 
মনোমত অবস্থার দাবী কনিলেও সেখানে গিঘা দেখিবে তাহার 
কাল্পনিক সেখানেও নাই ৷’ _ওর পত্র 


বুনিয়াদী শিক্ষা! সপ্তাহ 


1 শ্রীল্ুচবাধকুমার সেনগুপ্ত ॥ 


২০শে আতযারী হইতে ২৬শে জাক্ষযারী__এই সাতদিন ভারতের সর্বত্র 
বুনিস্রাদী শিক্ষ। সপ্তাহরূলে পালিত হইবে । প্রতি বৎসর এই, সময়ে বুনিয়াদী 
শিক্ষ:সপ্তাহ পালিত হুইবে বলিঘা সরকারী নির্দেশও প1ওদা! গিথ্ান্ডে। 
বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রসার যখন আমাদের দেশের শিক্ষার 
ধারা বলি স্বীকৃত হইয়াছে, তখন এইরূপ “শিক্ষাসপ্তাহ” পালন একটি অবস্থ্য 
করণী্ কাজ । 

শিক্ষাবিভাগ শিক্ষ।সপ্তাহা' কিতাবে পালিত হইতে পারে, তাহার একটি 
মোট!মুটি খসড়। প্রস্তত করিয়া দিয়াছেন । সেই খসড়া অঙ্গযায়ী কাঙ্জ হইবে। 

এই প্রপঙ্গে নিয় বুনিগাদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালঘের বর্মপস্থা সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা কৰিব। 

নিয়ন বুনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিস্যাল়গ্ডলির সঙ্গে পল্লীর সংযোগ যহিয়াছে_ 
ছাক্রভাত্রীগণ পড্জী অঞ্চল হইতেই সাদারণতঃ মহাবিগ্যালঘুগুলিতে পড়িতে 
আলিছা থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের । 
প্রাথমিক বিদ্যাপঘগুলির সমশ্যা তাঁহাদের মোটামুটি জানা আছে। এই 
অভিজ্ঞতাকে তাহারা বুনিয'দী শিক্ষা প্রসারের কাজে লাগাইতে পাবেন ॥ 
নিম বুনিঘ্রাদী শিক্ষণ মহাবিস্য।লয়ের অধ্যাপকগণ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ একত্র বসিয়া, 
এই শিক্ষ।সপ্তাহ উদ্বাপলের পরি+ল্লন! করিতে পারেন। শিক্ষ।সপ্তাহের 
সাতদিনের মধো তাহার! চারিদিন পল্লীঅঞ্চলে কাজ করিতে পারেন, আর 
তিন দিন তীহারা কাজ করিতে পারেন শহর অঞ্চলে । যদি নিয় বুনিগ্াদী 
শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সহরে স্থাপিত হুড, তবে সহরের নিকটস্থ ৫৬ মাইলের 
মধো পল্লী অঞ্চল নূনেরাদী শিক্ষাপ্রসারের ক্ষেত্র বলিয়া তাহ।রা স্থির করিতে 
পারেন। নি বুনিঘ়াদী সহাবিষ্যালয়কে কেন্দ্র করিলে ৫1৬ মাইল ব্যাসাধের 
মধো অনেকগুলি পল্লীগ্রাম এবং প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয় পাওয়া যাইবে । 
মহাবিষ্ঞালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকার' সংখ্যা যদি ৬ জন হয়, তাহা হইলে 


এক এক আন অধ্যাপক বা অধা।পিকাকে পুরোভাগে বাখিঘ শিক্ষার্থীরা ৬টি 
৩ 


উচ্ভ্রলভারত [১২শ বধ, ১ম সংখা 


দলে বিভক্ত হয়! যাইতে পারেন এবং এপ্রতিদল এক একটি পলীগ্রামে এক 
একটি বিগ্যালয়ে বাইতে পাবেন । প্র বিস্তালয়ে সেদিন কিরূপ কাজ ধল 
তাহাই বিশেষ কবি৷! প্রশিপানঘোগা । প্রতিটি কেন্দ্রীয় বিস্ভতালঘে__লিকটস্থ 
তিন চারটি বিজ্টালয়ের শিক্ষকগণ তাহাদের ছাত্রদের লইয়া আলিবেন ৷" 
দূরত্ব অশ্ষলারে ভাত্রছাত্রীদের সংখা নির্ধারিত হইবে । বেশীদূরের বিদ্যালয় 
হইতে ছাজছাত্রীগণ বেশী সংখ্যাদ্ আলিতে পারিবেন, তাহা বলাই বাতল্য। 
থে কলকল আসিতে পারিবে আলিবে । নিকটস্থ বিদ্যালয়ের সমন্ড চাত্র- 
ছাত্রীই আসিবে । এইক্ূপ বাবস্থ। করিতে পূর্বেই নিম বুলিঘাদী শিক্ষণ 
মহাবিগ্যালপ্ের অধাপকগণ নিকটস্থ কেশ্রী9 বিগ্তালঘগ্ুলির সঙ্গে যোগাযোগ 
করিয়া, কঘটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা কিরূপ সংখ্যায় কেন্ত্রীয় স্কুলে আলিয়া 
সমবেত হইবে তাহা স্থির করিলেন ॥ দ্বিতীয়তঃ তাহারা কেন্দ্রীয় স্থল ঘে 
আমে স্থাপিত লেই গ্রামের মাতব্বর বাক্তিগণের সঙ্গে যোগাযোগ করিবেন 
এবং নিদ্দিষ্ট দিনে সাবাদিনব্যাপী কার্যসূচী তাহাদের সঙ্গে আলোচনা 
করিবেন এবং স্বনির্বাতের অ্রন্ তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। বিভিন্ন 
বিদ্যালয়ের ভাত্রাত্রী, কেন্দ্রীয় বিগ্যালঘ্ের ছাত্রছাত্রী, গ্রামের মাতব্বর 
ব্যক্তিগণ, ছাত্রচাত্রীদের অতিন্তাবকগণ, অধ্যাপকসহ বুনিছাদী শিক্ষণ সহা- 
বিদ্যালয়ের কিছুলংখ্যক ভাত্রছাত্রী--সকলের সমবেত দিন যাপনের জন্তু 
খাণ্যের ব্যবন্থ। একটি বিশেষ প্ররোজনীয় বিষয়। এই বিষয়ে গ্রামের 
মাতব্বরগণের সাহায্য লইতে হনে । কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, ছাত্র- 
ছাত্রীদের ও অভিভাবকদের মাথাপিচু চাল ও ডাল কিংবা ৫* নয়াপঘ্সা 
সংগ্রহ করিলে এদিনের খাওঘার ব্যবস্থা মোটামুটি ভালভাবে হইতে পারিবে 
বলিয়া মনে হয়। 

লিদিষ্ট দিনে বেলা চটার মো সকলেই ককস্ট্রী্ঘ বিগ্তালদে আসিঘ। 
উপস্থিত হইবেন] বাহার ব্যবস্থায় খাহাগা আছেন, তাহারা পূর্বেই রা্লা 
আজ করিচ। দিগাভেন। প্রাপমিক বা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাতা ত্রখর 
সকলে একত্র হইলে, তাহাদের সকলকে নিয়া বুনিয়াদী শিক্ষণমহাবিস্যালয়ের 
ছাত্রছাত্রীরা একটি কুষ্টি সম্মেলনের বাবস্থা করিবেন। বাচ্চারা আবুত্তি, 
গান, ন'চ, গলবলা, অস্তিনয় ইতাাদি করিবে, মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও 
যথাসম্ভব শিশুদিগকে আনন্দদান করিবেন । গ্রামের আনিতাবকগণ এই 
সম্মেলনে যোগদান কবিবেন । এই প্রসঙ্গে বলা ঘাইতে পারে থে যদি নিকটবর্তী 


মাঘ, ১৮৮০ ] বুনিদ্বাদী শিক্ষ1 সপ্তাহ 
গ্রামগ্তলি হইতে অভিভাবকদেরও ডাত্রছাত্রীদের সহ আলা সম্ভব হয়, তাছ! 
হইলে তাহাদিগকেও আনিতে হইবে hs 

কুষ্টি সশ্মেলনের শেষে বিভিন্ন প্রাথমিক বিপ্যালয়ের ছাত্ভাজ্ীর! কেন্দ্রীয় 
“প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গ্রামটিকে ঘুবিষা। দেপিবে। নিয় 
বুলিগ্নাদী শিক্ষণ মহাবিস্যালয়ের ছাত্রভাত্রীরা গ্রামের নিতিত্র বাড়ীতে যাইবেন 
এবং আতিনাবকদের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে প্রসঙ্গত: আলোচনা 
করিবেন । 

বেলা ১২-৩* মিনিটের মধ্যে খাওয়ার হাঙ্গামা মিটাইঘ! ফেলিতে হইবে । 
বেলা ১ট1 হইতে ২-৩* মিনিট পধ্যস্ক বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সঙ্গে 
লিঙ্গ বুলিয়াদী শিক্ষণ মহাবিস্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষাখীদের বুনিয়াদী শিক্ষা 
সগ্গদ্ধে আলোচন! হইবে । প্রাথমিক বিদ্যালয় হইলেও বুনিয়াদী শিক্ষার 
কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্র প্রাথমিক বিস্যালয়েও প্রপারিত করিতে পার! যায়, তাহা 
সকলে আলোচন! করিয়া স্থির করিবেন । 

আলোচনা শেষে প্রাথমিক ও নিয় বুনিশ্লাদী বিস্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 
ক্পোউসঁহুইবে । স্পোর্টসের বিষয়েও পূর্বেই বিভিন্ন বাবস্থা কনিছ! রাখিতে 
হুইবে। বিদ্যালয় হিসাবে পূর্বেই হিটুল করিয়া পরে, কেন্দ্র বিস্যালঘে 
আন্তঃ বিশ্যালয় স্পোর্টস এ দিনে অশ্ষ্টিত হবে । কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে স্পোটস 
হইবে তাহা পূর্বেই জানাইয়া দিতে হইবে। স্পোটলটি স্থপরিকল্লিত হইলে 
উহা! শেষ হইতে বেশী সময় লাগিবে না? স্পোর্টলে যাহারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম, 
দ্ধিতী্ ও তৃতীয় হইবে তাহাদিগকে সার্টিফিকেট দেও! হইবে । ওটার মধ্যে 
স্পেল শেষ হইবে। 

৪টার পরে অভিতাবকদের লইগ্া লি বুনিঘাদী শিক্ষণ মহাবিত্যালয়ের 
অধ্য।পক ও শিক্ষার্থীরা আলোচন! সতী বসাইবেন॥ অধ্যাপক মহোদয় 
বুনিষাদী শিক্ষ/ কি ও কেন তাহা বলিবেন, কিতাবে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার 
লাভ হইতে পারে তাহা বলিবেন এবং অভিতাবকদের কোনে! বিষে কোনে! 
সন্দেহ থাকিলে তাহা নিরসন করিবেন । এই আলোচনা সততায় শিক্ষক- 
মণ্ডলী উপস্থিত থাকিবেন। এই সভা নৃতন শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও 
অভিভাবকের সহঘোগিতা যে একা স্ততাবেই প্রয়োজনীয় সেকথাও অধ্যাপক 
মহাশথ বিশেষভাবে বুঝাউঘা দিবেন। সভার কাজ ৫_-৩* মিনিট পথস্ত 
চলিবে । সতাশেছে অধ্যাপক মহাশঘ গ্রামের লোকদিগকে সাবা দ্বিন 
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সুষ্ঠু ভাবে উদ্যাপনের জন্তু ধন্তবাদ জ৷ন।ইয়া মহ।[বস্তালয়ে চলিলা আসিবেন । 
শিক্ষাসধ্যাহের মধ্যে সারাদিনব্যাপী প্রোগ্রাম মাত্রা একদিন থাকিবে । ৪দিন 
পল্লী মঞ্চলের প্রচার কার্ধের মধ্যে বাকী তিন দিন অধ্যাপকমগুলী শিক্ষার্থীদের 
সহ পলীমঞ্চলের বিভিপ্ন বিস্যালমে যাইয়া সাধারণ সমস্য! ও এ বিদ্যালগের " 
বিশেষ সমস্থাগুলি পর্যপেক্ষণ করিবেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষাধারার কতটুকু 
প্রাথমিক বিদ্যাসরে অশ্তসহ্থত হইতে পারে তাহার আলোচনা করিবেন। এ 
বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয় তাহার শিক্ষার্থীদের লইঘ্/ পরিকল্পনা তৈয়ারী ও 
হাতে কলমে কিছু কাজ করিঘ] দিয় আসিতে পারেন। 

সপ্তাহে ৪দিন পল্লীঅঞ্চলে কাজ হইলে বাকী ৩ দিন সহর অঞ্চলে বুনিয়াদী 
শিক্ষার প্রচার কার্য চলিতে পারে । নিয়ন বৃনিয়াদী শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে 
'বুনিঘাদী শিক্ষ)” সঙ্গদ্ধে আলোচনা সভা বসিতে পারে । এই সভায় সহরের 
বিভিন্ন উচ্চ বিস্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী ও এ লহরে কোনো মহাবিদ্যালর থাকিলে 
সেই মহ্থাবিগ্ভ/লয়ের অধ্যাপকবর্গকে নিমন্ত্রণ কৰা যাইতে পারে । এই 
আলোচনা সভায় বুনিঘাদী শিক্ষার রূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিম বুনিয়াদী 
শিক্ষণ মহাবিপ্যালয়েয় অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ বিভিন্ন দিক হইতে আলোচন! 
করিতে পাবেন । ততাদের মধ্য হইতে কেহ যদি কোন প্রশ্ন করেন, 
তাহার উপরও আলোচন! হইতে পারে । 

সহরাঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে বাকী দুইদিনের মধ্য এক 
দিন বিভ্তি্র উচ্চ ও প্রাথমিক বিস্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে 
আলোচনা কর! যাইতে পারে, অপর দিন অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা! 
করা যা । এই উপলক্ষে যদি নিম বুনিঘাদী শিক্ষণমহাবিদ্ঠালঘ একটি শিক্ষণ- 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থ! করেন তাহা হলে খুব তাল হয় । তাহ! হইলে অভিভাবক ও 
অন্ান্তদের বুনিয়াদী শিক্ষা সঙ্গদ্ধে তাল করি! বুঝাইবার দিবার মত 
সুযোগ থাকে ॥ 

বুনিয়াদী শিক্ষা সপ্তাহের স!তদিলে বুনিরাদী শিক্ষার প্রচার করিলেই 
সব দায়িত্ব শেষ হইল লা। নিয় বুণিয়াদী মহ।বিগ্যালয়ের অধ্যাপক ও 
শিক্ষার্থীবৃন্দ বৎসরের প্রতিটি দিন তাহাদের নিজেদের জীবন যাপনের মধ্য 
দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ফুটাইয়া তুলিবেন* তাহা! হলে. বুনিয়াদী শিক্ষার 
অগ্রগতি হুইবে, এই বিশ্ব(স আমরা করি। 


ব্রন্মাসুত্রম্‌ 
1 শ্লীমৎ পুক্রুবাতমালন্দ অবথুত ৷৷ 
( ২28 ) 


অতএব অবশ্য আমি সম্গাস করিব। 

সন্যাসীর বুদ্ধো মোরে প্রণত হইব ॥ 

প্রণতিতে হবে ইছার অপরাধ ক্ষয়। 

নির্শ্বল হৃদছে ভক্তি করিব উদয়। 

এ সস পাষগডীর শবে হইবে নিত্তার । 

আর কোন উপায় নাই, এই যুক্তি সার ॥ 

সঙ্গযাসাবস্থাকে কার্ধাযত্মক রূপে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে চাই 

সঙ্গাাসশ্রমের বিধি বিধানের সঙ্গে সত্যাসাবস্থার সমন্বয় । পরবর্তী সুত্রে 
তাহারই আলোচনা হইয়াছে । 


বিধির্খা ধার্ণবৎ ৷ ৩/৪।২* 


( সদ্্যাস শুধু অবস্থাই নহে, ইহা ) বিধিও বটে; ধারণ যেমন কর্্রবিখি। 

গার্হস্থ্য ও সঙ্গযাস দুইয়েরই যদি সমান ভাবে ‘বিধি’ থাকে তবে “বিখিলা 
ত্বক বাক্যত্বাৎ ম্ত)থেন বিধীনাং স্থ]:' এই সুত্র ব্যাহত হছ্ঘ। দুইটী বিধি 
বাক্য শ্বীকার করা যায় না, এফটীকে অপরটীর অঙ্গ হইতেই হইবে। 'ত্রমে 
খর্ব স্কন্ধ':'__এই মন্ত্রে ধর্ম স্বন্ধত্রয় ছিল বিধি, 'ব্রহ্ষসংস্থ অমৃতত্বামেতি’ ছিল 
তাহ।র স্তুতি মাত্র। দুই কি করিচ্া “বিধি হইবে? তাহারই উত্তর [দিতে 
ছেন- সম্য।সাশ্রমের অপূর্ববত্থ আছে বলিয়াই তাহার বিধিত্ব স্বীকার্খা। অন্ধ- 
চর্য্য-গার্ছস্থা-বানপ্রস্থ-সহ্যাস স্ব স্থ বিখিবন্ধ আশ্রমে থাকিয়া ঘে তত্ব ছড়াইতে 
পারিত না, অত্্াশ্রমী সম্গ্যাসাশ্রষী সেই “অপূর্ব” কশ্ম করিতে সক্ষম বলিঘাই 
‘এই অত্যাশ্রমের বিধিত্ব স্বীকৃত হইতেছে । টজ্রমিনি স্থত্র দিয়াচেন-_'বিধিল্য 
ধারণে অপূর্ববত্বা "৩1৪1৬ (লিঃ) 1 মহাবিতৃ যজ্ঞ সম্পর্কে এই্টন্ূপ একটী বাক্য 
আছে-_অধস্তাৎ সম্ধিং ধারছন্‌ অশ্ভ্রবেছুপরি হি দেবেত্যো ধারয়তিঃ । 
এই বাক্যে অধে! ধারণের সহিত একবাক্যতা প্রতীত হইলেও অপূর্ব 
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হেতু উপরে ধারণের বিধি লহিয়াছে। আশ্রমগত ব্রক্ষ-সংস্থতাই ত্রক্কচারী- 
গৃহী-বানপ্রস্থী-সন্রাসীকে অপূর্ব্বত্বে দীক্ষাদান করিতে সক্ষম বলিরাই অত্যাশ্রমী 
সহাসাশ্রধীর বিধান রহিয়াছে। স্বন্ধত্রয় হইতে এই সর্ব্বাশ্রম সমন্বিত অত্যাশ্রমী 
সন্গাসাশ্রমীর অপূর্ববত্বই থাকাতে তাহার বিপ্ানও থাকিতে বাধ্য । 

সন্গ্যাসাশ্রমের অপূর্ববত্ব আছে বলিয়া যদি তাহার স্বাতস্রাই অবধানিত হ্য়, 
তবে পুর্ব মীমাংসার ‘বিণিন! স্বেক বাকাত্বাৎ স্তত্যর্থেন বিধীনাং হু]ঃ ৪? 91৯1৭ 
এই সুত্রাম্থসারে গার্স্থা আশ্রমকে সম্যাসাশরমের অঙ্গ বলিয়াই ঘালিতে হয় । 
সন্যালের ম্বতন্্র বিধি স্বীকার করিলে গার্হস্থোর ভ্তুতিমাত্রত্ব দ্বীকার করিতে 
হইবে কি না, তাহারই মীমাংসার জ্রন্ত পরবর্তী স্ুত্রের অবতারণা । 


স্তত্িমাত্রসুপাদানাদিতি চেন্লাপুৰ্ব্বত্বা্ ॥ =৪৷২১ । 

(মৈত্ৰেদ্ী যাজ্ঞবন্ত। সংবাদ প্রকরণের ) উপাদান হইতে ( গার্হ্ন্থয সম্বন্ধীয় 
স্ততিমাত্রত্বৰ (অবধারিত হদ্ন ) ইহা যদি বলিতে চাও, তাহা সঙ্গত নয়, কেননা 
অপ্ুর্বদ্থ রহিয়াছে । 

মৈত্ৰেয়ী য।জ্ঞবন্ধয সংবাদে শ্রুত হইতেছে--‘মৈত্রেয়্যেতাবদায় খন্ধমৃত্বমিতি 
হি উক্ত, যান্তবন্ডো বিজহার'-_প্রিয়তমে মেত্রেয়ী, এই পধ্যস্তই অমৃতত্ব_ 
ইহ! বলিয়া যাজ্ঞপন্ধা প্রবক্তা! অবলম্বন করিলেন । প্রকরণের উপাদান হইতে 
লন্লাালেরই অথ ফুটি৷ উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য সন্বন্ধীয শুতি সমূহের 
স্বতিমাত্রত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কেনন! বর্ত্তমান 
প্রকরণেও উহার অপূর্ববত্ব রহিঘাছে। যাজ্ঞ-ন্তচ স্বামী, মৈত্রেদ্রী ভাহার স্ত্রী, 
ন্ৰামী-স্বী স্বন্ধ নিশ্চয়ই গারন্থযাশ্রমের । এই সশ্বন্ধের মাঝখান হতে ফুটিয়া 
উঠিযাছে উপনিষং। শ্বামী-শ্বী সম্বন্ধ থাক) কালেই তে! শ্রুতির শ্রুরণ 
দেখিতেছি। গাৰ্হন্ব্যা শ্রমের সহিত ব্রদ্ধবিগ্ভার বিরে।ধ নাই এবং এই খানেই 
তাহার অপূর্ব্বত্ব। স্বামী-স্বী স্বন্ধের ভিতর উপনিষৎ আলোচনাই অপূর্ববত্ব । 
এই অপুর্দিতন্ধারাই গার্হস্বাশ্রমেরও বিশিত্ব স্বীকার করিতে হম়্। “প্রকরণে 
সম্ভবন্রপকর্ষে। ন কলোত দিধ্যানর্থকাং হি তং প্রতি”--জৈমিনিস্থত্র ১২২৪1 
স্বামী-স্ত্রী সঙগন্ধ প্রকরণে যদি সগ্র্যালের ব্যাখ্যান করা চলে, তবে অপক্ষ 
করিতে নাই, অর্থাৎ গার্স্থাকে সর।ইয়। দি! সন্গামসেরই গৌরব স্থাপন করিতে 
নাই, কেননা তাহাতে জীবনে পুরুষোত্তম-বিখান প্রকরণের প্রতি (তং প্রতি) 
সন্গাস-বিদির আনর্থকাই স্থচিত হইবে । এক অপগু পুক্রযোত্তম-নীবনে রহিয়াছে 


মাঘ, ১৮৮০ ] ত্রঙ্গস্থজ্ম্‌ তল 


যুগপত সর্ব্ব।্রম-সিধির সমশ্বথ ; অলকণ এপানে চলিবে না? তাহাতে প্রতি 
বিদিরই আনর্থক) আপতিত হন্ব। যাজ্ঞবন্ধ। [7৮5০৯ ব্রন ভবের জন্য প্রবজ্যা 
গ্রহণ করেন নাই । কেনন! প্রবঙ্জা! গ্রহণের পূর্বের স্র'দ্বণ লইয়া থাক) 
কালীনই তাহার কাছে ব্রহ্গবিগ্যার প্রকাশ হুঃয়াডিল । তিনি শুধু এই ব্রহ্ম 
বিপাকে বিশ্বের দরবারে নিশ্চিতরূপে, ব্যাপকতনরূপে উপস্থিত করিবার জন্যই 
প্রবজযা গ্রহণ করিতেছেন। 


ভাবশস্দাচচ {৷ ৩।৪।২২ 


€ অপূর্বন্থের স্তায় ) ভাববাচক শব্দ হইতেও (গার্ন্থ্য-প্রতিপাদিকা শ্রুতি 
সমূহ যে সন্গঠাসেরই ম্মতিমাত্র নর, ত।হ! অবধারিত হছ ) 

জজবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন_প্রিয়া বৈ পলু নে! তবতী সতী প্রিয়মবৃথৎ, 
ইতি’_তুমি পূর্বেই আমার প্রীতিতংজন ছিলে, এপনও তুমি প্রি্থ বিষয়ই 
অবধারণ করিগ্নাছ । শ্রি্-শধ। ভাববাচক । “ভাবঃ বত্যাদৌ চ'__মেদিলী। 
মৈত্ৰেয়ী ছিলেন যাদ্ঞবন্ধোর €প্রমাম্পদ ; এই প্রেম-সম্বদ্ধের মাঝেও যখন অ্রগ্ষ- 
বিপ্যাবতরণের কোনও বাধা হয় লাই, তখন ব্রহ্ম-বিদ্যার দৃষ্টিতে গার্হস্থা শুধু 
হেই নয় তাহা নয়, গার্স্বাকে সন্সযাসেনই মত সমভাবে ব্রক্মবি্য! বরণ 
করিতে পারেন__ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । 

এখন সংশয় হইতেছে ঘে, ইৈত্রেমী-ঘাজ্ঞএক্য তে। একটী আস্যামিক! 
মাত্ম। এ আখ্যান্িকাকে নিংক়াইঘ। গার্হস্থ্য শ্রমের গৌরব প্রতিষ্ঠা কর) ঠিক 
নয়; ত্রক্ষবিষ্যার প্রচারই উহার অর্থ ; উহা আখ্যায়িকা ছাড় বেশী কিছু 
নহে। ইহারই উত্তর স্বরূপে পরত্তী স্থত্রের অএতারণা। 


পারিপ্পবার্থী ইতি চল বিচশ্েবিতত্রা 0. ৩৷৪৷২৩ 


(শ্রতাক্ত আখ্য।নক্রুতি সমূহ) পারিস্রবা্থা_ইহা ঘদি বল, তাহা ঠিক 
নয়; কেন না উহাদের বিশেধিত্ব রহিছাভে। 

শ্রতিতে বহু আপ্যাত্রিক! রহিয়াছে । 'যাজজ+ক্কান্ত স্বে ভা্য্যে বভবতুহ মৈত্রী 
চ কাত্যায়নী চ ইাত।' “ভগ বারুণিঃ বরুণং পিতবং উপসসার অধীহি 
ভগবে। আর্ধেতি” আনশ্রুতিহ্থ পৌত্রারণ:ঃ শ্রন্ধাদেয়ে। বস্ুদাচী বহু পাক্য 
আলসেতি’ ছা ৪।১।১) শ্রুতি বাকে! এই ঘে সকল উপাখ্যান বশিত হইঘাছে, 
এখানে লংশয় হইতেছে খে, উহ্বাঙানা! ব্রহ্থবিদ)ই নিরূপিত হইয়াছে অথবা 


a উজ্জলতারত [ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


উপ।ধ্যানগুলির উপাখ্যান হিসাবেই শুধু মূল! ? উপাখ্যানগুলি কি খোসা, এবং 
অক্ষবিদ)া তাহাদের নিংড়ান রস? অশ্বমেধে পারিপ্লবের যে অর্থ, উপানিধদের 
উপাধ্যানগুলিরও একই অর্থ । তাই উপনিষদের আশ্যায়িকাগুলি পার্ি- 
দবার্থ।। 'অশ্বমেধে পুত্রাদি পরিবৃতাণর যজ্রগান৷য় সাজে নানবিধ কথা কথনং 
পান্সিপ্রবশকেনাভিথীয়তে ৮ (গোবিদ্দ ভাস্)। পারিপ্লবার্থ শব্দের অর্থ 
অস্থিরার্থও বটে। পূর্ব পক্ষ উপাধ্যানগুলিকে উপাখ্যান হিসাবেই উহাদের 
অর্থের অস্থিরত্ব স্থাপন করি উহাদের মধ্য স্থির ব্রক্মবিস্য! অর্থ লাহিহ করিতে 
চাছিতেছেন। স্থত্রকার তাহারই নিরাকরণ করিয়া বলিতেছেন ঘে, তাহা 
ঠিক নয়। “বিশেষিতস্বাৎ’_উপাখ্যানুলির বিশেযস্ব রছিগ্রাছে, নিজস্ব যৃল্য 
আছে । ব্রক্ষবিদ্যার আবেষ্টন বা প্রক্রণ (০০n৷X০) ঘোগাইতেছে এ 
"উপাখানগুলি। কোন্‌ আবেষ্টনে ত্রক্ধবিষ্যা কিরূপে আত্মপ্রকাশ করে, 
আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্জসীভৃত ব্রক্ষবিদ্যার রূপই সেই সেই উপাপ্যানে ফুটিয়! 
উঠে। যেরূপ বেদে “পারিপ্রপমাচক্ষীত’-_<ই প্রশ্নে প্রকরণ আরস্ত কারঘা 
পপ্রথমেহহনি মহ্চর্বৈবন্থতো রাঞ্জেতে ছিতীয়েহহনি ইজ্দ্রে শৈবস্বতে! 
য্লাজ্সেতি তৃতীয়েইহনি যাম্য বৈবশ্বতো রাঞ্জ”_এই সব আখানের 
ভিতর দিয়া ম্চ, উত্তর ও যমের বিশেযত্বের উল্লেপ থাবায় বিশেয বিশেষ 
আবেষ্টনের স্বঘ্ংসূলই স্বীকার করা হইতেডে, তেমনি অক্ষবিষ্যার রূপও 
বিশেষ বিশেষ উপাপ্যানের প্রকরণে বিশেষ বিশেষ পাপ ধারণ করে। 
উপাধ্যানাংশে ঘে আবেষ্টন অস্থির, উপাখ্যানের অর্থাংশে ঘাহা স্থির, সেই 
স্থির অস্থিয়ের সমন্বয়ই পুকুযোতম-বিদ্যা। “বাছে-কাজে' পুকযোততমে 
সমার্থ। মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবন্ধয-সংবাদে ফুটিয়া উঠিয়াছে স্বামী স্ত্রীর তিতরকার 
শ্রীতি-সঙ্গদ্ধের ভাগবত রূপ, যেখানে ব্রক্মবিদ্ঠাবতরণ সঙ্গ হইয়াছিল ভূগু- 
বাক্ুণি-সন্বাদে ফুটিয়া উঠিম্নাছে পিতা পুত্র সন্রন্ধের আবেষ্টনে ব্রক্ষবিত্যা কোন্‌ 
ন্ধূপ গ্রহণ করিয়াছে । প্রতি উপাপ্যানেই এই রূপ অরূপ সনন্বপ্ ছুচিয়া 
উঠিয়াছে । আখ্যান-শ্রু্তগুপি সামান্ত দৃষ্টিতে এক হইলেও বিশেষ বিশেষ 
আবেষ্টনে নিব্বশেষ অ্রক্ষবিস্যার বিশেষ বিশেষ রূপ চার করিগাছেন। 
এইভাবে ক্রক্ষবিজ্ায় সবিশেষ ও নিবিবিশেষ সমন্থঘই রহিয়াছে । যাহা খোসা 
বলিয়া হেয় মলে হছ, তাহা যোগায় জীবনের রস; যাহা সাব বলিয়া প্রতিতাত, 


তাহ! যোগায় তাব। 


আথ, ১৮৮ ] অ্ৰহ্মস্থত্ম্‌ 


তথা টচৈক্ৰবাক্ঃঢতোপবৰ্্মা 1} ৩৪২৪ 

একবাক্যতারূপে উপ (সঙ্গিছিত ব্র্গবিষ্যার সঙ্গে আগ্যাছিকা গুলিয় ) 
বদ্ধ পক! বশতঃ আখ্যাছিকাগুলির নিজস্ব গৌরব রক্ষিত হইতেছে); শ্রুতিতেও 
সেই সেই কূপই দৃষ্ট হুম়। মৈত্রেয্ী-ধাজ্ঞবন্ধা সংবাদে সহ্িহিত "আতা! বা অরে 
দ্রষ্টব্য” এই বাঞ্চোর লঙ্গে উপাপ্যানের একবাক্যতা কূপ বন্ধ রহিয়াছে; 
উপাখান হইতেছে যেন "আত্মা বা অরে” বাক্যের দেহ । দুই মিলিঘা এক 
অথশু ৷ অন্তান্ত অ'পাায়িকাতেও এইরূপ রহিয়াছে। যুগে যুগে দেখে দেশে 
আশ্রমে আশ্রমে স্ডুরিত সমীপস্থ ব্রচ্মণবগ্যা ও আসেষ্টন একব।ক]তা রূপ বন্ধনে 
বন্ধ পাকিয়। এক অগও্ড পুরুযোত্তম-বিছ্যা | 

“পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি লাদরাছণ১__এই সুত্রে পুরুষোত্তমের নব লব 
ভক্তি হষ্টতে পুক্লঘের জীবনে যে আত্মসমর্পণযন্্রী পরাতক্রির স্ফুরণ হয়, তাহা 
হইতেই পুক্ধষের যাবতীয় 'অর্থ সংসাদিত হয় বলা হইয়ান্ডে। ‘অতএব 
চাগ্রীপ্ধচনাছানপেক্ষা"__স্ত্রে সেই পনাতক্তির অনপেক্ষত্ব সুচিত হইতেছে । 
এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই ভজন যদি একান্ত নিরপেক্ষ হর, তবে তাহার 
সঙ্গে পুরুষের কি সশ্মানঞ্রনক সম্বন্ধ থাকিতে পাবে? তজনের মধ্যে যদি 
পুরুষের কোনও নিজ্রন্থ স্থান লা থাকে, তবে তো! পুরুষ নিতান্তই ক্রীতদাসের 
মত সৰ্ব্ব বিষয়ে একাত্ম পরতন্দ্র। ইহারই মীমাংসার অন্ত পরবর্তী স্থত্রের 
অবতারণা ৷ 


অত এব চাগ্লীবন্ধনাদ্যনচপক্ষ 0 ৩1৪।২৫ 
তরঙ্গের পাহ্গিপ্রব গতি সত্যার্থ বলিয়াই বর্তমান ঘুগে বিগ্যান্ম অগ্নি ও ইন্ধন- 

মূলক যন্তাদির কোন প্রয়োজন নাই । বিদ্যার সহিত কর্শ্মের নিয়ত সমন্বয়, 
কিন্ত কশ্ম যুগে যুগে নৃতন নূতন মৃ্ডিমং । বর্তম+ন যুগ কোন কর্মমৃত্তিন সহিত 
বিদ্যার একবাকাতামন্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছে, অবতারই তাহার সাক্ষী । 
অবতারই একাধারে যুগ ও ত্রহ্ম, কাল ও কালী। সৎ প্রেরণার ছুইটী বিভাগ 
চিৎ ও আনন্দ ; চিতই জ্ঞান এবং কর্শ্মই আনন্দ । প্রেরণা ১, বিদ্যা 
“আনন্দ *; একবাক্যতায় ১০* | প্রেরণাহীন বিদাও *, কর্শ্মও *। যুগে যুগে 
দেশে দেশে বাক্তিতে বাক্তিতে জ্বাতিতে জাতিতে জ্ঞান কশ্দৈর রূপ বদলায় । 

ক্কৃতে যন্ধায়তো বিষ্ণুং ত্েতাঘাং ঘক্রতো! সখৈঃ ॥ 

ভ্বাপরে তত পরিচর্য্যায়াং কলো শচ্করিকীর্ত্তনাৎ ॥ 


৪২ উজ্দ্রলভ1রত [১২শ বর্ণ, ১ম সংখ্যা 


এই হরি-কীর্নই কলির যজ্ঞ । ‘সংকীর্ত্তন প্রারৈঃ যজ্ঞে: ঘঞ্জন্তি ছি সুমেধলসঃ' 
ভাগবত । গীতায়ও ভগবান্‌ যজ্ঞের বিভিত্র রূপ আকিয়াছেন। শ্রুতিও 
বলিয়াছেন পুরুষে! বৈ হজ্ঞ'__ পুরুষের জীবনই যন্ঞ। 


সন্বাচপেক্ষা চ যজ্ঞাদি অ্চতরুস্মব 11৩/৪1২৬ 


(অশ্বমেধ যজ্ঞের সর্ব দেবত! প্রালাপত্য) অশ্বের মত (পরা তক্তির ) 
অনপেক্ষা ও সর্ববাপেক্ষা রহিছ্ছাছে; যন্তাদি শ্রুতি হইতে (ইহ। অবগত 
হওয়া! যাইতেছে )। 

বৃহদারণাক শ্রুতি বলিতেছেন_-লসোহক।মন্রত ভূত্রসা যজ্ঞেন ভূয়ে! ঘজেয়েতি 
০সাইশ্রামাৎ স তশোইতপ্যত তত্ত শ্রান্তশ্ত তণ্তশ্য হশোবীধ্যমুদা ক্রামৎ 
প্রাণে বৈ ঘশোবাীধ্যং তত প্রাণেষৎক্রান্তেযু শৰীরং শ্বয়িতুমপ্রিয়ত ইত্যাদি 
১২1৮1 প্রঙ্গাপতি কামনা করিলেন_-আমি পুনরায় মহান্‌ যন্ঞদ্বারা 
ষজনা করিব; তিনি শ্রান্ত হইলেন, তিলনি তপশ্তা করিলেন । তিনি শ্রাস্ত 
ও তপু হইলে ষশ ও বীর্য উৎক্রাস্ত হইল। প্রাণই যশ ও বীধ্য। প্রাণ 
উৎক্রান্ত হইলে সেই শরীর শ্কীত হইতে লাগিল। ইহার পরই শ্রুতি 
বলিতেছেন_-“সাইকাময়ত মেধা ম ইদং স্তাদাত্মন্্ানেন হামিতি। ততো- 
হশ্ব সমতবদ্‌ যদশ্বং তন্মেখামভ্দিতি তদেবাশ্বমেধস্ডাস্বমধত্বম্‌! |7বুঃ ১২৯। 
সেই প্রজাপতি তখন কামনা করিলেন_-আমার এই শরীর £মধ্য হউক, 
এই শরীর ছার শরীরবান হুইব। যেহেতু স্ফীত হইয়াছিল ( অঙ্ববৎ্ ) সেই 
হেতুই ইহা অশ্ব । প্রর্জাপতির প্রবেশদ্বারা উহা মেধ্য হইল, সেই হেতু অশ্ব ও 
মেধ শন্দঘোগে অস্বনেপ নাম অভিহিত হইল। ইহাই অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব । 
পুনবাঘ বলিতেছেন__'তমনবরুক্ধোবামন্তত। তং সংবৎসরন্ত পরস্তাৎ আত্মন 
'আলভত।---তশ্মৎ সর্বদেবতাং প্রোক্ষিতং প্রজাপত্যমালভস্কে ।-_বুঃ ১২।৯। 
প্রশ্রাপতি এই জঅশ্বকে অবরুদ্ধ লা করিয়াই চিন্তা করিদ্বাছিলেন। তিনি 
সংবৎ্সরান্তে আপনার উদ্দেশ্যে হিস] কনিয়াছলেন ।--.এই জন্তই যাজিক- 
গণ সৰ্ব্ব দৈবতক প্রোক্ষিত পশুকে প্রাজ্যপত্য রূপে উৎসর্গ করেন । অশ্ব 
হইতেছে সর্ধদৈবতক প্রাজাপতা। প্রজাপতি হইতেছেন কাল-লোক- 
দেবতাত্মক। অশ্থকে এই সর্ব রূপেই, প্রঙ্গাপতি ব্ূপেই ধ্যান করিতে 
হইবে । তাই শ্রুতি বলিতেছেন__'উধা বা অশ্বস্ত মেধ্য্ত শিরঠ ইত্যাদি 
€বুঃ ১১১01 


মাঘ, ১৮৬৯ ] ব্ৰহ্মস্থত্ৰম্‌ 


পুরুঘোত্তমের টানে পুরুষোৱরনে আত্মসনর্পণকে লতা বাল্ব রূপে আস্বাদন 
করিতে হইলে ও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে পুরুষকে বজ্ঞ ও তপশ্যার ভিতর 
দিয়া ‘সর্ব’-ভাবসলিন্ধি লাল করিতে হইবে । কিন্ধ এট যজ্ঞ ও তপন! 
পুক্রবকে শ্রস্ত ও তথ্য করিয়| তোলে, তাই তাহার প্রাণ এট স্বষ্টি হুইতে 
লিন্ক।স্ত হয়, শুধু মাত্র থাকে মনের সংঘোগ। তপন এই শরীরে পচন আরম্ভ 
হদ্ন। এই পচন বন্ধ করিয়া আত্মন্ধী, সতা বাশ্ডব দেহবান হইতে হইলে চাই 
সর্ব্বভাবের আল ভন হ।রা, সর্ধবাবের সমগ্থ্ন হার! পুরুযোত্তমোহহম্‌ ভাবের 
প্রতিষ্ঠা । পুক্খোত্তম-স্মামি অপেক্ষা করে সর্বাভাবেন, তাই অশ্থমেধের 
অশ্বধ্যান অর্থ সর্ববপা।ন । হজ্জ তপস্যা হয় দেহেরও নাশক, যদি ন! পুরুষোত্রমে 
আত্মলমর্পণমদ্ন তঙ্রন তাহার প্রাণ হুপ্ধ। তাই তো শ্রুতি বলিতেভেন-_ 
গতমেতং বেদাঙ্বচনেন ব্রাহ্মণ। বিবিদিষক্তি ব্রাহ্মণ ষজ্জেল দালেল তপসা- 
নাশকেন’ (বুঃ ৪181২২)। একাস্ত সর্বভাবেও পুকুযোতুম-শন্বীবের বিনাশ 
আনয়ন করে, যদি ন! প্রাণসাধনা তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকে । ঘজ্ত-তপন্ডা 
থাকিলেও ‘প্রাণ’ না-ও থাকিতে পারে, তাহাই প্রাণের উত্ক্রমণেক ভিতর 
দিগা ফুটিয়া উঠিদ্রাছে। বজ্ঞ-তপশ্ত। ও প্রাণ যখন এক, তখনই ক্রিয়া, সাধন 
ও ফল এক | ক্রিগ্া-সাধন-ফ'ল তখন সব মৃত্যুই রূপ, আত্মলমর্পনেরই কূপ । 
শ্রুতি বলিতেছেন_-এফ হু বা অশ্বমেধো য এষ তপতি, তন্ত সম্বত্সর 
আ'ত্মাহয়মগিরর্কঃ ভন্ড ইমে লোক! আত্মান: তাবেতাবর্কাশ্বমেধৌ। সা 
পুনরেকৈব দেবতা ভবতি ম্বত্যুরেবাপ'__বৃঃ ১/২৯। অর্ক সাধন, আদিত্য 
সাধ্য । সাধ্য-সাধন স্বরূপ ও ক্রতু্চলন্থত এই অন্ন ও আদিত) 
ইহার! এক। সাধন-সাধ্য তেদ দর্শনে আসে ক্লৈবাময় বীনত্স মবণ। 
সাধন-সাখ্য তিল্ল ভিজ দৃষ্টিকোণে ছুইই ছুইছের উৎপত্তি ও ফল-লিন্ধি। 
পন্থাভক্তি কখনও বজ্ঞ-দান-তপশ্ঠার সাধারূপ, কখনও বা যজ্ঞ-দান-তপশ্যা 
প্রভৃতির সাধনর্ূপে প্রকট হয়; কেহই একান্ত নিরপেক্ষ বা সাপেক্ষ নয়। 
সাপেক্ষা আপেক্ষার সমধ্বদ্রই সত্য বাস্তব অনপেক্ষ।। ইহাই প্রাণসাধনার 
অধিদৈবত রূপ । পুরুষোত্তমই প্রাণলাধনার দেবতা, তিনিই সর্ব্বদে বত! 
সমন্বিত ৷ 

প্রাণলাধনার অধ্যাত্মরূপ পরবর্তী স্থত্রে আলোচিত হইতেছে । 


উজ্জ্বল তার [ ১২শ বর্ষ, ১ম সংপ] 


শমদমাহ্যনপেতঃ স্যাত্তথাহপি তু তছিভখত্ডদক্গ তক! 
০ভস্বাম বন্য ।লুে কত্্র 01 ৩/৪।২ ৭ 

{ প্রাণ সাধলাঘ ) দৈবী সম্পদ শমদমদি যুক্ত হইবে ; তথাপি কিন্ত আম্মুর 
সম্পং সমুহের বিধির ( তত্বিধেঃ ) প্র।ণসাধনার অঙ্গত1 হিসাবে ( তদজতয়া ) 
সেই সমূহের অন্টেঘত্ব থাকান্র ( তেযাম্‌ অন্রষ্টেমতাত) সমগ্র ছীবন লাতের 
ঘন্য অবস্থই উহাদের সাধনা করিতে হইবে । 

দৈবী-সম্পদ ও আস্মরী সম্পদের সমন্থ্র হইতেছে অধ্যাত্ম পুরুঘোত্তম- 
সম্পদ । পুরুধোত্তমে সর্ধবর্ণপম্পৎ ও সর্বশ্রমসম্পত সমস্বিত; তাহার 
সাধকেরও তাহা চাই । পুরুবেোত্রম-জী বনকে সর্বক্ষেত্রে বিচয়ণ করিতে হম) 
তাই তাহাতে সর্ধঙ্েত্রের ফোগ)তাসমৃহের সমন্থয় অবশ্যস্তাবী । অবশ্য যে 
ক্ষেতে যখন তিনি অবস্থান করেন, সেই ক্ষেত্রের লম্পংই তখন তাহার 
মধ্যে প্রকট হয, অন্ত ক্ষেত্রের সম্পতসমূহ থাকে তাহার অঙ্গর্ূপে। এইভাবে 
দেবী ও আহ্্ী সম্প২ পবম্পর পরস্পরের অঙ্গ ও অঙ্গী হইগা পুরুযে।ত্রম 
জীবনকে সম্পন্ধ করিয়া তুলিতেছে। দৈবী সম্পৎ শমাদিযুক্ত পুরুষের হওয়! 
চাই-ই, তথাপি আহ্কর বিধির ( তন্িধেঃ) পূরুষে।ত্তম-বিধির অঙ্গত! হিসাবে 
( তদঙ্গ তয়)) আন্মবরবিধি সমুহের অঙ্গঠেচত্ব থাকায় (তেব মেতা) নিশ্চয়ই 
আন্কর সম্প সমূহকে ও সমগ্র জীবনলাতের অস্ত বরণ করিতে হইবে । 
বৃহদ।রণ্যকোক্ত অশ্বমেধের অধিদৈবত কূপ দেখাইবার পর তৃতীয় ত্রাঙ্ষণে ইহা 
€দখাইবার। অন্য বলিতেছেন--'দ্বয়! হ প্রাজ।পত]] দেবাশ্চাহরাশ্চ_ প্রজাপতির 
দুই সম্ভান--দেবগণ ও অহ্থরগণ। দেব-অস্থর হন্বই অন্থরত্ব) দেব-অপ্চুর 
সমন্বঘঠ' পুরুষে/ত্িমত্ব । পরবর্তী মন্ত্র সমৃহতে অস্থরগণ দেবগণের মধ্যে 
বাক্‌-প্রাণ চক্ষু-মনের শুতে ভাল-মন্দের, দেব অন্রের হুন্ব সি করিয়া! উদ্দীথ 
উিপাসনা ব্যর্থ করিয়া দিরাভিল। প্রাণের গুরে দেব-অন্থর শুদ্ব যিটিঘা যায়। 
তাই প্রাণ সাধনার দৈবী ৪ আম্মু সম্পৎ সমূহ সবই সম্বিত হয়। প্রহলাদ 
অন্থরের প্ুআ অথচ মাতৃ গর্ভে থাকাকালে নারদ কর্তৃক দীক্ষিত; প্রহল!দের 
স্থারা-.দৈবী সম্পদ্‌ ও আম্মরী সম্পদ্‌ দুই-ই অন্ষঠেম্ব হইযছিল। গোট! 
পুরুষোস্তম-জীবনে দুই-ই দুইয়ের পরিপূরক অথচ প্রতিহদ্ঘী। পুরুযোত্তম 
শ্রীকৃষ্ণ এই হন্ব সমাস । আহ্ুরী সম্পদ্হীন দৈবী সম্পদ্‌ স্বষ্টি করে ভাবুলুতার ; 
পক্ষান্তরে দৈবী সম্পদ্হীন আহুরী সম্পদ স্থগ্রি করে আদর্শহীন সক্ঘ। 
পুক্তযোজম-ক্রীবনে আছে দুইয়েরই সময় । ক্রমশঃ 
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“বাঙ্গালী ্‌ক্ষোথায’ 2 [বিগত "ই ডিসেম্বর ১৯২০ রবিবার মুগাস্তরের 
বার্তা-সম্পাদক অ্রদক্ষেণারঞ্জন বসু মহাশয় বাগুই আাটী চিন্তন কলোমনীন্বিত 
হিন্দু বিদ্যাপীঠে ‘বাঙ্গালী কোথায়’ এই নর্মে এক মনোজ্ঞ আলোচন! করেন। 
হ্স্থৃতা নিবন্ধন শ্রীঘুত দক্ষিণবাবু আলোচন! স্বকর্ণে শুলিবার সৌভাগ্য 
লান্ত করি নাই । বন্ধুবর শ্ীফিছুধণ মাল।কর মহাশয়ের নিকট হইতে যেটুকু 
পাইদাছি তাহাই এখানে লিপিবক্ধ করিলাম। এইখানে অত্যন্ত আনন্দের 
সঙ্গে উল্লেখ করি যে, নরনারাক্সণ আশ্রম ও উদ্দ্রপতাপতের প্রতি দীর্ঘদিনের 
প্রীতিবশতঃ শ্রীযূত দক্ষিণারক্জন বহ্থ মহাশয় সভার পূর্বে বেলা হিপ্রহবের সময় 
নরনারাঘ্রণ আশ্রমে উপস্থিত হইয়। আমাদিগকে আনন্দ দিপা গিয়াছিলেন। 
আমর! সেদিন তাহার নিকট হইতে কিছু শুনিবার ব্যবন্থা করিতে পারি 
নাই, ভবিষ্যতে আর একদিন তাহার কথা শুনিবার আশায় ঝছিলাম।__ 
সম্পার্দিক_উদ্জ্লতারত। ] 

‘বাঙ্গালী কোথায়’ এই পানে বিভিন্ন স্থানে শিত্তিপ্র বাক্তি অনেক ঝকম 
অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়াছেন। কাহারও উক্তিতে পূর্ণ নৈরাস্যের ইঙ্গিত দেখা 
গিদ্নাছে। কিন্তু এই বাঙ্গালী জাতি সম্পর্কে আমি খুব নিরাশ নই । কবির 
তাষায় আমিও বলি_ 

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়। আমর! বাচিয়া আছি, 

আমরা হেলা নাগেরে খেলাই, নাগের মাথায় নাচি । 
নি = = 

সন্বন্তরে মরিনি অ।মযর। মারী নিয়ে ঘর করি, 

বচিন্বা গিথ্রেছি বিধির আশিলে অমৃতের টীকা পরি ॥ 

আমি বিশ্বাস করি এই জাতির উপরে বিধির আশীব ম্যত্ত আছে--তাই 
এমন মাঘ যুগে যুগে আলিথাছেন ঘাহারা বাঙ্গালীকে ঠিক পথে চালাইর! 
লইঘা গিয়াছেন। আজ জাতির বর্তমান ছুদিনে পথ-নির্দেশকের অভাব 
হইঘ্! পড়ি্াছে। আত্র গণছাগরণের প্রদ্থোজন হইছা পড়িএাছে। গণশাক্ত 
যদি উদ্ধহ্ধ করা না যা তাহা হইলে জাতির কল্যাণ-সাধন সম্ভব নহে। 

বালালা দেশ অতি সমৃদ্ধ দেশ_ বর্গতঙ্গের পূর্বে সত্যই ইহা! সোনার 
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দেশ ছিল। তাই বিদেশীরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই এদেশে বাবসা- 
বাণিজ্য করিতে আসিঘাছেন। পতুপীদ্গ আসিয়াছে, ফরাসী আসিয়াছে, 
ইঘবেজ আসিঘাছে । আনিকার দিনেও দেখিতে পাইতেছি এই ক্ষুপ্রায়তন 
বংলা বুকে বসি! আছে ২৫ লক্ষ অবাঙ্গ।লী। আর সাবা ভারতবর্ষে 
মাত্র ২২ লক্ষ বাঙ্গালী ছড়াইয়া আছে। কলিকাতার পৌর অধিকর্তারা 
কলিকাতার বিভিন্ন সমস্যার জন) পূর্ববঙ্গ হইতে আগত চিহ্রমূল আমাদের 
ভাইদেরই অধিকাংশ দায়ী করিয়! থাকেন। অথচ ইহা সত্যই খু আশ্চর্ঘের 
ব্যাপার যে, এই ২৫ লক্ষ অবাঙ্গালী তাহাদের চোখে একবারও পড়ে না। 
যাহ! হউক আল বাঙ্গালীর জাতীর জীবনের এই দুদিনে বাঙ্গালীকে আধকতর 
মেহনতী হইতে হইবে । আচার্য দেবের কথায় বলি বাঙ্গালী যদি অধিকতর 
গতর খাটাইতে না পারে তাহ! হইলে ত/হাদের অভ্ুখ!ন সম্ভব নহে। তবে এ 
কথা আত্র অনেকটা সত্য ঘে, আজ বাঙ্গালী অনেকখানি কশ্মঠ হইাছে। 
আমরা চোখের উপর জাতীয় পরিবহন দপ্তরে প্রাম ৬ হাজার তরুণকে কাজ 
চাল৷ইয! যাইতে দেখিতেছি। তবু বলিতে পারার অবকাশ আছে যে বাঙ্গালীকে 
শ্রমের মধাদ! আরও বুঝিতে হইবে। এ দেশের কতকগুলি বৃত্তিকে অন্ত 
প্রদেশের লোক একেবারে একচেটিয়! করিম! লইয়াছে। পোষ্ট অফিসে লক্ষ্য 
করিলে দেখা যাইবে প্রতি মাসে কত টাকা এ প্রদেশ হইতে অন্ত প্রদেশে 
ভলিয়। যাইতেছে । আচাধদেব সেই কবে বাঙ্গালী যুবককে কলেজে না পড়িয়া 
পান বিডির দোকান করিতে বলিয়।ছিলেন, অথচ আজও তো বাহিরের লোক 
পানের দোকান করি! হাজার হাজার টাকা উপার্জন করিতেছে । আচা 
দেব তে! ব)বসাঘ্ের ক্ষেত্রে নিজে দেখাইয়া দিয়! গিয়াছেন কেমন কিয় 
মাত্র ৪**২ টাকার এসিডের কারখানা হুইতে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ি! 
তোলা ঘা 

আজ প্রশ্র উঠিগ্াছে বাঙ্গালী কোথায়? কেন এ প্রশ্ন উঠিল? উঠিল 
কেননা আমরা স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছি। ধ্বংসের মুখ হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে হইলে আঙ্জ বাঙ্গালীর আত্ম-আলোড়নের দরকার-_দেশাত্মবোধের 
দরবার । আমার সাম্প্রতিক বিদেশ ভ্রমপের সমঘ্ব অলেক দেশেই বিশেষ 
করিয়। আমেরিকায় দেখিয়াছি সেখানকার প্রতিটী লোকের দেশপ্রেম 
কত গভীর । দেশপ্রেমই সেখানের সবটুকু কথা নয়--সেখানের প্রতিটি 
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লোকের মধো নিজের কাজ হুষ্ট,ভাবে সম্পন্র করিবার ঘে একাগ্রতা রহিয়াছে, 
তাহা বিস্ম্মকর । 

বাঙ্গালীর জাতীঘ্র জীবনের অষ্যুতম ঘে ব্যাহিটি আদ্র মারাত্মক হই! 
উঠিয়াছে তাহা হইল 'প্রীতিবাদের অভাব। তাই আজ এখানে এমন ঘন 
ঘন প্রতিবাদ--এত ঘন ঘন ধশ্মঘট | এ দেশে যত ধর্মঘট হয পুথিনীর আম 
কোন দেশে হয় না। বাঙ্গালী কথায় কথায় ধশ্ঘট করে। পৃথিবীর সুদূর 
প্রান্তের এক সমশ্তর উত্তেজিত আমা ধর্মঘট করি। অথচ সে দেশের 
সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হত আমাদের নাই । এদেশে শিক্ষকর!ও ধশ্মঘট 
করিল্লাছেন যাহা পৃথিবীর আর কোন দেশে হয় নাই । যদিও এ কথা খুবই 
সত্য ঘে আমাদের দেশের শিক্ষকরা প্রকৃত মর্ধাদা পান না। 

দেশের হিত আশা করিলে সংস্কৃতির নামে যে দেশে অনাচারের বন্যা 
আজ বহিয়! যাইতেছে, তাহার বিল্ুচ্ছে যুবপক্তিকে দাড়াইতে ইইবে। চটুল 
নৃত্যগীত, কিছু আহৃত্তি_-এগুশি প্রকৃত সংস্কৃতির খাবক বা বাহক নলয়-_ 
যুব শক্তিকে ইহা বুঝিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে যাহা! সমাজ সংস্কারের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় তাহাই প্রকৃত সংস্কৃতি। সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সমাজের হিত। 
তাই লঘু সাহিত্যের দিক দৃষ্টি ন। দিয়া প্রবন্ধ সাহিত্য পড়া আজ খুব দরকার 
_ষে প্রবন্ধ সাহিত্যের মগ্যে নিহিত আছে বিশ্ব-বোধের কথা, ভারত- 
“বোধের কথা । এই ভ।রত-বোধের কথা বলিগ্ছা গিয়াছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, 
বলিয়া! গিঘাছেন ভূদেব বাবু। তাই এই ধ্বংসোন্মুপ জাতিকে বাচাইতে হইলে 
দেশের প্রতিটি লোককে আজ দেশাত্মবোধে উদ্ন্ত হইয়| সমাজের ছুর্নাঁতি 
দূর করিয়া সমাজ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। 


প্রজাতন্ত্র দিবস £ ২৬শে আনগারী ভারতবর্ধের আত্মাঙ্ুলন্ধনের 
দিন। উনত্রিশ বৎসর আগে এমনি এক ২৩শে জাম্ুছারীতে পরাধীন ভারতবর্ষ 
পূর্ণ শ্ব ধীনতার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছিল । রাজনৈতিক স্বাদীনতা না পাওয়া 
পরাস্ত এই ২৩শে জাশয়ারীতে সে সেই সংকল্পকে প্রতি বৎসর এই দিনে 
স্মরণ করিয়াছে, নিজেকে চলার পথে উপযুক্ত করিঘা লইবার জন্য সচেষ্ট হই! 
উঠিঘাছে। তাহার পর দশ বৎসর আগে ভারতবর্ষ এই ২৬শে জামুযারীতে 
নিজেকে প্রজ্াতস্্রী রাষ্ট্রক্রপে ঘোষণ। করিয়াছে_আজ ১৯৫৯-এক এই ২৬শে 
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জাহুয়ারী তাহার দশম প্রতিষ্ঠা দিবস । তাই রাজনৈতিক ভারতের আজ 
নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার দিন । Ro 

কিন্তু ভারতবর্ষ তো কখনও এমন করিয়া একটী অথ রাজনৈতিক ত।রতবর্ধ 
ছিল না--তাহাকে আজ আমর! যেমন করিয়া দেখিতেছি যদিও অগণ্ু 
ভারতবর্ষ একটা ছিল। সেই অখণ্ড তভারতীয়ত্ব-বোধের মধ্যে আজ 
রাজনৈতিক চেতলাধুক্ত ও ব!জনৈতিক স্বাধীনতা-যুক্ত ভারতীয়কে যুক্ত 
কনিয়! পাইতে হইবে । তাই আজ তাহার সাধনা কঠিনতম ॥ 

ভারতবর্ষের একটী টৈশিষ্ট্য আছে বধে বৈশিষ্টোর জন্য তাহার কোন দিনের 
ইতিহাসেই অপর দেশের ম্বখীনতা হরণ করিয়া তাহার রক্তে নিজের পুষ্টি- 
বিধানেন্থ নজির নাই। অতীতে নিজেকে সে বহু দিকে বিস্তার করিয়াছে 
_কিস্ত অপরের রক্তে লিঙ্গ জাতির মেদ বৃদ্ধি করে নাই । আজও তাহার 
চলার পথ সেই মুখেই । ভারতবর্ষ তাহার সংবিধান যেদিন ব্লচনা করিয়াছিল, 
তাহাতে যে বৈশিষ্টোন পরিচয় দিঘাছে, আদশ ও সংকলের ক্ষেত্রে তাহার 
পরের প্রতিটী পদক্ষেপেও সে বৈশিষ্টোর পরিচয় আছে। প্রাপ্ত বঘন্ক মাত্রেরই 
তোটাধিকানের ভিত্তিতে, জাতি-ধশ্ম-বর্ণ-ভাষা ও ন্বাজনৈতিক মতখাদ- 
নিবিশেষে প্রত্যেকেরই আত্মপ্রকাশ করিবার ও আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার স্বীকতিতে 
পদে পদে বিভিন্ন ও বৈচিত্রামন্ন চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা প্রণাণীতে অভ্যান্ত 
ছত্িশকোটি লোকের আবাসভূমি বিশাল ভারতবর্ষ যে রওন! হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে ঘে মহাপ্রণতার মুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বিশ্বের ইতিহাসে 
অবস্তই তাহা দুর্লভ ৷ এ দুর্লভ বৈশিষ্্টকে এই ২৬শে জাহুয়ারীর পুণঃ 
দিনে স্বাগত জানাই । 

কিন্তু এই আদর্শে স্থিত থাকিয়াই আজ বাস্তবের দিকে চাহি ভারতবর্ধকে 
নিজেকে কঠিন প্রশ্নের সন্মুসীন হইতে হইবে । 

প্রশ্ন হইতেছে এই টৈশিষ্টা রাখি! কি জাতীদতার ক্ষেত্রে বড় ছওযা- 
যায় ন? 

ভারতবর্ষযকে আজ জাতি হিসাবে বাচাইতে হইলে তাহার প্রাথমিক 
প্রয়োজন সামগ্রিক তাবে একট! নিদিষ্ট মানে যিটাইতে তো হইবেই-- 
তাহার খাদ্য বন্ধ বাসস্থান, রোগের চিকিৎসা ও শিক্ষা--সাহষের এই 
স্ল ভিত্তিগুণিকে তে। মোটামুটি তৃপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি 
হইতেছে? কতটুকু হইয়াছে? আদর্শ যতথানি ব্যাপক, বাস্তবের ভূমিকে 
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তাহা কতখানি গন্ভীর ছাপ রাপিতে পারিয়াছে? প্রছোভ্রনের তুলনায় 
পারে লাই । এই €সদ্দিলের চীন এই কয় বৎসরে যেমন ভাবে নিজেকে 
আগাইছ। লইয়াছেঃ সমগ্র আতির প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার পথে 
যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে, শ্ব।দীন-__র।জনৈতিক স্বাধীন ভারতবর্ষ তে! 
তেমন করিয়! নিজেকে আগাইছ/ লইতে পারিতেছে লা কেন? ভারত- 
বর্ষের রাষ্ট্রকাঠামো যে অণ্য দেশের নত নহে, সকলের সর্বাঙন্গীণ শ্বাদীনত1 
স্বীকার করি) লইয়। জাতিগতভাবে যে অগ্রসর হওয়া যায় লা 
খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি ক্ষেত্রে চোখ-ঝলসানো উহ্রতি দেখালে! যায় লা_ 
কেননা উহার! পরস্পর বিরোদী-_-এই যদি উত্তর হয় তবে তাহা আমর! 
মানিতে চাহি না। হয়তো সে কথা আংশিকভাবে সত্া__বেক্িমেন্টেসল 
ছাড়া তাক-লাগানো অগ্রগতি সম্ভব নগ্র। কিন্ত জ্ঞানের জগতে, তথ্বের 
অগতে এবং তথা বাস্তব অগতে আমরা পৃথিবীর অস্যন্ত দাতি অপেক্ষা আর 
এক ধাপ অগ্রলর হইতে চাই। আমর! বলিতে চাই ভারতবর্ষ যে রাষ্ট্র 
কাঠামো স্বীকার কিমা লইয়াছে, তাহাই থাকিবে__অথচ অল্টান্ত দেশ ঘেমন 
জাতীঘ চেতনার ক্ষেত্রে অগ্রশীল, যে জন্তু খাদ্য বস্তে শিল্পে বাণিজ্য তাহার! 
লোস্ডনীঘ্র অগ্রগতি অর্জ্দন করিয়াছে, আমরাও তাহাই করিব। ইহ! কি সম্ভব 
নঃ? অবশ্যই সম্ভব করিতে হইবে, অসম্ভব হইলে এই অসভ্ভবকেই আজ 
সম্ভব কম্সিতে হুইবে । ভারত-তাগ্য-বিধাতা তাহাকে বিশ্বের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে 
এই অবদানের গৌরব অর্গ্ছজন করিবার জগ্চ আহ্বান জানাইতেছেন। 
রাজনীতি ক্ষেতে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লই৷! সে যতটুকু অগ্রলর হইয়াছে, 
তাহাই প্রমাণ করে তাহার স্বদ্ধে এই পথের শেষে পৌছিবার অথবা তাধান্তবে 
এই পথ ধিয়াই অগ্রসর হইয়া! যাইবার গুরু দাচ্বিত্ব বতিদ্াছে। 

আদর্শ বড় হইলেও বাশ্ববের ক্ষেত্রে আমরা এমন ব্যর্থ হই কেন? থে 
ভারতবর্ধের বলা যাইতে পাবে এমন কোন গৃহ নাই যেখানে একজন গৃহ- 
দেবত৷ প্রতিষ্ঠিত নাই__তিনি থে নাম বা রূপধারীই হউন না কেন__, 
ঘে ভারতবর্ষে বোধকরি এমন কোন লোক নই যে সকালে সন্ধ্যায় একবায় 
ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানা না, সে ভারতবর্ধ বাস্তবের মাটিতে আসিয়া 
জাতীঙ্বত! বোধের ক্ষেত্রে এমন শোঠনীঘন্তাবে হোচট খায় কেন? তিল সন্ধ্যা 
নান করিছা গায়ত্রী উচ্চারণ ন! করিয়। যে ভারতবর্ধের সন্তান অল স্পর্শ কনে না, 
সে যখন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আসে, তখন নে পর্যন্ত নিজের বাক্তিগ ত মুলাফাটাকেই 
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প্রদান বলিরা দেপে, নিজ আতি-ভ্াইকে বঞ্চিত করিয়! নিজের মেদ বুদ্ধি করিতে 
তাহারও কিন্তু এতটুকু দ্বিধা হয় না। কেন এমন হয়? এ কোন্‌ ধৰ্ম্ম যে 
ধৰ্ম্ম মাহধকে, ভাইকে, জাতিকে ভালবাসিতে শিখায় না, জাতির স্বার্থকে নিজ 
স্বার্থ বলিয়। বুঝিবাব্ প্রেরণা ও হৃদ দান জরে না? যদি সে হৃদ ও প্রেরণা 
খাকিত তাহা হইলে নিশ্চচই এত মুলাফা বাজী, এত চোর।কারবার, এত 
ব্যক্তিগত বা বন্ধুগত শ্বাৰ্থ বড় হইগা দেখা দিত ন!--তাহা হইলে রাষ্ট্রের আদশ 
যে উচ্চারণ করে, বাস্তবের ক্ষেত্রে সে আদর্শ হইতে এমন করিছ। সে চ্যুত 
হইত না। আছ যে ভারতরাষ্টে আদার্শে ও বাস্তবে এমন দুঃখজনক বৈষম্য 
আলিয়া পড়িগাছে তাহার মুলে আদর্শের ক্ষমতা নতে, বাস্তবের ক্ষেত্রে আতীগতা 
বোধের অন্তাব। তারতবাসী আজও মনে করে জ্বাতিকে ঠকাইলে, নিজের 
দেশের লোককে ঠকাইয় নিজের পুষ্টি কমিলেও তাহাতে তাহার ধর্শ্ম নষ্ট হয় 
না, পরকালের অনন্ত স্বর্গ ব্যাহত হয় না, কেননা ব্যবসায় ক্ষেত্রে ওরূপ 
করিতেই হয়। কিন্তু ধর্শ্-ভীরু পরলোকবিশ্বাসী ভানতবাসীকে যদি বুঝান 
যায়, বিশ্বাস করানো যা ঘে, ধর্ম্ম জাতীগ্রতা-বোধের বহিভূ'ত নহে, জাতিকে 
ঠকাইয়| লাম-আপ-গীতাপাঠ-জিসন্ধ্ান্সান-গাম়ত্রীজপ কোন কিছুহ্ারাই ধামিক 
হওয়া যা না, পরলোকের অন্ত পথ পৰিষ্কার করা যাদ্ন না, একমাত্র তাহা 
হইলেই ধাষিক ভারতবাসী জাতিকে তালবাসিতে, জাতীর স্বার্থকে ব্যক্তিগত 
স্বার্থের উর্দ্ধে স্বান দিতে শিখিতে পারে । কিন্তু যতক্ষণ ভারতবাসী জানিবে 
সমাজের ক্ষেত্রে, জাতির ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সে যে কোন কাজ করুক 
ন! কেন, যত বড় প্রতারক, স্বার্থপর, লোতী, বাক্তি বা গোষ্ঠী-কৈজ্ঞিক দৃষ্টি 
ভঙ্গিসম্পন্ন কিংবা যাহাই হউক না কেন, তাহাতে তাহার ধৰ্ম্ম আটকায় না, 
পরলোক নষ্ট হয় না যদি সে গুরু-প্রদত্ত নাম-দ্বপট! রক্ষ। করিতে কিংব! 
ছোয়াছুয়ির বিত্েেদটাকে তাহার ঠাকুর-থর পর্ধন্ত বাচাইয়া চলিতে পারে, 
ততক্ষণ পর্ধন্ত ভারতবাদীকে জাতীরতার ক্ষেত্রে অগ্রসর করানো যাইবে 
ন!। আদ্র তভাবৱতবালীকে খুব তাল করিয়! বুঝাইয়া দিতে ছইবে যে, 
জাতীয়তাকে বাদ দিছা. জাতিকে ভাল না বাসিরা, তাহাকে লিজ বলিঘা না 
বুঝির। ধর্ম হদ্ব না, পরলোক হয় না। 

ধর্ম বা পরলোক নষ্ট হয়া ছাড়া আর কোন অ্ঞ্পকেই ভারতবাসী ভয় 
করে না-_তাই জীবন যে সমগ্র বশত, সেখানে ধর্ম যে জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র 
নিরপেক্ষ অদ্ভুত একটা প্রাণগীন ড়া বস্ত নহে--সবগুলি মিলাইয়! তাহার 


মাঘ, ১৮৮০ ] স।ময়িকী 


থে একটী অখণ্ড সত্তা--এ বোধ জশ্নাইতে না পারলে, ধামিকতার সঙ্গে 
জাতীণতাকে এক বলিঘা না বুঝিলে ধামিক হইহাও তারতবাসী কিছুতেই 
জাতিকে তালবাসিতে পারিবে ন!--ভ্রাতীর় স্বার্থ রক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়! 
নিন্ধ ব্যক্তিগত বা দলগত শ্বাৰ্থ বা লোভের সন্কীর্পতা হইতে মুক্ত হইতে 
পারিবে লা। এবং তাহা না হইলে আদশ যত বড় হউক, বছর বছর 
পরিকল্পন! যত মহান্‌ হউক, বাস্তবের জাতীয়ত! বোপহীনতার ডিত্র-মুখ দি 
সব তাসিয়। যাইবে, কোনটাই অভীষ্ট ফল দান করিবে লা। জ্াতীরতান 
ক্ষেত্রে বাক্তিগত ভাবে ভারতবাসী যে রকম ক্ষত্র, নোংয়া ও সক্ধীর্ণ, পৃথিবীর 
বুঝি বা কোন জাতির মধ্যেই এমন জাতিগত ক্ষুত্রতার পরিচগ্গ পাও) 
যাইবে না) নছিলে অঙ্ক দেশের এক একটা পরিকল্পনায় যে ফল দশে, 
ভারতবর্ষ সে ফল দেখাইতে পারে না কেন? সব আদর্শ ব্যক্তিগত বা দলগত 
€লাতের মুখে ভাসিছা। যাইতেছে। 

বাস্তবের ক্ষেত্রে সমস্ত বার্থতাব মূলে একদিকে যেমন রহিয়াছে জাতী ্তা- 
বোধের অত্তাব, অল্চদিকে বাহগাছে কর্মবিমুখতা। এখানেও লেই একই 
দৃষ্টিভঙ্গি । ভারতবাসী জানে ধামিক হইতে বা পরলোকের বাশ] পরিক্ষার 
করিতে কর্মের প্রয়োজন তো লাই-ই, বরং কর্মকে ক্রমশঃ কমাইতে হইবে । 
তাই কর্ম-বিমুখতা তাহার রক্তের কণায় কণায়। বিগত কিছু কালের মধ্যে 
সে অনেকখানি এই কর্মবিমুখতার জড়তা কাটাইয়া উঠিন্বাছে, এ কথা খুবই 
সত্য হইপেও আন্গও এ কথা সতা যে, কর্মের নিপুণতা তাহার আছত্ত 
হয় নাই, আঙ্জও সে প্রানে কর্ম না করিলে ত ধর্ম আটকাম ন।। তাই 
কর্ম করিঘাও, কর্ণকে পারমাধিকতাবে সতা স্বীকার করিগ্াও যে মানু 
কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত থাকিতে পারে, ভারতবাসীকে এই চিন্তাধারা 
দিতে হইবে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিঘ্া কর্মে নিপুণতা আনিতে হইবে। 
কর্ম-মাত্রকেই এতদিন ভারতবর্ষ বন্ধন বলিঘা জানিরাছে, কিন্ত ফোন কর্মই 
যে কর্ম-হিদাবে বন্ধন নহে, বন্ধন যে রহিয়াছে কর্ম কর! ন! করার মলো- 
বৃত্তিতে, বন্ধন খে রহিদ্নাছে কর্মকে বিশ্বজনীন না বুঝিয়। তাহাকে বাক্তিগত 
করিয়া! ফেলার মধ্যে -এই কথা আজ্গ তারতবাদীর সম্মুখে দিতে হইলে। 
ভারতবর্ষ কোনদিন ধর্মকে বাদ দি! আাতীঘত] শ্িশিতে পারিবে না, কর্ম 
করিতে পারিবে না_-এবং সেরূপ জাতীঘ্রতা শেখা উচিতও নয়, সেরূপ 
কর্ম করাও উচিত নয়_-তাহা হইলে আবার পাশ্চাত্ত্যের কা স্তিক জড়বাদের 


উজ্জ্বলতা ত [ ১২শ বর্ধ, ১ম সংখা! 


ভূত তাহানও ঘাড়ে চাশিথা বসিবে, কিন্তু জাতীছুতা বোধ বা কর্ম যে ধর্ম 
হইতে আলাদ! নহে, সব মিলাইয়া যে জীবনঝোদ তাহাই যে ধর্ম_এই কথা 
আজ জাতিকে বুঝাইতে হইবে__তাহা হলে আমরাও পরিকল্পনার ফল 
পাইব, সব প্রচেষ্টা কোন্‌ গহ্বরে থে সমাধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সে গহ্বর 
বুদিয়া আসিবে । আজিকার এই ছাব্বিশে জাহুরারীর ইতিহাস-প্রসিজ্জ 
দিনটীতে বসি্া বাত্ডব প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়! নিজেদের চিন্তাধারার 
এই বদলকে বুঝিধার চেষ্টা করিতেছি । বন্দেমাতরম্‌ 








শীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুলগর, ২৪ পরগণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়!। ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 
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শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


(১৯৪৯) 
(5s) 


চঞ্চল শিশুকে বশে আনিতে হইলে ঘেমন জোর জুলুম হালা তাহ! সম্ভব 
নয়, সঙ্গত৪ নয়, তাহাতে যে শিশুর শিশুত্বই নষ্ট হচ, লে পাথরে পরিণত 
ভ্রম, চঞ্চল মন সম্বন্ঞেও লেই একই কথা । বাহির হইতে চাপ দিয়া কাহাকেও 
বশে আনা ঘায় না, অ।নিতে চাহিলে তাহার ফল ভাল হন ন।। ‘অস্ত বল: 
পরং দ্‌! নিবর্ততে ॥ শিশুকে একদল শিুসজ্ঘের ভিতর বাপিঘা শিক্ষক 
ঘত জঙ্গী হিলাবে কন্দ-জঞন-আনন্দনয় ভীবন যাপন করিতে করিতে আগায়! 
যাইতে থাকে, ততই শিশু তাহার সহক্গ চঞ্চল বণ্ায় বাশিয়াও ধীর স্থির 
হইবে, চঞ্চলতা ও শ্থিরতার সমন্বয় রস আস্বাদন করিতে পাপিবে। মনকেও 
এইভাবেই বশে আনিতে হইবে) 
আজ". আসে । মহিষ কশ্মে জ্ঞানে ও আনন্দে স্থিত হইলে সংসারের 
ঝড় সেখানে আঘাত করিতে করিতে আপন।আপনি নিবুত্ত হয়। ঝড় আসে 
ঘায়, হহাহ তাহার স্বতাব। যে দ্গীবনে কোনও স্থিতি নাই, ঝড সেই 
জীবনকেই পাইয়া বসে, ঝড় ঘেন আর ছাড়িতে চা না। ঘেঁ জীবন স্থিত 
নয়, সে জীবনেও ঝড় থামে বটে, কিন্তু ঝড় যখন যায়, তপন জ্বীবনকে 
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ডলগু করিয়া দিত! যাগ । ন্হিতর জন্য তাই মানুষ পাগল । 
স্থিতি হইতেছে পঞ্গঞ যাহার সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া মাঘ স্থির থাকিতে পারে! 
“এষা ব্ৰাহ্মী স্থিতি’ ॥ 
এই মাৰ্চ 


উচ্ছল ভারত [১২শ বধ, ২য় সংখ)! 


জীবজগংকে সৰ্ব্বগুণে গুণী করিবার জন্তই ঘে ত্রক্ষ লিগুন, জীব জ্ঞগৎকে 
সর্বব-ক্্মী করিবার জই যে ব্রহ্ম নিক, ইহ! আতর বুঝতে হইবে । অ্রক্ষ 
ধতদিন সর্বগুণলমন্তথিত, ততদিন জ্জীএদ্রগং থাকিবে নিগন। আব যদি 
নিন, শেষ পরাস্ত ব্রহ্ষেঃও নিশান হওয়া ভাড়া গতি থাকে ন!। জ্ঞীব 
লগুণ খাকিশেই ব্রত নিগনত মধুর, সত্য, বাস্তব । আমার পক্িকা যতদিন 
আমার হাত হইতে গড়াইয়া গডাইঘ1 বেণু প্রভীতর হাতে লা ঈ'ড়াঙগ, 
ততদিন কি উহ্থার সাথকতা? আমি সতাঃ নৈক্ষশ্দের উপাসক । ঈশ্বরের 
কশ্ন থাকিপে জীব করিবে কি? গুরু ক্শ্ম করিলে শিষ্য করিবে কি? কশ্মের 
ভিতর দিখা জীব বিশ্বরপের সঙ্গে একাত্ম হইবার স্থঘে।গ-স্থাবিদ্য পায়, 
বিশ্বরূপের ক্ষেত্রকে আপনার করিবার যোগাতা অজ্দ্রন করে। ঈশ্ববও জীব- 
লজ্মে হাতে নিঞ্চকে ও বিশ্বকে সমর্পন করিয়া মিতা বিশ্রাম লাভ করেন) 
কিন্ত এ বিশ্রাম তাহার ভাগ্যে নাই। সমপান করিতে তিনি চাহিলেও 
কোনও দিনই কি সমর্পণ করা সম্ভপর হইবে? তাহা হইলেও তো স্ষ্টি 


অচল হইবে । সশুণনি৪পের দে।ললীপার মখোই বিশ্ব চুটিয়া চলিঘাছে। 
৮ই মার্চ 


চৈত্রের সংগ্যান্ “হিন্দু কোড বিল’ প্রবন্ধ দেওগার কথা স্রিয় করি । 
কোন্‌ ধিশৃদ্খল ও বিচ্দৃশ ঘটনাবলীকে আশ্রগ্ত করিগ্রা এই বিলের প্রমোজন 
হইল, কোন্‌ দার্শানক ভি ত্তর উপর গ্রাড়াইয়া থাকার ফলে এই অন্গ্থার স্থটি 
হওছাঁ সম্ভপপর হইয়াভে, এই সমণ্ড শিশৃহ্থ পর positive meaning কি, 
গত ইহার কোন্‌ দিকে, ডাইভোল ও উত্তযাধিকারের দাবী পুরুষত্বের 
প্রতি নারীদের বি্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয়, একী স্থন্থ জীবনে শেষ 
পর্ধান্ত থে বিবাহবিচ্ছেদ শ্বা্ী হইতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, 
বিবাহবিচ্ছেদ যে একটী 01316108991] অবস্থা, স্বচ্ছ নর ও ল্বচ্ছ নারী, 
মুক্ত নব ও মুক্ত নারীর সহক্গ মিলনের ভিত্তিতে সমাক্ছ গকিথা তোলাই যে 
কাম্য, ইহাই প্রপন্ধটীতে বিবৃত করিতে হইবে। এজস্ট চাই একটী 'সমগ্রঃ 
জীবনের সাধনান্ব নর-নারীকে শিক্ষিত করা। লর-লারী সম স্বার্থ, এক 
দেহ, এক প্রাণ, এক মন, এক বিজ্ঞান ও এক আনন্দ অধ্ৈত--ইহাই শাস্ত্র 
ও আচারের মধ্য লিমা প্রচার করিতে হইবে। এ দেশ দুটকে ছুই করিয়া 
এক অধ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে পারে নাই । লে পুরুবশ্স্কর সমাজ গড়িাছিল। 


যণস্তন, ১৮৮০ ] এরনং পুরুলোত্তনানন্দের ডাছেরী হইতে 


আজ দুইক্ে ছুট বাপিঘ্রাই এক অধৈত মুত, পরিবার গড়িবাৱ আন্দোলন 

বিশ্বকে চুগন করিতে চাহিতেছে। ভাগতবর্প তাচারই শেষ মীমাংসা দিবে। 

বর্ততনান একাস্ত সীতারও যুগ নগর, র:ধারও যুগ নন্ব । এটী সীতা-রাধার যুগ । 
নই মাৰ্চ 


গ্রাহক হইছাভে । তাহার সঙ্গে কি আলোচন! হানে, শোন! 
গেল। জড়ের প্রতিটী অংশ পরস্পরের সঙক্ষে synthesised না হইলে আড় 
ঘে কিছুতেই চৈতন্তের সঙ্গে সম ব্যাপক হইতে পারিবে না, কোন একটা 
অংশ একাকী খাকিলে লেখে 25প্তের টান কিছুতেই সামলাইতেে পাবে 
ন, চৈতক্কের মপ্যে তাহার নির্বাণ হলেই, হ্রিয়ালিডমের প্রত্ষঠার মে কোনও 
সৃম্যাবন! পাকিবে না৷, এই কপানুপি----- কে বলা উচিত ছিল। তিনি 
toleration মলেন, 55136156575 মানেন ল11 ওyuthesis লা হইলে 
toleration-এর ভিতর ফাকি তাকে । প্রতোবটী বিশেষ যে অপরটীর 
complemeutary, প্রত্যেক বিশেষ্টী যে অপরগুলিকে অঙ্গীভূত করিবার 
প্রচেষ্টার তিতরই আত্মুসত্তা, আত্টৈল্ত ও আবত্যানন্দ আশ্বাদন করিতে পারে, 
তবেই যে প্রতিটী বিশেষের স্ব স্ব হৈশিষ্ট। বজাগ্ থাক! সম্ভবপর, ইহ! লা 
বুঝিলে জড়বাদকে স্বীকার করার কোনও অর্থ হন্ত না। উহ! প্রকার স্তরে 
জ্রড়বাদের সমাধি রচন! ছাড়া আর কিছুই নন্র। ডড়ের ultimate reality 
স্বীকার করিতে হইলে প্রতি অংশের শ্বয়ংপূর্ণত্ত, স্বয়ং-পূর্ণ অংশসমূহের 
পাবস্পরিক প্রাণ খোলা সতঘএক্চতা অবশ্য প্রচোজন। সর্বঅংশ সমন্বয় শ্বীকূত 
না হইলে ‘ব্যাপ্তি’ ঠিক থাকে না, বিশেহত্বের লচই হল তখন নিব্বিশেষ । | 
জড়ের ultimate reality স্বীকার করিলে সর্ব অংশ স:-দল্বয় 
প্রয়োজন বুঝিলাম। কিন্ত জড়ের ultimate real ty লা-ই বা! মানিলাম । 
জ্বীবনে রসের খোচার একটী ultimate ॥ৎ৭lity আছে বলিযাই জ'ড়র 
ultimate reality খাকিতে বাধা । ভাব ও রস ছুই-ই জীবনে ultimate 
লত্য। 57255155515 না মানিয়া tolerance মানাও ভাবুকত1॥ ‘বিশেষকে 
মানি অথচ 57098115515 মানি না, ০1৩০৩ পর্যন্তই মআনি- ইহার অধ্যে 
আত্ম-বিকদ্ধতা (self-coutradiction) বহিঘাছে । Syntihesisকে লা 
মানিলে শেষ পর্যন্ত বিশেষকে মান! চলে না। কোনও বিশেষই অপরের 





উক্্রলভারত [১২ বব, ২য় সংখ্যা 


সঙ্গে 11657 penetrated না হইত) শুধু মাত-সহিষ্ঃ হইয়া শেষ পর্যাস্ত আত্মার 
কাঁরতে পারিবে না। কেন্ত্রের টানে বিএেজ মিয়া হাইতে বাধা। 


আমি সারাজীবন যতখানি পারিয়াচ্ডি যাহাদের সঙ্গে মিশিয়ছি তাহাদের 
ছাপে দুখী হইবার জন্য, দুঃশ খুচাইবার জন্ত, সংগ।র্রের তাপ তইতে রক্ষা 
করিবার জন্য বুকে কবি) রাপিরাছি । আজও তাহাই কাওতেছি। 

"নিজের তাবনা বলিয়! কিছু ঘার নাই, সে স্থান পায় ন1। অথচ শে 
পর্ধান্থ তাহা স।মলাইতেও পারে না। বাটি ও সমষ্টি তু-] ভাবে সতা--একই 
অপঞ্ সবর হিবিপ প্রকাশ কিন্বা থিরবিধ দৃটিভঙ্গি। কেহ কাহাকেও স্থান দিবে 
না, স্থান করিয়া লইতে হ্। অভিমাত্র।য় নিজকে ভুরি যাওয়া) ঝা লিজকে 
বাড়াইযা তোলা__দুই-উ আত্মার পক্ষে অপরাধ । চাট দুইয়ের সামজহ্য। নিজের 
সঙগন্ধে কিছুমাত্র না ভাবিলে ছগং যে কোথায় তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাঃবে, 
তাহার স্থিতা নাই। শেঘ পর্ধাস্ত ইহা তাহার সহের খাআ ছাড়াইয়া 
যাবে । 

সেবকের পক্ষে ‘সকাম-নিড্ক।ম’ তেদ থাকিতে পারে লা) স্বামী সেবার 
কন্ঠ স্ত্রী স্বামীর কাজ চাহিকেই । উহা কি সকাম? ঘাহার! জড় চেতনের 
ভেদ স্বীকার করেন, জ্রডকে গৌণ এবং চেড্নকে মূপা বলেন, তাহারাই 
সক্।মকে ছোট স্থান দিয়! নিকামের ভর দান করেন) বিশ্বের প্রতি অণুতে 
অআঙ্গর, অনর, সর্ব্বৈশ্বধ৷শ।লী ভগবান ফুটিয়া উঠন-__হার ঘাহ।র জীবনের 
সাধনা, লে তো বিশ্বের রোগশোক, ছুঃখদৈন্ত দূর করিবার জন্ত নপগ 
করিলেন, সেই সঙ্কল্প বুকে লইয়া! প্রার্থনা ৪ করিবেন। বকের কোথায় 
সকাম, কোথায় নিন্ধ।ম ? প্রেমে লকাম লিক্কান সব গশিয্) একাকার । বিশ্বে 
কেন অকালমৃত্যু থাকিবে, কেন কাল সেখানে শ্ব।ভাবিকভাবে বিচরণ করিবে 
না? ‘কাল'কে সহচছরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার বাসনা কি সকাম? আমি 
তে| বলি উহা 9 ব্ৰহ্ধদ্ধানেরই সাধনা না আশ্থাদন! ব্রদ্ষ-পুরুষোত্তম যে 
কাল-পুরুষের সমন্বয় | বিশ্ছে ব্রচ্ছজ্ঞন প্রতিষ্ঠিত হইলে পুত্র-পৌত্র কগনও 
পিতা-পিতামহেহ অগ্রে মরিতে পারিবে না। কেননা কাল সেখানে পুরুষের 
সম্মছে ্বতাবিক। 

১১ই মার্চ 


[নতুন ১৮০০ ] ভীম পুরুদোত্তমনদ্দের ডায়েরী হইতে 


শ্রনিতাগেোপ।ল কেন আসিয়াছেন, তিনি আমার কে, আমিই বা তাহার 
কে, সব-কিছুই তে) তিনি তাহার প্রবটকালীন দেখাইয়া গিছাছেন। তাহাই 
তে| আমার দিবারাত্রির ধ্যান। তাহার পাদম্পর্শে এই ধরার ধূলি অ্রজের 
রেণুতে গাভগা উঠক--ইহাই তো আমার ধ্যানের বিব্। আমি তাহারই 
প্রকৃতি 2 তাহারই হচ্ডাকে বাশুনে গড়িঘা তোলাতেই আমার প্রম্োজন। 
তাহাতেই আমার সার্থকত!। তিনি-আমি একতত, এক প্র!ণ, একমন, 
একন্যান ও একানন্দ_ ইহাই আমার প্রতিমূচূর্তের ধ্যান । তিনি শৌরদ্ধপে 
এই বিশ্বকে একটা শিপ্রবের মাঝে 'আবর্ষণ করিচা ও আমাকে তাহার অঙ্গে 
মিলাইঘা ন্বৃতা কিতেছেন_-এই দৃশ্যই তো। আমাকে পাগলের মত ছুটাই়। 
চলিয়াছে। 

১২ই মার্চ 
আজ ‘রাগন্বেযবিমুক্তৈস্ত'_-হইতে তিনটী শ্লোক ব্যাখ্যাত হয়। 

"""এতখানি স্বেহ হঃঘ্াই তো সংসারে ছিলাম সংলারটাকে আদর্শ লোকে 
গড়িবার জঙ্ক। সংসারকে না ছাড়ার ফলে সংসারের সব জটিলতা আসিগ্া 
ভিড় জমাইয়ছে । চাই সংসারটাকে ‘বিশুদ্ধ সত্তে' গড়িয়া তুলিতে । বিশুদ্ধ 
সত্বের বুকেই তে! প্রীতগবালের প্রকাশ । বিশুদ্ধ সবই বন্থদেব, তাহার কোলে 
বাস্থদেব। বিশুদ্ধ সত্বে সংসার গড়িতে হইলে চাই 'সঙ্ঘ' । একাকী 
সংসারে থাকিলে সংসার নিশ্চয়ই মায়।বাদীণের সংসার, মিথ্যা । চিপি 
সংলার সত্য হন্স, যখন একটা সঙ্ব-দ্ধ সাধন! তাহার অন্তরে বাহিরে প্রবতিত 
হস । সংগারের জটিলতার ধান্কা সামাল দেওয) কোনও একটী মান্তযের পক্ষে 
সম্ভব নয়। সঙজ্ঘবদ্ধ জীবনের কাছেই সংসার সা, সত্তব্বদ্ধ ভাগবত জীবনের 
কাছেই সংসার ক্রজ্ধাগ, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র । সংসারের এই রূপের আস্বাদন 
করিবার হ্ুচ্ভই তো সংসারের মাটি আক্ডাইয়া পড়িচা রহিলাম, প্রাণ খুলিয়া 
সকলের সঙ্গে একাত্ম হইচা তাহাদের মলা ধুইতে চেষ্টা করিলাম । পারিল।ম 
কৈ? এ পথের সাধক তো আজও জনায় নাই। সংসারের বাহে 
শৈরাগো/ল্র সাধনা করিবার ম1চষ্ট তো সব, সংসারের মধ্যে থাকিয়া বৈরাগ্যের 
সাদৰ কোথা? তাহাই তোস্ছি করিতে চহিঘাছিলাম। 

১৩ই মার্চ 
‘নাচে মোহনিয়া আজি শ্ৰীরাধারই সঙ্গে) 
তরল আবির রাগ লেগেছে শ্রীঅঙ্গে ॥' _ উরনিত্যগোপাল 


উদ্দ্রলভারত [ ১২শ বৰ্ণ, সক সংখা! 


আাহবের মে! দুইঃটী যাশ্ুষ আছে-_একটী কামী মানুষ, অপরটী অকামী 
মাচ্গয। নবের মপোর কামী মান্চব ও নারীর মধ্যের কামী মাচষ সেই 
আদিম যুগে পারম্পরিক কাম ক্রীড়াঘ উন্মত্ত হইত । সভাতার উদ্মেষের 
সঙ্গে সঙ্গে টহাকে নিগৃতীত করা হন্ত । নিগৃহীত লালসা মনের অবচেতন 
ঘ্ররে আত্ম:গাপন করে এবং সমঘ্ে অসময়ে সেই ত্রাস্থপ্তড কাম লালস! আত্য- 
প্রকাশ করিঘ়! সভাতাকে সংগ্রামণীল, বিব্রত, বীতৎস করির! তুলিরাছে 
এই মহ! সঙ্কট হইতে সভাতাকে রক্ষা করিবার ব্রত লইছাই পুরুষেত্রম 
শ্রীকম্ক বৃন্দাবনে কায় অকামের সমগ্র রসলীলার আন্বাদন করিলেন। 
কামের 5ubliM৷ati০৷-ই বুন্দাবনে আন্বাদিত হইথাছে। এষ্ট রাধাগোনিদ্দতত্ব 
বা প্রেমতত্বকে ধরার বুকে ছডাইচা দিপান জ%ই দেংলশীলান্খ অবসরে 
শ্রগোরাগহ্থন্দর অবতবণ কারলেন ৷ বুন্দাবনে যাহার '্ব্নপ-আস্থাদন, নদীয়া 
তাহারই বাস্তব রূপ দিবার ছক প্রচার । 

একবার দোলপীপায় ঠাকুরের ক।ছে হুগলী ছিলাম। ভক্তগণ ঠাকুরের 
পায়ে আবির দিবার স্তম্ভ ঠাকুব-থবে উপস্থিত, আমিও । কিছুক্ষণ পরে মনে 
হতে লাগিল, দোললীলাঘথ আবির পেল! হস সমানে সমানে । ঠাকুর খাটের 
উপর উপবিষ্ট, আর আমর! নমস্কার করিয়) পায়ে আবির দি হোলি ক্রীড়া 
সম্পন্ন করিব, এ |করূপ ? আমি এক দৌড়ে সে স্থান পারত্যাগ করিয়। পাশের 
ঘরে আলিয়া কঃ(দতে লাগিলাম। ঠাকুর বপিপেন, ‘দেস তে? অ পোক্টী 
বিদ্বাৎ সেগে কোথায় চপিথ গেল? আমাকে ডাকি) আনিপ।র জগ্ট জনৈক 
ভক্ৰকে পাঠাইলেন। আমি গেলাম লা। আমার দেল খেলা লেই দিনই 
বন্ধ হই গিয়াছে । আর খেলি নাই, গেলিব না। প্রথমতঃ দে।লপীলার 
মুল নাঘকলাগিক1 শ্রীবাণারুফঃ ও সঞালবীবৃন্দ । নরনারীর কাম লালপাকে 
দিল্য ভালে ফুটাই তোলাই ইহার পরম প্রয়োজন । ইহ! আগে) পিতা-পুজ 


গুরু-শিশ্য সন্বন্ধীয় ব]াপ1র নহে। 
১৪ই মার্চ 


বিরাট ক্ষেত্রে বিডরণ কমিবার স্থযোগ ঠাকুর আমাকে দিচাছেন। তাহার 
বিশ্ববিস্তৃত কম্থক্ষে র, জনকে ও ানন্রক্ষেতরই তো আমারও নিচঝণ ক্ষেত । 
আমি তাহাই সকলকে দিতে পারি ও দিতে চাহিয়া । রেণুব জন্তও সেই 
ক্ষেত্রই প্রসারিত । এখন লে ঘদি তাহার ভীবনন্ব।রা ইহ।কে আপনার করিদু? 


কাক্কন, ১৮৮৮7 শ্রীসনৎ পুরুষ্োত্ুম।নান্দের ডায়েরী হইতে 


লইতে পারে, অঙ্গীভৃত করিতে পাবে, তাহার ইহকাল-পরকালের সব বিছুন্ন 
স্থরাহা হইবে । অনন্ত পণ, অনন্য পথ চশিবার পাণেয আনে, অনন্ত পথের 
যাত্রী ও অনস্ত, সেই পণের ‘গতি ভর্তা শরণ স্ুহৃং স্বামী শ্রীনিতাগোপালের 
আশ্বাসও মিলিয়াছে, তবে আর তথ কি? এখন চলিতে পারিলেই হরর । 
প্রতিভা, কুস্থম, নীলু. স্থপাংস্ত প্রভৃতির কাছে এই পপের কখ।ই বলি । এই 
পথই ব্রন্দের পথ, আ।ইনস্ট ইনের 26০1551০1 পরিত্রা্গকের তে! ইহাই 
কাজ। আজ এইভাবে একদল কৰ্মী পারব্রাজক গড়িয়া তুলিতে পাবিলেই 
দেশের সেবা সম্ভবপর ও সহত্ব হইবে । মহাস্মাদ্দী যে সেবার “কথা? শুন!ইয়া 
গিয়াছেন, তাহা মাচ্ষয় নেয় নই । আজ ০সন্রন্ত নৃতন করিয়া বলিতে হইবে । 
তাহারই জন্ত উস্দছপ ভারতের স্থটি । 

১৭ই মার্চ 


গীতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ উদ্দ্বসতারতে আস্ত করা উচিত। আর দেরী 
করিলে চলিবে না। অবধূৃত-ভাব্যের মূল কথাগুলি ল'তিতোর রসে রলাল 
করিগ্র। শুলাইতে হইবে । ইহাতে যেমন থাকিবে সাহিতা, তেমনি থাকিবে 
সৰ্ব্ব সমশ্ত।র লমাদান, তৎসঙ্গে থাকিবে সর্ব দর্শন-সমন্বয়ের কৌশল ও 
চিন্তাদারা। রেণুর ইহা কাদ। আতর সঙ্গালে শশিবাবুর ওখানে যাওয়ায় 
সে বলিল, তুমি ০718777] লেপ । গীতার এইন্রপ ঝাপ্যান সব দিক দিয়াই 
original—চিনত্তায়, ভাবায়, উপস্বাপনে, দর্শনে । গীতা-ক্ষেত্রক্ইে সাহিতা- 
ক্ষেত্রে গড়িয়। তুলিতে হইবে । ঘেপানে ভাবের “সহিত' বল, ₹সের ‘সহিত! 
তাব, তাহাই তো সাহিতোর ক্ষেত্র । তাব-রস-সাহিত্য যপন সর্ব ক্ষেত্রে 
জমিন) উঠে, তপন সর্ববক্ষেত্রই সাহিতাক্ষেত্রে গাড় উঠে। ইহাই আজ 
প্রঘোজ্ন। রেণুর ভবিশ্যৎ সঙ্কলত! ও সার্থকতা এইপানেই । এই পথ 
বহিয়াই সে সমাজের সামনে নিবোজ্ছল গৌরব মৃত্তিতে দ।ড়াইতে পারবে, 
ঠাকুরের অফুরন্ত প্রলাদ সে পাইনে, ঠাকুর তাহার দেহ আন প্রাণে 
প্রতিষ্ঠিত হুইবেন। প্রতিভা ভূতির পথও ইহ! । তাহার) ভাষ।য় পারুক 
আর না পারুক, ভীননে ঘেন ত্াবরদ সাহিত্য ঘন হইঘা উঠে_ ইহাই আমার 
সারা জীবনের দাবী । আমি শূল্তের উপালক, শুন্ত হুঃতেই আমার রওয়ানা । 
£কলনা ভাবরল-সাহিত্য-স্প্টিব দশন এই সর্বপ্রথম নিতা’গাপাল প্রবর্তন 
করিয়াছেন । এই পখে আমরাই প্রথম বাত্রীদল | রেণুর লেখা যে মাশ্তষের 


উচ্ছল ভাৱত [ ১২শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


ভাল লাগে, তাহার কারণ এই তাবরস সাহিতা সেখানে মাল্য পাও বলিয়া । 
জীবনের সবটুকুণ মধ্যে ঘেন এই সাহিত্য লন্ধ-প্রত্িষ্ঠ হয়। আমার ঘাহার! 
আলিবে, তাহাদের কাছেও আমার ই কথা রহিছা গেল। যাহারা আছ 
আছে, তাহাদের কাছে তো ইহাই আমি বোগ্গ বলি। তাবরস সাহিত)- 
শুষ্টই আমার সারা জীবনের ম্বপ্র। যে পার, আমার এই ন্বপ্রকে সার্থক 
কর। নলিতাগোপাপ-প্রসাদ:ৎ আমি এই কল্পনার অধিকার লাভ করিয়াছি । 
“এ স্বপ্ন একদিন বাস্তব হইবেই। 

শয়ংচন্্র ও রবীন্তর-লাহিতোর সহিত পুরুষে।ত্তম-দাশ্‌নিকতার ঘোগস্থত্র 
এমন করিয়া সাহিতোর রসাল তুলিকাঘ ফু্টাইয়া তুলিতে হইবে, হাহাতে তাহা 
মাস্তষের সব সত্তাকে স্পর্শ করিবে, বিশ্বকে সর্বব!ঙ্গীণ অগ্রগতির পথে আগা ইয়া 
দিবে। এই ০১i৪৷৷৭! পথই আমাদের পথ । ইহা আজ একান্ত original । 
এই পথে সাহিত্য এক নৃতন বিশ্তৃতির মধ্যে দাড়াইবে, সাহিত্যের লত্য বাণুন 
সুপ্তি কুটি উঠিবে । পুকুফোত্ুম-সাহিত্যই সাহিতা। সেসাহিত্যে জীবনের 
কোঠাততাগ নাই । এমন সাহিত্য কি আও শষ হইঘাছে? সাহিত্যকে 
দৈক্কদশ। হইতে মুক্ত করি৷! সর্বববাদীদ গুতিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হষ্টবে। 
ইহাই সাহিতোর নব লর্্যা্। রেণু যাহা লেগে, তাহ। সাহিত্যের এক নবীন 
রূপ । মৈত্র মহাশয় ইহা প্রকাশ করিছাছেন। তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
“আপনি কি নূতন সাহিত্যের ভাষা চালাইতে চান? ইহার মধো শরৎচন্জর- 


রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় আছে ।” 
১৬ই মাৰ্চ 


-এর বর নিখোজ । পে ফিরবে কি না জিজ্ঞাস! করে । আমি ঠাকুরের 
নিকট লব নিবেদন করিব ও এই বিপদ হইতে মুক্তির জগ প্রার্থনা করিব । 

Forward: March 13. 49: objective of 18051561815 
Constitution : 

Mr. Liaquat Ali said, ‘...... It is universally recognised 
7890 if man hnd not chosen to ignore the spiritual 
values of life and if his faith in God has uot been 
weakened, this scientific development would uot have 
endangered his very existence. 

ক্ৰমশঃ 


জ্ঞীবন আলেখা 2৪ 


সরোজিনী নাইডু 
৷ শ্ৰীসসুশীলক্ষুমার ঘা ৷ 


ঘে সকল প্রথিতঘশাঃ নারী অসাপারণ শক্তি সাহাধো দেশবাসীর এলো 
আশার আলোক জ্ঞালা্রাডেন, সরোজিনী নাইড়ু তাহাদের অন্যতমা। রমশীয় 
কবিতা! বচন! দ্বারা, স্বললিত ভাবায় বাগ্সিতা সহকারে তিনি যে সকল মর্শ্ম- 
ম্প্শী বক্তৃতা ক্রিয়া গিয়াছেন তাহার প্রস্তাবে এবং কর্শ্ম সাধনার সাহায্যে 
তিলনি ঘে সমগ্র ভারতে উদ্দীপনা আনিয়া ভিলেন, তাহা অপুর্ব এবং 
আঅদাধারণ । 

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই অজোকসামাঞ্ত বিদুষী 
জন্মগ্রহণ করেন । তিনি প্রলামধন্ত ডা: অঘোঝলাথ চট্টোপাধ্যায়ের কল্চু!। 
রদায়নশাপ্থবিদ্‌ মহাপ্রাজ্ঞ অঘোরলাথ হায়দ্রাবাদ সহরে স্বকীয় কর্শ্মে বহুকাল 
নিবিষ্ট মনে নিঘুক্ত ভিলেন, সে কারণ তাহাকে অনেক বৎসম্ম তৎকালীন নিজাম 
রাজ্ো বাল করিতে হইএ1ছিল। 

সরোজিনী নাইডু সেই সময়ে হায়দ্রাবাদ নগরীতে জন্মলাভ করেন । 
তাহার পিতৃদেবের বঙ্গদেশের মধ্যে ঢাকা জেলার অজ্তর্গত ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্ম 
হয়। তিনি বিক্রমপুর নিবাসী ব্রাহ্মণকুল-সস্ত,ত ছিলেন । ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে 
এডিনবরা নগরীতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করি৷! উহার বিশ্ববিদ্যালয় হষ্টতে ডি এস.সি 
উপাধি লাভ করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি হ'ঘন্রাবাদে 
নিজাম কলেছের প্রতিষ্ঠা করেন । তিনি আজীবন ওর রাজেয শিক্ষাবিশ্ডার 
উদ্দেষ্যে অতান্ত যত্রশীল হইয়া অকুত্তিম পরিশ্রম করিয়া ভিলেন? 

প্রথম! কন্যা সরোজিলী পিতার আদর্শে উচ্চশিক্ষাঘ শিক্ষিত তল। তহার 
মেধা ও বিদ্যচরাগ অল্প বয়স হইতে প্রবল ছিল । দ্বাদশবর্ষ বক্পংক্রমক।লে তিনি 
মাত্র শিশ্ববিদ্ঠালঘের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এ সময় সকলেই 
তাহার বুদ্ধির একান্তিক শ্ফুৎণ দেখিয়! বিশ্মিত হন, বহু বিদ্বান ব]ক্ত তাহাকে 
অকপটচিত্তে উৎসাহ প্রদান করেন । € ১৮৯১ খৃঃ) 


উচ্ছ ভরত [১২শ বর্ষ, ২য় সংখা) 


তৎপর্রে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সনোজিনী উচ্চ শিক্ষার জন্ঞ ইংলণ্ডে প্রেরিত 
হন । লণ্ডনে কিংস কলেজে অধ্যহন করিবার কালে মেখাবিনী সবোজিনী বেশ 
স্থন।ম অর্জন করেন । তিন বসব পর্বে অত্যধিক পরিশ্রম হেতু তাহার 
দ্বাস্থা ভঙ্গ হয়। সে কারণ ১০০৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের কলেজ 
হইতে হায়দ্রাবাদে প্রত্য।বর্তন করেন। 

শুন। যায়, ইংলণ্ড দেশে গমন করিবার পূর্বের ডাঃ এম, গোবিদ্দরাআলু 
নাইভুব সহিত তিনি বিহিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
দুঃবেক বিষ উভষ্জ পক্ষের অভতিভাবকগণের আপাত্ির জন্য এ বিবাহ অন্পষ্টিত 
হইতে পারে না। ১৮০৮ খৃষ্ট।ব্দের ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়! তিন 
তাহার প্রেমাম্পদের সহিত উস্বাহবন্ধনে মিলিত হন। তৎকালে এই শুভ 
বিবাহ কশ্মে মহ! আন্দোলনের ঘে স্থতি হইছাছিল তাহা স্বাভাবিক । সাম্যত)ব 
প্রচার, কুসংস্কার বর্জন এবং হৃদয়ের বিনিময়ে নিষ্ঠা ও সত্যাদশ প্রতিষ্ঠিত 
করতে তিনি যে ত্যাগ-দ্বীকার ও মপের দৃঢ়ত! প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
অপৌকিক বলিতে হইবে। অসবর্ণ-বিবাহে উচ্চ শিক্ষিত নারী-হুদর যে 
বিমুপ হইবে না, তাহা ধারণা কর! সঙ্গত। ইহাতে অনবর্ণ বিবাহের তৎকালে 
দ্রয়-পতাক! উাড়ল। প্রেমান্মক বিবাহ সমাজে নৃতন আলোকপাত করিল। 
উত্তএকালে অসবর্ণ বিবাহ বিধিবন্ধ হইল এবং সমাজে গৃহীত হইতে দেখা 
গেল। তিনি ব্রাহ্মণ কন্তা হহর়।ও অব্র।ক্চণকে উদ্ধাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন । 
তিনি ভ্রাহ্ম-দন্মাবপন্থী ছিপেল পিতৃদেবের মত, লমগ্জের অএদূত হিসাবে তাহার 
পলিণয়-প্রথা হহল আংকর্জ।তক ও আস্কঃপ্রাদে!শক। 


মাতাপিতা 


স্রেহশীল! বুদ্ধিমতী জননী বরদাক্ন্দনী দেবী বাঙ্গালী কগ্টা হুয়া 
অকুঠচিতে স্ব।মা-লেব। করিয়। গিয়াছেন, যদিও তাহার পক্ষে সর্বদা 
ইংরাঙগ্জা ভাব প্রয়োগ সম্ভব হইত না। তিনি পতির আদশ গ্রহণ করিযঘ্বা 
ছিলেন। পতির প্রথা, আচরণ, ব্যবহারে তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, 
সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবধারার অশন্ুসরণ পবিপূর্ণভাবে। পা-শ্চাত] চাল-চলন 
অন্গমোদন তিনি করিচা গিয়াছেন»-_সংসারে কোন বাধাস্মঙি করেন লাই। 
অঘে৷রনথ প্ন্দ কপ্িতিন পরিবার মধ্যে ইংরালী কথাবার্তা প্রয়োগ ও 
ইংরান্জী চাল-চলন ৷ 


ফান্কন, ১৮৮০] সৰোজিনী নাইডু 


বৱদ৷স্মন্দরী দেবীর হৃদদ্র ছিল সমুপ্রত, আকাক্তু ভিল অসাধারণ, প্রাণ 
ছিল কবি-হলত ৷ তিনি স্ব কনিতা রচনা করা আত্মতৃপ্ত লাভ করিতেন। 
তাহার অনন্ত-হ্ুলভ্ভ সরলতা, আসাপাবণ আস্তরিকতা, আদর্শমলক সস্ছান 
বাৎসলা তাহার চরিত্রের মহৎ গুণ । হারীণ চট্টোপাধ্যায় ও সরোজিনী লাইভ 
কবহিত্ব-শক্তির মূল-প্রসবণ ঘে মাতাপিতা তাহা অন্বীকার করা ঘা না। 
ভারতীয় সিধ্যী ও প্রথিত যশা:ঃ কবি লরোজিনী লাইভ, প্রকাশ করিঘাছেন_ 
‘this alchemy is only the material couuterpart of the poets 
craving for Beauty, the eternal Beauty. ‘The makers of 
Rold’ and ‘the makers of verse’, they are the twin creators 
that sway the world's secret desire for mystery; and 
what in my father is the genius of curiosity—the very 
essence of all scientific genius—in me is the desire for 
Beauty." এইভাবে তিনি পিতার রসায়নবিদ্যার প্রতি অন্যরাগ ও অন্ধার 
উল্লেগ করি ।ভেন, ব্যাথা করিছাছেন বিজ্ঞান সাধনার সার উদ্দেশ্য *শস্পনী 
কাঝ/রপাশ্রিত ভাষার মাধামে ৷ 

কর্ত্তণা-পরায়ণ পিতা নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন সন্তানদের 
রাজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য । লেজন্ত তিনি স্বল্প বয়স হইতে 
পরিবারের সকলের নিকট হইতে ইংরাজি কথোপকখন দাবী করিতেন-শ্কুভর 
ক্ষৃ্র শিশু, বালক-বালিক! পৰ্য্যন্ত ইংরাজি ভাষায় কথাব'র্ত্তা কহিলে তিনি 
অতাস্ত স্থখী বোধ করিতেন। একটি বিদেশী আবহাওয়।, ইংরাঞ্রি পরিবেশ- 
স্থষ্টি তিনি মনে-প্রাণে চাহিতেন। ইহার সুফল কির্ধস ফলিযাছিল ভবিষ্যৎ 
ংশধরগণ সাক্ষ্য দিঘাছে__তলম্র-তলম্বান্স ইংরাজি ভাষা-সাহিতে]) অপূর্ব 
ব্সণিকার প্রতিবিষ্বিত হইয়াছে, তাহাদের রচন! ও করিত] হুইয়া উঠিয়াছে 
অনবদ্য, অকুতিয ও সর্ববঞ্জন সমাদৃত এমন কি ইংবাঙ্র সমাজে ও বহু-প্রশ" সিত ৷ 

আদশ্‌ পিতার বহুদশিতা ও সুস্্র দৃষ্টির ফলে মাত্রাজ বিশ্ব-বিদ্যলয় 
হইতে স্রেহাম্পদ! কন্া সরোজিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মাত্র বার 
বৎসর বছলে। বীজ্গণিত কষিতে গিয়া তিনি একদা গলদঘশ্ম হই] উঠেন-__ 
তখন তাহার বৃদ্ছিববৃত্তি বিকশিত হুইল কবিত্ব সম্পদে, হৃদয়ের বিকাশ সুতি 
লাভ করিস কাবা সাপনাথ্। তাঁহার ম্বেহমঘ্ পিতা কিন্তু আশ! করিছাছিলেন 
ছৃহিতা হইবেন বৈজ্ঞানিক । ঘোল বৎসর বদ অতিক্রম করিবার পুর্বে 


উজ্জ্রপহারত [১২শ ব্প, ২ক্স সংখা 


এই অপৃদমেধা ছুহিতা সরোজিন্টী একখানি পূর্ণ উপন্যাস ও অনেকগুলি 
গল্প লিখিয়া কলে চমত্রুহ করেন ॥ ঘখন এই প্রত্তিভামঘী নারীর বয়স 
তের বংসর মাত্র তপন তিনি দুই হাজার পংক্তির এলটি নাটক রচনা সম্পর 
করেন। এট সময়ে এই অমর বিদুষী একবার গুরুতব্রূপে অন্থস্থ হইয়া 
পাড়ঘ্া্ুলেন। চিকিৎসক শুভ কামনায় তাহ৷কে কিছুকাল পড়াশুন! স্থগিত 
রাশিতে বলেন, ইহাতে তিনি প্রাণে নিদারুণ অন্যন্তি অশ্যন্তর করিলেন। 
বিভ্িগ্ন বিষয়ের পুন্ডক পাঠে (তিনি সময় আতবাহিত করিতেন এবং কবিতা 
রচনাঘ্র সারাক্ষণ নিমগ্র থাকিতেন। 

শিচক্ষণ পিতার স্বতীক্ষ দৃষ্টি, বিবেচনা! বোধ ও স্থগ তীর সন্তান বাত্সলোর 
প্রভাবে সরোজিনীর উত্তর কালে তাহার অমর লেপনী প্রস্থত প্রথম কাবাগ্রন্ব 
‘The Golden Threshold আবিভূতি হইল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে । দ্বিতীয় 
গ্রন্থপানি প্রথম প্রকাশিত হয় সাত বৎস পন্বে অর্থাৎ ১৯১২ আরীষ্টাব্দ,_ইচার 
নামকরণ কবি করিগাভিলেন -The Bird ০f 2107৩ 1 তাহার সুললিত 
তৃতীন্ গ্রন্থ পানির লাম T'॥he Broken Wiতত. ইহার প্রথম প্রকাশ কাল 
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ । প্রসঙ্গত: উহ! উল্লেখ করা অসমীচীন হইবে না যে, প্রথম 
পুত্থক পানির অকু$ প্রশংসা করিগা ভূমিক! রচনা কবিঘা দেন ইংলণ্ডের 
স্থ€সিক্তচ সমালোচক আর্থার সাইমণ্ডস। তাহার দ্বিতীয় প্রস্থ The Bird 
9£ Time খানি প্রকাশিত হয় স্থবিখাত “অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজি 
সাহিতোর ইতিহাস” রচয়িতা শ্রচ্ধাম্পদ এডমাগুগস্‌ সাহেবের মুখবন্ধ সংবলিত 
হয়া । ইহা কয সরোজিনী নাইডুর নির্বাচিত কতিপদ্ স্মযধূর কবিতার 
সংস্করণও তাবতড়ূমি ও বিদেশে প্রকাশিত হইয়াছে ঝলিগ আগহাসীর নিকট 
বরণীঘ্র হয়া আছে। সকল ওলিই সৌন্দর্যা-চেতনায় পরিপুষ্ এবং হৃদয়াবেগ 
জনিত মাধুধ্যে চিত্তাকর্ষক । প্রাকৃতিক বর্ণনা তাহার কবিতাঘ হইয়া উঠিঘাছে 
মর্দম্পন আন্তরিকতা ও শব্দ যোজ নার ঝঙ্ষার তেমনই স্থমধুর এবং অনবন্য । 


কাব্য প্রতিজ্ঞা 


কাবা-প্রতিভার ওঞ্জল্যে তাহার খ্যাতি তুবন-বিশ্রুত হুইয়! উঠিঘ়াচিল। 
কল্পনার প্রসার, অনুভূতির নিশিড়তা ও ভাষার ঝঙক্কার যে ভাহার কবিত্ব 
শক্তির বৈশিষ্ট তাহা সর্ব্বক্জন-বিদিত। রচনার সমুঘ্রত উৎকর্ষ ও কাবা- 
দীপ্তি পাঠক মাত্রেরই হৃদয় আকর্ষণ করে। গোহ্ডেন থে সহোনল্ডের (Golden 


ফাল, ১৮৮০ ] সরোজিনী ন৷ইডু 


Threshold) কপি দে মনীধা-বিকাশ ও কল্পনা-প্রভ। দেখাইছাভেন তাহাতে 


ভারত মাতার মুগ্জ্জ্রল হইজানে, সন্দেহ নাই । সইংলগুডয় মনীষী, সাহিত্যিক, 
ও সাধারণ মুগ্ধ হইয়াভেন, মুক্ত কঠে অঞ্ন্র প্রশংস। ব্ধণ  কবিয়াছেন। 
Ldmunud Gosse প্রমুখ প্রতভাশালী সমংলো5ক্গণ উচ্ছুলিত প্রশংসায় 
ভারত নারীর, তপ! তারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়ান্ডেন । ঠহ! উল্লেসযোগা 
মে তাহার আর একখানি অমূল্য অবদান Te Bird of ‘Time অনির্ববভনীয় 
সমাদর লাত করিয়াছে বহ্কাল হষ্টতে ॥ 

কুমারী তরু দত্ত ও অরু দত্ত মে প্রতি! প্রকাশ করিয়া বাঙ্গাপী জাতিকে 
সমৃদ্ধ ও বিদেশী সাহিতাকে অলপক্কৃত করি] গিয়:ছেন তাহার তুলন। নাই । 
ভাহদের পর আর কোনও বাঙ্গালা রমণী ইংরাদ্রী কবিতা রচনা এরূপ 
মনোমুগ্ধকর পারদশিত। এবং লরোজিনী) নাইডুব ন্যায় এই প্রকার সমুক্ছল 
রুতিত্ব ও প্রতিভা-দীন্তি দেখাইতে পারেন নাই । 

সধোলিনী নাইভূব he Golden Threshold-এর অস্ত The 
5i॥৪er5 নামক কৰবিতান্ব আছে Universal brotherhood অর্থ[ৎ 
বিশ্বক্নীন সম্প্রীতির স্থর,__-যেমন, ‘বন্ধু বলি সবাইকে যে, বিশ্ব মোদের ঘর” 
এই প্রকার । 

পূর্বের উক্ত হইমাভ বিগত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পিতা অঘোরনাথ স্বকীয় দুহিত। 
সরোজিনীকে উচ্চ শিক্ষা লাতের জন্তু বিলাতে প্রেরণ করেন। তাহার 
আদর্শ ছিল পাশ্চাত্য আধুনিক নীতি অন্থপারে বুদ্ধি-বৃত্তির বিস্ফুৎণ, জ্ঞান- 
চেতনা-অচ্ভূতির সমাক্‌ পারবর্্ধন। তিন বৎসর অভিনিবেশ সহকারে কনা 
বিলাতে থা।কয়া। উচ্চ শিক্ষা-লাত ব্রত রূপে গ্রহণ কছ্েন, প্রথমে লণ্ডন অহ1- 
নগরীর কিংস কণেছে থাকিরা পরে খ্যাতনযা কোন সহরের গার্টন 
কলেক্গে অধ্যাগ্ুন কবিয়া। এই সময়ে তিনি বহু স্থপ্রণসক্ষ সাহিতাক্গণের 
লহিত ঘননষ্টভাবে পরিচিত হুন। এই সময, কবি সরোজিনীর রঢনাগুলি 


লে(ক-লমান্দের গেচরে আনিবার নিমিত্ত প্রকাশ করিতে সমালে চকগণ 
[বিধিমতে উৎসাহত করেন । 


আঞোঙ্ছিনী নাইভুর কাব্য-প্রতিন্।র বৈশিষ্ট্য তাহার শ্বতঃস্ঢর্ভ ভঙ্গী ও 
সাবলীল গাত। এ সম্পর্কে কবিত্ব বিল্লেষণ-দক্ষ ও কাবাযরলাভিজ্ঞ অধ্যাপক 
ভাঞওয়ে টানবুল যাহা শিলিবন্কধ করিগাছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া! এই 
গ্রসঙ্গের উপহার করিলাম । 


উজ্জ্রপভারত [১২শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 


Iu spite of all that 5095 aud psychologists lave 
writlien, wz do uot really kuow very much about the 
nystery of poetic creation, but this much will b> generally 
admitted that the true lyric poet, to a certain extent, 
sings as the birds sings. Tle songs in the plays of 
Shiukespeare have this fresh, natural, biidlike quality, 
aud even il the poet eluborates his first careless raptlure, 
the true lyric has always something of this quality of 
song. It was tliis quality of which Keats was thinkiug 
when he said that poetry should come like the leaves 
01) the trees, or uot come at all. 

Tue Brokeu Wing নামক কাব্য গ্রন্থ মধ্যে ৫৭Prie বা ‘খেছ্রাল' 
কবিতার শ্পষ্টক্বূপে প্রতিভাত কলনা বিস্তাসের নৈপুণ৷,__যথ! ‘ধনের কুস্থু 
আঙ্গুলে খলিয়। তুলি নিলে, আনমনে । পরশি অধর ফেলে দিলে ছুড়ে 
খেরাপ-খুলীর বনে ॥' পপান পাত্র ফেপিলে তাঙ্গিঘা নিঃশেষে করি পান, 
আত্মার আদেশ !-_ জানিনা কেন ঘে, জানে শুধু মোর প্রাণ ।” 

কবি সবো]জনীর [15৫ Bird of 289১ নামক দ্বিতীগ্র কাব্য-গ্রন্থ-রত্রের 
সূমিকান্র এডমাগুগস লিশিয়াছেন__ 

Shie springs {from the very soil of India ; her spirit, 
although it employs the English lauguage as its vehicle, 
Las uo other tie with the West. It addresses itself to the 





exposition of emotions which are tropical aud prin ৮০৮ 
and in this respect, as I believe, if the poems of Sarojiuni 
Naidu bz carefully aud delicately studied, they will be 
found as luminous in lighting up the dark places of the 
East as any coutributiou of savant or historian. ‘They 
lave the astonishing advautages of approachiug the task 
of interpretation from iuside the magic circle although 
armed with a teclinical skill that has been cultivated with 


devotiou outside of it. 


ফ্াক্তন, ১৮৮৯ ] সরোজিনী নাইডু ৬৭ 


বিবিধ বিষক বস্ত-সম্পদে ঘে প্রাক্ুতিক স্থযমা নিহিত তাহার উদঘ-টলে 
তাহ।র কবি-মানস প্রক্গাশ করিঘাভে রসান্থাদনের অতুলনীয় শক্ত ৷ Indian 
Weavers, Indian Dauces, Baugh sellers ত বমণীঘ্ন কসিতা গুলি 
অপূৰ্ব্ব লহাম্রভুতি ও হৃদয়ক্ষাত সুকুমার রসে পরিপ্র,ত, সন্দেহ নাই । 

সরোজিমী নাইড়ুর কাবা-প্রতিভ! ও হুমিষ্ট রচন!-শৈলী আপা(থিব সেন্দর্ধ্য- 
বিস্তাসে পরিস্ফৃট। তাহার চিন্তার উদারত1 এবং ভ্াব'দারার মুচতর 
বঅভিবাক্কতি কবিতাগুচ্ছের অমূল্য লম্পদ । ভাব্তীন এ্রতিহ, প্রাক্রতিক সৌন্দর্য 
তাহার যেন অন্তরের নিপি_-উ্াদের বর্ণনা, উপলব্ধি, মধ্যাপা-প্রদান তাহার 
স্থললিত কাব্যমালাকর মুপরিত, হ্বদেশ-প্রেম উদার নীতিতে কক্কৃত; সেই 
কারণে তিনি ভাবাবেগ বশত: চিত্তশুদ্ধি হার! কংগ্রেস সেবা দ্বার কাব্য 
পুলকিত অন্তরে দেশে দ্ধার ব্রত দীক্ষিত হইতে পারিঘ্রাছিলেন, কাব্যরসা(শ্রত 
উদ্দীপনায় দেশসেবার কার্যে নেত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ইহ! সত্য, ইংরাত্রী ভাঘা-সাহিত্যের পরিবেশে পরিবন্দিত হইপাও (তনি 
ছিলেন পুরাপুরি ভারতীয় । দেশী চিন্তাধারা! ও ্তিছ্থের পাদপীঠ হইতে 
কোন দিন তিনি পচিভ্রষ্ট হন নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাহার অফ$ 
আন্বা ও বিশ্বাস বলে তাহার স্থরম্য কবিতাবল্পরী হইয়া উঠিাছে অন্দর ও 
বলিষ্ঠ । তাহার অমব-লেখনী প্রস্থত Soug of Radha, Damayanti 
and Nala, Vasaut Panchami, llymn to Indra, Suttu প্রভূত 
কবিতা পৌরাণিক ভারতীয় আদর্শে ও কাব্য-চেতনায় অঙ্যপ্রাণিত। তাহার 
সমুদয় অন্তর ভারতমাতার স্মেহাঞ্চলে নিরাপদে ও অকৃতিম শান্তি ও বিশ্বালে 
আশান্বিত। 

আর্থার সাইমগ্ুপ সরোজিনী নাইডুব্ব কবিতাবল্লরী “গ্রন্বাকারে মুদ্রিত 
করিবার অঙচ্গরোধ জানাইলে তারতীয় কবি যে উত্তর প্রদান করেন তাহা হৃদরের 
অচ্ছভূতি-প্রথণতা ও বিনস্র গ্রহণণীগতার পরিচয় দেঘ্ু। উহাতে প্রকাশিত 
তাহার মানসিক গঠনও ( mental makeup ) ভূষণ__-তাই নিম্ে উহা 
উদ্ধত হইল: “আপনার পত্র পাই! মনে গর্ব অঙ্গন্তব করিলাম, বিষ 
হইলাম। আমি চিন্তা করিতেছি সত্যই কি আমি এমন কবিত। রচন! করিয়াছি 
যাহা সৌন্দৰ্য॥-বিকাশে পরিপূর্ন । এ চিন্তাও আমাকে অভিভূত করিঘাছে ধে, 
সতাই কি আপনি এগুণি জগতের স্ধীবর্গের হন্মুপে প্রকাশ করিবার ঘোগ্য 
বলিদা গণ্য করেন। আপনি জ্ঞাত আছেন আমার আটেন আদর্শস্বথান বন 





উচ্ছল ভাবত [১ বর্ষ, ২য় সংখা 


উচ্চে। চরম চির স্থাগ্রী সৌন্দধ-স্ুৃষ্টি আমাএ আকাহক্ষা ৷ বর্তমান ক্ষেত্রে 
আমার সামান্য কবিত৷গুপি সে সৌন্দধ-স্ডরে উঠিতে পারে নাই বলিয়া 
আমার বিশ্বাস .” 

কবি সরোজিনীর কারো পরিপক্ষত হইবে আলক্কারিক প্রযে।জঞন।, 
দ্ধপকাত্মুক পরিবেশ স্ডি-5।ভুষ্া ॥ কিশোর মন অভিভূত করিবার অভিপ্রায় 
[তিনি কাব্য সা'হত্যে আনিগ্রাছেন আপেগাত্মক তাবোন্দীপক বিষয়, ভাষার 
লালিত) এবং উপমার সমাবেশ । তাহার কবি-মানস বিশেষ বাগ্র মনে হয় 
প্রতিপান্য বিষয়ে প্রেমের স্পর্শ প্রদান করিতে। ভক্তিগলাশ্রিত কা্বশায় দৃষ্ট 
হইবে সর্ববঞ্জনান আবেদন, আঙ্গষ্ঠানিক সংস্কার বর্ণনায় কলাকৌশল ও প্রকাশ- 
ভঙ্গীর মাধুষা। 


স্ষঢ্দ্প-০ল বা 

ম্বদেখেসেবার কাধে সরোজিলী জীবন মন উৎসর্গ করিছ/ভিলেন । চরকা। 
আন্দোলন, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি কধ্য তিনি যে পারমাণে আতথ্মনয়োশ কিয়া 
ছিলেন তাহা আদশস্থানীয়। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, 
স্থরেন্র নাথ বন্দোযোপ।ধ/'ঘ্রের নেতৃত্বে ডিনি স্বাধীনত! ত্রতে আঠ ্মাৎ্লগ 
করেন।  মহ।ত্মা। গান্ধার অসহযোগ আন্দোলন, লবণ আইন তঙ্গ, জাতীয় 
শিক্ষা ও খন্দর্র প্রচার--কোন মহৎ কার্খে। তিনি পশ্চাদপদ ছিলেন না। 
কংগ্রেসের ১৯২৭ খুঈান্দের অপিবেশনের সভানেত্রী হিসাবে তাহার আঅতিভাযণ 
যেমন উত্তেক্চনপূর্ন ও ভাবোচ্ছুস-বহুর, তেমনি আবার কর্শ্ম-পদ্ধত্তি নিয়ামক, 
পরিকলন| পূুরিত এবং দার্শনিক তত্বে সমাকীর্ণ। রাজলৈতি কনেত্রীক্ূপে 
একাণিকবার তিনি কারাবরণ করেন। তিনি জান্তীয় মহাসভার সভানেত্রী 
আসন সমপঙ্কৃত করেন কানপুর নগরীর অপ্িবেখশনে। লেই অস্রষ্ঠান, 
আহত হয় নগরব।দী কর্তৃক কংগ্রেসের ৪১ সংস্যক অধিবেশনে । 

সরোজিনী নাঃডুর জীবনের উচ্ছল ঘটনাগুলির মধ্যে লক্ষণীয় :_( ১} 
১৯১৪ খৃঃ fellow of the Royal Society of Literature নির্ধ্বাচিত 
হওয়া | (২) অসবর্ণ বিবাহ মাপ্রা্ী অত্ৰাক্ষণের সহিত। (৩) ভারতীয় 
জাতীয় কংগেসে যোগদান ১৯১৫ খৃঃ। (৪) ইংলণ্ড ভ্রমণ ও প্রচার কার্য 
(১2২০ ) ৷ (* ) গৱ্ৰ্ণমেন্টকে কৈলব-ই-হছিন্দ, মেডেল প্রতার্পণ, কংগ্রেলের 
কাধ্যকরী সমিতির সদশ্ত নির্বাচিত হওয়া । (৬) পুর্ব অক্রক। 


ফাল্ধুন, ১৮৮০] সরোজিনী নাইডু 


ও কেনিয়া পর্য্াদর্শন ও আ।তীক্বতাকোদ জাগ্রত করা। হগ্রেস কমিটি 
তাহার আদর্শ ও দেশ্-সেবার কার্যে মুগ্ধ হইছা তারতীর জাতীঘ যহাসতার 
সনভ্ভানেত্রী নির্বাচিত করিলেন (১৯২৫ খুং)। (৭) আমেরিক! ভ্রমণ 
ও তঙ্গেশবাসীকে কবিতপূর্ণ অভূতপূর্ব বক্তৃতা মালায় বিমুগ্ধ করিলেন 
১৯২৮ খুঃ। (৮) লবণ আইন তঙ্গ আন্দোলনের ফলে কান্াবরণ, 
সত্যাগ্রহে যোগদান আন্য। (৯) দ্বিতীয্ন গোলটেবিল বৈঠকে গমন 
ইংলগুদেশে €(১৯৩১)। (১০) কংগ্রেসের অস্থায়ী সভানেত্রী (১৯৩২ )। 
(১১) পুনরায় কারাবরণ। (১২) ফিরিয়া নারী আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট 
হইলেন (১৩) ব্যক্তিগত আইন অসান্থ আন্দোলনে সত্যাগ্রহ ও কানাবরণ । 
(১৪) ভগ্ন্থাস্থ্যহেতু নিদ্দিষ্ট কালের পূর্ন কারামুক্তি । (১৫) বিযালিশ 
সালের ‘ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগদান ফলে =ই আগষ্ট কারাবরণ ও 
বোম্বাই আগ।খ। প্রসাদে গান্ধীজীর সহিত অবন্থান। (১৬) প্রসিদ্ধ অনশন 
ব্রত কালে গান্ধীদীর ( ১৯৪৩) ৫সবাকাধ্যে নিযুক্ত । অচিরে মুক্তি লাত 
ভগ্রন্বাস্থ্যহেতু । (১3) এসিয়ান রিলেশন কনফারেন্সে দিল্লী মহানগরীতে 
সন্ানেত্রী পদে নিয়োগ ও যোগ্যতার সহিত কর্তব) পালন (১2৪৭ )। (১৮) 
ঝর খৃষ্টাব্দে Coustituent Assenmblyর লদশ্ক নির্বাচন । (১৯) উত্তর 
প্রদেশের অস্থাঘ্রী গন্রণর নিযুক্ত (২: ) পদে থাকাকালীন বহুবিধ স্বদেশ-. 
সেবার কর্তব্য সাধন । 

তাহার স্থধোগ)! কন্যা কুমারী পদ্ম্জ! নাইডু বর্তমানে বঙ্গদেশে গঝ্চন'র 
বা শাসন-করত্রীর সন্মানিত আসন অলঙ্কৃত করিয়া সমাজ-সেবা ও লেক- 
হিতকর নান। কার্ণো আত্ম-নিয়োগ করিমাছেন । 


খুজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর’ 
॥ শ্ৰীকল্পনা দত ॥ 


নিস্তন্ধ রাত্রি। চারিপাশের স্বযুধ্ির মধ্যে জেগে আছে এক] গোপা। 
টেবিলের উপরে ঠুপিদেওয়া বাতিটার আলো নীচে পড়েছে অর্্ধবৃত্তাকারে ৷ 
ঘরের বিছানার উপরে আলোছায়ার অপূর্ব মিলন । ঈষৎ মাথাটা ইয়ে 
গোপা লিখছে বোজ-লামচা। রাত তন বারট! ছু মিনিট। তার জীবনের 
পাতার পড়েছে উত্তর তিরিশের অংক । লিখতে লিখতে গোপা থেমে যাম, 
মানল পটে তুলে ধরে আীবনের জমা-খরচের খাতাটা। প্রথম থেকে শেষ 
পাতা অবধি সে উণ্টে গেল । সর্বত্রই মূর্ত রণ্রেছে চাওয়া-পাওয়ার ছন্ব, 
গোপা জানে এ হম্ব চিরস্তন; কিন্তু তার বাক্তি-জ্ঞীবনে তো এটা সীমিত। 
চেয়েছে সে অনেক জীবনদেবতার কাছে, কিন্ত পেয়েছে কেবল অবাঞ্ধিত্কে॥ 
লে মনে মনে ভাবে, তবে কি জীবনদেবতার দরবারে তার চাওয়ার দাবী 
আজও সে উপস্থিত করতে পারে নি? সুত্র ধরে গোপা চলে যায় তার 
কৈশোর জীবনে । মনে পড়ে একজনের কথা1। হ্যা, অন্তরঙ্গ সে নিশ্চয়ই 
হয়েছিল কিন্তু তার অপ্রত্যাশিত আচরণ তাকে সরিদ্বে দিল গোপার মন 
থেকে । রক্ষণশীল পরিবারের মেঘে সে, পরিচিতের পরিধি৪ তাই সংকীর্ণ । 
আর মেলামেশার তো কথাই নেই। বলতে গেলে সে তার চারপাশে 
-ুরজনদেরই কেবল দেখেছে । একদিন গুকুঞ্রলের ‘জন’ ঠিকই রইল কিন্ত 
‘গুরু’ 'লখু’ হয়ে গেল। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! 

তারপর সে শুন্লে! হাদঘ্ের হবারে বদস্তের পদধ্বনি। প্রক্কৃতির ঞ্রতুপর্য্যান্র 
গোপার জীবনে বার্থ হ'ল। কোকিলের পঞ্চমন্বর একটিবারও প্রতিধ্বনিত 
হবার আগেই এল তার জীবনকে ঘিরে নির্মম লীত। কুঁড়ি পাপড়ি মেলে 
আলোর দেবত।কে তার হৃদয়ের গন্ধস্থধা উপহার দেবার স্থযোগ পেল না। 
তার জীবনে এল অন্ত এক ফুলের জন্মলগ্ন। কালের অগ্রগতিতে সে এগিয়ে 
চলে জীবন পথে । লোহালক্করের চাপ এসে পড়ে বুকের উপর, কিন্তু লে 
অঙ্ন্তব করে তার অন্তরের রক্তকরবীর চারাটি তো মরেনি। সে খে এখনও 
আলোর প্রত্যাশী হয়ে বেচে আছে। তাই নে এগিগে চলে সন্মুখ পানে । 
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বমুকুল ঝরে গেছে কিন্তু অন্জের অস্কুর এখনও প্রাণ-চাঞ্চলো ম্পন্দমান | চলার 
পথে পায়ে পাছে সে এগিয়ে চলে । পথ চল্চত থাতের ফুল মনে হর হয়ে < তার 
কাছে, তবু তারা তাকে বাধতে পারে লা। ভ্রমর আসে গুঞলের যাদু নিচয়ে, 
হয় তো গোপা লুক হয়, কিন্ত মুগ্ধ হয় না। সে ভাবে, কেন, তার মন কি এখনও 
আগেনি? কিংবা তবে কিলে শ্বরজিত হথেছে? কিন্ক পরমুহূর্তডে অন্তরের 
অঅন্তন্ডল হতে হাহাকার করে ওঠে আর্ভম্বর । অভিমান -ক্ষু্ধ'বুক ছাপিয়ে ঠেলে 
বেরিয়ে আসতে চান্স এক আকুল কাছা ; সে উপলব্ধি করে, 
“(বিফল জীবন-শ্বপ্ৰ কণ্টকের হাঝে 
বেদনা নীল হয়ে কাদে মোর সনে ।” 

দু এক ফোট! তথ্য নোনা জল রোজনাম্‌চার পাতার উপরে স্বাক্ষর আকে 
তার জ্রীবনের চ1ওযা-পাওয়ার কর্ণ ভবন্বের । 

কিন্ত সে ক্ষণিকের জন্য। ছুর্জায় প্রাণবেগ তাকে আবার খ্ষজু করে তোলে। 
মনে তার জেগে উঠে বিশ্বাস,__“বীরের তহ্ছতে তনু” নিয়ে একদিন বসস্ত-সথা 
আসবেই। আদিম মানবের লুন্ধ দৃষ্টি ও প্রচেষ্টাকে এই বিশ্বাসেই সে এতদিন 
উপেক্ষ। করে এসেছে । ব্নবীশ্রনাথের ‘রক্রকরবী' পড়ে তার ধারণা হয়েছে 
প্রেমের সঙ্গে বীর্ষ মিলিত ন! হ'লে সে প্রেম কখনও কল্যাপত্রী লাভ করে না। 
এই আকাঙ্ষ। নিয়েই সে এগিয়ে গেছে | তার পাওয়াকে সে করে নিতে 
চেয়েছে আত্মার আত্মীর। হয়তে তার এ ব্যর্থ প্র্নাসে অদৃষ্ট পিছন খেকে 
ক্ুর হাসি হেলেছে। 

= এ কিছুদিন পরই তার মনে হচ্সেছিল ছেল মান্ুহদের ভিতরে 
বমেছে এক শাশ্বত 'ডন-যুয়ান’। সে হৃদছের বন্তি জবল্তে সাহায্য করে কিন্ত 
নিখাদ স্বর্ণকাস্ভি দান করে না। কিন্তু যাদেয় অস্তর-রাজেয “ডনযুয্ানের" 
প্ৰভুত্ব তার! কেমন করে বুঝবে ঘে গোপার 'পীরিতি দেহ-রীতি বটে তবু সে 
তো ৰিপরীত।' তার দেবতাকে তে! কেউ চায় না । মাটির ঢেলা (ক এতই 
লোতনীদ? 

গোপা অনন্ঠা বলে নিজেকে অদ্তিশাপ দেৱ না; কেবল মাঝে মাঝে নিজেকে 
প্রশ্ব করে, 'মামালীর মত” হলেই কিসে স্থশী হ'ত? এমনি ভাবনায় বাতের 
পর রাত কাটে, আর সেই অবসরে তার মনের উপর চলে মাঝে মাঝে 
শীতথতুরই একনাঘ্কত্ব 1! সে সমগ্র একট? নিলিখ্ত অন্রভুতির আবেশ তার 
সার! দেহ-মনকে আচ্ছল্ল করে দেঘ্র। কিন্ত বসন্তের চকিত স্পশে শীতকে 
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আবার নিতে হয় বিদাদ্র । গোপ! মনে মনে রুখে দাড়ায় বহুরূপীর সমাজ ও 
সমাজ বাধন্থার (বরুদ্ধে। জেহাদ ঘোষণা ক’রে। না, না কিছুতেই সে হার 
মানবে না । সে মর্মে মর্মে অষ্যুতব করেছে, “Life’s star has a setting 
নি | নিজের অজ্ঞাতে সে বলে ওঠেঃ ‘সেই ধন্য করিবে আমাকে,’ ঘে দেবে 
“ধন নমঃ মান নয, অ . * শুধু ভালবালা’। অবশ্য সে তালবাসায় 
বপমান থাকবে না কোথাও তার জীবনে এসেছে ‘ভাল লাগ!’, আসেনি 
'স্থচির বাঞ্ছিত ভালবাসা’-যে ভালবাস! 'সম্মুপশানে চলিতে ও চালাতে 
জানে, ঘে ভালবাস! ‘জলদচ্চিতচু’। তাই আজও গোপার চলেছে *শবন্ীর 
প্রতীক্ষা’ । 


‘ঘেমন মাঙ্গষের আত্মার তেমনি মাঙ্রষের সমাজেরও প্রয়োজন ছন্দে।ময় 
হশ্কতি । সমাজও শিল। সমাজে আছে নানা মত, নান! ধর্ম, 
নানা শ্রেণী । সমাজের অস্তরে স্ুষ্টিতত্ব যদি সক্রিয় থকে, তাহলে সে 
এমন ছন্দ উদ্ভাবন করে যাতে তার অংশ-প্রত্)ংখের মধ্যে কোথাও 
ওজনের অত্যান্ত বেশি অসাম্য ন! হু । অনেক সমাজ পঙ্গু হয়ে আছে 
ছন্দের এই ক্রটিতে, অনেক সমা মরেছে ছন্দের এই অপরাধে । 
সমাজে যখন হঠাৎ কোনে! একট। সংব।গ অতি প্রবল হয়ে ওঠে, তখন 
মাতাল সমাজ পা ঠিক রাখতে পারে না, ছন্দ থেকে হয় ভ্রষ্ট । কিনা 
যখন এমন সকল মতের, বিশ্বাসের, ব্যবহারের বোঝ! অচল হয়ে কাধে 
চেপে থাকে, যাকে ছন্দ বাচিয়ে সম্মুখে বহন কনে চলা সমাজের পক্ষে 
অসম্ভব হয়, তখন লেই সসান্সেন্ পরাভব ঘটে। যেহেতু জগতের 
ধর্মই চলা, সংসারের ধর্ম স্বভাবতই সরতে থাকা, সেইজন্যেই তার 

বাহন ছন্দ। যে গতি ছন্দ রাখে না, তাকেই বলে ছুর্গতি । 
__ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ 


রেলগাডী 
২৬১৫৮ 


যা দেখেছি 
1 শ্রীজি5তন গাক্ছুলী ॥ 


স্রীতিবরেধু , 

দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবার আকাজ্তক। আমার মনের কোণে বাসা বেধে 
রঘ্চেছে বহুকাল থেকেই । অবশ্য আপনি বলবেন-_কে ন! চায় বেড়াতে । 
কিন্ত আমি বলি--সকলে চায় ন! । অনেকে 11০00 5i৫৮-_দুচার দিনের জঙ্ট 
বাইরে বেড়াতে গেলেও তাদের মাথায় বাজ পড়ে; কেউব! রাস্ডায় একটু কষ্ট 
হবে--তীড় হবে, হতে! বা যাত্রীদের সঙ্গে ২১ হাত লড়ে যেতে হবে-_এসব 
«ভবে বেড়াবার কথ! মনে স্থান দেয় না। অনেকে হয়তে! টক] পয়সার দোহাই 
দেঘ। কিন্ত আমি বলি ধারা বেড়াতে আনন্দ পাণ্স তাদের কাছে এ অজুহাত 
তৃচ্ছ। কারণ আমার প্রথম জীবনে যখন বেলে কার করি তখন 
দেখেছি--রেলের পাশ পাওয়া! সত্বেও অনেক লোকই বছরের পর বছর 
কোথায়ও বের হম ন{। তাই বলি বেড়ানোট। একট! 1,013, একটা নেশা 
এ নেশার আমেজ যে পেয়েছে_-সে হত অস্থবিধাই থাক ন! কেন বেড়াবেই ৷ 
সমাপনি তো জানেন আমি সাধারণতঃ চা সিগারেট পান কোন রকম নেশারই 
বশবর্তী নই; কিন্ত খেলেই ষে জ্রাত যাবে সে দলেও নই, যদি কেউ কখনও 
দেয় তাতেও আপত্তি নেই_কোনটার অন্কই আমার কষ্ট হয় না। কিন্ত 
একটা নেশা সত্যি মনকে পীড়ন করে সেট! হলো “দেশ বিদেশে ঘুঝে বেড়াবার 
সথ”। কিন্ত বাস্তব জীবনে কল্পনার স্থান কতটুকু? তাই বিভিন্ন সমপ্ডা যখন 
সামনে এসে বাধা হয়ে দীড়ায় তখন মনটা খুবই নবম হয়ে পড়ে । আপনাকে 
তে! বলেছি আমার আকাজ্ঞ। অনেক বড়, শুধু দেশ দেখেই আমি তৃপ্ত নই 
বিদেশ দেখার স৭৪ আমার আছে। এ সাধ আমার শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে_ 
তবে সেট পূর্ণ হবে কিনা সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ নই । সেট! আরেকজনের 
হাতে ছেড়ে দিতে হবে । হুগতে! দৈনন্দিন কাজের মাঝে “আমি”টাই বড় হয়ে 
উঠে, কিন্ত “আমি” €ষ “তিনি”, সেটা অস্ততঃ সর্বক্ষণ নাছোক কিছুক্ষণের জন্য 


উজ্দ্রলতারত [ ১২শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা 


হলেও উশলন্ধি হয় । তাই তবিষ্যৎ-এর কথা তার হাতে সপে দিয়ে বর্ভমালেই 


ফিরে আল! যাক! 
কিছুদিন হলো] বাইরে ঘাবো বলে মনে একটা আকাজাণ ভেগে উঠেছিল, 


তাই কেবলই মনট) আকুপাকু করেছে__কবে যাবো কখন যাবে! । ঘাবে! 
বলা তো সহজ কিন্ত যাবার পারিপাশ্বিক ক্ষেত্রগুলো তৈরী করা তো খুব সহজ 


নছ-_-আমান অহুপস্থিতিতে বাড়ীথবের ব্যবস্থা করা, ছুটির ব্যবস্থা ; সব চাইতে 


বড় সমন্তা_-অর্থের প্রথ্োজন-। তবে ইচ্ছা ও একাগ্রতা থাকলে সব সমশ্াই 


ধীরে ধীরে সমাধান হয়ে ধার । যাই তহোক্‌ আমার বেল৷ঘরও: প্রতিবন্ধক গুলো 
আন্ডে আস্তে সরে যেতে আরস্ভ করলে! । ঠিক করলাম ২৪শে জানুয়ারী থেকে 
ছুটি নেবে। একমাস । সমস্ত দাক্ষিণাত) ভ্রমণ করবো। কি সে উৎকঠা_ 
কি সে তাবী ভ্রমণের আনন্দের কল্পনার জাল বোনা--এ আমি ভাষায় প্রকাশ 
করতে পারি লা। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে__আম্াদের বাড়ীতে দুর্গোত্সব 
হতো--একমাস আগে মৃংশিল্পীরা আসতো ঠাকুরের (প্রাথমিক পর্ধ্যাঘ্ন ) বেন 
বানতে (খর দিয়ে প্রতিমার মৃত্তির ছক তৈরী )$ তারপর হতো এক মেটে; 
তারপর ছু মেটে অর্থাৎ, মাটী দিয়ে হাত পা মুখ প্রভৃতি তৈরী কর!--তারপর 
তিন মেটে অর্থাৎ রং করা ব! শেষ পর্যায় । দুর্গোৎসব বলতে যেন লেই 
প্রথম দিনের ঠাকুরের বেনা তৈরী থেকে শেষ দিন অর্থাৎ বিসর্জনের পাল! 
পর্য্যন্ত সমস্ত প্যায়গুলো! একত্রিত হয়ে একটা অথণ্ড সত্তা! প্রথম থেকে 
শেষ দিনের কোন আনন্দটাই বাদ দেওয়া যাস নাঁ-ঠিক তেমনি যেদিন ঠিক 
করলাম বেড়াতে যাবো সেই থেকে যে মনের মধ্যে আশা নিরাশার হম 
সেটাকেও আমি আমার ভ্রমণ কাহিনী থেকে বাদ দিতে চাই না । প্রথমেই 
ভাবলাম সমন্ড দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করতে প্রায় ৫*** মাইল লাগবে । একসঙ্গে 
জুড়ে দিলে কলকাতা থেকে লণ্ডন__তাই খোজ করলাম একজন সাথীর । 
আমার অফিসেরই একজন সহকর্মীকে যোগাড় করলাম-__তবে সহযাত্রী 
হিসাবে লে খুব নির্ভরযোগ্য নয্ন; তার কারণ সে কোথাও বড় একটা বের 
হয় নি, তাছাড়া 55£৮০95__সমন্ত সমরই সে আরাম খোজে, ব1 রাস্তার 
কষ্টের কথা তাবে? স্থতর্াং আনন্দট! তার কাছে গৌণ ॥ যাইহোক সে বিশ্বস্ত 
এবং আমার উপর একান্ত নির্ভরশীল । এটাই আমার বড় সাত্বনা। চটির 
দরখাস্ত করেছিল।ম ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকেই হৃতরাং ছুটি মঞ্জুরও হলে 
যথাসময়ে । ক্যালকাটা পাবলিক রিপেসান্দ অফিসে খোজ নিয়ে জানলাম 


ফান্কন, ১৮৮* ] যা দেখেছি 


যে ইডেন গার্ডেনে Supdt. of Commercial Coaching-এর 
অফিস আছে, ওখানে বেড়াবার সমস্ত খবরাখবর পাওয়া বাবে । একদিন 
সময় করে ওখ।নে দেখা করলাম এবং আমি আনার সম্ভ।ব্য দ্রষ্টব্য জায়গাগুলোর 
নাম দিয়ে এক দরখাস্ত করলান। প্রান্ত দশ দিনের মাথায় তার? আমার প্রস্তাবে 
রাজী হয়ে তাড়া সম্বন্ধে জানিয়ে দিল। আমার পথ হলে! হাওড়া 
থেকে ওঘ্রালটেয়।র, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, ভেলুপুরম্, তাঝঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, 
সনমাদুরাই, রামেশ্বর, দক্গযকরী, মাদুর, ত্রিবেন্দাম্‌, কন্তাকুমারিকাঁ, কোমঘ্েম্বাটর, 
উৎকামণ্ড, ব্যাঙ্গ(লোর, মহীশূর, হারদরাবাদ, সোলাপুর, পুণা, বোশ্বে, অজস্তা 
ইলোরা, ন।গপুর, জব্বলপুর, এলাহাবাদ, কাশী, গঘা, হাওড়া । এতে ৫৭০০ 
মাইল হচ্ছে। কনসেসান টুরিষ্ট থার্ড ক্লাশ তাড়া ১০৭৯ মত। অবশ্ডি 
রাপ্ডায় অনেক ক্ষেত্রে আমার পরিচিত লোক আছে তা সত্বেও আমি 
ধরে নিলাম আম্তমানিক ৩-*২ টাকার থেকে ৩৫০২ পর্য্যন্ত জন প্রতি খরচ 
পড়বে । দুজনে টাকার ভোগাড় করে ফেল্পাম__কিন্ত রান্ডায় বেড়াতে গেলে 
টুকটাক অনেক ছিনিধ পত্রব প্রয়োজন হয় তাতেও আমাদের ছুজনের জন প্রতি 
আরও ৭*২।১৫২ টাক! পড়ে গেলো) এবারে দিন গুনছি কবে সেই ২৪ 
তারিখ আসবে । ২২২৩ তারিখে জিনিষ কেনাকাটা__টিকিট কেন|__সীট 
রিজার্ভ করা__-অফ্িল-এর সমস্ত বকেছ। কাজ শেষ করা ইত্যাদিতে কেটে 
গেলো। ২৪শে লকাল সকাল অফিসে এলাম-_গাড়ী ১-৫৫ মিং-এ মাদ্রাব্স মেইল 
কিন্ত ছুটির পর শনিবারের অফিস-__-ওয়ানক তীড় যেন কাজের শেষ নেই। 
১২টায় ব্যাক্ষ-এর সর্বসাধারণের সঙ্গে কাজ বন্ধ হয়। কিন্তু ১২॥০ পর্ধ্যস্ত সমঘ্য 
লোকদের বিদায় দিয়ে বেল! একটা নাগ!ৎ চাবিটী হস্তান্তর করে নীচে এসে 
দাড়ালাম । প্রমোজনের সময় ঘেন কোন কিছুই সামনে পাওয়া ষাম্ম লা 
কলকাতা সহরে ট্যান্টীরও থেন অভাব-_এদিক ওদিক ছুটাছুটী করে শেষ 
পধান্ত সাকুলার রোড-এর স্ট)াও থেকে একখান? ট্যান্দী নিয়ে এলাম। 
অফিস বন্ধুর! অনেকেই নীচে এসে আমাদের বিদান্থ দিয়ে গেলেন-_এক বন্ধু 
মিঃ সেন হাওড়া পধ্যস্ত এলেন__আমরা গাড়ীতে চেপে বসলাম ॥ যথাসময়ে 
গার্ড সাহেবের বাশী বেজে উঠলো, আমর! কলকাতাকে বিদায় দিসে 
আজানার পথে পা বাড়ালাম । এর আগে একবার আমি ১* দিনে প্রাক 
৩ হাঞ্জার মাইল হারিকেন টুর করে বেখ্বে, দিজী, আগ্রা, কাশী, কলকাতা 
করেছি, কিন্তু দাক্ষণের পথে পুত্রীই আমার শেষ গন্তব্যস্থল । অবন্ছি 
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১৫ বছর পূর্বের সামান্বিক বা পারিপান্থিক বা মানসিক কোন অবস্থাই 
'্মাজকের মত ছিল না_কিন্কু অতীতে বিয়ের ২ দিন পরই ১৫ দিনের আহ 
নব বধূকে নিয়ে পুরীতে যে বেড়াতে গিথেছিলাম-_মারা জীবনের স্মাতি- 
ভাণ্ডারে তা অক্ষয় হয়ে আছে । 

আমাদের প্রথম ভ্রমণের জায়গা হলো ওয়ালটেয়ার : কলকাতা থেকে 
&৪৬ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রের উপব-_একদিকে পাহাভ,লীচে সমুদ্র, পাশে ভিজাগা- 
পট্রম্‌ বন্দর__খুবই মনে।রম-জাম্গ।। ট্রেন চুটলো হুছু করে। গাড়িতে আমাদের 
কোন্রকন কষ্ট হঘনি। আমি একটা পুরো উচু বাক্ষ-এ বিছান! ছড়িয়ে 
নিলাম, সঙ্গী নীচে একটা বেঞ্চির অর্দ্েকটান্থ বিছান! করে নিল। রাত নটায় 
ভদ্রকে ( উড়িশ্যা ) এসে রাত্রের খাবার খেয়ে নিলাম--রেল-এর পেটেণ্ট 
খাওয়া--ডাল তাত মাংস ১৮*-__সন্তাঘ্ম এর চেয়ে আর কি ভালে! পাওয়া 
হতে পারে? আমার গাড়ীতে সঙ্গী পেলাম-__দুঞ্জন মেঘে ডাক্তার। বর্ষীঘসী-- 
মনে হলো ৪১৪২ হবে। অবশ্টি মেয়েদের বয়স নাকি অঙ্গমান করতে 
নেই। ওরা দুঙ্নেই আর ক্ষি কর মেডিকেল কলেজ থেকে condensed 
কোর্সে সা. B. B. S. পাশ করেন। ওদের আরও ছুটী সাথী ছিপ, ওরাও 
এবারে MM. B. B. S. পরীক্ষা দিয়েছেন । এছাড়া ক!চড়াপাড়া রেলওয়ে 
ওয়ার্কলপের 461 ১Yৎ৭চ-এর একটী শিক্ষানবীশ--দু একটী চাকুরে_ 
সকলে মিলে ১০১২ জনে বেশ একটা 0976/র মত হয়ে গেপে!__ 
রাস্তায় বেড়োলে বিশেষ করে, দূর পালার ত্রগণে অল্লী সময়ের মধ্যেই 
সকলেই বেশ আত্মীঘ্ হয়ে উঠে। মেরেডাক্তার ছুদ্রনের সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা ক্রমশই গভীক্ হয়ে উঠতে লগলো। প্রথমেই বাঙ্গালী ও 
বাংল! দেশ সঙ্গদ্ধে তাদের ধারণা, তারপর নিরামিশ ও আমিশ পাদ] নিয়ে 
খুব তর্ক বিতর্ক হলো । ওরা সকলেই মহীশূত্র-এর ব্রাহ্মণ । ওরা খুবই 
গোৌড়!--জাতীঘতা সম্বন্ধে ওদের খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গি নয়। ওর! এর মধ্যেই 
উত্তর এবং দক্ষিণ-এর কথ! ভাবছে আর দক্ষিণ-এর সব কিছুই ভালো 
এ ভাবট! ঘেন ওদের মধ্যে রয়েছে__-এর খানিকটা আভাস ওদের কথাবার্তায় 
ফুটে উঠছিল। জাতি-ভেদ উঠে যাওয়াতে ঘে ওরা খুব খুসী তা নয়। 
এর পর কুথাস্তরে বাজনীতি, পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা, সামাজিক অবস্থা, 
শিক্ষানীতি, সিনেমা অন্তান্ত সব বিষয় একের পর এক করে চললো । 
গাড়ীতে ৩ জন বাদে সবই দক্ষিণ দেশীদ্ব। তবে আলোচনা চললো বেশ ভদ্র 
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ও রুচি-সঙ্গত তাবে। পাশের বেলের কণ্দচারী বন্ধুটী মাঝে তাসের খেলা 
‘দেখিয়ে আমাদের আলোচনার মোড় খুড়িয়ে দিল । তারপর চললে! তাস 
খেল! । ১০ টাদ রাত্রির বাওয়ার পর সকলেই ঘুমিয়ে পড়লো । সকালে 
ঘুম থেকে উঠতে আরস্ড করলে! একে একে-_পারপানায় ভিড়, লাইন 
লাগানো হলে।। সকালের চ! হলো-__তবে যতই দশ্ষিণ-এ যাচ্ছি চায়ের 
পরিবর্তে স্টেশনে স্টেশনে কফির হাক্‌ ড।কৃই বেলী । আমাদের দক্ষিণী 
বন্ধুরা ইড্‌লী সগ্গরা প্রভূতি দক্ষেণী খাবার দিয়ে প্রাতঃক্কৃত সেরে নিল__ 
আমর! ওতে অভ্যস্ত নই তাই চা কেকু গুটী মাখন দিছে আমরা সকালে 
জলযোগ করলাম-। আস্তে আত্তে হেল। বাড়তে লাগলো) লাউপাদা 
পালাশ।_ ভিজ্জিয়ানাগ্রাম ছেড়ে ওয়ালটেয়ার এর দিকে এগিয়ে চল্লাম__শেষ 
পর্য্যন্ত ১১টাস ওঘালটেগার স্টেশনে এসে পৌছালাম । গাড়ীর বন্ধু ও বান্ধবীদের 
জন্য মনটা একটু খানাপ-_-২* ঘণ্ট(র সাহচর্ধ্য__ছেড়ে যাচ্ছি । সকলের কাছ 
‘থেকে বিদায় লিয়ে__ওগালটেম্ার স্টেশনে নেবে পড়লুম। 

অচেনা জায়গা, বিদেশী লোক-__তা একটু ভাবনা হলো বৈকি? 
কলকাতায় থাকতে ব।গবাজারের বিবেকানন্দ মিশনের স্বামী স্বরূপানন্দের 
সঙ্গে অফিসে আলাপ হয়েছিল ক্রমে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতাও হুলে!-_ হঠাত 
একদিন কথা কথাদ্ব বল্লাম যে দেখুন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যাবে|। তিনি 
তঙক্ষুনি বললেন ওয়ালটেয্নার-এ তার এক গুণগ্রাহী বন্ধু আছেন, তিনি ওথানে 
বহুদিন আছেন। খুবই সঙ্গতিপন্ন লোক--তাছাড়! নিজের বাড়ী ঘর আছে। 
যদি যান তো বলবেন, আমি ব্যবস্থা করে দেবে|। এবারে ষ্পন লত্যিই 
যাওয়া! ঠিক হলো--তখন স্বামিত্বীকে গিছে বললুম ঘে আমরা বেড়াতে 
বেড়োজ্ছি-_তিনি আমাদের একখান! চিঠি দিয়ে দিলেন-_এবং ওযা লটেঘার-এ 
একখানা চিঠি দিলেন। আমরা স্থির নিশ্চদ্ধ ঘে. €সালটের়[র-এ 
কোন রকম একটা ১আশ্রদ তো! পাচ্ছি। কিন্ত ষ্টেশনে নামতেই এক 
স্থদর্শন তদ্রলোক এসে জিজ্েস করলেন_আপনারা কি স্বামী স্বকপানন্দের 
কাছ থেকে আসছেন? হাতে শ্বর্গ পেলাম--কি তাবে ঘাবে।--কতদূর 
ইতাংদি সমস্ত প্রশ্থই একটু আগে মনের কোণে উকি দরিচ্ছিল_-সব সমস্ত।ই 
সমাধান হয়ে গেলো। ভদ্রলোক বললেন আমার গাড়ী বাইরে অপেক্ষা করছে 
ভলুন। কুলীর মাথান্ব মাল চাপিয়ে--ষ্টেশনের বাইরে এসে দাড়ালাম__ 
কুলীকে বিদায় দিয়ে গাড়ীতে চেপে বঝলাম-_উছু নীচু পথ বেয়ে কিছুক্ষণের 
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মধ্যেই এসে আমরা হাজির হলাম মিঃ ব্যানাজ্জর বাড়ীর দোরে। বাড়ীটা 
ওযালটেঘার-এর একটী পাহাড়ের মাথায়। তার বাড়ী থেকে সহরের অনেক 
অংশই বেশ দেখা যায়। বাড়ীটার নাম দিয়েছেন ওয় স্ত্রীর নামে “মাঘ” । 
রাস্তার নাম হলে! ট্রযাত্ডেলাস” বাংলো রোড । বেল! তখন ১১টা-__ 
» গৃহকত্রী এসে আমাদের স্বাগত করে গেলেন। নিঃ ব্যানাচ্জী প্রায় ২৫ বছর 
পুর্বে ওয়ালটেয়ার-এ আসেন এবং মালপত্র সরবরাহ ও আরও নানারকম 
কা-কারবারে তিনি প্রচুর অর্থ উপাঞ্জন করে ওগালটেঘ়ারেই স্থায়ী ভাবে 
বাস করতে আরম্ভ করেছেন। বাড়ীটি আড়াই বিথের উপর, পাহাড় কেটে 
কেটে ২৩ ওরে বাড়ীটী তৈরী হয়েছে-_গৃহকক্ী একজন উচ্চ শিক্ষিত! 
এবং শিল্পী । তার হাতের আঁক! ছবি দেগ্রালে দেয়ালে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার 
কুতিত্বের । বাড়ীর মডেলটী মিঃ ব্যানাজখুর নিজের ইন্জিনিয়ারিং মন্ডিষের | 
সাজানোর তার নিয়েছেন তার শ্রী। তিনি তার শিল্পী মন দিযে, রুচি 
দিয়ে সাজিয়েছেন--বাইরের বাগানের স্তরে সুরে কত রকম পাতা বাহারের 
ও ফুলের গাছের যে সংগ্রহ, ত! আমার মত বেরসিক লোক কি তাবান্গ 
প্রকাশ করবে? ওদের লাইব্রেরী হল ঘরে আমাদের থাকতে দিলেন । 
ঘরের মধ্যে প্রতি দেঘালে দেয়ালে লতানে! গাছের টব । সোফা, বই-এর 
আসবাব পত্তর সবই একট! স্্-ও আধুনিক রুচির সাক্ষ্য দিচ্ছে। পাশেই 
লাগানো গরম জল ঠ1৩1 জলের ঝর্ণা সহ আধুনিক সমস্ত ব্যবন্থাসহ 
বাথরুম । স্তরাং আমর! একেবারে শ্বর্গরাজেয এসে পড়লুম__বেড়াতে 
বেড়িয়ে এতটা আরামের অন্ত আমরা তৈরী ছিলাম না। তার উপর 
ভদ্রলোক ও গৃহিণীর অমাগিক ও বিনত্র বচনে প্রথম একটু অশস্তি বোধ 
করতে লাগলাম । চট করে সন করে চা-কেক্‌ দিয়ে বেশ গল! ভিজিয়ে 
নিলাম । মিঃ ব্যানাজী বললেন চলুন_-একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি-_-১ট।য় 
লাঞ্চ হবে। তার সঙ্গে বেড়িয়ে পড়লুন গাড়ীতে । প্রথমেই ওয়ালটেয়ার 
পাহাড়ের মাথায় কালেক্টার-এর বাংলো ছেড়ে ডান হাতে সমুদ্রের 
বেলাভূমিতে ক্যালটেব্্-এব সর্বাধুনিক আফসারদের বাংলোগুলোর পাশ 
দিয়ে চল্লাম_এখানে আমেরিকান অয়েল রিফাইনারী প্রায় ৬: জন অফিসার 
থাকেন__সমুদ্রেম উপর এ সব ব/ংলোগুলো দেখবার মত। এগিয়ে চল্লাম 
_ সামনে বায়ে আরস্ভ হলে! অদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বাংলো-_ 
এগিয়ে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট দিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকলাম গাড়ী নিয়ে। 
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অতকেত্তর বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ, গ্রন্থাগার, ইঞ্জিনিয়ারিং হস্টেল প্রভৃতি 
বিভিজ্র বিভাগণ্ডলে! দেখে বেড়িছে এলে লোজ। সমুদ্রের বেলাভুনি ধরে 
গাড়ী এগিয়ে চললো-__-এখানেন সমুদ্রও পুরীর মত সংগ্রামীংল__নিজ্ঞর্ঠুব নয ॥ 
মহা বিক্ৰমে ঢেউ-এয় পর ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ছে পারের দিকে-_সমুভ্রের 
সেই গুরুগস্তরীর গর্জন মানুষের মনে এনে দেয় এক অপূর্ব আনন্দ, তাক 
সেই সীমাহীন দিগন্তের পানে তাকিয়ে মনের গণ্ডী বিস্তৃত হতে চায়, এক 
আবেশে মন ভরপুর হয়ে ওঠে! রাস্তার ধারে সমুদ্রের উপর কিছু কিছু 
হোটেল, বাড়ী, কিছু পর্ণ কুটীর চোখে পড়লো । রাস্তা খুবই নিৰ্জ্জন তবে 
খুব সুন্দর পিচের রাস্তা । প্রায় ৫ মাইল লম্বা সমুদ্রের বেলাভুমিতে দাড়িয়ে 
একদিকে বঙ্গোপপাগর, আর এক দিকে পাহাড়ের গায়ে গায়ে বিতিঘ, 
বাড়ী বিশেষ করে মেডিকেল কলেজ ও হালপাতাল, নাসদিগের কোয়াটার, 
মেডিকেল হস্টেপ, গতরনরের বাংলো খুবই মনোরম । ওয়ালটেমান। এবং 
ভিজিগাপটম বন্দর একই সহর-_বীয়ে পাহাড়ের মাথায়__সইরটাই ওঘালটেমার 
_ডাইনে পাহাড়ের ঢালে দিকে ষ্টেশন থেকে বন্দর পর্য্যন্ত স্থানগুলো 
ভিজিগাপট্টম বন্দর_-এ ছুটে! একই মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত) বন্দরটী 
বর্তমানে খুবই ব্যত্ড-তিজাই ও রাউরকেল! লোহার কারখানার মাল পত্তর 
এখান হতেই খালাস হচ্ছে, তাছাড়। সমুদ্রের বেলাভূমি যেখানে শেষ 
হলো-_তার পরেই সমুদ্রপার থেকে ৩** হাত চওড়া একটা খালের মত 
ভিতরে প্রান ৪৫ মাইল পর্যন্ত ঢুকে গেছে_তেত্ে গিয়ে একটা লেক 
এর মত ল্ুষ্টি করেছে । ওখানে লমুস্রগামী জাহাজগুলো গিয়ে আশ্রয় 
পাথ। এই ক্যানেলের মুখে ছু-পাশেই পাহাড় দিয়ে ঘের! তাই বন্দরটা 
স্বাতাবিকতাবেই 'রক্ষিত। এই খালের উপরেই Hiudustan ship 
buildiug Yard তৈরী হথেছে_-তারতের একমাত্র জাহাল তৈরীর 
ক।রখানা । এখানে দশ হাজার টনের জাহাজ তৈরী হচ্ছে। 

এই জাহাজের ইয়ার্ড বাড়াবার প্রশ্ন চলেছে । ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার এলে 
নক্সা করা হয়েছে। শীগুই বাড়ীবার কাছ আরম্ভ হবে। এদিকে ৪ মাইল 
দুরে কালটেন্স'এর রিফাইনারী কারখানা বসেছে। খালটীকে বাড়িয়ে 
রিফাইনারী ছাড়িয়ে পাহাড়ের গা পধ্যন্ত অনা হলে__লাহাজওলো সোজ।- 
সুজি রিফাইলারীতে গিয়ে তেল ভতি করতে পারবে । বন্দরের ভিতক্ষে 
অনেক জলা জমি ছিল । সেগুলো শুকিয়ে হাজার হাজার একর জমি পুনরুদ্ধার 


উচ্ছল ভারত [১২শ বর্ষ, ২৭ সংখ্য! 


করা হয়েছে, ওখানে বন্দর বাড়ান হচ্ছে । কাজ ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে, 
এদিকে ভিল্লাই ও বাউরকেল্লার উৎপাদন আরস্ত হলে মাল পত্তর রপ্তানি 
করার জন্য বন্দরের স্বঘোগ হৃবিধাও বাড়াতে হবে। তাই যেখানে 
৫ খান! বড় ক্রেনে মাল খালাস করছে সেটা তিগুণ বা ত্রিহ্ণ করার 
প্রচেষ্টা চলছে; অথাৎ এক কথায় একট! রাজস্থয় যজ্ঞ চলছে। এদিকে সহরও 
ক্রমশই বিস্তৃত হছে চলেছে। কো-অপাতেটিভ বাড়ী তৈরী স্কিমে শত শত 
বাড়ী তরী হুচ্ছে। জল আদছে ১৮ মাইল দূর থেকে-_পাহাড়ে বাধ। জল 
থেকে__ইলেকটি,সিটি তাইড্রে'ইলেকটি.ক প্রল্েকসন থেকে । বর্তমানে 
সহুরের লে|কসংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ । সহরের পরিধি প্রান ৬।৭ মাইল । “৮টা! 
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ রয়েছে। অন্ধ, প্রদেশের এট! গ্রীষ্মকালীন রাজধানী । 
এপালকার লোকদের ভাষা তেলেণ্ড, অন্ধ বাসীর৷ খুবই গরীব। তবে লেখা- 
পড়ান একটা! প্রেরণা এলে গেছে-স্কুল কলেজে ছাত্রের অভাব নেই। 
ব্যবস। সাধারণতঃ চেটিপ্রাদের হাতে । মারোয়ারীর স্থান এখানে নেই__ 
বাবসা পত্তর খুব বেশী নেই কারণ কোন শিল্প এখানে নেই তবে অয়েল 
শ্িফাইনারী, জাহাজের কারখানা ও বন্দরের জগ ঠিকাদারী কাজ বেশ চলেছে। 
সহরে ৫।৬ট! লাজ্ঞার আছে। ৮।১*টা সিনেমা । কিছু সংখ্যক আমেরিকান 
আছে। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে পাটেক্ট শিল দুটো আছে তাই কিছু 
হরেজও আছে) বাঙ্গালী ৫৬ জন ঠিকাদার জাহাজে সরবরাহ করেন, 
তাছাড়া চাকুরীনীবী ৪।৫ শত আছেন। আমর! যার আতিথ্য নিয়েছি তিনি 
শিক্ষিত এবং বেশ বড় ঠিকাদার! এখানকার অভিজাত মহলে তিনি 
বিশেষ পরিচিত । শিক্ষণ দীক্ষার দিক থেকে তিনি আধুনিক । তবে বাংলার 
বাইয়ে এপনও অভিচ্গাত ক্রাবগুলো খাঁনিকট1 ইংরেজি আভিজাত্য বহন 
করে চলেছে । তাছাড়া এখানে ফ্র্যাগসীপ মাইশোর রয়েছে, একটা নাবিকদের 
শিক্ষাকেন্ত্র আছে । তাই পার্টিগুলো সেই ইংরেজী ধরণেরই হয়ে থাকে । গত 
বরাতে ২৬শে জাহুগারীতে মি: ব্যানাদীদের ক্লাবে পার্টি হলো নাচের সঙ্গে 
আরও আরও অন্তষ্ঠান ছিল-_- আমেরিকান ও অন্তান্ত বিদেশীরা ও এ অগষ্ঠানে 
€ঘোগ দিয়েছিল। কিন্তু পোবাক পরিচ্ছদ দেখে যনে হলো-_এখনো ইংরেজদের 
আন্িআাত্যের প্রতি আমর! বহন করে চলেছি । তবে এ সকল অনুষ্ঠানগুলে 
খীরে ধীরে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠুক এই কামনাই 
করবো। 


ফাস্কন, ১৮৮০ এ ঘ! দেপেভি ৮১ 


আনি হয়তো খেই হারিয়ে ফেল্লুম_হ্যাঁ-শিঃ ব্যানাজী মোটামুটী সহরট। 
বন্দরটা ঘুরিয়ে ১টায় বাসায় পৌছেভিলেন । খাও দাওয়ার পর একটু 
বিশ্রাম নিয়ে ৪টায় ফের তিনি গাড়ীতে নিয়ে লেরুলেন__এবার .ক্যালটেব্স-এর 
রিফাইনারী ও জাহাজ কারখানা দেপে--( অবস্থি ছুটার দিন বলে ভিতরে যেতে 
পারলাম ন! )-_বাইরে থেকে দেখে--আবার সমুদ্র সৈকতে ফিরে এলাম। 
সন্ধা! গাড়ীতে সমুদ্রের বেলাভুমির উপর « মাইল বেরিঘে ফিরে এলাম চা 
খাওয়ার সময় বাসায়-_চা খেয়ে খবরের ফাগজ বই ইত্যাদি পড়লাম_-রাত 
ম্টায় পেয়ে নিলাম । কারণ লিঃ ব্যানার্জি সম্ত্রীক রাতে পার্টিতে গেলেন ৷ ওদিন 
তাদের মেয়ে নাচবেন। ওদের একটী মাত্র মেয়ে কনতেণ্টে রেখে পড়িয়েছেন ॥ 
শিক্ষা দীক্ষা ইউরোপীয়ানদের মতই, বর্তমানে দর্শনে এম, এ পড়ছেন, নাচ 
গানে, পারদশ্িণী। বেশ শান্তিপূর্ণ সংপ।র-__পদ্সসার অভাব নেই, শিক্ষা 
রয়েছে--রুচি রয়েছে । সতি)ই ওর বাড়ীতে এসে বেশ আনন্দ পেলাম । এট।1ও 
জীবনের একরকম ছন্দ। তবে এট! সর্বগ্জন-স্বীকৃত কিল! সেট! বিতর্কের বিষ 
_তবে সবটাই নির্ভর করে আধিক সামর্থ্যের উপর । সকালে ঘুম থেকে 
উঠে চ! খেয়ে স্থানের ঘরের ঢুকলাম । মিসেস ব্যানাজ্াঁর মা বয়স্ক, তিনি 
হঠ।২ পড়ে গিছ়ে প্রাস্টার বেদে শয্যাগত । সকালে তার সঙ্গে খানিকটা, 
আলাপ পরিচন্ন কর! গেল--১*টাঘ খাবার তাগিদ এলে!--আমর! পুনরাঘ্র 
বেশ ভুরিভোজন করে আম! কাপড় পরে তৈরী হয়ে নিলাম। মিঃ 
ব্যানাজী আমাদের স্টেশনে পৌছে দেবার জন্য গাড়ী বার করলেন__ 
২৪ ঘণ্টার স্থিতি বহন করে গৃহিণীর কাছে বিদাছ নিয়ে এসে মোটরে উঠলাম-__ 
মিঃ ব্যানাজ্ী স্টেশনে এসে আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেলেন । মিঃ বাানাজীর 
কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে মাদ্রাঙ্গ মেলে উঠলাম । আসবার সম্ম্ কেবল 
মাত্র গরম আসা কাপড়ই এনেছিল।ম। কিন্তু এখানে শীতের কোন বালাই 
নেই-__কাল বাতে আমরা সমস্ত রাত পাখা খুলে শুছেছি_-গাছে চাদরের'ও 
প্রঘোজ্ন হয়নি । এখন আমরা মান্রাজের পথে-__গাড়ীতে বসে লিখছি-_ 
গাড়ী চলছে। 


ক্রমশই 


ঝিকিমিকি 


1 শ্ৰীশান্তশ্নীল দাশ ॥ 


€ঘেন দিতে পারি ধরণীর বুকে, 
কিছু গান, কিছু আলে; 
যাবার সময় বলে ঘেতে পারি-__ 
এ ধর! বেসেছি তালে! । 
. = 
যা দেখিতে পায় তারই পরে রবি 
ঢেলে দেগ তার আলে; 
মাহযের প্রেম আয়ো দূরে যায়, 
অ-দেখারে বাসে ভালো। 
= 
জীবন বীণাটি আপন খেয়ালে বাজে, 
কথনে! ব! স্বরে কখনো বেহুরে__ 
অভিযোগ করি না যে। 
কী হবে হিলাব করে? 
জমা-খরচের জবাব! খাতাটা 
থাকন! শুন্ত পড়ে। 
. 
দিকে দিকে জালে আলো, ঘূচাও অন্ধকার, 
সকলেরে বাস ভালো, প্রিয় হও সবাকায়। 


bd 





ব্রঙ্গাসুত্রম্‌ 
1 শ্ৰীমৎ পুরুঢষোত্তমানন্দ অবধ্ুভ ॥ 
(২৪) 


প্রাণসাদনার অধিভৃতরূপ প্রদর্শন করিতেছেন £ 
সর্াল্ালুমভ্ডিন্ভ প্রাপাত্যতক্স তদ্দর্শলনান্ || ৩1৪1২৮৪ 


শ্রতিতে দর্শন হেতু স্বীকার করিতে হচ্ছ ঘে, প্রাণের অত্যয় হেতু সর্ব্বাশ্রের 
ব্সন্মতি শ্রুতিতে রহিয়াছে। প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হইলে, প্রাণ রক্ষার 
উপযোগী অথ যে কোন উপান্থে আহরণ করিবার অন্থমতি করুণামন্ী শ্রুতি 
মুক্তকণ্ঠে প্রদান করিতেছেন__শ্রুতিতে ইহার স্পষ্ট দর্শন মিলিতেছে। প্রাণ 
অবধুত, তাহার জন্ত যাহ! কিছু অন্প আহরণ কর! যাউক তাহ! কিছুতেই পাপ- 
বিন্ধা হয় লা। 'ন তশ্ত কিঞ্চিং অলপ্রয়ন্ডি'_-ছ। ৫।২7১। ‘ন বা অন্তান জং 
জন্কং ভবতি নানপ্রং প্রতিগৃহীতম্‌ য এবমেতদনস্তানদ্রং বেদ'_-বু ৬১১৪ । 
প্রাণ-অগ্নি সর্ববতুক ; প্রাণের মপ্যে সব হজম হইছ] যায়। প্রাণকে যে কোন 
রকমে ব।চাইতেই হুইবে । মনোবুদ্ধির ক্ষেত্রে পুরুধোত্রম-বিজ্ঞান দৃষ্টিতে 
প্রাণের প্রম্থোন্ধন যতটুকু, ততটুকু শুদ্চ ও পবিত্র । বুষ্ছির স্তরে সর্ব্বান্ের গ্রহণ 
কার্যত: অলভব। ছাদ্দোগ্য উপনিষদে চাক্রাদ্ন। উহত্ডির দুততিক্ষের সময় 
প্রাণ রক্ষার আন্ত হস্ডীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ দৃষ্ট হয । ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন 
__মটভীহতেষু কুরুষু ইত্যাদি ১।॥১-/১ ৷ বর্তমান অশ্রহীন ঘূগে প্রাণাত্যয় হইতে 
রক্ষার জন্ত এই জ্রুতিহ সদাক্‌ অথচ নিপুণ সর্তক আলোচনা অবশ্য কর্তবা। 
ভ্ৰক্ষ্যাভক্ষোর মাপকাঠি ক্ষেন্মের সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া ধায়; ‘স্বে ম্বে অধিকারে 
যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীত্তিতঃ'-_ইহা তগবান্‌ শ্রীক্চ অভি বিশদভাবে ভাগবতে 
উদ্ধবকে বুঝাইদা দিগ্জাছেল। ক্ষেত্র-উপখোগী সাধন পন্থা জানেন বলিঘাই 
তিনি ক্ষেত্ৰজ্ঞ । ভর ও অন্তাছের, তক্ষ্যাতক্ষোর কোন already-made 
staUdard স্থাপন করা সমাছের mechanical life বা মরণেরই পরিচর্প 
মাত্র । পাস্তাতাভ নিশ্চদ্বই তামস অশ্র অথচ কাঙ্গালের পক্ষে, ককের পক্ষে, 
খাহাদেল ছুইবেলা গরম তাত খাইবার সামর্থ্য ব] সুযোগ থাকে লা, তাহাদের 


উজ্দ্রলতারত [ >২শ বর্ধ, ২য় সংখ্যা" 


পক্ষে উহ! নিশ্চই সাত্বিক । আবেষ্টনের স্পর্শে তামলিকও স।ত্বিক হয়, 
সাত্বিকও তামস হয়। আদর্শ ও আবেষ্টনের সামপ্রশ্যাই আ'দর্শ-পদ বাচ্য। 
পুরুষোত্তঘ ক্ষেত্রের ‘পাকালো প্রসাদ’ এই ততই প্রকাশ করিয়াছেন । 
শুদ্ধাশুত্ধী বিদীঘতে সমালেছপি বন্তযু। 
দ্রব্যস্ত (বচিকিৎসার্থং শুপদে[যৌ শুভাশুতৌ ॥ 
দৰ্ন্মার্থং বাবহারার্থং য।ত্রার্থমিতি চানঘ। 
দখিতোহগ্বং ময়া আচার ধর্ম্মমুস্বতাং ধুরম্‌ ॥ 
“ময়া মঙগাদিরাপেণ ধশ্মরূপাং ধুরং ভারম্। কর্শ্মত্রড়ানামিত্যর্থঃ ॥'--শীধর । 
কুচিদ্‌ গুণোহপি দেবঃ স্যাদ্দোযোহপি বিধিন! গুণঃ । 
ওণদোষার্থনিঘ্মঃ তন্তদাযেব বাধতে ॥ 
সমান কৰ্ম্মাচরণং পতিতানাং ন পাতকম্‌। 
উত্পত্তিকঃ গুণ: সঙ্গে। ন শান: পত্ততাধঃ ॥ ভাগবত ১১।২১ 
কম্ম-আড় যাহারা, তাহাদেরই আড়তা (23)5০1)0152)) ধ্বংস করিবার. 
জন্যই গুণ-€দাষের এই ব্যবস্থা । ওণ-দোষ-লিয়ম তেদকে ভাঙ্গিয়া জীবনটাকে 
ফুটাইয়। তুলিবার জন্ত। জীবন যখন ॥echani5m-এর মোহমুক্ত তখনই 
তাহা উপাধিবিনিশ্খ্ত। [1৩০1201853-ই আত্মার উপাধি । Givenuess. 
এই উপাদির জনক । ৫1560015555 এই চিন্তা-প্রণালীর দ্বার! ধ্বংস হয়। 
তেদের বাধা জন্মালই জীবের দিক্‌ দিছ। গুণ-দোষ ব্যাখা!নের আসল কথাটী । 
Mechanism-এর চাপে যখন প্রাণের অত্যগ্ উপস্থিত হয়, তখন তাহার 
এই সর্ধ।ন্া্তমতি প্রাণের প্রাণত্বই বিধান করে। প্রাণ থাকিতে যাহার! 
প্রাণের সাধনায় সর্ধাল্গ স্বীকার করেন, যাহারা প্রাণের কিছুই অনন্থ নহে 
বলিয়! প্রাণের অর্চনা করেন, যাহাদেয় সকল সম্প্রদায়ই প্রণের সম্প্রদাঘ, 
তাহাদের প্রাণ-অত)স উপস্থিত হুয় না। একবার এক আইরীশ রমণী লে 
দ্বারে ঘুরিয়! আশ্রম না পাইর| শেষে পুত্র কল্ালহ টাইফঘ়েড রোগে গাছ তলায় 
মরে। সে রোগ গ্রাম ছাইয়া ফেলায় স্থানীম কাগঞ্ডের সম্পাদক দুঃখ করি! 
লিপিলেন যে, স্ত্রীলোকটী ঘদি ৪ জীবদ্দশ'র আপনার ভগিনীত্ব সাব্যস্ত করিতে. 
সমর্পণ হন নাই, মৃত্যুদ্ধার দিয়া কিন্ত তিনি তাহা প্রমাণ করিয়া! গেলেন। 
তিনি আমাদের ভগিনী না হইহ্যে-তাঁহার রোগের উত্তরাধিকারী আমরা 
হইলাম কেন? উপরি কথিত তব আলোচন! করিয়! এই ক্ষেত্রেও দেখিতেছি 
যে প্রাণাত্য়ে যখন সর্ব অঙ্গনতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন প্রাণ থাকিতে, 


ফ্াাক্তন, ১৮৮০ ] অক্ষন্থতরম্‌ 

তাহা যদি অন্কমত হুদ তবে প্রাণতায়ই সম্ভব হয় না। স্্ববাক্নান্ৃযতিত্বালে 
প্রাপত্যয প্রাণের সহিত সর্বাল্লের অচ্ছেন্ক সৌহার্দ্াই প্রতিপন্ন করিতেছে! 
প্রাণের অত্যয্রে যখন সর্ববাহ্াস্কমতি, তখন প্রাণ থাকিতেও তাহার সে অনুমতি 
রহিয়ছে। তবে এই অস্থমতি প্রাণের শুরের অহ্থমাত। প্রাপেয় স্তরের 
বআনম্তিকে মলোবুদ্ধি-ত্যরে কাজে প্রদ্ধোগ কর! চলে না” তাহাতে আসে যেমন 
উচ্ছজ্থলতা তেমনি হজম করাও সম্ভবপর নয়। সর্বাহ্ই প্রাণ-দৃষ্টিতে পবিত্র, 
মেধা, তবে যে ধাহার আবেষ্টনের সঙ্গে সামঞ্শ্ত করিয়া মেধা অনেধ্য বিচার 
করিম তদঙ্গরূপ অন্ছ গ্রহণ করিবে । প্রাণ এক ও বহুর অতীত বলিয়াই সর্থব 
অঙ্গ তাহার অর; উপনিষদ অশ্র অর্থে প্রর্তিও বলেন । প্রাণের অতাছ 
হইলেই সর্বব ধর্ম সমন্বছ প্রদ্নোজন; তাই অতায়ের হাত হুইতে প্রাণকে রক্ষা 
করিতে হইলে সমন্বয় ছাড়া উপায় নাই। সমসম্ব্ই অভেদ ও অবাধ, সনদ 
বাতীত জড়ত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় না অল্প কেবল ডাল ভাতই নহে, যাহা তোগা 
দৃশ্য প্রাপ্য তাহাই আত্মার অগ্; এক কথায় প্রকুততিই অহু। যাহার! এক 
সম্প্রদা্কেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে তাহাদের প্রাণাত)্ উপস্থিত হইরেই ; 
বর্তমান যুগ ইহার উদ্জরল দৃষ্টান্ত । সর্ব প্ররুতি যে পযন্ত আত্মার অল্প না 
হইবে, সে পর্যঃন্ত প্রাণের অবাধে বাটিবার কোন উপায় নাই। 


অবাধাচন্চ ৪ ৩)৪।২৯ 


(অভ্র ) অবাধ হওঘায়ও ( সর্বব।হাহ্থমতি সমধিত হয় )। 

যখন ঘস্বপাপবিদ্ধ কর্তৃতস্ত ভোক্তার চাপ হইতে তোগ্য অ মুক্ত, তখনই 
আগ নিগুণ, তখনই সেখানে অবাধ তোগ সার্থক হয়, এই অবাধ আবেষ্টনের 
বাধার যথোচিত গৌরব বায় রাখি্াই অবাধ; আবেষ্টনের বাধাকে 
উদচ্দবহ্খলতার ভিতর ভালি! লয়। শ্রীববন্দাবনে পুরুষোত্তমের ড্ডোগই 
অবাধ । 


অপি চ স্মর্ম্যচেভে 0 ৩.৪ ৩* 


(প্রাণের এই সর্ধবান্গা মতি ) স্থতিতেও সমখিত হইতেছে । 
*সীবিতাতায়মাপঞ্জে যোহহ্রমতি ধতত্ততঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্ধ- 
পত্মমিবান্ডল’_ অর গ্রহণে এই উদার মত পোহণ করিছ্গাই শান্ত পতিত- 


প্রাবন। প্রাণের স্থান থে সর্বদাই নির্শ্বল তাহাই এই আলোচনার ভিতর 
৩ 


৮৬ উজ্্বলভারত [১২শ বধ, ২য় সংপ্যা 


দি! ফুটিঘা উঠিতেছে। স্বতি প্রাণের মহিমাই কীর্তন করেন । প্রাণ বরাত, 
কেননা লে সকল জাতির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ কলিগ স্বকীয় ভাব বজায় রাপেন 5 
প্রাণের আাতি বিচাছ লাই । প্রানের পাতিতাই পতিত্ের ভরসা-স্থল। 
তিনি পতিত জমিতেও সোন! ফলাইঘা থাকেন। অশগ্রের ছুত প্রাণের গানে 
দাগ দিতে অসমর্থ । প্রাণ সর্বদাই অক্ষিতি অব্রণ অন্গবিত্ণ। হাহাদের 
জীবন 1৩০15585165], তাহাবাই প্রাণময় শীষের প্রকৃতির সর্বব স্প্্লে 
রাসলীল! বিস্তারের তত্ব বা সর্বাস্রস্থমৃতি বোঝেন নাঃ এপানে প্রাচা 
পাশ্চান্তা বু পণ্ডিতেরই প্রাণ সংশয় উপস্থিত । প্রাণ-সংশঘ ঘাহাদেন 
উপস্থিত, একমাত্ৰ তাহাব।ই ভগবান বা গাহার ভক্তের জর্ধবাশ্রামতি তথ 
হৃদছ/ঙ্গম কর্রিতে পারে। প্রাণের সর্ববাপ্রাচ্রমতি থ'কিলেও পুরুযো তত ম-ছন্র 
তাহার বুকে থাকায় লে বেতালে পা ফেলে না, লে দেশ-কাল-পাজ্র বিবেচনা 
করিম! ভক্ষ ৪ক্কয বিচারে সম্পূর্ণ সক্ষম ইহাই পরবর্তী সুত্রে আলোচিত 


হুইবে। 


শব্দব্চাচতোহ কামকাতির ॥ ৩।৪।৩১ 

এই হেতুতেই অকানকার বিষয়ে শব্দ রহিয়াছে । ছান্দোগা উপনিষখ 
বনিতেছেন-_-'আহারশুস্ধৌ সত্ব সংশুদ্ধি সত্মশুদ্ধৌ এব শ্বতেঃ স্বর্্লিন্ধে 
সর্ববগ্ৰন্বাণাং বিপ্রমোক্ষ:ঃ ইতি আহার শুদ্ধি চাই-ই, কাজেই কামচ।র 
চলিবেন!। কিন্তু ভিগ্র তিয়্ আনেন ভিন্ন ভিয় রূপে একট অশ্রের সাত্বিক 
রাজস ও তামস রূপ দ্ুটাইঘা তুলিতেছে। এক আবেষ্টনে যাহ! সাত্বক 
তাহ! অন্ত আাবেষ্টনে তামস হয়। কাছেই আবেই্টন-গত অন্পলন্ভানের এই 
নহন্ত না জানিয়! মাবেষ্টনের বৈশিষ্টা অস্বীকার করি৷! যে কোনও আবেষ্টনেক 
স্বাধিকার অস্ত আবেটনে গ্রহণ করিলে তাহ! নিশ্চয়ই কামচার হয়। অন্র- 
বিজ্ঞানীর পক্ষে এই কাসচার অসম্ভব । হুদ্রম করিবার খোগ্যতার উপরই 
কামচার ও অকামচারের পার্থক্য নির্ভর করে। কোনও ধরাব।পা চুড়ান্ত 
সাত্বিক রাজল তামস এই সুষ্টির মাকে কোথাও নাই। চাই প্রাণ-বিজ্ঞান ও 
ন্ত-বিত্তানের বিশেষ অচ্গসন্ধ্যন। 'ন হু এবংবিদি কিক্ষিদলক্জং পি 
-ছান্দোগেওাক্ত এই মস্ত নিশ্চয়ই অর্থবাদ নহে। ইহা প্রাণন্তরের সমগ্র বিধি। 
“কামকার? শব্দের ভিতর দিঘা অন্যান গ্রহণের কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছে । 
দেবার ও অন্বরাঘ্রের মধ্য হইতে পুরুযোত্তমাত্কে নিংড়াইরা বাতির করিতে 
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হইবে; তাহাতেই হইবে সত্য বান্ডব আহার শুদ্ধি, তাহাতেই সত্ব সংশুক্ধি, 
ক্রুবা স্বতি ও গ্রন্থ সমুহের বিপ্রমোক্ষ । 

পুক্ষষকে পুকুযোত্তম ছাভে গাড়য়! উঠিতে হইলে চাই যুগপৎ দেবী ও 
আহ্গী সম্পদে সম্পন্ন হওয়া। অথচ থে তাবে সি ড়ি-শ/বস্থার ভিতর 
বর্ণাশ্রম পড় করানো হইয়ানে, তাহার মধো রহিয়াছে শুধু দৈবী সম্পদ 
লাভের উপমেোগিতা, আহ্বী সম্পদ লাতের কোনও স্থযোগ সেখানে নাই । 
বর্ণ শ্রম তাই আজ মিথ্যাত্বে পধ্যবসিত। বাস্তব কর্ম্মক্ষম বণশ্রম স্থাপনের 
উপযোগী দর্শন প্রচার করিবার ভ্রন্ুই পবন্স্তী সুত্র সকলের অবতারণা ॥ 
বেদব্যাস স্বয়ং পুরুধোত্তঘ-দর্শনের প্রবর্তক ইহা সর্ববদ। মনে বাপিতে হইবে। 


বিহিতত্বাচচাশ্রমক্র্ল্মালি 1! ৩৪৩২ 


(দৈৰী সম্পদ লান্ের উপযোগিরূপে ) বিহিতত্ব থাকয় আস্রম-ক্শ্মও 
(অবলম্বন করিতে হইবে )। 

পূর্ব স্থত্রোক্ত ‘অকামকারত্র' বজাম্থ রাখিতে হইলে চাই অকামকারত্ের 
সঙ্গে বর্ণাশ্রম বিধানকে মানিয়া চলা, সুত্রোক্ত ‘5’ শব্দ স্বারা তাহাই ইঞ্ষিত 
কর] হইয়াছে। স্ুত্মোক্ত ‘আপ' শব্দ স্বার৷ আশ্রম-কশ্রেন্ সঙ্গে বর্ণের কর্শ্মও 
বুঝ! যাইতেছে । বর্ণশ্রম ব্যবস্থার প্রবর্তন হইগাছে মাঙ্যের সহজ 
শ্রবৃত্তিকে একটী শিব্বশেষ দেবভাবযদ্র আলোম আদর্শের মধ্যে শমদন ছার] 
নিগৃহীত করার আগ্ত। বর্ণাপ্রমের আদশ দেবতাব, আলো "(দিব ঘী্, । 
এই আলোর মাঝে ডুবিতে হইলে চাই বিশ্লেষণের পথে সংঘমের সার! 
বর্ণাশ্রমের খোসা ছাড়াইঘা তাহার মধ্য হুইতে সার ক্রঙ্গবস্তীকে নিফ1ধত 
কর! । সংযবমের জন্যই ইহাদের বিহিতত্ব। সহঙ্গ প্রবৃত্তির তাড়নায় পুরুঘ 
কামকার না হয়, তাই তো! বর্ণাশ্র কম্ম পুরুষের অবশ্যই অন্যচেদ্তর। কিন্ত 
ইহ! সতোর এক দিক্‌ । একান্ত আলোই জীবনের সবখানি নহে, চাই 
আধারের সঙ্গে তাহার সহকারিত্ব । একান্ত আলোর মান্তষের, শ্ত্বত সম্ভব 
হন্ত, কিন্তু তাহা কি বাস্তব ? একাস্ত আলো জীবনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে 
হধম পরিণত হয় নিগ্রহে । জংঘগ ও নিগ্রহ যখন এক পধ্চায, তখনই জর 
হর” দেবাস্থর সংগ্রাম । তখনই জীবন ভর! হত পাতক মহাপাতকের স্থট্টি। 
সই পাতক মহা পাতকের হাত হইতে রক্ষা করিবার অন্ত চাই দেবত ও 
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অঅন্থরত্বের বিস্যাগত, বর্গ সমহ্ব্ব ও সহকারিত্ব। ইহাই পরবর্তী অত্রে 
আলোচিত হইছে । 


সহৃকারিন্ত্রন চ!! ৩৪৩৩ 

এবং (আহ্থর ভাবের ) সহকারিস্ব দ্বার! ( লেই দেব-জীবনকে পূর্ণ করিতে 
হইবে । 

একটী অথণ্ড ফলের খোসা ছাড়াইছা দেবভাব ‘রস’ বাহির করিয়াছে 
বটে, কিন্তু খোসার নিন্ম মুলাই ঘে “রসকে* সহজ্জ-পাচ্য ও বান্ডব করি 
তুপিতে পারে, তাহা একাস্ত আলোবাদী ধরিতে পারে নাই। একাজ 
বিলেষণের ফলে আলোব।দী রস সংগ্রহ করিতে গিয়। বর্ণাশ্রমের উপর 
খে নিগ্রহ চালাইগ্রাছে, তাহাতে কোনও সক্ঘ বণাশ্রমের বুকে গড়ে লাই, 
তাই যুগে যুগে দেখা গিয়াছে ছত্রভঙ্গ দেবগণ সঙ্ঘপন্জ অন্র-শক্তিক্খ চালে 
সর্বত্র বিতাড়িত, গ্বারিকার-চুাত। দেবতাদের এই অধিকাব্র-চাতি সম্ভব 
হইয়াছে আস্থর ভাবের সহকাবিত্বকে স্বীকার করিতে লা পারার অন্য) 
দেবতাব তো সব সময়েই না-ধৰ্ম্মী আদর্শবাদী ; আস্বরতাব সব সময়েই হ- 
ধর্মী বাস্তববাদী । একাস্ত আদর্শবাদ জীবনে অচল, তাই চাই সক্ঘৱাবের 
সহকাবিত্ব । তাই সুয্নকার বলিতেছেন-_'সহকারিত্বেন’। শমদমাদিকে বাস্তবের 
দেশে কার্যকরী করিতে হইলে অবিস্যার ক্ষেত্রকে প্রাণ-খে।লাভাবে স্বীকার 
করিল্না, কর্থক্ষেত্রে তাহার ‘সহ’ তাবকে, যুগপৎ অস্ডিত্বকে বরণ কগিয়া বিদ্যার 
এক বনিয়! যাওয়া । যে সংবম সংঘ গড়িতে পারিল ন!, ব্যক্তিকে সংঘ 
হইতে দুয়ে সযাইয়া লইয়া জীবনকে সহঙ্গ সরল করিবার জন্ত উদ্ব,ন্ধ করিল, 
পে সংযম আদ আর চলিতেছে না। যে সংযম জটিলতার ক্ষেত্রে সার্থক, 
সেই সংযমই পুরুযোত্তম-লংবম ; এখানে দেবত্াবও সংযত, আসর গাও, 
সংঘত ; কাহারও কামকার এখানে চলিবে না। ব্ৰজে ইন্দ-বরুণ-ব্রহ্মাও সংযত, 
অথাস্বর-বকাস্থরও সংযত । 
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সর্ব্বপ্রকার ( সর্ব! ) আত্মবিজ্ঞান লান্ডের আকা্ষাগত সাম্য থাকিলেও 
কিন্ত (অপি তু) দেবাস্থয় সমন্বিত পুরুষগণই ( তে এব ) পুরুযোত্তম জীবনে 
ঘাসী পুরণে সমর্থ; যেহেতু উতগদিকের লিঙ্গই সেখানে রহিয়াছে । 
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ছান্দোগ্যে উক্ত ভইয়াডে যে, ইচ্ছ-বিরেচণ উভয়ে প্রজাপতি বচন ক্ঞানিতে 
পারিচা প্রজাপতির অংশ্রমে গমন করতঃ ভ্বাত্রং 





বর্ষ প্রচ্ষচধ্য অবকাদ্ন 
করিঘাছিলেন। প্রচ্ছাপতি এই ক্রক্ষচর্স্যর কারণ জিজ্ঞাসা করা তাহাবা 


বলিঘাছিলেন, “বধ আত্মপহতপাম্প! বিজবে! বিম্ুতাঃ বিশোকে!। বিজিঘৎসোহ 
পিপ।লঃ সতাকামঃ সতাসক্ষল্প: সোহস্বেইব্যং স বিজ্িজ্ঞাশিতব্য স সর্ববাংস্চ 
লোকানাপ্রোতি সর্ব/ংস্চ কামান্‌ যন্তনাত্মানমঙ্গবিস্য বিজালাধীতে? । দেব ও 
অনুর দুইঘ্রের আখত্মজ্ঞানলাতের সমান আকাকক্ষা জাগ্রত হইদ্রাছিল। 
কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রই সে অ৷ত্মবিস্য। সমগ্রন্াবে লান্ড করিয়াছিলেন। এই 
আত্মবিদ্তা লাৱ করিতে গিয়া ইজ্মকে তাহার ইন্রত্বের উর্দ্ধে উদ্ধিত হইঘাই 
স্বরূপে, পুক্রযোত্তম্ূপে লিম্পন্র হইতে হুইপাছিল। ইন্দ্রের খন দেব-অন্ুর 
ভেদ বুদ্ধি ছিল, তখন তাহার স্ব রূপের সাক্ষাৎকার মিলে নাই। ইশা 
ঘখন ইজ্জত্ব হইতে উত্থিত, তখনই লে পুরুষেতমন্থ লাভ করিল। এ 
শ্রাতিতেই উল্লিখিত হইয়াছে, 'এবমেটবষ সম্প্রসাদে হস্থাচ্ছন্বীরাৎ সমুখ্ার পরং 
জ্োযোত্রিপসল্পদা স্বেন রূপেণান্িদিস্পদ্যতে স উত্তমপুরুষঃ | লস তত্র পর্ষেতি 
অক্ষত ক্রীড়ন্‌ রমমাণ: আ্রীতি্র্বা হানৈর্ব্বা আআতিতিরব্ধা লোপজনং শ্মরল্সিদং 
শরীরম্‌’'-_-ছাঃ ৮1১২৩ 

ইন্দ্ৰই এই পুরুষোত্তম-আত্মাকে জালিলেন, পুরুবোত্ধম হইলেন, কিন্ধ 
অন্মাৎ শরীরাৎ্ সমুখাত; ইন্দ্রের ইন্দস্ব হইতে এই সমুখ্ধান রূপ আদর্শ লাত্ত 
হইপাছিল বলিরাই তাহার পক্ষে পরমাস্যাতে স্থিত হুই! হাস্ড করতঃ, ক্রীড়া- 
করতঃ স্বী-বন্ধুদের আমোদ প্রমেোদে উপভোগ আত্মা-সন্সিহিত এই শবীয়কে 
বিরাট কর্দের ভিতর স্মরণ ন! কবিয়াই অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন । 
বিরোচনেরও এই কাম-উপতোগ কাম্য বটে, কিন্ত তিনি 'অস্মাৎ্ শরীরাৎ 
লমুখায়'__এই তত্ব উপলব্ধি করিতে পায়েল লাই, তিনি শুধু উদশরীরস্থিত 
জলমধান্ব ছ!ন্কেই আত্মা বলিঘ বুঝিয়া ঘরে ফিরিছা অন্থরদের মধ্যে তাহাকেই 
আত্মতত্ব বলিঘ! প্রচার করিয়াছিলেন । নিজের কর্ভৃতত্্ বুদ্ধির ছাচে বিশ্বকে 
সঞ্চঘবন্ধ করা ও তাহাকে ভোগ করাই হইতেছে জলে ছার! দর্শল। নিজের 
ছায়] বিশ্বের বুকে দেবি, বিশ্বকে সেইভাবে গাবিত করি! পাওয়াই ছায়ার 
পাওঘা । বিরোচন দেখিম্বাছিলেন একান্ত প্রত্যক্ষকে ; কিন্তু প্রত্যক্ষ যতক্ষণ 
ন! নিজ হইতে ‘সমূখ্যায়' নিজকে পানু, ততক্ষণ যে সে পাওছ! স্বরূপের নয়, 
তাহা বিরোচনের বুজিতে ফোটে নাই । ইন্দ্র বদি একাস্তভাবে ইন্দ্রই থাকিয়া 


2 উচ্জ্লভারত [১২শ বর্ম, ১য় সংখ্যা 


সমুখখানের অর্থ না বুঝির! আদর্শকেই আত্মা বলিয়! ধরিতেন, তবে অনস্তকালেও 
তাহার দেবাস্র ভেদ কাটিত লা, স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হইত লা, অবাধ ভোগও 
জুটিত লা । তাই তো স্থত্ৰকার বলিতেছেন__'তে এব যাহারা দেবাস্মহ্রে 
উপর উত্থান করিগা সমন্্্র বুঝিঘাছেন তাহাবাই পুরুযোতম-আত্া- দশ ঞ্র 
অপহত পাপমাত্ব বিজন প্রভৃতি লাত করিয়! সর্ব ক।যকারত্বে সমর্থ হন । 
পুঞ্যষোত্তমে দেবাস্থর উচয় তোগেরই "পিজা রাহয়াচে বলিয়াই (উভয় লিজা) 
পুরুযোত্তম-প্রাপ্তিই জীবনের সার্থকতা । “‘স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পগ্যত্ডে এই 
অংশ হইতেছে দেবলিঙ্গ, ‘ল তত্র পধ/তি ঘক্ষং ক্রু;ড়ন্‌ রসমাণ; স্রীত্্ব্ব” 
ইত্যাদি হটতেছে অস্থুর লিঙ্গ । একান্ত দেব চায় আদর্শ বা মুক্তি, সে চাদ না 
ভোগ; একান্ত বহর চায় ভোগ, সে প্রথোক্ষন মনে করে ন! আদরের । 
ঝাদরায়ণ দুইয়েরই পরিপূরকন্ব ও প্রত্ল্পিস্ধত্বেয় সমন্বয় স্থাপন কনিতেছেল+ 
ইহাই শ্ৰুতাক্ত প্রাণ-সাধনার গতীরতম বহঃশ্ত । 


অনজভ্তিভবংচ দৰ্শক্মতে ॥ ৩৷৪৷৩৫ 

শ্রুতি ( দেবাস্থর ভাবের সগন্বয্রের ) অনভিভবই দর্শন করাইতেডেন। 

প্রাণ সাধনার বাহিরে অস্থবগণ অভিন্তব করে দেবকে, দেব 'অক্িিতব 
করে অন্রকে; কিন্ত প্রাণ-লাধনায় কেহ কাহারও অ৪ভব চার না, সেখানে 
দুই-ই দুইয়ের স্বয়ংযুন্য বসায় আাখিাই পরস্পরকে গড়িথা তোলে, লক্ণের 
ক্ষেত্রেই 'রদপ্ুমশ্চাত্ডিকূগ্ত সত্বং ভবতি ভারত’ সেখানে প্রতোকেট প্রতোককে 
জাবাইঘা রাখি! আত্মপ্রতিষ্ঠা খোজে ; কিন্তু প্রাণের শুরে, লিগু'ণের ক্ষেত্রে 
প্রাপকে আঘাত করিতে গিয়। একান্ত দেব বা একাস্ত অসুর ভুই-উ অভিভূত হয়। 
দেবাহ্মর শরীর হইতে সমুত্খান হইলেই দেবতারা হন সত্য দেবতা, পুরুষোত্তম- 
দেৱ। তখন অলন্তিভবের কোনও স্থানই থাকে না। 


অন্তরা চাপি তু তদ্ছ্রতিঃ ৷৷ ৩৪1০৬ 


ঘাহার! ‘অন্তর!’ রহিল, ফাকে পড়িল বা অন্তরালে রন্িল বা কোনও 
আশ্রম-বিধি মানিল না তাহানাও পুরুবোত্তম-অধিকারী; কেন না শ্রতিতে 
সেইরূপ দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। অন্থরও আশ্রম স্বীকার করেন, কেন না বিরোচনের 
প্রজাপতির আশ্রমে ৩২ বৎসর ব্রহ্মচ্খ্যের কথ। উল্লিখিত আছে । ক্ৰমশঃ 


ব্যক্তিত্ব ও অবটু গ্রন্থি 


1 অধ্যাপক জ্রীশুভ্রাংশু কুমার সরকার 1) 


ব্যক্তি মাত্রই ব্যক্তিত্বের অধিকারী, এ ধারণা চট্‌ বরে শিশ্বাস করতে ইচ্ছে 
হয় না, না? কিন্তু সত্যি তাই । ব্যক্তিত্ব বলতে আমর। বুঝি কি-__লা বেশ 
গজ্ভীর প্রকাতি, চেহ।রাটিও বেশ হোমরা চোম্বা__ইত্যাদি যা দেখলে মলে 
একট স্বাভাবিক সম্মানের উদ্রেক হয়। আমরা কিন্তু বাক্তিত বলতে বুঝব 
সেই গুণগুলে| যার ম্বারা আমর! এক থেকে অপরে পৃথক ) যেমন ধরুন 
আপনাদের তেতয় কেউ বেশ চট্পটে, কইছে বলিয়ে-_-বেশ সামাজিক মানে 
৪০০1৪],__আবার কেউ আছেন ঘিনি একটু একলা থাকতে ভালবাসেন, 
সহজে মেশেন না কারুর সঙ্গে--আমর! ঘাকে ৪:$০০)৪] বলি আর কি। 

এইরকম ব্যক্তি স্বাতান্ত্রের কারণ কি? বংশজ এবং পারিবেশিক বিভিগ্রতা 
এগুলোর মূল কারণ বলে ধরা হয়। কিন্তু যেপানে একই পরিবারের মধ্যে 
একই আবহাওয়ায় ছেলেপুংল মান্চষ হচ্ছে__৫সখানে ? এই প্রশ্রের উত্তর 
করতে গেলে যে স্থান প্রয়োজন, বর্তমানে ত! পাওয়া অসম্ভব । তাই আমি এই 
প্রবন্ধে, বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ শারীরিক অঙ্গের প্রভাব ব্যক্তিত্বের ওপর কিরকম 
তাবে পড়ে, তাই নিয়ে আলোচন! কয়ব এবং এ ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে 
আমান আলোচনাকে সীমিত করব । এই আলোচনার বিষয়বস্তু হল প্রধান 
প্রধান Eudocrine Organ ( অবটু গ্রন্থি ) গুলো কিরকম ভাবে ব্যক্তিত্বের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে, এবং এই প্রবন্ধে Endocrine ০:৪০ গুলোর 
মধো Pituitary এবং 'T'ryr০id নিতে সামাস্ত আলোচনা করব । 

প্রথমেই ধরা ঘাক 7160078975র কথা £ এই গ্রস্থিডি শুধু যে নিজশ্ব 
হর্জোন * নিষ্কাশন করে তা নদ, এটি অগ্ান্ত গ্রন্থির হর্মোন লিক্কাশনে ওপরও 
যথেষ্ট প্রভাবনীল । সে্গচ্ট এটিকে সাধারণতঃ বলা হথ_%০91015০৮০ of 
the Endocrine Orchestra.” | এটি অন্তিষ্ক এবং ভিতর দিকে মুখের 





* হৰমোন একপ্রকার উবিক রালার়সিক রস বাহা। অবট্‌ প্রস্থি খেকে রক্ত প্রবাহের 
সঙ্গে মিশে শরীরের বৃদ্ধি ও অন্যান্য কার্ধোর উপর প্রভাব বিস্তার কলে। 


চর উচ্জলভারত [১২শ ব্য, হয় সংখ্যা 


উপব্রিস্থ অংশের মধো অবস্থিত । এই গ্রন্থটি দুটি বিভাগে বিভক্ত-_সন্মুসপ ও 
পশ্চাত ভাগ । সন্মুথ ভাগ--শতীরের বৃদ্ধি, বংশ বুদ্ধি এবং অন্তান্থ অপটু গ্রন্থির 
ওপর প্রভাবশীল এবং পশ্চাদভাগ-রক্তচাপ বদ্ধ করে, এবং অন্যান্য কতকগুলি 
শ্বাবীরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ৷ 
Pituitary পেকে নিক্ষাশিত 
প্রভাবিত হ’লে তার দৈহিক বরাদ্ধ অসাধারণ ভাবে হয় এবং যৌন লক্ষণ।|দ 
ত্বরান্বিত হঘ। প্রাধ্যবমস্ধদের মধ্যে PitUitarাY হর্সেন অধিক হ'লে হাড়গলো 
লক্ার বাড়ে না কিন্তু সন্ধিন্থলগুপোর কাছে বাড়ে। হুর্নোনের স্বল্পতা ঠিক 
বিপরীত। অর্থাৎ বামনাকুতি এবং যথেষ্ট পরিমাণ মেদও সঞ্চিত হ'য়ে খাকে। 
বাইহোক-_-1800195 হর্সেলের আধিক্য জীবনে একটা সজীবত। 
আনয়ন করে, সাহসী করে, উৎসাহী এবং চরিত্রের মধ্যে দৃঢ়তা আনে এবং 
Pituitary হর্মোনের শ্বলতা জীবনে নিখেজ ভাব, তীরুত। এবং আলম 


আলে । 
এই সমন্ত থেকে দেখ! যাচ্ছে যে এই Pituitary £19150)ি ব্যক্তিত্বের 


উপর যথেষ্ট প্রভাবশীল । 

‘Thyroid : এটি গলার তরুণাস্থির উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত । এই গ্রস্থিটির 
অভাব থাকে অনেক মাগষের ভিতর জন্ম থেকেই । শিশুদের ক্ষেত্রে এই 
অন্মগত স্থমত1 (০retini57 ) তাদের অন্তর সামিল করে তোলে। তাদের 
অভাব অভিযোগ তারা চেঁচিয়ে বা গোডানির ভিতর থেকেই জালিয়ে থাকে। 
বুদ্ধিতে এদেরই 1019 বল! হথ্ঘ। শিশুদের মধ্যে 47:1১:94 এর স্বল্পতার 
ফলছবরূপ আমর! তাদের মধ্যে দেখি কোনও কাজে পেছিয়ে পড়ার ভাব অর্থাৎ 
কথা বা চল! ইত্যাদি শিখতে দেরী হয়) এই স্বল্পতা হেতু তারা নিজেদের 
সমাজের সঙ্গে পাপ খাইয়ে নিতে পারে না। 

প্রাধ্য বরক্ষদের মধ্যে এই গ্রন্থির কাজের মাপ কম হ'লে আমরা দেখি তে 
তিনি ুবলস্থতি হয়ে পড়েন, কোনও কাজে মন বসাতে পারেন না, কোনও 
কাজ নিজে আরম্ভ কর! ব| কোনও কাজ সম্পূর্ণ হুষট,তাবে সম্পাদন করতে, 
পারেন না। 

Thyroid-ভআত হর্সেন 'চhyr৮০%i০e এর আধিক্য বপন শরীরে দেখা 
বায়, তখন মান্চবের মনের গতির নান! পরিবন্তন হয়। সাধারণভাবে দেখা 
থা যে এই 617£০15৩-এর আপিক্যের ফলে একটা চাঞ্চল্যের ভাব, 


হরমোনের পরিমাণ বেশী শিশুদের উপর 


স্কান্তল, ১৮৮৯ ] ব্যক্তিত্ব ও অনু গ্রন্থি 


নিপ্রাহীনতা, মানসিক উত্তেজনা এবং স্থায়বিক দৌবল্য প্রকাশ পায়। 
কখনও আস বিকারও দেখা দেয়। 


কনর 
এই গ্রন্থিঞ্জত হাসানের আধিক্য শাস্ এ 
সথন্থ ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ অন্থস্থ এবং বিকানগ্রস্ত বাক্িত্ছে র্লপাস্তরিত করে। 

অবটু গ্রন্থি সঞ্জাত ব্যক্তিত্বের ব্যাধি উপশর্গের বন্দোবস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান 
বর্তমানে করেছে। এক্ষেত্রে খালি ব্যক্তিত্বের রূপাস্তর সঙ্বচ্ধে আলোচনা কর! 
হ'ল, এছাড়া দৈহিক উপসৰ্গ গুলি এখানে অচ্ুল্লেখিত হ'ল । সত্যি মাযের 


আত্যন্তক্সীণ অঙ্গ বাক্তিত্বের উপর যে কতখানি প্রভাবশীল তা এটুকু প্রবন্ধ 
থেকেই বেশ বোঝা যায় । 


পলিখিযাছ, ‘বহু মেয়ের ভিতর মিশিয়া দেখিতেছি সকলেরই অগ্ন- 
লম ্তা:-:--.সবচেয়ে অঙ্গবন্ত্ের সমন্তাই বেশী'__কথাটা অর্ধ সত্য । 
বাহিরের সকল সমস্তডারই ঝিতরের দিকে আর এক অর্দ্ধ সমস্ত 
বহিম্বাছে। ত্ডিতরের সমস্ডার সমাধান না হইলে একাস্ত বাহিরের 
সমস্যার সমাধানও যেমন ব্যর্থ হইবে, ঠিক তেমনি বাহির সমস্যার 
সমাধান না হইলে ভিতরের সমস্যা সমাধানের উপরে বেশী জোর 
দিলে তাহাও টিকিবে না। দই সমস্তার উপরে যাইতে না পারিলে, 
‘্উর্দ্ধমূল’ হইতে না পারিলে, ‘উৎ আসীন’ হুইতে ন! পারিলে তিতন 
দিয়া| বাহিরের কিংব! বাহির দিছা ভিতরের সমস্তা সমাধান প্রচেষ্টান্ত 
জঢ়িলত। আরও বাড়াইবে |” 

_ সিম পুকুষোত্তমানন্দের পত্র ১৩৪২ 


বন্কিমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ 


1! শ্ৰীখীতরেন ভৌমিক ॥ 


চিন্তায় ও কশ্ছে শ্রড়ত্বপ্রান্ত বাঙ্গালী যখন পাশ্চাত্য সত্যতার সংঘাতে 
বিভ্রান্ত হঃচা দেশপ্রেম ও সশ্বাক্জাত্যবোদ ভুলিয়া গিয়াডিল, তখন রাজা 
রামমোহন রায়ের উত্তরসাদক বক্ধিগচন্র্রের আবির্ভাব। ইইংরেন্দী শিক্ষায় 
শিক্ষিত ব[ন্ধমচন্দ্র তাহার সহিত্য-সাপনার প্রথম দিকে পাশ্চ।ত্তা তাবদারার 
প্রভাব-মুক্ত ছিলেন না। তাহ্বার সর্বপ্রথম রচন! “রঝাহ্ুমোহনস্‌ ওয়াইফ» 
(১৮৬৩ সাল) ইংরেজী ভাষায় লেখা ও ইংরেজী নতেলের ছাচে গড়া । 
তাহাতেও তিনি বাঙ্গালী অস্তঃপুযের দৃশ্য ও বুদ্ছিন্তী দৃঢ়-চরিত্র বাঙ্গালী 
স্বীর দৃষ্ট।স্ত আকিয়।ছেন। মাইকেলের মত ধিন্য/র পাইয়। তিনি প্রথম যপন 
বাংল! উপন্তাস রচনা মনোনিবেশ করেন ও ছূর্গেখনম্দিনী। রচন! করেন 
তখনও তিনি ইংরেজী সাহিতোর প্রভাব্মুক্ত ছিলেন না। কিন্ত তাহার 
অন্তরের উৎসারিত অম্ুতরস ক্রমে শ্বদেশপ্রেম ও ধর্ণ্মপরাচণতার অপূর্ব 
সমন্বঘ্ে বক্ষিম-গ্রতিত। স্বীয় দীপ্চিতে দেদীপ্যমান হইয়া উদ্ঠিগগাভে । তাহার 
আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণী নিঃশব্দে পাঠককে দেবলোকে উদ্বীত কৰে) 
বক্ষিমচন্দ্র ভগগীরথের মত সাধনা করিয়! ভাবমন্দ।কিনী-ধারায় বাংলা সাহিত্যকে 
নবজ্ঞীবনে সন্ভীবিত কলিছা বাংল! সাহিত্যকে প্রাণবন্ত কলিয়াছেন । বাংলা 
গপ্ভকে শক্তিবস্ত করিয়া তাহাতে গতিশক্তি সঞ্চারের ত্বারা তিনি আগত ও 
অনাগত সাহিত্যকদের নমন্ত হুইয়া রহিলেন। তদুপরি বন্দেমাতরম্‌ মঙ্ের 
উদগাত1 এই ্রহি সলোমন্দিরে মাতৃমন্দির রচনার কথা বলিয়া দেশের আকাশ 
বাতাশে দেশাত্াবোধের জোয়ার আলিমা দিলেন। শুচি-গুভ্র মন লয়] দেশকে 
মাতৃমন্ত্রে ডদ্ধ দ্ধ করিতে ও অন্তরকে দৈবশক্তিতে উদ্ত করিতে তিনিই প্রথম 
লেখনী ধারণ করিয়াছেন ! 

“বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি 
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে |” 

আতীগ মুক্তির অন্ত তিনি নৈতিক উন্নতির আবাহুন করিলেন, বন্দেমাতরম্‌ 


ফাস্তুন, ১৮৮৯] বক্ষিমচত্দ্রের দেশাত্যবোধ 


মন্ত্রে দেশকে মাতৃভানে আবাধনা করিলেন। বক্ষিমচন্দ্রের সব বিখ্যাত 
উতহ্থাসিক উপন্ত।সগুলিন প্রপান লক্ষণ-_ সংগ্রামের উদ্দীপনা ও ত্যাগের 
€প্ররণ!। তিনিই বাংলা সাহিত্যে প্রপন তাহার 


সংগ্র'মের মহৎ সৌন্দর্দের রূপে ভূষিত কবিস্বাভেন ॥ 


নাঘক-নায়িকাকে গণ- 


বঙ্ষিমচত্দ্রব পূর্বের বাংলাভাষা সংস্কতত্ছুল বিপ্যালাগরী ভাষা ও গ্রামা শব্দ- 
বন্ধপ আলালী তাযার সংমিশ্রণের উর্দ্ধে তিনি শ্বীঘ্ প্রতিভাবলে বাংলাক্তাধার 
ক্রমবিকাশখের সাবলীল পাবাব প্রবর্তন করেন) আলালের ঘরের দুলাল নামৰ 
উপগ্চালের রচগ্টমিতা প্যারীচাদ মিত্র ওংফ্েে টেক্াদ ঠাকুর বাংল! উপন্ঠ।সের 
ল্রষ্ট। হুঠপেন বাংলাভাষা সত্াক্কার প্রথম উপক্লাল-শ্রষ্ট। বস্ধিমচন্্র । 
উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহামানব, জ্ঞানী ও ক্মী হিসাবে ও তাহার শক্তিশালী 
লেগলীর গ্রাতাবে তিনি জাতীয় জীবনে লিজেব যথাধোগ। স্থান করিছা নিন্রাঙেন ৷ 
তিনি বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে “রেলেসাস” বা পুনদ্রবনের মন্ত্র আলিগ্া 
দিয্াণ্ডেন।  বঙ্ছিমগজ্দ্রের সাহিত্য-শ্টি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শুরকেও 
উল্নততর করিঘ্াভিল । জাতীয় আখ্ালচেতন্তা ও দেশাত্মবোদ আগবিত 
করিবার প্রথাসে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অক্ষণওজ্ সরকার, রাজকুষ্ণ মুপোপাপাযায়, 
দীনবন্ধু মিশ্র, নবীলচত্ত্র লেন, বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানও যথেষ্ট । 
বস্ষিমতত্ও আতীঘ পাহিতা ও সংস্কৃতির উপ্ন়্ন সাধন ছাড়াও জাতীঘ মুক্তি 
সংগ্রামকে প্রাণবন্ত কৰিঘাছেন। 

বক্ধিমচন্জ্রের বচনায় ঘে কবিত্বের নিদর্শন আছে তাহা সকল শ্রেষ্ঠ কবির 
পক্ষেই গোৌরবজনক ৷ বন্ধিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রেরপার মুলে থে প্রেরণা বা 
মতবাদ ছিল তাহা কোনও চিন্ত! বা মতবাদের প্রেরণা নহে__তাহা তীহার 
পূর্ণ দৃষ্টি__ঘাহার বলে ভাব ও কূপ, তত্ব ও তথা, বান্ডব ও আদর্শ এক হুইয়া 
যা, রস-পিপাসা ও জীবন-পিপাসার মধ্যে কোনও বিতোধ থাকে লা। 
বক্ষিমচন্দর পুর্ণ মচচয্যত্বের সন্ধান ও সাধনা করিয়াছেন ! বক্ষিমলাহিত্যে জীবনকে 
ভালবাসিবার চেষ্টা আছে। এই জীবনবাদ প্রত্যক্ষ উপলক্কির উপর প্রতিষ্ঠিত ৷ 
বঙ্ষিমচন্দ্রের উপস্থালে হে রোমান্দ-রল আছে তাহা রসাবেশের অসংঘম লহে। 
অতিশয় স্থির দৃষ্টিতে জীবনের মহিমাকে যথাষ্থন্তাবে বরণ করিয়া অকুণ্ঠ 
প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা) ও চেষ্টা আছে। তাহার সাছিতে নীতিজ্ঞানের প্রভাব 
আছে, তাহাতে আর্ট ক্ছুপ্ত হইলেও তাহাতে সাহিতোর ক্ষতি হু নাই, কারণ 
সাহিত্যের উৎস আর্ট ছাড়া অগ্টপিক হুইল ব্যন্তি-প্রতিতা__আীবনকে যে ঘত 


উচ্জ্বল ভারত [ ১২শ বধ, ২য় সংখ্যা 


বড করিঘ্রা দেখিয়াছে সে-ই তত বড় বাক্তি। তিনি যে নীতির খারা 
পরিচালিত হইয়াছেন সেই নীতি তাহার জী-ন-ভিজ্ঞাসা হইতে উৎসারিত, 
ইহ ও বসপ্রথ(ন, ইহা সামাঙঞ্জি নীতি নহে। সামাজিক নীতি সামাঘক 
প্রয়ে।জনের ভিত্তিতে রচিত, সামাজিক নীতির জন্য বান্ধমচন্্র কোমর 
বাধি! লড়াই করেন নাই॥ জীবনকে দেখিবার ভঙ্গী বন্ধিচচন্দ্রের সঙ্গে 
অনেকের তঞ্চাৎ আছে-__বাঙ্ষচজ্দ্রে রু!চ ছিল রসন্ভান শাসিত রু[চ, বসজ্ঞান- 
বন্জিত নহে। 

জীবনকে দেবিবার ভঙ্গী সাধারণ রসিকের একরূপ, সাহিতা-বিলাসীদের 
একরূপ, আর ভাবুক মনন্বী অথচ রসবসিক পুরুষের অন্তরূপ । তাহার এই 
ভাৰুকতা তাহাকে ভারতবর্ষে নর-নারীর মধ্যে পূর্ণ মানবতার আদর্শ টীকে 
তুলিম্া ধ্িতে সাহাধ্য করিছ্াছে। কমলাকান্ত ছিল তাহার আত্মার প্রতিবিষ্ব । 
অতীতের দেশমাতৃকার মুর্তি স্থখ-শ্বপ্রের মত তাহার অন্তরকে আন্দোলিত 
করিয়াচ্ধিল । দেশের বহুকালের অশাস্তি, বিদেস্টগণের আমাদের দেশের লোকের 
উপর অবজ্ঞা, দেশের পুত্বীতূত বিক্ষোভ তাহার লেখার মধ্যে রূপায়িত হইয়াছে। 
একশ্রেণীর লোকেদের বৈদেশিক অনুকরণ স্পৃহা ও পরপদলেহী মনোভাব 
তিনি স্থণার সঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার বিদ্ঞপের মধ্যে বৈদেশিক 
শাসকদেরও তিনি তীব্রত্ীবে কবাঘাত করিয়াছেন। ভবানী পাঠকের মুখে 
স্পষ্টই তিনি বলিয়াছেন “মুসলমান লোপ পাইতেছে, ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে 
_তাহার! রাজ্যশাসন করিতে আলেও না, করেও লা" । পাগল ও নেশাখোর 
কমলাকান্তের মুখ দিয়া বন্ধিযচন্্র স্বদেশপ্রেমের ও মানব প্রেমের অনেক চিত্র 
ক্ছটাইনা তুলিয়াছেন। পরাধীনজাতির এই মূল সমস্তাটাকে তিনি কখনও-ই 
উপেক্ষা করেন নাই। নুস্ে সৌন্দর্ধ্যবোধ বঙক্ষিমচজ্দ্রের একট) সহজাত প্রবৃত্তি 
হওয়া সথেও তিনি জীবন ও সমামের গন্ভীর মর্শ্মবেদন! উপলব্ধি করিয়াছেন ৷ 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের প্রতি বহ্ষিমচজ্দ্রের প্রেমিকের দৃষ্টির পরিচয় সাহার সমস্ত 
উপস্তাসেই বর্তমান, তীহ!র এই কবিত্ব শক্তির নিদর্শন “কপালকুণ্ডল!”। “কমলা- 
কাস্তের উইল” “আমার মন”, “বসন্তের কোকিল” ও “একটা গীত" নিবন্ধগুলি 
সাহাব রসগ্রাহী মনের পরিচাণক। নীতিবোধের প্রতি তাহার প্রবণতা 
ছিল বলিয়া কৃপালকুও্ডলা, বিববৃক্ষ, চন্্রশেখর, আনন্দমঠ, রজনী, রাজসিংহ 
প্রস্তুতি উপন্কাসে তিনি যেখানে অবকাশ পাইগ্াছেন সেখানেই দাম্পত্য প্রেমের 
সহিত রূপদমোহের সংঘট ক্থগ্রি করির! পরিণামে দাম্পত্য প্রেমেরই বিজয় 


ফাস্তন, ১৮৮৯ ] বন্ধিমচজ্জের দেশাত্মবোধ 


ঘোষণা করিয়াছেন । তবে দাম্পত্য প্রেমের মহিমা ঘোবণা করিতে গিঘ্রা তিনি 
অনেক সমদ্দ মাঙ্গযের অন্তরের স্ুণ্য মানবিক ও স্বাভাবিক আকাজক্ষার প্রতি 
অশ্রন্ছা জ্ঞাপন করিছ্বাছেল । ঘটনা সংঘাতের ফলে মাঙ্গধের মন অঙ্গ কাহারও 
প্রতি কলুষহীন দৃষ্টিতে প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্তের 
আশ্রম করিতে হইবে--এইসব তত্বের আশ্রঘন গ্রহণে শিল্পগত দুর্ব্বলত! ঘটিগাছে ॥ 
বন্ধিমচন্্র একাধিক উপন্তাসে পরস্পববিরোধী চিন্রও অঙ্কিত করিয়াছেন ) 
‘চন্্রশেখরে' শৈবলিনী ও দলনীবেগম এইরূপ ছুইটী বিরোধী চন্িত্র । 
তবে নিষ্কাম ধর্্মের প্রতি তাহার অন্থরাগ (ছল বেশী) দেবী চৌধুঝালী, 
আনন্দমঠ ও সীতারামে তিনি জাতিকে দেশাত্মবোধে উচ্ছ কৰিঘ্বাছেন । 
কত আগ্রহে পুলিস ও গোদেন্দার শস্যেনদৃষ্টি উপেক্ষা! করিয়া লোকে ‘আনন্দমঠ! 
প.্রয়াছে। ‘আনন্দমঠ’ বাঙ্গালীকে এক বিশিষ্ট স্বানে উন্নীত করিয়াডে । 
‘বন্দেমাতরম্‌’ ল্লাতীদ্তাবাদী ভারতবাসীর পরস্পরের সপন্তাযণের রীতি হইয়া! 
দাড়াইঘ্াছিল। বক্ষিমচন্দ্র যে অমুতবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা! ভারত 
বালীর আতীয় সম্পত্তি ॥ 
আনন্দমঠে যুহ্ধশেষে পুনজীবন লাভ করি জীবানন্দ যখন মাতৃসেবার 
জীবন সমর্পণ করিতে উদ্চত হইল, শাস্তিই তাহাকে সত)পথ দেখাইয়া লইয়। 
গেল। শাস্তি বলিল, "এমনি ছুজনে সন্যাসীই থাকিব_চির ব্রক্ষচর্য্য পালন 
করিব । চল, এখন গিয়া আমর দেশে দেশে তীর্থদশন করিয়া বেড়াই । 
তারপর হিমালগের উপর কুটীর প্রস্তুত কৰি দুইজনেই দেবতার আরাধন। 
করিব, যাতে যার মঙ্গল হয়, লেই বর মাগিব*। তারপর উত্তয়ে উঠিয! হাত 
খন়াধমি ক্রিয়া জ্যোৎকামন্রী রজ্জনীতে অন্তহিত হইল) বক্ষিমচন্ট্র এইখানে 
বলিগাছেল--“হাঁঘ ! আবার আসিবে কিমা! জীবালন্দের ম্থার পুত্র, শান্তির 
সা কন্ঠা আবায় গর্ভে ধরিবে কি? বাক্ষমঞ্জের এই আবেগময় আকুতি 
তাহার আদশের পরিচায়ক ৷ 
বক্ষিনচন্দ্র সম্বন্ধে কবিগুরুর উক্তিটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী, 
“যাত্রীর মশ্বাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে, 
স্ুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিতিছে বারে বারে) 
কালের নির্মম বেগ স্থবির কী্িরে চলে নাশি, 
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথাদ যায় তালি । 


উদ্ছ্লভান্ত [১২৭ বধ, বর সংখ্যা 


যাহাব শক্তিতে আনে অনাগত যুগেৱ পাথেয় 

স্থিত ঘাত্রাঘ সই দিতে পানে আপনার দেঘ। 

ভাই স্বদেশের তবে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা 

ভাগের য। মুষ্টি ভক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শুশ্ত কণা 

অদ্ভুব ওঠে না যাৱ, দিনাস্থবের অনজ্ঞাত দ।ন 

আব্ভেই যান্থ অবসান । 
সে প্রার্থন। পূবাযেড ছে বন্ধিম, কালের যে বর 
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নিব স্থাব্য় ॥" 
কোনও কোনও মহলে বক্ষিযচন্্র সম্বন্ধে একট! তাচ্ছিল্যের সব ছিল 

বদ্ধিষম-লাহিত্য প্রগতিসীপ ভাবশাবাম্ পরিপুষ্ট নছে বলি! তাহাদের অভিষত 
ছিল । কিন্কু ১৯৫৩ সালে লেনিলগ্রাড শিশ্ববিস্তালগের বাংলা ভ।ষা ও 
সাহিভোবর অদাপি+! ভেরী নডিক্ভ! বক্ষিমচন্দ্র সম্বন্ধে প্রা ২০* ষ্টার একটা 
পুস্তকে বিস্তারিত গবেষণা করি! তাহাদের অনেকের চমক লাগাইয়া 
দিয়াছেল। ্রবতী লিক বলিচ়াঙেন, “প্রাক বিপ্লব যুগের করু-দেশের 
শিক্ষিত মহলে বন্ধমচন্দ্রের নাম একেবারে অজ্ঞ'না (ছল না। লেণ্ছিগ্র'ড 
ষ্টেট লাইব্রেরীতে বঙ্কিমের রচনাবলী সংগ্রহ সংরক্ষিত আছে। ৩ইগুলি 
১৮৮০ সাপে অধ্যাপক মিনাইস্রেন্ ভারত হইতে লঃয়া যান। দেখা যায়, 
স্বয়ং বন্ধিমের গ্বাক্ষরে এইগলি অপ্যাপক মিনাইয়েছলে উপহার দেওয়া 
হইয়াছিল । সুতরাং অন্গমান করা যাও, অপ]াপক্রর সঙ্গে বহ্কমের সাক্ষাৎ 
আলাপ হইঘাভিল। তারপর ১৯২৮ সাপে *চন্রশেপর"” বইখালি রুখতাযার 
সাহেব আলিল এই নামে অঙ্গদিত হইয়াছিল। বাক্কমের জ্ী-দ্দশায়ই ভার 
অনেক পুস্তক ভারতের বিভিত্র তাধাম্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন 
ভাবায় অনূদিত হইছাছে ।” শ্রীনতী নতিকভা আরও বলিয়াছেন, প্বাস্ষম- 
চন্স সম্বন্ধে একদিকে গ্রতি/ক্রঘাশীল সমালোচকরা এংলো-আমেন্সিকান 
সাম্রাজ্য তাবধারান্ পরিচালিত হঠয়া ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি ও এছডিছ.ক 
তাচ্ছিপা ও অবনাননা করিতে চাহিঘাভেন । অপরদিকে মার্কসবাদ-লেনিন- 
বাদের ভিত্তিতে একদল প্রগতিবাদী পিল্লবী গণতাঞ্রিক সমালোচক 
গোপাল হালদার ও লীরেন্দ্র নাথ রায় বাতাদের জগ্রণী-_-এমন একদারা 
অবলম্বন করেছেন যাতে বন্ধিযের সাহহ্য স্বষ্টি ও তাহার স।মাজিক-রাজ. 
নৈতিক মতবাদের নৃতনতর ব্যাখ্যার প্রগতিশীল পথে অগ্রলর হওয়া যায় ।” 


ফান্ধন, ১৬৮৮০] বঙ্ধিমতন্দ্রের দেশাব্যবেণ পি 


বিদেশের লেখকরা! বস্ধিষচশ্রে্য সাহিত্য ও ভ্রাতীঘতাবোধ সম্পর্কে 
গবেষণা প্রব্ব হওয়ার বঙ্ষিম-লাহিত) সম্পর্কে অনেকের উদ্গালিকতার মলোতাব 
কাটিছ। শি্াছে। বাহির হইতে সার্টিফিকেট না আনিপে দেশের লেখক বা 
মহাপুক্ষষদের সম্বন্ধে উচ্চভান পেষণ লা করা জাতীয় চরিত্রের দৈশ্চের 
লক্ষণ । 

নিাম ধর্শ্মের প্রতি অঙ্যরাগ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করা 
ও সর্ব্বেশরি বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিকাশে তাহাত গুক্রুত্রপূর্ণ পথনিণদ্দেশের 
ফুলে বঙ্ষিন5জ্্র দেশবাসীর অন্তরে যে অমরস্থান পরিথহ করিছ। আছেন--তাহা! 
কোনদিনই ম।ন হইবার নহে। 


“সমগ্র দেশকে পুক্রান(তমেক দ্বীবন বেদান্তে পাগল করি] তুলিতে 
হইবে । তোমরা পগল তও) দেশকে নৃতন করিম) ব্রধামে গড়িয়া 
তুলিতে হইবে। অক্বতীরাই কলির কুতী। যাহারা ষত হুর্বধল, 
ভগবানের সাহিত্যে তাহারাই তত যোগা অধিকারী । তত্ব লাই। 
লব অযোগ্যদের ধোগয কবি! তুলিবার মত যোগ লইয়াই খে।গাচাধ্য 
পুরুষোত্তম অবতীর্ণ ৷” 


-_আ্রীমং পুরুষে ত্তমানন্দের পত্র 


উজ্জল রত [১২৭ বল, হঘ সংখ্যা 


শ্রমিকের, শুত্রের, নিশীড়িতের, বক্িতের ম্বাতঙ্থোর স্বীকৃতির প্রশ্ন । আছ 


কাহারও অন্তিত্ব অপরের মধ্যে মুছা ফেলিবার দিন নন্_ প্রত্যেকের বত 
অস্তিত্ব থাকিবে, অথচ একে অপরের সঙ্গে বিলিত হইয়া একটী হুশৃত্খল, সজ্ঘবন্ধ 
প(রসার, সমাজ রাষ্ট্র রচনা করিতে । সনাক্ছের ক্ষেত্রে, অর্থনীতি ক্ষেত্রে সর্বত্র 
এই আকুতি । তবে যে আজিকার সমাজের দিকে চাহিয়া স্রখী হইবার, 
আশাব্িত হইবার বিশেষ কিছু পাওছা। যায় না, তাহাতে এ কথা ললিতে 
পান্সিব না যে, এতদিন যাহার! স্বাতশ্র্য পাম ন:ই, তাহাদের স্বাতস্থা-বোধের 
এই শ্বভাবসিক্ধ আকাজক্ষ। মিথ্যা বা অন্যায় । বলিব ঘে» মান্তষ এতদিন পান্ত 
এইরকম করিয়া ভাবিক্সাছে যে, কর্তৃত্বট। হে কাহারও হউক একজনের উপর 
থাকিবে । পুরুষ, ধনিক, কুলীন ইহারাই সর্যোগাতাসম্পন্দ_কর্তৃত্ব ইহাদেরই 
হাতে। কিন্ত অত্যাচারিতের অন্তর যখন জ্রাগিলঃ তুল করিল সে-ও। 
মনে করিল এবং অপরকে মনে করাইল খে, কর্তৃত্ব এবার তাহাদেরই হাতে । 
কিন্ত আসল কথাট। কৰ্ৃত্ব উত্তরের, সমগ্রের । পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে 
প্রতোকের স্বতঙ্গ স্বীকৃতির মধ্য দিয়া মিলিত, সক্মবন্ধ, স্বশ্তব্খলাপূর্ণ এবং 
শৌন্দধ্যমদ্র জীবন যাপন করিতে হইবে। নার আছ শ্যাতস্থ্য পাইয়াছে_ 
ইহার অর্থ কি তাহার লারীত্ব এবং সর্বোপরি মম্স্তত্বকে বলি দেওয়া? 
শ্রমিক আজ তাহার শ্বীরুতি অবশ্য চাহিবে__তাহার অর্ধ কি ধনিককে গলা 
টিপি) মারিবার চেষ্টা কর! কিংবা কর্তৃত্বের মোহে নিজের কর্তব্য অবহেলা 
করার দৈঞ্চ প্রকাশ করা? এ বিশ্বে কাহাকেও যে কেবল গলা টিপিম্ন। মারা 
যাইবে ন! তাহা নহে, ধনিকত্ব বা শ্রষিকত্ব একটা মনোবৃত্তি মাত্র-_অর্থের 
পরিমাণ দিয়া তাহার যাচাই হর না। লাখ টাক! লইয়া যেমন অপরের উপর 
কর্তৃত্ব করিবার মলোবৃত্তি থাকিতে পারে, পাচ টাকা লইয়াও সে মনোবুত্ত 
থাকিতে পারে এবং থাকিয়াই থাকে । তাই অ-ধনিকসত্ব ব্যাপারটা মনোবৃত্তিগত 
এবং তাহা হইতেছে ‘সর্ব’কে লইয়া মিলিয়া মিশিয়। সকলের যথাযোগ্য মধ্যাদা 
ও সম্মান দিয়া থাকিবার মলোবুত্তি। পাচ টাকা ঘাহার আছে তাহার ঘে 
খনিক মনোবৃত্তি নাই, তাহা নহে। এ কথা সাধারণ তাবে বল! যাইতে 
পারে হে, মান্তষ-_ধনী দরিদ্র সকলেই-__সাধারণতঃ “লধকে লইয়া মিলিঘা 
মিশিয়া, সিবোর জন্য সকল রকম স্থযোগের হক়ান খুলিয়া রাখিয়া, ‘সবে'র 
উপযুক্ত মধ্যাদ। ও সম্মান দিয়া হুশৃঙ্ধখল সমাজবন্ধ জীবন যাপন করিব-__এমন 
কয্িন্না ভাবিতে অত্যন্ত নয়। সাধারণতঃ প্রত্যেকেই অপনের উপর কতৃত্ব 


ফাল্গুন, ১৮৮৯ ] সাময়িক 


চালাইনার মনোবৃত্তি লইয়া নিজের কাজ কবে। কিন্ত আজ মাসকে 
শিশিতে হইবে, শিপাইতে হইবে এত পড় ছুনিয়:টা কাহাব্৪-_-তাহা দলগত, 
গোষ্ঠীগত, বর্ণগত বা যাহাহই হউক না কেন__একার ভোগা নহে ৷ আাতি, 
বর্ণ, দর্ম্ম, দেশ বা সব-কিছু নিরপেক্ষভাবে সকলের সহিত সংঘবদ্ধ স্থশৃঙ্খল 
সৌন্দর্য জীবন আছ বিশ্ববাসীর আদর্শ__ইহা হইতে এতটুকু কমেতে তাহার 
হইবে না। কিন্তু একথা) সকলকে জানিতে ও জানাইতেে হইবে! 
এই একই দৃরিতঙ্গি সকল ক্ষেত্রে। অকুলীন অশিক্ষিতকেও আছ মানুষ 
হিদাবে দেখিতে হইবে, হযোগ দিতে হইবে; মাস্যধের মত মান্ঘ হইয়া 
উঠিবার জন্ত যাহা কিছু তাহার প্রয়ো্ন তাহা যেন সে পাইতে পারে। 
কিন্ত তাই বলিয়া স্থযেোগ-প্রাপ্তির গর্বে, সমানা[দিক।ারের সত্যকার অপিকার 
লাভের শিক্পতির মোহে সে অপরকে যেমন অপমান করিতে পারিবে না, 
তেমনি নিজের জীবনের সৌন্দর্য ও নষ্ট করিতে পারিবে ন! । মিলিয়। মিশিয়া 
ংঘবদ্ধ হুশৃঙ্খলপুর্ণ ছাবন তাহারও ম:দর্ন । সমাজের স্তরে সবে প্রত্যেককে 
অঞ্জ এ করবা ।এপ.ইবার জানাইবার প্রয়োজন আছে । 
সেই কথাই নাবীরও সঙ্গন্ডে। তাহার যে অবস্থা হিন্দুর সমাজে দীর্ঘ 
হাচার হাছার বংসর ছিল, ছিল এই পঞ্চাশ বংসর আগে পরধন9- আছ তাহা 
নাই। এই না-থাক! অর্থ কি পুক্রষকে অপমান কর! অথবা নিঘের মচ্য্যোচিত 
জীবনকে ধুলিসাং করিয়া দেওয। ? অবশ্যই তাহা নহে। নারীর বর্তমান 
জীবনে-__তাহার আচার বাবহারে, বেশ ভূষার, চলায় ফেরায়, কথায় বার্তায়, 
জীবনের আদর্শে উদ্দেশ্যে -এক কথার বলা যাইতে পারে সৌন্দধের অভাব 
খঘটিয়াছে, বলা যাইতে পারে নির্তাবনায় যে, ইহাতে তাহার নারীহ্বও তৃথ নহে, 
সম্ন্তত্ও নহে; আরও বলা ঘাইতে পারে নারীর স্বাতঙ্তয স্বীকত্র অর্থ ইহা 
নহে যাহা আজ পথে ঘাটে ঘরে ঘরে দেখা যাইতেছে । নারী যে একটা জড় 
পিণ্ড নহে, শুধু জীবজগতের ধার! বদ্দায় রাধিবার লহাছক নহে, সে যে মানুষ, 
লে যে পুকুষের-_পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের সকল সস্তার অংশ গ্রহণকারী 
এবং সমাধানে সাহাধ্যকারী-_ ইহ) নারীকে নিজের মক্তয্তত্বদ্বারা, মভত্যাত্তের 
বিকাশদ্বার৷ মন্তক্তোচিত পথে প্রথণ করিতে হইব? নিজের অন্তনিহিত 
জ্যোতিকে বিকশিত করিঘ্া নারীকে ক্ষুটিতা উঠিতে হইবে । আজ ঠিক তাহা 
এখন পর্যন্ত হইতেছে না । রাষট্র-ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া গলার জোনে বা বশর 
ভারে (কহবা বুদ্ধির কসরৎ দেখাইয্া নারী যে নিজের স্থান লাত করিতে 


১*৪ উৎ্ছল ভারত [ ১২শ বধ, ২৭ সংখা 


পারিবে না, গৌরবমর জীবন যাপন করিতে পারিবে লা_নারীকে ইহ! 
বুঝিতে হইবে । একদা হিন্দুর কুসবধু পা সাধ্বী সতী পুরুষের হ্থারা অভিরক্ষিত 
না হইদ্রা পথে বাহির হইতে পারিত ন!--অন্ততঃ চার পাচ বৎসরের একটী 
পুক্রুযকে সঙ্গে দরকার হইত সতীত্তের পাহারা দিবার নারীর মক্যন্যত্বের 
পক্ষে এ যেমন চুড়ান্ত ভাবে গ্লানিক্কর, তেমনি আজ যে কোন স্থানে যে কোন 
কালে ঘে কাহারও সহিত _যদৃচ্ছ বিচরণও নারাত্বের গৌরবজনক নহ্বে। এমনি 
পদে পদে তাহার চলার পথের ত্রুটি সম্বন্ধে তাহাকে অবহিত হইতে হইবে ॥ 
ভশমতী ইন্দির। গান্ধী ভারতের আতীযফ মহালভার সভাপতি নিবাচিত 
হইয়াছেন। আমরা তাহার নিকট নারীর আবনের নূতন জীবন দর্শন ও 
চলার পথের নিদেশ প্রার্থনা করি। বর্তমান নারীর জীবনের সমস্কা নিশ্চয়ই 
তাহার অজ্ঞাত নহে__আজিকার নারীর বাহিরের অধিকার লাতের নেশায় 
যে পথচ্যুত ও দেহমনের শাস্তি-হীনত৷ ঘটিঘছে, তাহা তাহার অবশ্যই জান? 
আছে। তাই নারীর তথা দেশের দুদ্ধিনে নারীকে তাহার স্বাতস্ত্ে স্থিত থাকিরা 
সেবাপূর্ণ, ত্যাগময়, লিরহক্ষার, হুশৃষ্খল, এণপূর্ণ জীবন লাভের পথে তিনি 
আহবান কিয়া আগাইয়া আনন, নারী হইয়া তাহার নিকট ঠহাই আমাদের 
দাবী ৷, যে পদে তিনি আজ্র অধিষ্ঠিত আছেন, সেখানে তাহার নিকট হইতেও 
আমরা মান্তব-নারীর সৌন্দদ আকাকক্ষা করি। বুদ্ধির ঝলসালে। দীপ্তি ছারা 
পার্টি-পলিটিন্ধের ঘোলা ছলে পাক দেওয়:র বুদ্ধি তাহার নিকট হইতে আমরা 
আশ। করি না। যে পাকে জল অতিনাত্রাম ঘোলাটে হঠঘা আছে-_ শ্রীমতী 
গান্মীর সেবাপূর্ণ, তাগময়, নিরহঙ্কর, প্রাপপূর্ণ জীবনের দীপ্তি দ্বারা সে পাক 
ধ্তন্ধ হইয়। সম্থণদ্ধ জীবনের €ৌন্দর্ষ প্রকাশিত হউক-_ইহাই আমরা আশা 
করিব । শ্রাতির হুদিনে নারীকে আজ্গ রাজনীতির পাকের মধ্যে আসিতে 
হইয়াছে__কিন্ত যদি সে-ও পুরুষেরই নত দলাদলি, গোষ্ঠী বা দলের আধিপত্য 
রক্ষার প্রচেষ্টা করিঘ্বা চলে তাহা হইলে কী ইহার সার্থকতা ? নারীর প্রাণের 
জে]াতিতে ঘদি দলাদলির কুশ্রিতা দুর না হর, তাহা হইলে কী ইহার প্রয়োজন? 
তাই শ্রীনতী ইন্দিরার নিকট হইতে আমরা বর্তমান পথহারা নারী-জীবনের 
জন্য যেমন সুশৃঙ্খল পূর্ণ পথবেখা চাহিব, তেমনি রাজনীতির ক্রেদ তাঁহার প্রাণের 
ছ্যোতিতে ধৌত হইয়। যাউক, তাহা ও আকাচ্ষা করিব । সাধারণতঃ এরূপ 
হইয়৷ থাকে বে, নারী বিশেষ পদে অধিষ্ঠিতা হইলেও পুরুষেরই অপেক্ষা তাহাকে 
প্রতি পদে করিতে হম্-__কেন না নিঞ্শ্ব জীবন-দ্বীন্তি সে ক্ষেত্রে নারীর থাকে 


কল, ১৮৮০ ] সাদিক 


না__আর বুদ্ধি-কৌলীন্তের পথে চলিতে চাছিলে পুরুষের অপেক্ষা করা অনেক 
সমগ্সেই অপরিহার্য হুইয়। পড়িবে । কিন্ত নারীর মভগ্াত্ব উচ্ছল প্রাণের পথে-_ 
কাজেই বুদ্ধির চোখ ঝললানো আলো দেখাইবার প্রয়াস ন! পাইরা নারী 
তাহার প্রাণের শাধুর্ধ দ্বারা আবেষ্টন শুদ্ধ করিয়া দিক__অথচ নিজের ম্বাতঙ্ত্রো 
স্থিত থাকুক_শ্ীমতী ইন্দিরার নিকট হইতে আমরা তাহারই প্রত্যাশী হইয়া 
থাকিব] নর নারী, ধনী দরিদ্র, কুলীন অকুলীন, একেবারে সব কৃষ্টি বজ্জিত 
ছিল যাহারা সেই-সকলেরই শ্বীক্কতি মানেই প্রাণের মহিন! শ্বীকুতি__নারীর 
মধো সেই প্রাণ দিশেষত।বে শ্ডুরিত---ঘদি তাহা পরিচ্ছিছ্রতার হু/রা বিরুত 
ন! হর । তাই বর্তনান সমাজের রাষ্ট্রের সকল স্থানের মানি দূর করিবার 
কাছে নারী তাহার প্রাণের সহায় লইবে, ইহার প্রয়োদ্গন ছিল বলিয়াই 
ঘবমিতী গান্ধীকে তারত-ভাগ্/-বিধাতা এ পদে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, 
আমরা ইহ।ই মনে করি। জয় হোক প্রাপের--ঘে প্রাণ সকল বিতেদ, 
নিচ্ছি্ধতা, বিচিত্রতাকে আলিঙ্গন করিয়াই মান্সষকে সমসত্বের সৌদ্দধের 
মধ্যে, সমগ্রতাব মধ্যে আহ্বান করিতেছে । আমরা প্রাণিবান হুইব বিশ্ব 
প্রাণবান হউক । দিকে দিকে সেই পথেই আজ তাহার পথক্ষেপ॥' নারী 
তাহার প্রাণের লৌন্দ্ব ছার] বিশ্বকে এ পথে চলিতে সহযোগিতা কক্ক। 
সেইখানে তাহার নেতৃত্ব লার্থক হউক । 
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উজ্ভলভাত্তত 


চৈত্র, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 


বাসন্তী অষ্টমী 


৷ শ্লীপ্ৰতেভা লাক্স ॥ 


একশত চারি বৎসর পুর্বে এই লাসম্তী অষ্টমী তিথিতে পুণাভূমি পানিহাটি 
গ্রামে, মাতা গৌরীমণির কোল আলো করিয়া পুরুষে।ত্রম শ্রীনিত্যগোপাল 
ধরার বুকে অবতরণ করিয়াছিলেন । এদিন শুধু বাসস্থী অষ্টমী তিথি ছিল 
ন! সমন্বয-ঘন অবতারের অবতরণ তিথি বলিছা সেদিন অশোক অষ্টমীও। 
জন্ম মরণ ভয়ে ভীত মানুষের সামনে এক অপূর্ব জীবনবাদ স্থাপনা কর্মিতে 
আসিঘাছিলেন তিনি । তাহার এই তথ্য যাহ।য। জীবন দিয়! আস্বাদন করিবেন 
তাহ।রা অশোক হইবেন ॥। আবার লেদিন অন্্রপূর্ণা পুজা, শোধিত অছ্ছের 
ক্ষেত্রকে গৌরব দান করিবার দর্শন তিনি লইয়া আসিলেন, অবহেলিত অন্প- 
ক্ষেত্র বর্গের পাদম্পশে, ক্রচ্ধালিঙ্গনের গৌরবে ধরিজী দেবী শশ্য শ্ামল। 
অগ্রে পূর্ণ। হইবেন । আবার সেদিন ব্রহ্মপুত্র সান, শুধু পানিহটিতে মা গৌন্বী 
দেবীয় কোলে ব্র্গপুত্র লাভ নয়, বিশ্ব জননী ব্রচ্ধ পুত্রত্থ লাতে ধন্য হইবেন 
অর্থাৎ প্রতি মানব ত্রক্ষের জীহনে জীবন লাভ করিয়া, রুক্ষ মানব আবন 
আন্বাদন করিয়া ধন্ত হইবেন ॥। মা বাসন্ডীর কোলে পৃথিবী ছেম বৰণী হইবে । 
আজ সেই শরীনিত্যগগোপালের অবতরণ গতি গাহিবার দিন আসিয়াডে ।* 
বিশ্ব আজ সমন্বয়মৃত্তি শীনিত্যগোপালের অপূর্বব জ্ঞীবন-বেদের দ্মিগ্চ সলিলে 
অবগাহন করিগঘা দীর্ঘদিনের ভেদের জালা ছুড়াইবে, শ্রীনিতান্বন্দর্ের 
অবতরণকে জীবন দিয়া পারণ করিয়! মানুষ ধন্ত হইবে, সুন্দর হইবে, সার্থক 
হইবে । ধন্ত বাসন্তী অষ্টমী তিথি, প্রণাম তোমাকে, বাহাকে বুকে লইয়া 
তুমি আজ ধন্ত সেই ্রনিত্যগোপালের চরণতলে আশ্রয় পাইয়া আমরাও ধগ্ঠ । 





* বাসন্তী অন্সীর এই ব্যাখ্যা জমৎ পুরুবেততনানন্দের নিকট গুনিয়াছি। 


উজ্জল ভারত [ >২শ বৰ্ষ, ৩য় সংখা! 


পুকুষে[ত্রম শ্রীর্ণ ; /(ধং- জ্রগৌরাগ্গকে আমার ভাল লাগিত। গত ৩হ বৎসর 
পূর্বের এই রহস্তম* বিরাট জগতের এক কোণে ক্ষুদ্র একটি পল্লীর, ছোট্ট 
একটি পরিবারের মধ্যে প্রাণ মন আমার হাপাইরা উঠিয়াছিল, কোন্‌ 
অদ্গানিতের অপেক্ষায়। সেদিন আমার ভাল লাগার স্থানটুক্ষ অধিকার 
করি বস্তা ছিলেন এই সুন্দর মানুষটি আজ যাহার জন্মতিথি। তিন তখন 
আমাদের চোখে অপ্রকট ছিলেন কিন্ত তাহার শ্রীনিত্যগোপাল মধুর নাম 
ও অপরূপ সেই চিত্রপটের কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ-শক্কি প্রাণে প্রাণে অঙ্গভুব 
করিয়াছিলাম__বাহার অন্ত জটিল সংসার পথে শত লাঞ্চনা সহি বহু ঝঞ্জাটেন্স 
পথ বছিয়। আজ আমি জীবনের এত পথ চলিঘা আসিয়াছি। এই পরিণাম- 
শীল নান ক্বপেরও যে একটি নিত্য স্বরূপ রহিয়াছে, এই পারমাধিক গৌরব 
স্থাপন “করিতেই ঘে এই মাঙ্গধঘটি আপিঘাছেন এ সম্বন্ধে সেদিন আমি কিছুই 
আলিতাম না। তিনি ছিলেন আমার নিতাস্ত অপরিচিত অথচ অত্যন্ত 
আপন অন। 

নবন্ধীপ বাসকালীন নবন্বীপেকই রামসীতা পাড়ার মহাপ্রভুর দেবাইত 
নিত্যখাম গত নৃত্যগোপাল গোস্বামী ভ্রীনিতাগোপালের আশ্রিত ছিলেন। 
তিনি আমাকে বিশেষ জেহ করিতেন, প্রাছই গ্রীনিত্যগোপালের লীলা-গুসগ 
শুনিবার জন্য তাহার নিকট যাইতায। একদিন তিনি বলিলেন নিত্য 
গোপালই আমার গৌর । আমি গোস্বামী বংশের ছেলে হইয়| কেমন করিয়া 
নিত্যগোপালের চরণে মাথা বিকাইদ্াছি তাহ! শোন । আমার তাই গ্রীনাথ, 
খাহার সগ্যাসের নাম কেশবানন্দ অবধৃত--ঠাকুর খাহাকে চুড়ামনি ঝলিঘ। 
ভাকিতেন। যখন আমপুলিয়। পাড়ায় নিত্যগোপালের নিকট সে যাইতে 
আরম্ভ করিল, তখন আমি মনে মনে খুব বিরক্ত হইতে লাগিলাম। সে 
সারের কাজকর্দ কিছুই দেখে না, সর্বদাই আমপুলিছ। পাড়ায় এক সাধুর 
নিকট পড়িঘা থকে ইহা আমার অসন্ধ হই উঠিল । একদিন হঠাৎ শুনিতে 
পাইলাম শ্রীনাথ সেই সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে । শুনিয় তো আমি 
রাগিশ্না আগুন হইলান। শুনিদাছিলাম সেই সাধু লাকি জাতিতে কাশ । 
আমার ভাই শ্রীনাথ গোন্বামী বংশের ছেলে হইয়া তাহার নিকট দীক্ষা লইল, 
আভিজাত্যে খুব আঘাত লাগিল। শ্রীনাথ বাড়ী আসিলে খুব গালাগালি 
দিলাম, ধম্কাইয়! দিলাম আর যাহাতে সেই সাধুর নিকট না যাঘ। কিন্ত 





প্রথম জীবনে ঠা কিছুই বুঝিতাম না কিছুই জানিতাম না, তখন হইতেই 


চৈত্র, ১৮৮০ ] বাসন্তী অষ্টশী 


ফল হইল তাহার উপ্টা, সে ঘে বাড়ী হইতে বাহির হইঘ্া গেল আর বাড়ী 
ফিরিল না। এই ভাবে ভাইকে হারাই যত রাগ সেই সাধুর উপর গিয়া 
পড়িল । একদিন খুব ক্রোধ তরে আমপুলিঘা পাড়ায় সেই সাধুর আশ্রমে গিয়া 
উপস্থিত হইল।ম, উদ্দেশ্য আমার ছিল সাধুকে কড়া কড়া দুই কথা শুনাইয়! 
দিঘা ভাইকে লইয়া আলিব। কিন্ত সেখানে ঘাইয়া কি দেখিলাম, মরি মরি 
[কিসে রূপ, মাহ্যযে এত রূপ তো সম্ভবে না, সেই পুরুষ বত্রটি ঘর আলে 
করিয়া লমাধি অবস্থার বসিদা রহিয়াছেন। আর কি দেখিলাম ? তাহার চারিদিক 
হইতে শত শত ভ্রমর গুন্রনের শব্দ হইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়া শুস্ডিত 
হইলাম, পুলকিত হইল[ম। আরও কি দেখিলাম? সেই অপূর্ব মাঙ্কযটির দুই 
নন হইতে অজস্র অশ্রু গড়াইয্ন৷ পড়িঘা মাটি সিক্ত করিয়া ফেলিদ্াছে। তখন 
ভাবিতে লাগিলাম অবতার ব)তীত কোন মহাপুরুষের তো এমন ভ্রামরি 
সমাধি হইতে পারে না, আর এত চোখের জল আমার সাধনার ধন গৌর 
ছাড়া কোন মাচ্চষের হুইতে পারে না। আমি সেই দিন চিরতরে সেই 
এলানার মাস্ধব নিত্যগোপালের চরণে নিজে বিলাইক্সা দিলাম! গিছ্বাছিল'ম 
ক্রোধতরে শাসন করিয়া ভাইকে ফিরাইঘা আনিতে, নিজের মনই সেখানে 
শাধিত হইল, আত্মহারা হইল, তাহার অহৈতুকী করুণার প্লাবনে প্রাবিত হইল। 
নিত্যগোপালই আমার গৌর । 

এইরূপে নিত্যগোপালের আশ্রিত মস্তানদের নিকট তিনি যে ভগবান 
সহ! শুনিয়াছি ; কিন্ত ইহাতেও আমার জীবনে আদর্শ ও বাস্তবের যে সংঘাত 
স্থষ্টি হইঘ্রাছিল তাহার কোন মীআংসাই হইত না যদি না পথ চলিতে 
চলিতে, হোঁচট খাইতে খাইতে শ্রীমত পুরুযে।ত্তমানদ্দ অবধূত মহারাজের 
চরণতলে আসিবার সৌভাগ্য আমার না হইত। ডাহার় নিকট বলসিছ দীর্ঘ 
২৫ বৎসর শ্রীনিত্যগোপালের অপূর্বব অভিনব যুগোপযোগী জীবন ও তত্র 
আম্বাদন কনিযা জুড়াইয়া গিয়াছি। শুধু ভগবান বলিলে তো! জীবের মনে 
অনেক প্রশ্নের অবসর থাকিয়া যায়। যুগের কোন্‌ প্ররোজ্নে তিনি কোন্‌ 
খুগ-ধৰ্শ্ম দিতে আসিঘ্বাছেন ইহাই হইবে তাহার অবতারত্বের প্রমাণ । 
বর্মন যুগ শুধু বিশ্বাস বা শুধু বিচার মানিছা লইবে লা, লইলে আবন্র 
প্রশ্ন থকিছ্াই ঘাইবে। বিশ্বাস এবং বিচারের সমন্বদরধর্শ্ব তাহাদের সামলে 
তুলিগা ঘরিতে হইবে; কেনন! মহাপ্রভুর বিশ্বাস এবং শক্ষরাচার্ধ্যের বিচান্গেন 
খাত প্রতিঘাতের ভিতর পড়িঘ! মাস্থহ আন্ত বিভ্রান্ত হইন্সা গিগ্নাছে, বিশ্বাস 
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“এবং বিচার মিলাইযা। যে সমন্বপ্ধশ্মী তাহাই আজ যুগের প্রয়োজন । যুগ- 
দেবতা শরীনিত্গোপাল সেই যুগ-ধৰ্ম্ম লইন্সা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাইতে! 
তাহাকে আমর! পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল বশিঘ্া প্রাণের অর্থ) নিবেদন 
কির তৃপ্তি পাইতেছি, জুড়াইচ! বাইতেডি । 

এই বিচায় এবং বিশ্বাসের প্রতাক্ষ মুঠি ছিলেন শ্রীমং স্বামী পুক্রবে। ত্তমানদ্দ । 
তিনি তাহার প্রাণের ঠাকুর শীনিত্যগোপালের মুখের তিন চারিটি বাণীকে 
কি স্থদৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা তাহার নিঙ্গ জীবনের ভিত্তি স্বরূপে স্থাপন করিয়া লইঘা- 
ছিলেন, ভাবিলে বিশ্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়ি । একসময় হুগলী মঠে শ্রীনিতা- 
গোপালের নিকট তিনি ছিলেন । ঠাকুর তক্তগণকে দিয়া বার বার বলিয়া 
পাঠান যে শরৎ এখন বেন বাড়ী যাত। কিন্তু পুরুষোত্বযানন্দ কিছুতেই আর 
যাইতে চাহেন না; ঠাকুর তখন বাগ করিয়! বলেন, ‘সে যেন আর একদিনও 
আশ্রমে না থাকে, তাহার বাব! তাহার জন্ত কাদিতেছেন*। পুরুষোত্তমানন্দ তখন 
ঠাকুরের নিকট বাইয়া বলিছ্বাছিলেন, আপনি আমাকে সংসারে পাঠাইতেডেন 
আনি বদি সংলাঝে ভূবিয়া খাই । ঠাকুর সেদিন বলিঘ্বাছিলেন_-তয় কি 
টেনে তুলব--এই বলিয়াই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। আর একবার 
হুগলী মঠে যাই সেখান হইতে আসিবার সময় শ্বামিজী খুব কাদিতে 
ছিলেন, সেদিন নিত্যগোপাল বলিঘ্ধাছিলেন, ‘শরৎ, আমি তে মার সঙ্গে সঙ্গে 
আছি" । আর একদিনের ঘটনা £ পুরুযোত্তলানদ্দ প্রথম ফেপাব বৃন্দ(বন 
গিাভিলেল, সেইবার বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার সনয তাহার গুরদ্রতা লগেজ্ছ 
নারায়ণ রাঘ বলিম়।ছিলেন_ ঠাকুরকে যাইয়া জিল্ঞাস) করিও আমর! কাহার 
আচগা হইঘা তজনা করিব? কারণ বৈষ্ণব মতে কেহ বা ললিতা, কেহ 
বা বিশাখা, কেহ ব! শ্ীরাধা এবং অন্তান্ত মন্ধুরীগণের অঙ্গ! হইযঘা ভজন 
করিবার পদ্ধতি আছে। নগেনবাবুর উদ্দেন্ত যে ঠাকুর কাহার অগা হইয়া 
ভজনা করিতে বলেন তাহা জালিলেই ঠাকুর যে কে তাহা আসর! বুঝিতে 
পারিব। পুরুবোত্তমানম্দ বৃন্দাবন হইতে হুগলী আলসিলেন। সেই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস। করিবার অন্ত তিন দিন ঠাকুরের নিকট গেলেন। তিনি একদিনও 
শ্রশ্বই গুনিলেন না) শেষ দিন বলিলেন-_শররৎ, তুমি কি জান না, তোমার 
যখন যাহ! প্ররেজন ভগবান অন্তর্ধ্যামী রূপে বুঝাইয়। দিতেছেন। এই 
তিনটি কথা পুক্তযোত্তনানম্দের নিকট শ্রীভগবান উবাচ । এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের 
ভিত্তির উপত ঈড়াইহ! তিনি রাজনীতিক লময় বলিয়াছেন, সমুত্রে বদি আমি 
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ভূবিয়াও যাই, ৫সধানেও চড়া পড়িবে! সেই “ভয় কি টেনে তুলব” এইট 
ভিত্তির উপর দীড়।ইত্বাই স্গাসী হই! রাজনীতি করিয়াছেন, শ্রী পুত্র কন্যা 
লইয়া থাকিয়াছেন। ভাঙ্গার বিশ্বাস ধেমন সুদৃঢ় ছিল, বিচারগ ছিল লেই- 
বূপ অকাটা। সকলেই তাহার কথা স্তব্ধ হয়া শুলিদ্াছেন, প্রতিবাদ কে 
করেল নাই। তাহার লখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত ছিল শ্রীনিতাগোপালের 
চরণতলে বিকানো, নিত্যগোলাল ছাড়া তাহার আ্রীবলে কিছু ছিল লা। 
খাহার নিকট হইতে শ্রীনিত্যগোপালের তত্বময় জীবনের আশ্বাদন পাটা 
জুড়াইয়াছি, আজ এই বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে তাহাকে আমার দেহ মল 
প্রাণের সকল সন্তার প্রণৃতি জানাই । 

শ্রীনগবানের জন্মের ও কর্টের একটা দিব্যত্ব ও তত্ব ঝহিঘ্াছে। গীতার 
জীৱগবান তাই বলিতেছেন-_'জন্ম কর্ম চনে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ ৷! 
তাছার জন্ম কর্মের তত্ব ন! জানিছ! শুধু ভগবান বলিলে তে! মাঙ্রয ভগবান 
বলিয়া মানিঘ়! লইতে পারে ন! । ভগবান যুগে যুগে আসেন যুগ-প্রয়োঞ্জনে । 
“বদ! যদ! হি ধৰ্শ্মস্ত মানির্ভবতি তারত। অভ্যুথানমধৰ্ম্মস্ত তদাত্মানং 
স্ুজজামাহম্‌ ৷” যখন যান্চব সত্য পথ হারাইয়। ভগবানের সাধের স্ুষ্টির সকল 
লৌন্দর্্য নষ্ট করিতে বসে, তখন শ্রষ্। আসেন স্থষ্টির বুঝে যুগের সকল 
সমস্তার মীমাংলা দান করিয়| নৃতন পথের আলো দান করিতে। অগধান 
যখনই আসেন তপনই যুগোপধোগী একটি নৃতন কথা লইয়া আসেন । 
পাচশত বৎসর পূর্বে নধীঘ্বা্ আলোক বর্্তিকা হাতে লইয়া এমনই এক 
পুরুষ আসিয়াছিলেন, ধর্শ্ব লইত্র! মাস্কষের রক্তারক্রিত্র মাঝে এক মিলনের, 
প্রেমের বাশী বাঞ্জাইয়। গিঘ্াছিলেন॥ তিনিই আবার আসিয়াছিলেন এই 
বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে শনিত্যগোপাল রূপে তাহার সেই মিলনের বার্ডাকে 
দাশনিকতার দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন) করিতে । একাস্ত অজড়ের উপাসক 
আাল্পতবর্ধ যেদিন প্রকৃতির প্রাতিক্রিস্বা্ধ একান্ত জড়বাদী হুইতে বসিক্নাছিল, 
লেইদিন আসিঘ্াছিলেন জড় এবং অঙ্গড়ের সমঘ্রয় মৃরতী শ্নিত্যগো পাল-__ 
টন্যাকে টাক! ও নিব্বিকল্প সমাধি একত্রে ছিল যাহার আবনখালিতে। 
তাহার এক একটি বাণী যুগান্তকারী বিশ্রবমাথ ৷ মান্তহের প্রচলিত চিস্ত- 
খালাকে একেবারে ওলট পালট করিনা দিছ! প্রাণে এক নৃতন স্থির বারতা 
জাগাইথা তোলে, তাহার প্রত্যেকটি বাণীর ভিতর ন্থট্টি্য এক গভীর তত্ব 
নিছিত রছিগাছে। তাহার লিখিত- _-অড়াজড় সমস্ব্স নিত্যানিত্য সমন্বয় 
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বাণীর স্ডিতরই প্রচলিত দার্শনিক চিন্তাধান্বার ও প্রচলিত সমাজ জীবনের 
আমূল পরিবর্তন রহিয়াছে। যে দেশে 'ব্রন্ধ সত্যং জগৎ মিথ্যা এই 
মতবাদের উপর দর্শন সমাজ গঠিত, সেই দেশে শ্রীনিত্যগোপাল শুনাইয়া 
গিল্পান্ছেন-_'ব্ৰহ্ম সত্যং ভ্রগত সত)হ, মাছ! ব্রদ্জের মতই সত্য। সায়া ভয়ে 
তীত মানবকে কি মাতৈঃ বাণী তিনি শুনাইয়া গিয়।ছেন, ইহা প্রত্যেকের 
আজ অনুধাবন করিবার দিন আসিয়াছে । তিনি লিখিয়াছেন__'সমা ধিও 
মা, যাহা কিছু ঘটনা তাহাই মাজ্িক, সমাধিও একটি ঘটনা উহাও মায়িক | 
তিনি লিখিাছেন__'দাকুতে ব্রহ্ম নঘ, দারুই ক্র্ধ'-_জড়েতে ব্রদ্ধ নন, অড়ই 
ব্রক্ষ । এমন আশার কথা জড়ামরণ তগ্মে ভীত ভ্রীবের আব কি হইতে পাবে। 
জড়ের গৌরব দান করিতেই গোপোক ইৈকুষ্ঠ ছাড়ি) জড়ের বুকে ভগবান 
অবতরণ করেন, তাই তো পুক্রযোত্তম শ্রীরুষ প্ররুতির চরণতপে মাথা রাখিয়া 
প্রকৃতির অন্গগান করিগ্পা গিগাছেন॥। পুকুযোত্তম প্রীগৌর আবার ধরার ধুলায় 
গড়াগড়ি দিয়া চির অবহেলিত এই আড় অআগতের গৌরব বাড়াইয়। 
গিয়াছেন। যে ভারতবর্ষ আত্মম্জানকেই চরম মনে করিত সেইখানে 
শীনিত্যগোপাল শুনাইয়! গিগ্াছেন-_'পূর্ণ জ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান । 
পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞ।ন | সর্ব জড় এবং অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান’ । 
এইরূপ তাহার অসংখ্য লেখা ও জীবন রহিয়াছে । শুধু আত্বজ্ঞানে আত্ম- 
জ্ঞানী ভারতবর্ষের আীবনের মীমাংসা তো হয়ই নাই, জড় শ্ষোত্ৰক্কে বাদ 
দেওয়ার ফলে সমস্যা আরও জটিল হইক্সাছে। শ্রানিত/গোপাল শুনাইয়? 
গেলেন__আত্মজ্ঞান পূর্ণন্তানের এক শাখা মাত্র, জড় এবং অঙ্রড়ের জ্ঞানই 
পুর্ণভঞান | জড় জগতের অধিবাসী হইঘা ভড়কে বাদ দিলে চলিবে কেমন 
করিয়া, তাহাকে জড় এবং অঞ্জড়ের সমন্বর করিয়া জীবনের সকল৷ প্রশ্নের 
মীমাংসা করিতে হইবে। যুগ আজ যেগানে আসিয়া দাড়াইয়াছে তাহার 
এই মতবাদ গ্রহণ কর! ছাড়! এই ঝড়ের মাঝে মানুষের বাচিবার সম্ভাবনা 
নাই । যুগ-বিপ্নবে আজ সমাজ-জীবন, পরিবার-ভীবন, ব্যক্তিগত জীবন 
সমক্কা-পীড়িত, কে পথ দেখাইবে? 

সথডির মূলে যে পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরকে অর্ধ্যাদা 
দিয়া, মিলিত হইদ্রা এই বিশ্ব স্থুষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মিলন-সম্পর্ককে বিশ্বের 
প্রতি ধূলি কণার ভিতর খুজিতে হইবে । ইহকাল পরকাল, এপার ওপার, 
সংসার সঙ্যাস, ব্রহ্ম মাদ্বায় এই তেদ বুদ্ধি লইয়া মানুষ আজ পথ হারা; 
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ইহ! তা মনের কল্পনা গড়! জগৎ। সেই জন্চই তো মনে মনে বুদ্ধিতে 
বুদ্ধিতে এত লড়াই সর্ব ফুটিয়া উঠিঘরাছে। ইহা তে! বিশ্বনাথের জ্রগত 
নহে। মন আজ তাই শ্ৰান্ত । বিশ্ব চাহিতেছে প্রাণের স্তরে উঠিতে, এই 
প্রাণের কথাই প্রাণ-বলভ শ্রীকষ্ণ শুনাইয়! গিয়াছেন, বাংলার এই প্রাণের 
প্রাবন আনিগ্াছিলেন প্রাণের গৌর । আর প্রাণের দেবতা আমার শ্রীনিতা- 
গোপাল সেই প্রাণ-ধর্ম্মই স্থাপন করিতে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
অধিকাংশ সময় সমাধিস্থ পুরুষটি পাখি গিয়াছেন অসংখ্য প্রাণের পরিচয় 
ধত ছোট হেয় লান্ছিতদের আশ্রগ্রানে ও আদরদানে। তিনি ভাল 
বাঁসিঘাছিশেন এই মাটির ভ্রগতের মাটির মাঙ্ুবগুলিকে, জীবনের শেষ বাণী 
ঝাখিয়া গিযাছেন ভক্ত ও আশ্রিতগণের অন্য তাহাই । শ্রীলিতাগে।পালেক 
শেব বাণীতে তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপরই বিশেষভাবে জোর দিঘা গিয়াছেন। 
নিত্যগোপাল জপ ধ্য।নকে €ত বড় করিয়া। বলিয়। য।ন নাই, তিনি বলিয়াছেন 
পরস্পরকে ভালবাসিতে। 
শ্ীনিতাগোপালের এই প্রাণের প্রকাশ ভিলেন পুরুযোত্রমানন্দ। গত 

বংসর এই ব।সম্তী অগ্রনী আনিযাছে আমাদের জীবনে এক দুর্ধ্যোগময় নিদারুণ 
বেদনার ইতিহাস, তাহা যেমন অপূর্ব, তেমনি বেদনাঘ ভরপুর | পুক্রষোত্রমা- 
নন্দকে বাদ দিলে নিতাগোপালকে বুঝি না, আবার নিতাগো পালকে বাদ 
দিলে পুরুষে !ত্তনানন্দকে বুঝি না। নিত্যগোপালের শেষ বাণী পুরুযে।ত্তযানন্দ 
রাখিয়া! গিয়াছেন আমাদেরই জন্ঠ) মহানির্ধবংণ মঠে লিজ গুরুপীঠে দ্রীবলের 
শেষ রক্ত বিন্দু দিয়া শ্রীনিত্যগোপালের শেষ বাণী শুনাইয়। ঝড়িগ। পড়িলেন 
তাহায়ই চরণ তলে । রাখিঘ। গিয়াছেন আমাদের জন্তু বুকতর1 বেদনা, মাতৈঃ 
বাণী, ম্বেহম্পর্শ আর গুরু দারিত্ব। আজিকার দিলে প্রার্থনা, ‘তোমার 
পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি। শ্রীনিত্যগোপাল, শ্রপুরুযো ত্রমা- 
নন্দ আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। 

শু নমো তব্ব-ূর্তয়ে ভক্ত তগবতে নিত্যগোপালায়, 

আগ্রৎ স্বপ্র-স্থযুণ্যি-তুরীয় তুঝীয়াতীতার, 

ব্ৰহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষো ত্তযায় নমে! নমঃ । 


গু আজআচুলক্বিততুজ কনকাবদাতম্‌ 
সঙ্বীর্তনৈকবিভবশ্মিত বন্ধিয়াক্ষম্‌ 
বিশ্বপ্রেম-ঘন নর-নারায়ণ-সেবীং 
বন্দে সমম্বয়-গুকু পুক্তযোতমানন্দম্‌ ॥ 


শ্রীনিত্যগোপাল 


1 ক্ৰীতেগ্র মিত্র ॥ 


একশত চারি বৎসর আগে আলজিকার মত চৈত্র মাসের এমনই বাসন্তী 
অষ্টমী তিথিতে শ্রীশীনিতাগোপাল আমাদের মধ্যে আসিঘা ছিলেন। 
আজিকার দিনে তাহার আবির্ভাবকে স্মরণ করিয়া তাহাকে নিজের মধ্যে 
ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস করি। ্রীলিত্গোপাল, তুমি আমাদের প্রণতি 
গ্রহণ কর। 

শীনিতাগোপালের প্রণামকে সর্বসাধারণের সন্মুখে আনিলাম কোন্‌ সাহসে, 
কোন্‌ প্রয়োজনে ? ভারতবর্ষে শত শত হাজাম হাজার মহাপুরুষ আবিভত 
হইয়াচেন, হইবেন; নিঃশব্দে চলিয়া গিগ্াছেন, যাইবেন। শ্রীনিত্যগোপালও 
আড়ালেই ডিলেন। মা ছাগ্লান্গ বৎসর বয়সে আটচলজিশ বৎসর আগে তিনি 
তাহার আবির্ভাবকে গটাউফ। লটগ্লাভেন, যতদিন দেহে ছিলেন ততদিনও 
সকলের চোখের আড়ালেই থাকিতেল, যাঙ্গযের মধো যাহাতে ধরা পড়িয়া! 
না ধান, তাহারই জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন । সেইজন্য শ্রীনিত্যগোপাল কি, 
তাহার অবতরণের প্রয়োজন কি ইহ! খুব কম মান্তষই জানেন । 

তবে আজ তাহাকে, তাহার প্রপামকে সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত 
করিতে চাহি কোন্‌ সাহসে, কোন্‌ প্রঘ্োজনে? 

আনিতাগোপালকে আমাদের জনসাধারণের প্রয়োদ্ন কোথায় এমৎ 
পুরুষে।ত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ তাহার সার! জীবনে তাহা পরিন্ধার করিয়াই 
বলিয়া গিঘ্াছেন । আমরা শ্রীমৎং পুরুষোত্তমানন্দের পথ অন্ভসরণ করিয়া 
শ্রীনিতযগোপালকে বুঝিতে প্রদ্থাস পাইব । 

বর্তমান সময়ে জনসাধারণই সতা, জনসাধারণের মধ্য দিয়া যে কথা 
কুটিয়া বাহিব হয়, তাহাই সত্য-_-একথা সত্য বটে। তবু এ কথাও. 
সত্য যে জনসাধারণ ম্ক-_ধারাকে তাহারা বহন করিয়া লষ্টয়া যায় বটে, 
কিন্ত নূতন কথা! যখনই আসে, তপনই সেই নৃত্তন কথাকে মৃক জনসাধারণের 
মুখে তুলিয়া দিতে বিধাতার আকঙ্কা! ঘন হইগ্া যে রূপে অবতীর্ণ হয়, আমরা 
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লে রূপকে অবতার বলি, মহাপুরুষ বলি। জআন্-আীবলে ঘাহার আভাষ চলিতে 
থাকে, ইহারা তাহাকে ভাষা দেন, রূপ দেন, জ্রন-জীবনকে ছন্দের মধ্যে 
আহবান করিয়া আলেন। 

পাশ্চাত্তোর সংমিশ্রনে আ।সিয়। ভারতবর্ষের চিত্র দ্রুত বদঙ্গাইতে লাগিল। 
সস্র-কাঠামো বদলাইধার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিবার সমাজের কূপ পরিবতিত 
হইতে লাগিল। এই ছুইগ্সের সংমিশ্রন যাহাতে তারতবর্ষের সমূহ ধ্বংস না 
আনিয়া কল্যাণকে জম্মদান করে, তাহাব আন্ত বিদ্যাসাগর, রামমোহন রান 
প্রভাতি মহাপুরুষগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিন্স। সেদিনের ভারতবর্ধকে বীচাইএাছেন। 
পাশ্চাত্যের স্বণপ্রধান সত)তার ঝলসানো আলোম্ ঘখন তারতবাসীর চিত্ত 
বিভ্রান্ত হইতেছিল, তখন প্রাচীন ভারতনর্য কত সহজে, কত নিবিবাদে যে 
এঁশ্বখকে অবহেলা করিতে পারিয়াছিল, তাহাষ্ট স্মরণ করাইয়! দিবার অন্ত 
ভ্রামরুষ পরমহংসদেবের অমন শিশুর মত সহজ সরল জীবনের দৃষ্টান্ত 
প্রয়োজন হই পড়িয়াভিল। আর তাহারই পরে স্বামী বিবেকানন্দের বন 
নির্ধোষে আত্মসান্বত-হার! জাতি নিজের লুপ্ত চেতন] ফিরিয়া পাইয়া স্বরূপের 
পথে পা! বাড়াইয়াছিল । 

শ্রনিতাগোপালও এই সমছেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্ত প্রাচ্য 
পাশ্চান্তোর সংমিশ্রনের তৃতীয় অধ্যায়কে রূপ দিবেন বলিগা, ব্যাখ্যা করিবেন 
বলিয়া বাহিরের দিক হইতে শ্রীনিত্যগোপাল একেবারেই আড়ালে থাকিলেন, 
কিন্তু পরবর্তীছের অন্ত কতকগুলি মালমসল্লা নিংশব্দে রাখিয়া নিবিবাদে চলিয়া 
গেলেন । কাহাকেও মুখে তেমন কিছু বলিবার প্রয়োজনও বোধ করিলেন না। 
তবে কিছু করিঘা গেলেন । 

শ্রীনিতভাগোপাল অনেকগুপি বই লিপিলেন__সিদ্ধ[ন্ত-দর্শন, ওক্তিযোগ-দর্শন, 
সর্ববপর্মনির্পঘসার,। আতিদর্শন বা লিত্যদর্শন, শ্রীকুষ্চ-চৈতস্ত ও সাধক ক্থৃহাৎ, 
বিবিখতত্ ইত্যাদি ইত্যাদি । অবশ্য এমন করিয়া লিখিলেন যে কি বিশেষ 
কথা ধে তিনি বলিতে ভান, তাহা উহাদের মধ্য হইতে বাহির করা স্বিধা- 
জনক হইল না। পরস্পর বিরুদ্ধের সমন্বয় প্রস্থাপন করিয়া তিনি যে একটী 
বিশ্লবঘন সহজ হুম্দর জীবনদর্শন দিতে আিঘ্াছিলেল যাহা! ভবিষ্যৎ সামাজিক 
মান্তধের সাধা,__নান। রকমে আবৃত তাহার জীবন ও রচনা হইতে সে 
কথাটা শ্রীযং পুক্রযোত্তমানন্দই স্বম্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বলিমা গিক্সাছেন। 
নিজেকে শ্রনিত্যগৌপাল এমন আবৃত করি৷! বাখিম।ছিলেন যে, তাহাকে 
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একজন আচারনিষ্ঠ সনাতনী বালঘাও দেখালো যাইতে পারে। যাহা" 
হউক, সমস্ত দৃষ্টিকোণের যৌক্তিকতা স্বীকৃতির মধ্যে শ্রীনিত)গোপালের 
বৈপ্ৰবিক জীবন ও চিস্তাধা্! বাহির করা কঠিন হই! রহিল। কঠিন. 
হইল কেবল তাহার রচন/র জন্য নয়, এমন একটী জীবন তিনি ঘাপন করিলেন 
যে, কোন এক রকমের নয় বপিয়াই কোন এক ন্বকদের জন্ত অপেক্ষমান আশ্রষের 
কাছে উহার কিছুই ধর! পড়িল না । 

অথচ তাহ।র সামগ্রিক সমন্বঘ্তন্ের প্রাণপূর্ণ সহজ্জ জীবন যে ভবিষ্যত 
মাঙ্গযের কাছে একদিন প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইবে ইহা এনিত্যগোপাল 
আনিতেন বলিয়া আরও একটী কাজ কনিলেন। তিনি তিনটা স্থানে তাহার 
বিচরণ-কেন্দ্রকে সামাবন্ধ করিস] আনিগছিলেন--কলিকাতাঘ ১০৩ রাসবিহানী 
এভ্নিউ-স্বিত ‘মহ।নিৰ্ব।ণ মঠে', নবন্ধীপের আনপুলিয়া পাড়ায় 'অবধৃত আশ্রমে” 
এবং হুগলীর চকবাদ্বারে অবস্থিত ‘নিত/মঠে' । তিনি লিখিয়া গেলেন যে 
তাহ।র অন্থান্য স্থান বিশেষ প্রয়োজনে বিক্রী করা! যাইতে পারিবে কিন্ত 
কলিকাতার। মহানির্বাণ মঠ কোনদিন কোন অবস্থাতেই বিক্রী করা চলিবে 
না এবং তিনি যে স্থানেই দেহরক্ষ। কক্চন ন! কেন কলিকাতার মছানির্বাণ 
মঠে তাহার দেহ পমাধিস্থ করিতে হইবে) 

ধিনি সারাজীবন পোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিবার জন্য প্রাণপণ করিগ্বাছেন, 
যেখানেই প্রকাশিত হইয়া! পড়িবান সম্ভাবনা দেখা দিয়াডে, সেখান হইতেই 
যিনি চিরদিন আত্মগোপন করিনা আসিয়াছেন, তিনি নবদ্বীপ হুগলী ছাড়িয়া 
ঝলিকাভায় তাহার দেহ সন7ধিস্থ করিতে বলেন কেন, অস্ত মঠ বিক্রী 
করিলেও কোনদিন কোন অবস্থাতেই কলিকাতাব মঠ বিক্রী কর! চলিবে 
না এ বাবস্থাই বা দেন কেন? আর খিনি কেবলই আত্মগোপন করি৷! 
গিছাছেন, তিনি কতগুলি বই-বা িখিলেন কেন কাহাদের অন্ত কোন্‌ 
প্রত্থোজনে ? আবার কোন কোন বইতে ঘেষন জাতিদর্পণ ব! নিত্যদর্শন বইর 
পাঞ্জুলিপিতে লিখিয়! রাখিলেল কেন Print ৪১০০৩ ? 

অতএব বুঝিতে হদ্ব ভবিষ্যৎ মানুষের জন্ত তিনি কিছু রাখিয়া নিজে 
নিঃশবে সরিয়! পড়িছ্থাছেন ) 

শ্রীনিতাগোপাল যাহ! লিখিম্াছেদ অথবা তিনি যেরূপ সর্বউপাধিময় 
অথচ সর্বউপাধিশুগ্ সহজ জীবন যাপন ককিয়! গিগ্গাছেন, তাহার জীবিত 
থাকাকালীন ভারতবর্ষ তখন পর্য্যন্ত এতখানি উদারদৃষ্টি অন্তত: ধর্মের 
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ক্ষেত্রে লাভ করে নাই যে  শ্রীনিতাগোপালকে তাহার সর্বসমহয়ের' 
তত্বদহ বুঝিতে পারিবে । অথচ লেই দিন হইতে আজ পর্যান্ত ভারতবর্ষ 
তথা সমগ্র বিশ্বই চিন্তার দিক দিয়া কতই না অগ্রসর হুইয়া আসিয়াছে ! 
রাজনীতিতে যখন সহাবস্থান নীতি উচ্চারিত হইয়াছিল, তখন উহাকে 
অনেক কোপদৃষ্টি বা বক্রোক্তি সহ করিতে হইগ্ছাছে । কিন্ত আন্ক এযাটস্‌ 
বোমা হাইড্রোজেন বোমার নীচে বসিগ্া ইহার প্রয়োজনীয়তা রাজনী/ত- 
বিদেরাও শ্বীকার করেন, জনসাধারণও স্বীকার করেন। একগা সত্যি থে 
পৃথিবীতে চিরদিনের জন্তু এমন কোন নীতি হইতে পারে না যাহা দ্বান্খা 
চিরদিনের অন্ত বাদ বিবাদ বিসঙ্গাদ বদ্ধ হইয়া যাইতে পানে, কেননা সৎ 
যেমন চিরস্থন, অসংও €তনলি চিরস্তন--নহিলে সৃষ্টি থাকে লা-_স্থগ্রিট! 
কোন একরকম দিয়া তরী নদ্ব। তথাপি অস্তিত্ব যেহেতু আছে, এবং অস্ডিত্ব 
থাকাটাই যেহেতু মাক্ষধ চার, সেইহেতু €প্রন_-পাবুস্পরিক গ্রীতি-_জাতি- 
বর্ণধর্মদেশকালপাত্র নিবিশেষে প্রেমই মান্তষের চিরস্তন ধর্ম ও আদর্শ । তাই 
সহাবস্থান নীতি সেদিন বুঝিতে না পারিলেও আদর তাল লাগে। সেইরকম 
ধর্মনীতি, বাউনীতি, অর্থনীতি প্রভূতি এবং বিজ্ঞানের অনেকখানি অগ্রগননের 
পর যদি একজন সমাধিস্থ পুরুষের মুপে শুনি যে, 'পূর্ণজ্ঞনের অন্তর্গত আত্ম- 
জ্ঞান। পুর্ণভ্ঞানেহ এক শাখা আত্মজঞান । গর্ব জড ও অজড় সম্বক্জে 
জ্ঞানই পূর্ণভঞ।ন" তখন বিশ্মিত হইলেও আছ ভাবিতে বাজী থাকি । কিংবা 
এখনও ধর্ম ব্যতীত অন্য শুর হইতে আমরা এরূপ সস্তব্য শুনিতে ভাল- 
বাদিলেও আজও হুয়তে! ভারতবর্ধীর ধর্মের ক্ষেত্রে আসির গাড়াইলে রক্তের 
কণা কপায় আমাদের বিশ্বাস আত্মজ্ঞ/নই পুণজ্ঞান বা সর্বে।চচ জ্ঞান । 
পঞ্চাশবৎ্লয আগে শরনিত্যগে।পালের এ কথ! বিশ্বাসধোগাও ছিল লা, বুঝি 
ব! প্রম্থোজনও ছিল ল1। শ্রনিতাগোপাল ভাই আড়ালেই ছিলেন। তবে 
চিন্তাক্ছুগতে এমন দিন আলিতেছে যখন জড়ের ক্ষেত্রের, অজড়ের ক্ষেত্রের 
অর্পাৎ, মস্থন্য্ীীবনের সকল সমশ্তাকে একই নীতিদ্বারা ব্যাখ্য। করিতে হইবে__ 
লে নীতি হইতেছে সর্বের, এমন কি পরস্পর-বিক্দ্ধ বলিয়! যাহাদেক এতদিন 
জানিঘাছি তাহাদেরও, সমগ্বছের ভিত্ততে একটা বিরাট গতীর প্রেম। এই 
ব্যাপক ও গতীর প্রেম একমাত্র সর্ব সমহ্রয়ের মধোই সম্ভব-__কেননা সেখানেই 
শুধু জড়ের প্রতিও অন্থ! নাই, অজড়ের প্রতিও লাই; ইহলোকের প্রতিও 
অনুয় লাই, আবার ইহলোককেই একমাত্র কবিরা আলিছা পরলোককে 
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অস্থত! কলি না; আকারের প্রতিও অনা নাই, নিরাকারকেও ভূয়! বলিবার 
বাথ গর্ব নাই। এই সকলকে স্বীকার জন্সিবার মত ব্যাপক তত দিয়াই 
ভ্রীনিতাগোপাল লিখিলেন, “নিত্যালিত্য সমন্ব্র বা আত্মানাত্ধ সমন্বদ্ন । 
জ্ঞানাঙ্জান সমন্বয় । লাকার-নিরাকার সমন্বদ্ব। বজড়াজড় সমন্বল্র। দ্বৈত- 
অদ্বৈত সম্বন্ধ ॥ চৈতন্ঢ-অচৈতন্য সমন্বর । সব্ব্ব সমন্বয়" বিজ্ঞান জড়ের 
আলক্র যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিতেছে, আহারই পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব সমন্বয়ের এ 
তত্ব ক্রমশঃ: বোধগম্য তইবে। এই্জন্ই শ্রীনিত্যগোপাল ক্রমশঃ প্রকাশিত 
ইইবেন। যদিও এতদিন পরাস্ত এমন বাপক ও গভীরভাবে সমগ্বচকে 
ভাবিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম না. তবু জীবনকে এই দৃষ্টিতে দেখিবার ও 
বুঝিবার আবেদন গতীরতর হষ্টরা উঠিতেছে, উঠিবে--আর সেই দিনের জঙ্চই 
ভীনিতাগোপাল মাচ্ষযের পপ-চলার মালমসল্ল। রাখিয়া গিয়াছেন। এবং 
এটজন্তট ভারতবগের এত সাধু মহাপুরুষের তীড্রের মধ্যেও অপরিচিত 
জ্রীনিতাগোপালকে আনিতে সাহসী হইলাম, যাহাকে কেহ জানেনা, তাহায় 
জীবন-ধারণের প্রয়োজনকে যাঙ্কমের কাছে উপস্থিত করিতে পারিলাম। 

মাহষের ইতিহাস বিচিত্র । একদিকে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আবেদন 
আর একদিকে তাহার মধ্যেই বিচিত্রতাকে অস্বীকার করিয়া একট! বিশেষ 
রকমের মধো নিজেকে ও অপরকে বাধিয়া ফেলার চেষ্টা। এই বিশেষের 
মধ্যে বাধা পড়ার মনোবুত্তি হটতেট সেই কোন্‌ যুগে একদিন এযানিস্টটেল 
নিয়ম বঁধিঘ! দিলেন যে, যাহা কিছু বল না কেন গোড়ায় এই নিয়ম মানিতে 
হুইবে খে পয়স্পরবিপন্ীীত কোন কিছু একই সঙ্গে সত্য হইতে পারে না। 
বহু বছ কাল পর্ধযস্ত কি ওদেশে কি এদেশে মানুষ এমন করিয়াই ভাবিতে 
চাহিপ্রাভে যে, পরস্পর-বিরোদী তাব হইতে ঘেন মুক্ত হইতে পারি । কিন্ত 
মুক্ত হইতে বেমন মানষ শেষ পর্যন্ত পাকে নাই তেমনি কয়েক হাজার 
বৎসর আগে নাম্তষের মশো মান্ষের মধ্যেকার বুঝি বা সবখানি কথা লইয়া 
বিনি আলিয়াছিলেন সেই পুকুষেংত্বম শরীকষ্ণ লিক জীবন দিয়! ও তত্র দিল! 
প্রমাণ কৰিগা গিয়াডেন যে, পরস্পর-বিরুক্ষ ভাব লইয়াই আীবঝন-__ধাহার কথা 
জীচৈতক্কচরিতামবৃতের ভাষায় 

“আমি ধৈচে পরস্পর-বিক্ষজ্ধধন্মা শ্রাথ। 
রাধা-প্ররেগ তৈছে সদ! বিরুদ্ধধর্শ্মযন়র ॥' 

যতক্ষণ মানব জীবিত ততক্ষণ তাহার মধ্যে বিরুদ্ধভাব থাকিবেই । পজিটিভ 
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নিগেটিত সন্মিলিত হুইয়া আলে! জ্লে--জীবন-প্রদীপও এমন পঞ্জিটিক 
নিগেটিন্ডে জ্বলা আলো-এ বিকুদ্ধত1 না মিলিলে উহা মোটে জ্ঞ'লতইঃ না । 
তবে যে গতির ছন্দ নাই তাহার নাম যেমন দুর্গত, তেমনি থে বিরুদ্ধভাক 
মাজার মধ্যে স্পন্দিত হয় না, সে জীবন বিক্কৃতের ভার মাত্র, উহা 
আবন নহে । 

পরম্পরবিরোধী ভাব হইতে মাঙ্ষয মুক্ত হইতে পারে নাই অথচ মুক্ত 
হওযা] উচিত্ত বলিঘা জানিয়াছেঁ--সেইখথানে দিঘা তাহার আদর্শগত জান! 
ও বাস্তবের ম্ধা দিয়া ঘে হ্বন্বের স্ুষ্টি হইগ্রাছে, বাক্তি বা সমাজ্-মান্ুষের 
সাধারণ ইতিহাস এই হুন্দবের। উভয় বিরুক্ধত। কিভাবে সামঞজপীভত হুইয়া 
একটী মহান মধুর স্থস্থ জীবন রচিত হইতে পারে, তাহাই দৃষ্টান্ত স্বপন 
করিয়। তাহারই কথা বলিদা গেলেন পুরুবোত্তম শ্ীকুষ্ণ । কিন্ত সামাজক 
মান্য শ্ীরুষ্কে লইতে পারে নাই ঘেহেতু লগা বড় সহজ নয়। এই 
শ্ীক্ুঞ্চকে লইতে বলিতে শ্রমন্মহাপ্রতু আগসিয়াছিলেন। কিন্ত রাদার্ঞ্চ_ 
পুরুষ প্ররকতি-_একতগ হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখাইতেই যদিও শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম, 
কিন্ত সেই একতন্ছত্থের সবটুকু কথা বলিয়া হাইবার তখন সমস্থ হয় নাই 
কেননা তব-গ্রকাশ কালকে অপেক্ষা করে । নেই একতন্ত হওমার, _পরস্পর- 
বিবোধী'াবের, পুক্রঘ-প্রক্কৃতির, শ্িতি-গতির যুক্ত হওয়ার, সমস্বিত হওয়ার 
বাকি কথাটুকু বলিবার জন্য, শীকষ্ণ ঘে আধ্যাত্মিক দেবতাই নন--তিনি 
যে মানবেতর ব্যক্তি বা সমাজ-জীবনের সকল দিকগুলির সমাধানের কথ! 
বলিবার আন্থই আসিদ্বাছিলেন এবং বর্তমান সময়ে সত্য সম্গ্রভাবে প্রকাশিত 
হইতে চাহিতেছে বলিয়া সমগ্র পুরুষোত্তম শ্ররুষ্কে তে আমাদের পরম 
প্রশ্নোআন-_এই বাকি কথাটুক্থ শান্ত ও জীবন দিছ! বুঝাইবার জন শীনিত্য- 
গোপাল আসিয়াছিলেন। এইখানে দাড়াইগ্রা তাহার পূর্বোক্িশিভ পৰস্পর- 
বিরুদ্ধ জড় ও অজড়ের সামত্রিক সমন্বন্ধ তকে বোঝা ধায়। এই সমন্বয়ের 
প্রয়োজনের ব্যাপকতা ও গন্তীরতা এবং তাহার পথরেখান্র যৌক্তিকতা 
কথা স্মরণ রাখিয়া অপরিচিত শ্রীনিত্যগোপালের নামকে ও গ্রণামকে 
সকলের সামনে তুলিয়া ধরিতে সাহসী হইলাম । 

দর্শন আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে শিখায়, বিজ্ঞান আমাদিগকে বিচার 
করিতে শেখাছছ। দশন একটী সিস্ধাস্তকে ধরিম! লইদ্। তাহারই পক্ষের 
যুক্তিগুলিকে শুধু প্রমাণস্বরূপ স্ুপীক্কৃত করিয়া তুলিতে থাকে__ইহার ফলে 
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বিপক্ষের যুক্তি সম্বন্ধে সে অবহিত হইতে চায় লা। কিন্তু বিজ্ঞান কোনও 
সিদ্ধান্তের পক্ষের এবং বিপক্ষের উতন্ব যুক্তিগুলিকে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যায় 
সামলে গাড় করাইঘা শিক্কাস্তকে সবদিক হইতে দেখিবার চেষ্টা করে।_ 
উহ্হাই ছিল এতদিনকার দর্শনের পথ। কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতঙ্গিকে 
দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করিবার প্রঘোসন হইয়া পড়িয়াছে। তাই দেখা 
যাইবে প্রত্যেক দৃষ্টকোণকে যে সুরে লড়াই! সমর্থন করা যাছ শরীনিত্াগোপাল 
সেই শুর হইতে তাহাকে সমর্থন করিয়! তাহার বিরুদ্ধের কথা যাহ! হইতে 
পারে তাহাও বলিয়া গিঘাছেন। ইহাই সর্বোপাধি বিনিশ্মুক্ত অবস্থা-_ 
এই সুর বর্তমান মাঙ্সষের সাধ্য । এবং এইজগেই শ্রীনলিত)গোপালের লেখা 
ও জীবন বোঝা লহুদ্র হপ্র না, কেমন সব একাকার হইয়া যান্ত । বিলি বরা 
জ্ঞানী ভক্ত প্রেমিক, খিনি দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদী, আকারবাদী সাকায়বাদী 
নিরাকারবাদী, মিনি সমাধিস্থ সন্যাসী হইয়াও মানবের সুপভুঃখের অংশ ভাগ 
করিয়া লন, ধিনি শাক্ত শৈব বৈষ্ণব অর্থাৎ সর্ব সম্প্রনারী, দেহের আতরণ খাহার 
গেরুয়া ন! সাদ! ইহ! লইয়া কোন শক্ত নিয়ম ছিল না--ইছাদের প্রত্যেকটা 
হইয়াও যিনি ইহাদের প্রত্যেকটীর ‘অতীত--তিনি শুধু প্রেমশ্বরূপ । সমন্বধ্র- 
তত্্মৃতি শ্রীনিত্যগোপালের প্রণাম-মন্ত্রে শ্রমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাই উচ্চারণ 
করেন-_‘ওঁ নমঃ তত্বযূর্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্যগোপালাঘ জাগ্রং-স্বপ্র-স্থযুত্তি- 
তুরীঘ্-তুরীঘ্াতীতার ব্রক্থ-পরমাত্ব-তগ বৎ-পুরুযোত্তমান্ । প্রণাম তাহাকে 
ঘিলি আগ্রৎ স্বপ্ন হুযুণ্ি তুরীর এবং তুরীঘ্াভীত সুরে সমানভাবে বিচরণ 
করেন । 

এই শুনে দীড়াইয়াই শ্রীনিত্যগোপাল তাহার যুগান্তকারী *সিদ্ধান্তদর্শল 
গ্রন্থে - লিপিতেছেন £ ‘এই সিন্ধাস্তদর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। 
ধৈতাছ্বৈত সমগ্বয় জন্যই ইহার অসতারণ!। এই সিদ্ধান্তদর্শনের অনেক 
স্থলে অগ্বৈত তত্বের প্রতিকূল বিচারলকলও দৃষ্ট হইবে ৷ সে সকলের গৃঢ় 
তাৎপৰ্য্য প্রকৃত অছৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ 
প্রতিপাদক গ্রস্থালোচনা করিলে দ্বৈতান্িৈতের সমন্বই অবধারিত হইন্রা থাকে, 
আত্মা এবং অনাত্মার সমন্বয়ই অবধারিত হুইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার 
সমঘহই অবধারিত হইঘ্রা থকে এবং এক ও বহুর সমন্বরই অবধারিত হইদ্া 
থাকে । শ্রুতি মতে ‘সৰ্বং খলিদং ক্রচ্চ? বলিয়! সমন এবং অসমন্থয়কেও 
ব্রহ্ম বলিতে হয়, প্রতিবাদ এবং অপ্রতিবাদকে ও ত্রন্ম বলিতে হয়। অবধূত 
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গীতাচ্ুলারে ভগবান দত্রাত্রেদ্-নি্দোশত “সর্বং অ্রক্ষেতি বিখ্যাতং অত্রবীতি 
বহুধা! শ্রুতি:” বলিয়! সেইজন্য খণ্ডনাথণ্ডন উভরে বিরোধ নাই, লেইভগ্য 
থণ্ডনাখণ্ডন উত্তয়ে ‘এক তথ’--সেইজ্জন্ত উল্য়ই “অতেদ-তব'__সেইজদুঃ 
উতয়ই ‘অধৈত’।" বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পত্ৰ শ্ৰীনিত্যগোপাল তথাকথিত 
অদ্বৈতবাদকে সমর্থন করিয়াছেন, তথাকথিত দ্বৈতবাদকেও সমর্থন করিয়াভেন 
-_অর্থৎ এ অনৈতবাদ অথবা হৈতবাদের পক্ষে বিপক্ষে যাহা বিবার 
আছে সবই বলিদ্বাছেন এবং তাহার পরে বালয়াছেন এই পণশ্ডনাপণ্ডন উভয়ে 
একতত্ব, উতদে অন্বৈত। দুহইকে তাহাদের যথাস্থানে মানা ঘে অধ্ৈত-তত্য, 
ইহা বুঝিতে পারা যাগ ঘে যুক্তিতে, জীবনের সকল শুরে সেই বৈজ্ঞ।নিক 
যুক্তির আজ বড় প্রয্নোজন-_কেনন!া আছ লকল মানব বা প্রাণী শুধু নয়, 
সকল মতবাদেরও সহাবস্থান মানিয়া শাস্তি বা প্রীতি স্বষ্টি করিবার যুগ । 
সেই প্রয়োজন ও সমাধানের গুরুত্বের কথ! স্মরণ করিয়া নাম-না-জ্ঞান। 
শ্রনিতাগোপালকে , তাহার প্রণামকে সকলের সন্মুখে আনিতে সাহমী 
হইলাম, উদ্ে।গী হইলাম । 

একশত চারি বৎসর আগের একজন নিবিকল্প সমাধিময় পুরুষ হইলেও 
শ্রীনিতযগোপালকে আভজিকার যে কোন আসরে বেশ মানানসই ভাবেই 
বসাইছা দেওয়া সম্ভব হয়। সন্তব এইজন্ হয় ঘে বাহিনের দিক হইতে 
তাহার ধেমন কোন সাম্প্রদাপ্িক চিহ্ন ছিল না, তেমনি কেবল প্রত্তোক 
দৃিকোপকে ঘে তিনি সত) বলিতেন তাহা নয়, প্রত্যেক দৃষ্টিকোণকে 
লিজ জীবনে উপলব্ধি করা ও সেজন্য লিজেকে প্রস্তুত রাখা সাধকের 
পক্ষে অপর্রিছাধ বলিয়। বলিতেন। তাই কেহই তাহাকে ‘পর’ বিঘা, 
‘অন্ত' বলিঘ্া! মনে করিতে পারিবে ন!; আরও স্তব এইভ্রন্ত যে সংসারের 
যে কোন আসরেও তিনি বেমানান নন, কেননা অ্রক্ষের প্রকাশ বলিয়া 
গতি-ক্ষেত্র এই বিশ্বকেও তিনি অ্রহ্ম বলিছাই জানেন । তাহার কাছে শক্তি 
শক্তিমান অন্দে । 

কোনো উপাদিই নাই তাই সব উপাধিই সমান খাটে কিংবা অলস্ত 
বিশেষের নাম নিবিশেষ--নিরুপাধি বা নিবিশেষের এই অর্থে শ্রীনিত্যগোপাল 
মুতিমান তত্ব । তাই তিনি নিবিচারে বলেন আমি অতেদবাদীও বটে, 
শ্রভেদবাদীও বটে, কিংবা সকল দল মিলাইছা আমার এক অথণ্ড দল । 

এই অখণ্ত্ব একমাত্র ব্যাপক-গনীন্ব প্রাণে সম্ভব। আন-সঞ্জাত বুদ্ধির 


উজ্দ্রলতানত [ ১২শ বধ, ওয় সংখ্যা 


এই অথগ্ড বযাপকত। বা গভীরতা নাই । মন আসক্তি বিহ্বেষের বশবর্তী । 
আসক্তি বিদ্বেষ-সুক্ত যে মন তাহা প্রাপব16ক-_সেই প্রাণ অথণ্ড পুরুযোত্তম 
বস্তুকে ধারণ করে ঘেপানে রাগন্েঘবিমুক্ত হুইরা বিষয় প্রসাদ হুইয়া! যায়। 
আ(মিকার মান্যকে শ্রনিত্যাগোপাল এই অখণ্ড প্রাণ লয়! রাগত্বেঘব ভিত 
মন বা চিত্ত লই! বিষয়কে ‘সর্ক্বে'র-_-বছর নয__সেবায় লাগাইয়! তোগ 
করার বার্তা শুনাইয়। [গয়াছেন। বিযষণ্রের চাপে পড়িয়া মানব যখন ছন্দচ্যুত, 
তখন তোগ করার--যাহার অপর নাম ত্যাগই-_এই সংবাদ আজিকার 
মাঙ্গষের বড় প্র্নোদ্ন ছিল । ইহা বাদ দিয়া, ছাড়িয়া যাই ত্যাগ 
নহে, ইহা হক্গন করিয়| জঠরাগির মত বস্তুকে জীবনরসে জারিত করি্রা 
তাহার অতীত হওঘা। এই সংবাদের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিম 
শ্রীনিত্যগোপালকে নির্ভদ্ধে সকলের নিকট উপস্থিত করিতে পারিলাম। যিনি 
সারাজীবন চূড়ান্ত ক্রচ্ছ্‌তাপূর্ণ জীবন যাপন করি! গিঘ্রাছেন, ষিনি মসলা, 
ঝোল খাওয়াই আশ্রম পরিচালন! করিতেন, ধিনি সামাঙ্ত আহার্খ সন্বন্ধেও 
বলিতেন একেলা খাইব সুখ না পাইবে", তেলচিট্‌চিটে হইয়া গেলেও পরিধেয় 
বন্দর ছাড়িবার প্রয়োজন যিনি বোধ করিতেন ন!, ছোট্ট অন্ধকার কুঠুযীর- 
মধ্যে দিনের পর দিন বছরের পর বছর যিনি নিব্বিবাদে কাটাইয়া দিতে 
পারেন কোনরকম আপত্তি বা অহ্বিধার প্রশ্ন না তুলিয়া, পায়ে হিয়া সমস 
ভারতবর্ষ পর্যটনের কালে ঘিনি বেলপাতা খাইয়া, কাদা খাইম! দিন কাটাইয়া' 
দিয়াছেন, আবার মাণেন প্রসাদ বোখে যিনি কাচা থাংস এক কুঁড়ি অনাগ্াসে 
খাইয়া ফেলিতে পারেন--তঁহার পক্ষেই বল! সার্থক, এই বিশ্ব সত্য, মায়া সত্য । 
তিনি মান্বা আয়ে ভীত নন, তাহাহার! অভ্তিতূতও নন-_-মায়া-ক্ষেত্র ‘সর্বব'কে 
গাছে মাখির। অবধূত খে শ্রীনিত্যগোপাল, সেই শ্রীনিত্যগগোপালের প্রণামকে 
সকলের নিকট তুলিগা ধরিলাম মানুষ ‘সর্ব'কে এমনই করিয়া আপন 
কৰিয়া লইয়া তাহার অতীত হইবে এই আশাগ্র । 

যিনি একস্থানে লিখিতেছেন, ‘এ সংসার অতি ভীষণ স্থান’ তিনি লেই 
ভীষণ স্থান কোন্‌ ছন্দে মহ) তীর্থে পরিণত হইতে পারে তাহারৱ নির্দেশ দিয়া 
অপর স্থানে লিখিপেন, ‘এই বিশ্ব আনার মহামঠ । যিনি নিজেকে দেহে 
অবস্থানকাপ পধ্যন্ত একদিনের জন্যও মাহ্গযের সম্ুখে__পণ্ডিতকুলীন ধনীর 
সম্মুখে--উপস্থিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ন, তিনিই আবার নিজের আত্মধ্যান 
লিখ্য়। গেলেন এই তাবায়,_-উনিত্যগোপাল পরম রূপবান ।-- তাহার, 


চৈত্র, ১৮৮০ ] শ্ৰীনিত্যগোপাল 


প্রাকৃত সৌন্দর্য্য । তাহার নিকুপম মহাতাবের তুলনা নাই। তিনি 
জ্ঞানেশ্বর জানান । সমন্ড দিবাৱাবই তাহ! হইতে বিকশিত হুইয়া থাকে । 
***তিনি মহানির্ববাণের কারণ ।---তিনি বে পরম প্রেমিক, সর্ব্বজীবে তাহার 
প্রেম আছে । তিনি পরম দয়াল । তাহার অহৈতৃকী দয়া। ন্তিনি নিত্যানন্দ 
ভ্ৰহ্ম সনাতন ॥ সমস্ত বিধিনিষেধ ভাহ।র কিন্করস্বরূপ । তিনি সর্বশক্তিমান । 
তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই । আমি তাহাকে পাইবার অন্য তাহার চিন্মদ্রী 
মুণ্ডি ধ্যান করি।' খিনি সারাজীবন নিজেকে কেবলই গোপন করিলেন, 
তিনিই আবার নিজের স্বরূপ এমন করিয়! উদঘাটন ,.করিলেন কেন? কে 
ইহার উত্তর দিবে ভবিষ্যৎ ছাড়।? তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, 
“বিলে, আমি কাথা মুড়ি দিয়ে এসেছি, কাথা মুড়ি দিয়েই যাব’ । কিন্ত 
এতক্ষণ পরাস্ত দেখিলাম তিনি একদিক দিয়! নিজেকে গোপন করিয়াছেন, 
আবার আর এক দিক দিঘ্া নিজেকে ভবিস্যতের ভাপ্ডারে জমা রাশিয়া 
গিদ্ধছেন। তাই কবির তাবাস্গ বলিতে ইচ্ছা হয় 
‘আপনারে তুমি করিবে গোপন কি কৰি 
হৃদয় তোমার আখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি । 
_হ্ধদযকেই শ্রীনিত্যগোপাল প্রকাশ করিয়া গিদ্াছেন ত।হার জ্রীবনে, ভাতার 
রচনা । সর্ব সমস্বয় মানেই হ্রদের স্বীকৃতি । লীনিত্যগোপাল ৫প্রমন্যরূপ ॥ 
প্রেম স্বপ্রকাশ । কবির ভাষাতেই আবারও বলি 
“শোপনে প্রেম রয়ন! ঘরে আলোর মতন ছড়িয়ে পড়ে” 

তাহার নিজের হাতে লেখা স্বীকৃতি তিনি পরম ্রেমিক__তাই পরম 
প্রেমিক নিত্যগোপাল এক-বিশ্বের সর্ব।ত্মক সাধনার আলোর মতন ছড়াইছা 
পড়িগা মাঙ্রযের দৈনন্দিন অথচ পরম প্রয্নোজন মিটাইবেন । মাক্ষঘের প্রচ্থোজন 
মিটাইতে, মাক্ষষের সাতার মধ্যে হাদছের স্বীকতি দ।ন করিতে প্রেম-সাধলাম্ 
তাহার প্রকাশিত হওগার প্রম্থোআন-_তাহারে আর কোন প্রয্নোজন নাই । 

প্রনিভাগোপাল তাহাকে ফেরী করিতে নিষেধ করিগাছিলেন । ফেরী 
কন্বা মানে আচরণ না করিয়া প্রচার করা। তাহাকে প্রচার করিতে হইলে 
তাহাকে আচরণ করিতে হইবে নিজেদের জীবন দিয়া। সমৃদ্রের মত বিরাট 
গতীর জীবন যাহার, আমাদের এই স্বল্প আধারে কী তাহার আচরণ করিব? 
পরম দদ্রাল তিনি__তাই আমাদের মত ক্ষুত্র জীবের ভ্ন্চ তাহার সমস্ত 
বাণী সংক্ষেপিত করি নিজেই দিয়া পিঘ্াছেল। তিনি লিখিতেছেন, 


> 


উজ্জ্বলভাবত [ ১২শ বৰ্ণ, ৩য় সংখা! 
‘আমার শিল্পগণের প্রতি আমার এট শেব উপদেশ বে তাহারা পরস্পব। ভ্রাতৃততাবে 
থাকিবেন। তাহাদের মধ্যে বদি কেহ বিপদে পড়েন তবে তাহাক্চে সাহাধ্য 
করিবেন। পৃথিবীস্থ যাবতীর লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন । অনাথ 
আতুর দেখিলে সাহাবা করিবেন । পরের অলিষ্ট চেষ্টা করিলেন লা? 
সকল ধর্মের সকল সম্প্রদাছের প্রতি সমানভাবে ভক্তি ও নিশ্বাস রাশিবেন 1 
আনিত্যগোপালের নিকট সংসার করা তপনই সার্থক, বপন উহা ব্রন্মজ্জানের 
ঘনীভৃত আদ্মাদন। অন্যথা উহ! ভূতের বেগার খাটাই মাআ। পুথিবীস্থ 
যাবতীর লোককে কিংবা শিক্কগণ পরম্পর পরস্পরকে ন্ৰাতৃভ্াবে দেখিতে 
কিছুতেই পায়িবে না যতক্ষণ না সে ব্রক্ষজ্ঞানকে আয়ত্ত করে কেননা 
পারস্পরিক হিংসা, মাৎসর্য, পরশীকাতস্থতা, লোত ইত্যাদি কপনট পরিশুদ্ধ 
হইতে পারে না, ঘতক্ষণ আমরা বড়ত্বকে, বক্ধকে লাভ করি। তাই সামাজিক 
জীবনের পক্ষে হেমন পারম্পন্রিক ভ্রাতৃন্তাব নিতান্ত দরকার, ব্রহ্ষজ্জালের ও 
বিশ্রামস্থল বা পৰীক্ষাস্থল বা আস্বাদন ক্ষেত্র পারস্পরিক গ্রীতি। কে কতখানি 
দেশকালপাআ জ্ঞাতিবর্ণধর্ম ইত্যাদি সব কিছু নিরপেক্ষ পারস্পরিক প্রীতি বা 
ভ্রাতৃপ্রেমর অধিকারী হইন্থাছে তাহাথারাই স্থির হইবে কে কতখানি 
অন্ধজ্ঞানী হইয়াছে । তাই আলে! বাতাস মাটির এই জগতে ভ্রাতাপ্রেমকেই 
শ্রনিত্গোপাল শেষ উপদেশ হিসাবে ঝাশিস্াছেন ) 
এই পারস্পরিক প্রীতি বা জ্রাতৃঙাব বা সঞ্ঘগ্রীবন বা লঙ্ঘবন্ধতা আজিকান 
ভারতবর্ষের জীবনে যে কী গভীর ভাবে প্রয়োজন, আমাদেয় আাতীঘ জীবনের 
দিকে তাকাইলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । প্রীনিতাগোপাল যেদিন এ 
উপদেশকে তাহার শেষ উপদেশরূপে লিখিয়াছিলেন, সেদিন করছন বুঝিতে 
পরিয়াছিল যে সমাজ সংসার সঙ্ঘ হইতে বিচ্ছিন্র হইঘ্র। আত্মন্ঞানের উপাসক 
এতদিনের ভারতবর্ধকে অতি শীত্রই একটী অথণ্ড একজাতি হিসাবে পরিচয় দিতে 
হইবে ? এই এক-জাতীয়তাকে সম্ভব করিয়া তুপিবার ভন্ুই শরনিত্যগোপালের 
এ শেষ বাণী । আমাদের জাতীয় জীবনে এই শেষ বাণীর প্রষ্রোজ্জনীঘতায কথা 
উদ্দাত্ত কণ্ঠে আমাদের কাছে সার! জীবন খরিদ] এবং শেষবারের মৃত গত 
বৎসর এমনই দিনে ঘোষণ। করিয়া গিঘরাছেন মত, পুরুযোত্তমানন্দ তাহার 
শেষ নিশ্বাসটুকু দিয় । গত বৎসর এমনই দিনে শীগুরুদেবের এই জীবনকথাই 
কহিতে কহিতে শ্রীযৎ পুক্ুঘেত্তমানন্দ চলিল্না পড়িলেন, আর উঠিলেন না, 
তাহার জীবন প্রদীপ তাহার বিশ্বপ্রাণ শ্রীগুরুদেবের মধ্যে লীন হইক্কা গেল। 


চৈত্র ১৮৮০] জ্্নিতাগোপাল 


সে গভীর বেদনার কথ! আপনাদের স্মরণ আছে। শ্রীনিত্যগোপ।লের আীবন 
ও তত্র ব্যাখ্যা সর্বলসমক্ষে উপস্থিত কর! ছাড়। 5মৎ পুরুষোত্তমানন্দের 
জীবনের আর কোন প্রয়োজ্ন ছিল না, তাহার বিচ্ছিছ্র আর কোন 
অস্ডিত্বও ছিল না। এ প্রাপখোল। পারস্পরিক প্রীতি, এ ভ্রা্ততাব, এ 
বিশ্বনাগনিকত্ব আজিকার জাতীয় জীবনে মূর্ত হইয়! উঠুক, তাহা হইলেই 
শ্রনিত্যগোপালের আবিভাব সার্থক হইবে, আর সেই আবির্তাবকে 
মানুষের নিকট পৌছাইবার পুরুষোত্তমানন্দের আকুল প্রচেষ্টা ও জীবনদান 
সার্ক হইবে । ্রীনিতাগোপালের এই একশত পঞ্চম শুভ জন্ম তিথিতে 
আমরা এই আকুতিটুকু হৃদয়ের মধ্যে গাথিয়|। লই যে, আমরা পরস্পরকে ভাইর 
মত দেখিব। এ উপদেশ অতাস্ত সহজ ও অত্যন্ত প্রাচীন হইলেও মাম্তঘের 
জ্জীবনে ইহাই অন্ততঃ আজিকাহও মত শেষ উপদেশ । ত্রাতৃভাবের মধ্ো 
আসক্তি বিদ্বেষের নির্বণ লাত কক্ষিত্ণা মানব পরমা শাস্তির অধিকারী হইবে । 
এসইপানে শরীনিত্যগোপাল অথযুক্ হবেন, সেইখানে তাহারই ্াচরণ- 
রেণুসেবী পুর্ুযোত্তমানন্দ আদ্যুক্ত হইবেন। জয় শ্রানিতাগোপাল, অল 
শ্রপুরূষোতমানদ্দ, জন হউক সকল মানুষের । 





“এই বিশ্বচরাচন্ে আমরা বিশ্বকবির ঘে-লীকা চাবিদিকেই দেখতে 
পাচ্ছি সে হচ্ছে সাম্জন্তের লীলা) সুর, সে যতই কঠিন স্থরই হ’ক, 
কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হ’ক, কোনে! 
আয়গাদ্দ তার স্থলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং শ্রুতি, 
স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্রতা ।----৮* 

_ সামন্ত, রবীজ্বনাথ 


সমন্বয়মূত্তি শ্রীনিত্যগোপাল 


॥ ক্ীজল্ধর চণ্টোপাধ্যাক্স ॥ 
€(মহানির্বাণ মঠে ১০৪-তম জশ্মোত্সবে, চৈতত ১৩৬৪-তে পঠিত ) 


বিশ্বকবি রবীত্রনাথ উদাত্ত কণ্ঠে গেঘেছেন__ 
“হে মোর চিত্ত! 
পুশ তীৰ্থে জাগোরে। দীরে 
এই তারতের-__-মহাম।নবের 
Kl সাগর-তীরে । 
যুগে যুগে, এই মহামানবের সাগলতীয়ে বছ ক্ষণজনা সাধক-মহাপুরুষ 
তাদের পবিত্র পদচিন্ন রেখে গেছেন । সমম্বণমুহ্টি নিতাগোপাল তাদেরই 
একজন । 
সাধক-জীবনের অসাধারণ অলোৌকিকত্ব বা যোগ-বিভূতি সম্বন্ধে অনেক 
বিশ্ময়কর গল্প-কথ! শোনা যাগ । লৌকিক-ছিসাবে সাধারণ মাঙ্সষের কাছে 
তাদের মূল্য খুব বেশী নয় । 
ভূমি-সংলগ্ন-তৃণগুম্মের বিজ্বীর্ণ মাঠে একটি মহীরুহ যতই দৃষ্টি আকর্মণ 
করুক---তাহার ছায়াশীতল তলদেশে রাপাল-বালকের বঝাশী যতই মধুর 
শুনি-_তৃণগুল্মের সঙ্গেই আমাদের জীবন-যাত্রার নৈকট্য-বোধ বেশী। খাছ 
ও তেষজ হিসাবে তারাই আমাদের জীবনমরণের সাখী । 
মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে, অলৌকিক অপেক্ষা লৌকিক হিসাবে কোন্‌ 
সাধককে আমরা কতটুকু আপন-জন ভাবতে পেরেছি_-কে কতখানি সহজ- 
লন) ও সরল-রোধ্য হয়েছেন__আমরা শুধু সেই কথাটাই জান্তে চাই। 
পার্বিত্য-অঞলের কোন্‌ গুহার, কোন্‌ সাধক অনাহার-ক্রিউ দেহে করচ্ছ সাধন 
করছেন-__সে খবর রাখি না। সে হিসাবে দক্ষিণেশ্বরের নামক ও মহা- 
নিৰ্ব্বাণ মঠের নিত্যগোপাল আমাদের চির্পরিচিত জগদ্বন্ধ ! 
অধ্যাত্মবাদই ভারতীয় ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য ) অতীজ্রিঘ্ন দর্শনের বহু গূঢ় 
হস্ত উদ্থাটন করে ভারত একদিন জগংৎগ্ুরুর আসনে উপবিষ্ট ছিল-_এ 
সাক্ষী ইতিহাস দিনে থাকে। কবে, কেন, এবং কি ভাবে কোন্‌ অমানিশার 


চৈত্র, ১৮৮০ ] সমন্বহ্থমৃষ্টি শ্রীনিতাগোপাল 


অন্ধকারে তার সেই আসনচ্/তি ঘটেছে--মনে হয়, একমাত্র নিত্য 
গোপালই তা" ব্যথিত চিত্তে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । 
সেই আলনচ্যুতির দুঃখবহ ইতিহাস একটু আলোচনা করব । 
ভারতীয় সমাজব্যনস্থা গড়ে উঠেছিল জশ্মমৃত্যু হীন আত্মার পুনরাবর্ত্ন 
ব!. ভ্রন্ম।স্তর-বাদের ভিত্তিতে । প্রাক্তন বা কর্ম্মফকলের বিচারে ইহলোক 
অপেক্ষা পরপোকের দুশ্চিন্তা নিয়েই তৎকালীন সামাজিকর! বিত্রতি বোধ 
করছিলেন সেশী। নরকের বিতীযিকা, ও জন্মযোনির পরিবর্তন-আশক্ষা 
তাদের মানসিক ভারবকেন্দ্র বিপধ্যস্ত করেছিল । সেই বিভ্রান্তিকর দুশ্চিন্তা 
সমাস্কের অতি নিয়স্ডরেও সংক্রমিত হ'তে দেখা গেছে) 
আজ কাণ্ডে হাতে নিয়ে সোনার ধান কাট্তে কাটতে পল্পীচাযীরা 
গেছে থাকেন__ 
“কি ছার আর মায়া! 
কাঞ্চন-কায়। তো রবে না-*-* 
সধ্য]তবুদ্ধর বেনামে বিষঘ-বিষুপ নৈরাশ্ববাদ পীর শ্রমশিল্প ও কুধিশক্তিকে 
এতদূর পঙ্গু করেছিল যে, আজও তারা সোনার ধান ঘরে তুলে অবসাদগ্রন্ত 
মন নিয়ে দাওয়ায় বসে । একতারা বাজিয়ে আকাশের দিকে চেঘে গায়_ 
“অসার-সংসারে আস! বারে বারে__ 
জানিলাম অস্তরে__-কেহ কার নয় আপন !” 
কী ভগ্রানক কথা! ‘গুণ হয়ে দেব হল__বিগ্ঠার বিস্তার ? কোন্‌ রন্ধ- 
পথে এমন পরাজম্ের মনোবৃত্তি অপসপিত হল--এবং সামাদ্রিক শ্বাস্থা তেডে 
গেল, ত! বোঝ। কঠিন । এই বিষয্-বিমুখতা বা প্রাণধশ্দের অস্বীরুতি 
তারতের ইতিহাসে একট! লজ্দাকর্‌ অধ্যায়। হাজ্গার বছরের গগ!লামী 
স্বীকার করেও সে আত্মবিস্মতি ও সামাঞ্জিক ছু্ব্ডির প্রায়শ্চিত্ত আগ 
বোধহথ সম্পূর্ণ হয়নি । 
‘সৰ্ব্বং খন্বিণং ব্রহ্ম’ এই বেদাস্তবুদ্ধি কখনই নৈহৰ্শ্য বা ক্লৈব্যের সমর্থক 
হতে পারে 7) আত্মবিস্তার বা আমিসত্বের সম্প্রসারণই তার লক্ষ] । 
“সৰ্ববতৃতস্থমাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্মনি-_- 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ৷” 
এ ভগবদ্বাণী কিতাবে আত্মবিলোপের ভাবাবেগ জাগ্রত করতে পারে, 
তা’ _ঠিক বোঝা বাদ লা। সৰ্ব্বভূতের সুখতুঃখতাগী হওয়ার আকাজ্ক। 


১২৮ উজ্ভ্র্গত।রত [ ১২শ বর্ষ, ওয় সংখ্যা 


জাগিয়ে তোলাই চিল ভারতীন্ ভাগবতী-বৃন্ধিব একমাত্র কামা। আন্তও 
আমরা তিলোদক দিছে তর্পণ করি__ 
"ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপাস্ত তুবনত্রৱম্‌ |” 
বিশ্বকবি আমাদের পুক্রামণ্ডপে মাতৃবন্দনার যে বাণী উচ্চারণ করেছেল__ 
তাও গরশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি-ঘোষণার পরিচারক-__সর্ব্বহারা নিঃস্বের কাতর 
ক্রন্দন নয় । 
পওপার হুটতে আয় খের দিয়ে 
ও-পাড়া হইতে আয় মায়ে-ঝিয়ে 
কে কাদে ক্ষণার ? জননী শুধায়__ 
আমু তোরা সব ভুটিঘা, 
ভাণ্ডার-্বার খুলেছে জননী! 
অল্প ফেতেছে লৃটিয়া ৷" 
বজ-বিচ্ছিপ্র প্রাণধর্শ্মকে নিত্যগোপাল স্বীকার করেন নি। তীর জীবন- 
দর্শন দেহকে বাদ দিয়ে, উত্জিগ্রাতীত ভাবলোকে বিচক্ষণ করে না। ইহাই 
নিতাগোপালের সমন্বপ্রবাদের বৈশিষ্টা । 
বহ্িবিশ্বে ভারতের শ্রেষ্ঠ আসন পুনরুদ্ধারের দিন আবার এসেছে। 
আত্মবিশ্মত ভারতকে আত্ম আত্মস্থ হতেই হবে। এমন দিনে যুগসাধক 
নিত্যগোপালের সমন্বঘ্বাদ অভিনন্দন-যোগ্য । ভারত কি পারে বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে? তাকেই হতে হবে সে যজ্ঞের প্রধান 
খ্াত্বিক__আর নিতাগোপাল-_সন্তত্রষ্টা খবি ! 
পাশ্চাত্তা বন্ধ-বিজ্ঞান এ যুগের ঘাস্ত্রিক সভ্যতাকে এমন এক প্থানে এনে 
হাজির কনেভে__যষার একদিকে সর্ক্মাত্মিক উত্থান এবং অন্তদিকে সামাশ্রিক 
পতন । বিশ্বশান্তি যেন ঘড়ির পেতুলামের মত আকস্মিক ধ্বংল ও স্থায়ী 
স্থষ্টির মাঝখানে ছুল্ছে। হাইড্রোজেন বোমা-রূপী ক্ষদ্রে তার বিষাণ 
বাজিছেছেন। 
তিন বৎসর পূর্বে চিন্তানায়ক বার্টাণ্ড রাসেল ভবিষয্যদ্‌ বাণী করেছেন__ 
আগামী দশ বৎসরের মধোই যাস্রিক-সভ্যকার অদৃষ্ট নির্ভারিত হয়ে যাবে । 
পারম্পরিক অবিশ্বাস ও ভয়-বিহবলতামুক্ত বিশ্ববাসী যদি প্রেমধ্শ্মের মুল্য 
বুঝতে না পারে, বিশ্বণান্তির আশা সুদূর পরাহত ৷ মাঙ্রযের চাওয়া-পাওয়ার 


চৈত্র, ১৬০৯ সমহদমৃত্তি উনিতাগোপাল 
নেশা সংহত রেখে আত্মরক্ষার জক্তে-_-যাস্তিক সত্যভাকে আজ গীটছড় 
বাধতেই হবে ভারতীয় অধাত্া-বাদের সঙ্গে । 
‘লস্তোহং হৃদি সংস্থায় হুখার্থী সংযতো ভবেৎ’ ভারত আব্জ উচ্চ কেই 
একথা ঘোবপা করতে পাবে । “নান্তপন্থাঃ বিষ্যতে আয়না; 
বস্তযুগের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব _বিশ্ব-মানবতা-বোধের বিন্বাট ক্ষেত্র সহি 
করা। সময় ও স্থানের দূরত্ব দূরীভূত হয়েছে । জাতিধর্শ্ম-নিব্বিশেযে প্রত্যেক 
মান্ষ আছ প্রতোক মানবের অতি নিকট অন্ততক্ষতা দাবী করছে। সবার 
রংয়ে রং ন! মিশিয়ে শুধু নিজের রংয়ে রঙিন হ'য়ে থাকার দিন আর নেই । 
বন্ত-বি্ঞানের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের মিলন-কামলাই নিত্যগোপালের 
জীবলদর্শন ও তার সমস্বপ-বাদের মৃলস্থত্র । স্বার্থসংঘাতে বিশ্ষুক্ধ জনচিত্ত 
আজ অন্ধকারে দিক্‌ নির্ণয় করতে পারছে না। তাগবতী বুদ্ষির অঙ্গলীলনে 
নিতাগোপালই জেলেছেন একটি অত্যুঞ্ছল আলোক-বত্তিক। । 
মহাকাশে ম্পৃটনিক্‌ ঘোরাবার প্রতিহন্বিতায় বস্ত-বিজ্ঞানীর! যতই বাহাদুযী 
দেখান তর্তুহরিঝ “ততঃ কিমের" জবাব তারা দিতে পেরেছেন কি? 
অনেকদিন আগে কবি গীতানন্দ ঠাকুর গেয়েছেন-_ 
তুমি চন্্রলোকে যাবে? 
অনেক মালিক পাবে__ 
হন্দরীরা অঙ্জে তোমাবে__ 
--চামর বুলাবে ! 
ফিরে আসবে ধগন ঘরে 
মোক ভিজ।লা তার পরে ? 
এই ছুনিথ্ার স্বার্থ নিয়েই 
করলে মারামারি, 
চজ্ঞলোকের ধন-দৌল ত-__ 
কোথা লুকাবে ? 
গীতানন্দ ঠাকুরের এ প্রশ্নের জবাব বন্ত-বিজ্ঞানীর! দিতে পারছেন লা। 
দেহ-যস্ত্রে বহুবিধ রোগ বীজাণু, আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মননক্ষেত্রে 
নানাবিধ “ইপ্রিম্সর সংখ্যাধিক্য ও প্রভাব দৃরতিক্রম্য বিভ্রান্তি ও বিপধায়ের 
কারণ হয়ে উঠেছে । অদ্ধকার-ঘরের সর্বত্রই সংশঘ ও সন্দেহের সাপ বিচরণ 


উচজ্জলভা রত | ১২শ বধ, ৩ ঘৰ সংখ্যা 


করছে। একদল ভগবদ্‌ বিশ্বাসীর কঠে একটি মাত্র প্রাথন! ধ্বনিত হচ্ছে_ 
‘আলো দাও, আলো দাও. সর্পাঘাতের হাত থেকে বাঁচাও !' 

এই সব তগবদ্‌ ক্বপাত্তিক্ষুদ্বের ৰল্তে হবে-_উত্তিষ্টতি: জাগ্রত: প্রাপ) বরান্‌ 
নিবোধতঃ ! বিশ্বশাস্তির দিকে লক্ষ্য রেখে__নিতাগোপালের ভক্তশিয্যসপকে 
আজ হতে হবে অভী:, নিতাগ্যেপালের মতত বিশ্ব-নাগরিক ! সব নীচতা ও 
হীনতার উর্দ্ধে দাড়িয়ে বল্তে হবে--অরমহূং ভোঃ ! 





“পূর্ণতার শান্তি একদিন শৃস্তুতার শান্তি আকারে ভারতববের্ব 
সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিবন্ত ক'রে সমস্ত 
প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ ক’ঝে দিয়ে তবেই পরম শ্রেরকে লাত করা 
যায়, এই মৃত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহশ্র মুল বিস্তার করে 
দাড়াল, সেই দিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঙ্রস্কের স্থলে 
রিক্ততা এসে দ্রাড়াল,_লেই দিন থেকে প্রাচীন তাপলাশ্রনের স্থলে 
আধুনিক কালের সন্গ্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিযদের পূর্ণ 
স্বরূপ ব্রহ্ম শক্করাচার্ধের শুক্তন্বকূপ ব্রদ্ধরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত 
হলেন ৷'- 





_-সামঞ্জশ্ত 


শ্রীমৎ পুরুষোস্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
C৫) 


‘It is God-cousciousuess aloue which can eave 1১ 
manity, which ineans that all powers that humanity 
Possesses must be used in accordance with the ethical 
standards which have been laid down by inspired 
teachers, kuown to us as the great of different religions. 
We, as Pakistanis, are not ashamed oF the fact that 
we are overwhelming Muslims and we believe that it is 
by adhering to our faith and ideals, that we can make 
2 genuine conutribution to the welfare of the world....’ 

“All authoiities is a sacred trust, entrusted to us by 
God for the purpose of beiug exercised to the service 
of man and ‘so that it could not become an ageuvcy of 
tyrany or selfishness....’ 

‘It has been made clear in the resolution that the 
State shall exercise all its prerogatives and authorities 
through the choseu representatives of the people. This 
is the very essence of democracy, because the people 
have been recognised as the recipieuts of all authority 
and itisin them that the power to wicld it 1325 05518 
vested.’ 

‘I have just uow said that the people are the real 
recipients of power. ‘This naturally eliminates any 
dauger of the establishment of theocracy.’ 


উচ্দ্রলতারত [ ২২শ বর্ষ, ৬য় সংখ্যা 


প্রভুত্ব ও ক্ষমতার উৎস কি, ঈশ্বর এবং জ্ষখব তাহার ধারক ও বাহক? 
ঈশ্বর যদি উত্স, ঈশ্বর অশ্ুগৃহীত (2) পুরুষই হইবেন ক্ষমতার অপিকারী 
(Prophet): প্রফেটদের পারস্পারিক বিরোধ বিশ্ব পত্যক্ষ করিয়াছে | 
তাই আজ দার্শনিক তালে ও কার্য/।স্মকরূপে প্রমাণিত হইগাছে ঘে নর ও 
লারাদণ দুই-ই সমভাবে প্রভুত্ব ও ক্ষমতার উদ, দুই-ই দুইয়ে অষ্টা। 
ঈশ্বরের ক্ষমতা জাবে ০৩১৫, জীবের ক্ষমতাক ঈশ্বরে vested । দুই-ই 
দুইঘের ধারক 9 বাহক । ইহাই ভারতের নরনারায়ণ তত্র। 


*"*:--সন্ধা৷ ৬টার সমঘ্ দেখা করিতে উপরে আসেন। তিনি উজ্জবল- 
ভারতের ফাস্যন সংখার “আন্বাদন' প্রবন্ধ পড়িরা তৃত্ধ হইয়াছেন, কিন্ত 
কোনও কোনও অংশ ভাল করিয়া বোঝেন লাই । তাহার সহিত বর্তমান 
যুগ-দর্শন সন্বন্ধে রাত্রি ৭॥০ টা পর্যন্ত আলোচন! হছ। তিনি গত বৎসরের 
এক সেট উদ্জ্লতারত ও ঈশোপনিধদ নেন। এ বৎসরেও গ্রাহক হইবেন । 
'অধাচিত করুণায় শ্রীরাধাগোবিন্দ বনের দুয়ারে আসিয়| দীড়াইয়াছেন, 
তাহাদিগকে এই পচা-গলা জগতের পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
বেদনা ও উন্মাদন] লইয়াই ছুটিহাছি। আপনার! আমার বন্ধ হউন | রাধা- 
গোবিন্দ-লীলাদ্ন বিশ্বের সর্ব দর্শন আম্মাদিত হইয়াছে, তিনি সর্বব দাশ্ানবদের 
এক মহাঝাসচক্র প্রবর্তীন করিঘা গিয়াছেন, আমি তাহারই আলোচনা ও 
প্রচার করিব-_ ইহাই আমার জীবন ব্রত। 

এট বিরাট শস্বষ্টির স্রষ্টা জীব ও ঈশ্বর যুগপৎ | আমি যদি আমাকে সম 
না করি, ঈশ্বরের স্ু্টিতেই কি আমি সমগ্রতাবে স্থষ্ট হই? আবার ঈশ্বর 
যদি আমাকে শবষ্টি লা করেন, আমার স্ষ্টি কিসের উপর দাড়াবে? ঈশ্বরের 
স্বষ্টি যোগায় আমার স্থিতি ও স্থিতি-পস্ী আদর্শ বা ভাব, আমি স্তি কৰ্ম 
সেই ভিত্তির উপরে গতির দিক, বসের দিক । ঈশ্বরের ক্ষেত্র লিব্বিশেঘ, 
আমার ক্ষেত্র সবিশেষ | ঈশ্বরের ক্ষেত্র ভূতে ক্ষেত্র, আমার ক্ষেত্র 'দ্রবোর। 
ঈশ্বর Bein, আমি 738০959155 ৷ যাহা শ্বতঃসিন্ধ, তাহাই ঈশ্বরত্ব। যাহা 
সাধ্য, তাহাই আমিত্ব। ঈশ্বরের শাসন রাজজজ্র, জীবের শাসন গণতন্ত্র । 
নরনারাহণের শাসনই হুইবে বর্তমান যুগের শাসনতন্ত্র) এ শাসমতন্ত এ 
যাবৎ কল্পনার মধ্যেই আসে নাই; অথচ ইহার দিকেই বিশ্বের গতি । একান্ত 


চৈত্র, ১০৬০] গ্ৰীম পুরুবোত্তমানন্দের ডাল্লেরী হইতে 


রাজতন্ত্র ও আমলাতস্তরের বিপদ ও একান্ত গণতন্ত্রের বিপদ তুই-ই বিশ্ব 
প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আজ চাই দুইছ্রের সমনহ্বর । আজ চাই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের 
স্বষ্টি বাপারে সমকক্ষতা, সহযোগিত( । ঈশ্বরের সুষ্টি হাড়মাংস-হীন একান্ত 
ভাব বিলাস; ভ্রীবের সৃষ্টি নিতান্ত পরিণামী, ঠুনকো, পচনশীল । 

১৮ই যার্ট 


যাহারা শীনিত্যগোপালের জন হুইয়! থাকিবে, ঠাকুর তাহাদিগকে সংসারের 
সামনে প্রতিষ্ঠিত করিবেনই। জীবনে কোথায়এ স্থিতি যাহাদের আছে, তাহাদের 
আশ্র্ করিতে বাধ্য গতিক্ষেত্রে যাহার! হাবুডুবু খাইতেছে, যাহাদের অবলন্দন 
কপ্সিঘা দাড়াইবার মত কোনও খুঁটি নাই । স্থিতিমান পুরুষকে ঝড় কানু 
করিতে পারে না, সে সেখানে আপনিই আছাড় খাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। 
জ্রীনিতাগোপাল-জীবনে যাহাদের স্থিতি, সর্ব ক্ষেত্রের ঘূর্ণাপর্তে পড়িয়া 
নাকানি চুবানি খাইতেছে যাহারা, তাহার! কূল পাইবেই । ঠাকুর তাহার 
জনকে কখন পিছনে ৫ফলিয়! রাখেন নাই, রাপিবেন না। নিত্য-ন্থিতি 
ক জনের ভাগ্যে আটে? নিত্য প্রজ্ঞা ও নিত্য প্রাণের সমন্ছঘ্ধে গড়া 
যাহার জীবন, তাহার স্থিতিই লিতা-স্থিতি । 


১লশে মার্চ 


‘নাস্তি বুক্ধিরযুক্তশ্ত ইত্যাদি । পুরুষেত্তমে অযুক্ত পুরুষের আত্ম!-অনাত্মার 
ক্ষেত্রে সমভাণে বিচরণ করিবার উপযোগী এক! বাদসাঘত্মিকা বৃদ্ধি হয় লা। 
অযুক্ত বাক্তির আত্মা-অন।ত্মা ক্ষে্রকে ভাবনা অর্থ।ৎ পুরুষোত্রম ছাচে 
ওছাইয়া লওয়া আৱ হয় ন} । ভাবনা অর্থাৎ অগ্ুপ্যান ও সাজান দুই-ই হয়। 
এমন ভাবে ভাবনা ( ধ্যান ) করিতে হইবে যাহাতে আত্মা-আনাত্মার এলো” 
মেলে। সঙ্দদ্ধ আপলাআপনি ওছ।ইযা ওঠে ৷ প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত হর বিজ্ঞান ও 
দর্শনের যুগপৎ প্রয্রোগে । ‘The tools of science are observation 
and experiment ; the tools of philosopny are discussion 
and contemplation. It is stil} for science to try to 
discover the pattern of events: and for philosophy to 
try to interpretit when formed’—Physics & Philosophy. 
Page 81. 


উজ্জল ন্তাৱত [ >২শ বর্ষ, অয় সংগা! 


অনাসত্যার ক্ষেত্র observation ও experiment-এর ক্ষেত্র। 
এখনেই pattern of event খুত্িতে হইবে । তৎপরে আসিবে 
discussion Ss contemplation-এর অবসর । অযুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টি উদার 
ও জর্ববতে!মুশিনী না থাকায় সে তাহার মনম্ত ঘটনাকে বাচিয়৷ লট্টয়া 
তাহারই উপন্ন contemplation চালায় । সতোর হয় খুন তাই ঘে 
ভাবনায় (contemplation) খর ভাবিত হইয়া ( গুচাই! ) লা ওঠে, তাহা 
ভাবনা পদবাচ্য লয় । ভাবনা যাহার নাই, তাহার শাস্তি কোথায়? 

ইজ্িঘ্াণাৎ চরতাম’ ্তাদি । স্বপক্ষের, বিপক্ষের সব ঘটন! দেখিবার 
মত সৎ্সাহস যখন নষ্ট হুয়, তখনই বিহয়-ক্ষেত্ৰ-বিচরণকারী ইন্দ্রিয় কোনও 
বিশেষ ঘটনায় আটকাইযা যায়। এবং মনও সেই ইজ্জিয়ের পিছু পিছু ছোটে । 
তখন ইন্দ্রিয় তে! ভরাডুবি করিবেই, সতা প্রজ্ঞার পথ অবরোধ $করিবেই ৷ 
চাই প্রকৃতির ক্ষেত্রে দুই চক্ষ্ মেলিয়া, খোলা প্রাণে সত্য লাতের জন্য অবাধ 
বিচরণ । কিন্ত প্রকৃতির উপর যাহার বিশ্বেধ তাহার পক্ষে তাহা সম্ভব হুইবে 
কি করি? সম্যক দৃষ্টি তাহার পক্ষে অসম্ভব। Observation & ex- 
periment, discussion & contemplation-cক অবাধ, অব্যাহত 
ও সর্বক্ষেত্রে বিচরণকারী রূপে বজায় রাখতে হুইলে চাক্ট রাগদন্বেষ-বিমুক্ত, 
সৰ্ব্ব সংস্কার-বজ্ছিত ইন্জিন তাহাই ‘রাগত্বেঘবিমুক্তৈ ভ্ত' প্রকে বলা 
হইয়াছে । শাবষদ্থান্‌ ইন্ড্রিয়ৈশ্চরন্‌’ অর্থ observation ও experiment 1777 

স্বরূপের বিচার” শীর্ষক প্রবন্ধ লেপ! প্রঘোজ্ন । 

‘The philosophic lump of sugar...... is pictured as 
wrapped up iu its qualities of whiteness, sweetuess, 
harduess and so forth. If we strip these away, oue after 
another, what unsirippable residue is finallyleft? Or 
is uothirg left? Js it true, as was assumed iu the 
argument just quoted, that ou object is nothing but the 
sum of it qualities 7°—P. & P.—P. 92 ব্রিফ যতেক লীলা 
লর্ব্বোত্তম লরলীলা নরবপু তাহারই স্বরূপ ।' 


চৈত্র, ১৮৮৯ ] ইন পুরুষোত্তমানন্দেহ ডায়েরী হতে 


“A second difference of idiom...arises out of the philo- 
sophical practice of depicting the world entirely “in 
Black nnd White, and aso iguoring all the half-tones, 
gradualuess and vagueness which figure so prominently 
in our experience of Lhe actual world. ‘The obvious 
example of this is provided by the law of excluded 
middle, which has dominated formal logic, with de- 
vastatiug results, from the time of Aristotle on.’ 

‘The (Law of excluded middle) asserts that every- 
thing must be cither A or uot A, whatever A may be. 
The scientist, on the otherhanud, knowiug that every- 
thiug will generally posses» some A-.ness, and some 
uot-A-iliess, is very little couceroued as to whether am 
object is classed as A or not-A.; what he wauts to kuow 
is how much A-ness it posesses’—Physics & Philo- 
sophy—James Jeans—P. 93. 

_পুরুষোত্রম এই 19$1০-এবই প্রবর্তন কবিয়াডেন। ‘The philo- 
sopher usually thinks iu terms of qualities, the scieutist 
in terms of quantities. The philosophical lecturer may 
be telling his audience that a lump of sugar possesses 
the qualities of harduess, whiteness and sweetness, while 
his colleague iu the science room next door may be 
explaining coefficients of rigidity, of reflection of light 
aud hydrogen-iu couceutration—measures of the degree 
to which the qualities of hardness, whiteness and sweet- 
ness are possessed. While the philosophical lecturer 
argues on tlhe supposition that hot and cold are iu- 
compatibles, so that no object can be hot and cold at 
the same time, the science lecturer discourses ou tempe- 
rature, which not ouly measures the infinite gradations. 


উজ্জল ভারত [ ১২শ বধ, তয় সংগা! 


of. what his philosophical colleague describes as hotuess 
aud colduess, but also bridges a gulf which the latter 
Still treats as uubridgeable.’— Ibid, P. 89. 

এসিনান করিবি কেশ ন! ভিজ্ঞাব্'-র তাৎপধ্য তে! ইহাই; এই 
দৃষ্টিতেই সংসার দেখিতে হুইবে, বুঝিতে হইবে, আশ্বাদন করিতে হইবে; 
ব্ৰদলীলার মধ্যে এই লীলা স্পষ্ট হইঘ্র। উঠিয়াছে। 

Jeans খে ‘three world’-এর কথ! বলিয়াছেন, শীক্ষ্ণদীবনে তাহারই 
অহ্যরূপ দেখিতেছি । বদ্দাবন—Atomic world, মথুর1_—mnass-sized 
world, ারক!— large sized world. 

২১শে মার্চ 


রেণু:-"এয় সঙ্গে আমপুকুরে দেখা করে ।---পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা 
হয়। শীক্ষ্ণ-প্রবন্ধ চra০ti০৭]1;, শ্রীরাধা প্রবন্ধে ‘কামের’ প্রসঙ্গ উঠিল 
কেন? ইত্যাদি । রেণুকে প্রশ্ন করে- আপনি পিক! চালাইয়া আনন্দ 
পান কিলা এবং কেন? তবে পত্রিকার যে একট! বিশেষত্ব আছে, তাহা 
স্বীকার করিতে বাধ্য হগ্। পত্রিকার কিতরকার '‘বিল্লব’ মাঙ্গযের অন্তরকে 
স্পশ করে বটে, কিন্তু ঘেখানে উহ। প্রচলিত মতবাদকে ওলোটপালট করিয়া 
দিতে চান্স, সেখানেই মাঙ্গযের প্রচলিত মন বিজ্রোহ করিতে চায়। তাই 
ভাল লাগিলেও তাহার! প্রাণ খুলিঘা ভাল বলিতে পারে না। ইহা তে! 
হইবেই। কিছু কিছ ইহারাও পত্রিকার আন্ত করিবে, এবং এই ভাবেই 
আগাইঘা বাইবে। যখন ঘে কাজে হাত দিঘ্বাছি, কোনও ন! কোন রকমে 
তাহা তে! চলিয়া! গিয়াছে, ঠাকুর খেন হাত ধরিয়া আগাইর] নিয়াছেন। 
এবারও তাহাই হইবে । যুগের যখন প্রপ্মেজন আছে তখন যুগদেবতাই 
ইহাকে বাচাইমা রাখিবেন । 

শিশু খুন কল্পনাবিলাসী | ফুণ্ট, সন্ধ্যার পরে আমাকে তৈল মাখিয়! 
স্মান করা, চুল আচড়াইয়া দে, লিখি করি দেদ্ন ইত্যাদি । বৃক্ষের কাছে 
যাহা একেবারেই বাজে, শিশুর কাছে তাহা কত আননদ্দপ্রদ ! শিশু জানে 
বে ইহা মিথ্যা মিথ্যা, তবুও ইহাতেই তাহার আনন্দ । যে আনন্দ সুজ, 
তাহা কোনও বান্ডবিকতার অপেক্ষা রাখে লা, যে-কোন বস্তুকে আশ্রপ্থ 
ককিগ্বাই তাহা স্টুরিত হইতে পারে। তাহ! নিতান্তই অহৈতুক; 108i০-এর 


চৈঅ, ১৮৮৯ ] শ্রনজ পুক্ুষোন্তযানন্দের ডায়েরী হইতে 


সহিত উহার কোনও সম্বন্ধ নাই । শিশু সর্বগার জল্তুই subjective । শিশু 
বহির্জগ্কে অস্বীকার করিছা, তাহাকে ভাঙ্গিঘা চুরিয়া, নিজ আনন্দে তাহাকে 
গড়িছা ছ্বচিঘা চলিতে চায়। কিন্ত বাধা তো তাহার অলীম। জ্বীবনকে 
বাড়াই! ধীরে ধীরে এই বাধাকে হজম করিবার দিকেই তাহার যত কিছ 
প্রচেষ্টা । সে যত ইহা পারিবে, ততই লে সুস্থ খাকিবে। চারি(দকেল 
আপনজনেরা শুধু এই পথে তাহার লঙ্গীকূপে সাহায! করিয়া চলিবেন, লক্ষ) 
আখিবেন শিশু ধেন কোনও রকমে বাধার সামনে মুলড়াইযা লা যায, পিভাউস্বা 
ন! বাঘ, ব্যর্থমন্যোরথ না) হছ)। স্বন্ধ অগ্রগতিই সে চায়; তাহাতেই তাছান 
নিবুক্ধি। শিশুকে মাগ্ুষ কর! কত কষ্টকর । 

প্রতিভা পারিপাশ্থিকের চাপে বিত্রত ॥ পুরুষোত্মকে বুকে লই] তাহাকে 
বআগাইতেই হইবে, কেহ সঙ্গে থাকুক আর লা থাকুক । চলিবার পথ খুব 
ঝারঝন্ছে কওছ] চাই । আড়াইঘ। জড়াইয়! চলার বিপদ তে! তাহাকে সানা 
জীবনই বিক্রত করিয়াছে । সকলে তো এইখানে বিপদ্র । কা'হাকে ছাড়াও 
চলিবে না, রাখাও চলিবে লা। অগ্রগতির পথে যে থাকে থাকুক, ঘে ঘায় 
যাক । এইখানে শ্থিতিলান করিতে হইবে । 


২২শে মার্চ 


সকালে মহানির্ববাণ মঠে ঘাই জস্মোৎসবের তারিখ জানিবার জন্প। 
ছবিস্ষতণানন্দ আমাকে মঠেয় ০১৩০৫০ হইবার কথা বলে। হইব কি? 
আপাততঃ কোনও সেব। করা যাইবে না সতা, কিন্ত ভাবস্ততে স্বধোগ 
মিলিতে পান্সে_-এই এক্টী মাত্র কথা €১০০০০০০৮ হওযান পক্ষে বলা বাইতে 
পাবে । উন্ধার মধ্যে প্রবেশ কৰিগ্লা থাকা উচিত কি? যে কাঞ্জ করিতে 
পারি নাই, আীবলে তাহার দায়িত্ব তে! কোনও দিন নেই নাই । মঠের সব! 
করিবার অক্নুরস্ত কাজা! থাকিলেও তে! তাহ! পূর্ণ হয় নাই । বিনা 
দার্শনিক ভিত্তিতে কোনও মঠই শুধু মহোৎসব ও কীর্লে দাড়ান লা। 
প্রন্থানত্রচের উপর যাহার ভিত্তি নয়, সে মঠ কি গারতবর্ধে প্রতিষ্ঠিত হইবে? 
'আসস্ভব। অথচ এদিকে ভক্তদের বা তাহাদের ৩১০৮০ :দের কাহারও দৃষ্টি 
নাই ৷ ঠাকুরের কুপা্ প্রস্থানত্রদ্বের ভাঙ্য পাইছাছি। কবে মঠ হুইতে 
তাহার প্রচার হুইবে? কেমন করিয়া সে স্ুথোগ আসিবে? মহানির্ববীণ 
মঠ পুক্রযোতম-কৃতির কেন্দ্র হইবে, এই স্বপ্র লইগ্নাই চলিদ্নাছি। শ্রীনিত্য- 


উজ্ছ্বলতা রত [ ১২শ বর্ষ, তম সংখ্যা 


গোপালই তো বিশ্বর্ষার জন্য এই সম্পদ আনিয়াছেন। সমদ্বঘ়ের প্রথম 
পর্যায় দির! গিয়াছেন শ্রীরামকুষ্, ছ্বিতীয় পর্য্যায় দিবেন শ্রীনিত্যগোপাল। 
দুইজন একই সমন্বয়ের ছুই দিক বলিবার ও আশ্ব।দন করিয়া দেখাইবার জন্তু 
আসিয়াছেন। তাই তো পরমহংদেব বলিঘাছেন, ‘তুই এসেছিস, আমিও 
এসেছি’ । সব পথই এক গন্তশ্যন্থানে লইয়া যায়, পথের কোনও নিজ বিশেষত্ব 
নাই--ইহাই সমন্বয়ের প্রথম পর্ধ্যায়। কিন্ত প্রতিটী পথ গস্তব্যস্থানকে বিশেষ 
রূপে স্ষ্টি করে, এইভাবে ঘত পথ তত গন্তব্যস্থল এবং এই অনস্ত গন্তবাস্থলের 
সমন্বমই সত্য বাস্তব পথ ও গস্তবান্থপলের সমশ্বয_ ইহাই সমধ্রমের দ্বিতীয় প্য্যায় । 


“আনন্দে তাই এক হল তার পৌছানো আয় চল! ৷’ 
২৩শে মার্চ 


সকালে মন্মথববুর ওখানে যাই । পানে শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে দেখা 
ও আলাপ। তিনি বলেন, “বাঙ্গাপাদেশে সাহিত্য 4158 | উহ! মোটেই 
creative লয়” | দীর্ঘদিন যাহা শুধু নেতি-মুলক মায়াবাদের প্রচারে ব্যস্ত, 
শরে যাহা ইংরেজ বিতাডনের শ্বপ্রে বিভোর, তাহা কি করিয়া creative 
হইবে? আজ যখন তারতবর্ষ আত্মস্থ হইবার স্থযোগ পাইয়াছে, ভারতবর্ষ 
যদি তাহার আত্মাকে চিনিতে পারে এবং সাহিত্য তাহারই প্রচার ও 
আন্বাদনে আব্মনিঘ্োগ করে, তবেই তাহা হুইবে ০75০৩ | দর্শনে যাহার! 
কেবপ “না ‘ন!’ ছাড়া আর কিছু বলিশ না, তাহা কি করিয়া কি গড়িবে? 
হুন্‌-ধাতুর হননার্থই তাহাদের প্রিথ। স্িতিধশ্থী সাহিত্য কোনও [দিনই কিছু 
গড়িতে পারবে না। গড়িতে হইলে চাই গৃতিধশ্মের উপর তির করা, 
জগতকে ব্রঙ্গেত মত সত্যই বলিতে হুইবে। চিন্তায় ঘাহার। কিছু গড়িল না, 
তাহার! সাহত্ে কি করিঘা গাঁড়বে? তাহ তে! অশ্থবাদ-সাছিত) ছাড়া 
সে কিছুই রচন! করিতে দীর্ঘ বৎসর পারে নাই । রবীন্দ্র সাহিত্য ও শরৎ 
সাহিত্যই প্রকৃতপক্ষে নুতন স্থগ্রির খবর দিলু! গিমাছে। পুরুষোত্তম সাহিত্যের 


ইহাই পূৰ্ববাভাস । 
ক্ৰমশঃ 


সোপান 


॥ জ্ীসচম্ডাব কুমার অধিকারী ॥ 


ক্ছি ক্ষতি নাই, 
ফিরাইয়া রাখো দু আশি। চাহিও লা কু 
কোনদিন আমার নয়নে। 
অভিযোগ 1 
আমি আনিব ন! । 
দিনাস্তের তিক মেঘে বার? চান্ে ছায়া লোক ভরি” 
যারা দেখেভিলে। তব গোধূলি বিলাস, 
আমি ত তাদের নঠ; 
যারা স্তন্ধ অমারাতে পৃথিবীর শুনেছে নিশ্বাল 
রাত্রিশেষ আকাশের পক্ষে জমা ক্ষত্বার্ত শোণিত 
বেদনা অৱনে আন নগ্ন নিমীল,_ 
আমি তাহাদেরও নই । 
__পেছেছি আমার পথ 
সে পথে পাথর ভেঙে গড়ে যাই 

তোমারই সোপান, 
আমার শোণিতে হবে সিক্ত যবে এ মরু লঙ্গশি” 
সেদিন আসিও। 


শব্দান্থশাসনের প্রয়োজনীয়তা! 
॥ শ্রীশিবশক্কর শ্শান্তী বাচস্পতি ॥ 


মহাতাস্তকার পতঞ্জলির মুখে প্রথমেই শুনিতে পাই ‘অথ শব্দাচ্যশাসনম্‌’। 
এখানে 'শন্দাহুশাসন” এই শব্দটির অর্থ ব্যাকরণ ৷ মহবি পতব্রলি ‘ব্যাকরণ 
শব্দের প্রয়োগ না করিয়া প্রয়োগ করিলেন উহা পরিবর্তে 'শব্ধ।ক্ষশাসন’ 
শব্দটি । এরূপ প্রয়োগ যখন তগবান্‌ ভাস্যকার ইচ্ছাপূর্ধবক করিয়াছিলেন, 
তখন নিশ্চয়ই তাহার কোন অভিপ্রান্প ছিল । শব্দটি কিন্ত সাখক । কারণ 
এই শব্দটি প্রঘ্রোগ করিনা ভান্যকার নির্দেশ করিলেন ব্যাকরণশাস্রের বিষ 
ও প্রয়োজন । নাগেশ প্রদীপোদ্যতে শব্দটির বিশ্লেষণ করিলেন এইভ!বে £ 
‘অশ্গশিয্যন্ডে অসাধু শব্দেত্ো বিবিচা জ্ঞাপ্যন্তে অনেনেতি'। শবফীত্তে 
উক্ত শব্দটির বিলেধণ এইরূপ : “অগ্চশিত্যন্তে বিবিচা অলাধুক্তো বিজ 
বোধাস্তে ঘেনেতি করণে লুট ৷" এই কথ! দুইটির তাৎপধ্য এই-__ঘাহা 
দ্বার! অসাধু ( অশুদ্ধ অপত্রংশাদি ) শব্দ হইতে পৃথকৃভাখে সাধু (শুদ্ধ) 
শব্দের জ্ঞাপন করা হয় তাহাকে বলে শব্দ'চ্ণাসন ৷ এস্থলে ‘করণে লাট’ 
( অনটু ) প্রত্ায় কর! হইয়াছে [ স্থত্র 'করণাধিকরণয়োশ্চ' ৩।৩।১১৭ ] । 

সংস্কৃত ব্যাকরণ কোন্‌ সময়ে সর্বপ্রথম আব্যপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা 
নির্ণঘ করা সহঙ্গসাধ্য নহে। মানবসমাজে যখন সভ্যতার আলোক ছুড়াইঘা 
পড়িল তখন হইতেই ব্যাকরণের আলোচনা আরস্ত হইয়াছিল কি না তাহা! 
কে ববির) দিবে? তবে এতবড় একটা শব্দশাস্্রের পবা1কাষ্ঠ প্রাঞ্থিতে বহু 
শতাব্দী ব্যাপী মনীবিবুন্দের তপশ্ঠাপন্ধ পরম আ্ানজ্যোতির যে রশ্মিপাত করা 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই । আর্ধাগপের মানলিকবৃত্তির চরম 
উৎক্ষতা আমন শব্খশাশ্র পাঠ করিলে দেখিতে পাই । 

“Sanskrit Language though uo longer a spoken 
tongue, has got sucha vast stock of words and contri- 
buted so largely to the real knowledge of the intellec- 
tual world by its monumeutal productions, that it can 


চৈত্র, ১৮৮১] শব্দ৷শ্ুশা সনের প্রদ্থোজনীয়তা ১৪১ 


defy any language everknown to the philological world. 
‘The refinement of thought, the melody of intonation 
and the unsurpassingly high order of spiritual and 
religious speculations that breath though this ‘Divine 
tongue’ reveal was not ouly the intellectual capacity of 
the Indo-Aryaus who made wonderful progress in 
civilization, but also serve to show the extent of perfec- 
tion which the Iudian mind has developed iu those 
primitive days.” + 

যদিও সংক্কশতাধা এখন আর কথ্যতাষা নহে, তথাপি ইছার মধ্যে শব্দ- 
সম্তাবের প্রাচুধ্য এত বেশ) এবং বুদ্ধিজগতে আপন বিপুল রচনাসপন্তারস্ব।র1 
প্রকৃত জ্রানন্তাণ্ডার এন্সপত্ভাবে পূর্ণ করিয়াছে যে, উহার তুলনায় ভাবাতত্বের 
জগতে আজ পর্য্যন্ত পরিজ্ঞ।ত যে কোন রচনা হীনপ্রত হইয়া পড়ে। এই 
দৈবী ভাষার মাধামে ঘে চিন্তার বিশুদ্ধতা, প্মরতঙ্গীর মাধুৰ্য্য এবং ধর্শলন্বন্ধীয় 
ও আধ্য।ত্মিক মতবাদে অলতিক্রমনীয় চরমোত্কর্ষের যে আভাষ পাওয়া 
যায়, তাহা থে কেবল--ষে সকল তারতীম্ আধ্যগণ সন্ততার আশ্চর্যজনক 
উন্নতিসাধন করিঘাছিলেন, তাহাদের বুক্ষিশক্তির আমাদের নিকট পরিচয় 
দেছ তাহা নহে, অত স্বপ্রাচীন কাজেও ভাবতীগ্স মনীষ) কিরূপ প্রকর্ধের 
পর।কা&া! লা করিয়াছিল তাহার পরিচগ্ দান করে। 

হিন্দুগগ বেদকে বলেন সনাতন । এই বেদ অনন্ত জ্ঞানের ভাগাব। 
অধিক কি মন্তদ্রঃ। ফধিগণের তপশ্তালন্ঞ জ্ঞানের ভাণ্ডার সংরক্ষিত রহিয়াছে 
এই শাশ্বত বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে। অতি প্রাচীন যুগে বিগ্যা বলিতে বেদ- 
বিস্তাকেই বঝাইত । বৈদিকষুগ হইতেই ব্যাকরণকে ধর! হইত বেদে অঙ্গ 
বলিয়া । “শিক্ষা আপং তু বেদস্ত মুখং ব্যাকরণং স্বতম্।” শিক্ষাকে বলা 
হইত বেদের দ্র।ণস্বরূপ, আর ব্যাকরণকে মনে কর! হইত বেদের মুখ বলিয়!। 
ইহা ছাড়া পতঞ্জলিও বলিগ্রাছেন £ “‘প্রধানঞ্চ বড়ঙজেযু ব্যাকরপম্*--বেদের যে 
ছয়টি অঙ্গ আছে, উহাদের মধ্যে ব্যাকরণ হুয় প্রধান । তবে লমন্ত দিক 
বিবেচনা করিলে বলা চলে যে,_ 





+:Dc. P. C. Chakrabarty 
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“But what is true is that they are a sublime euibo- 
diment of wisdom. It may be stated without hesitation 
that the four Vedas with all their subsidiary literatures 
are in reality au eucyclopoelia of human knowledge 
aud their authority, in matters both religious and secular 
Was So great with the ancieut Hindus that any idea 
running counter to the vedic injuutious was liable to 
be rejected. * * ৯ 

It can cousequently be maintained that the vedic 
literature revealing as it does in crude form, the intellec- 
tual forefathers, provided ample room for the subsequent 
development of different branches of scieuce and art.’ = 

বেদ যে জ্ঞানের একটি মহান্‌ প্রত্রূিপ তাহা সত্য । বিনা দ্রিপাঘ্ন বলা 
চলে যে, অঙ্গ গলির সহিত বেদ চতুষ্টয় প্রকৃতপক্ষে মানবীর জ্ঞানের একটি 
বিশ্বকোধ এবং পর্ম্মবিষয়ক ও লৌকিক ব্যাপারে উহাদের প্রামাণা প্রাচীন 
হিন্দুদিগের নিকট এরূপ স্বদৃঢ় যে, বেদবিধির বিপরীত ঘে কোন বিষয় 
সে যুগে সর্ববথ] অগ্রাহা হইত । * * = 

স্থতরাং বলা যাইতে পারে বৈদিক সাভিতা তকেবারে গোড়ার অবস্থায় 
প্রকাশ করে যে, আমাদের বুদ্ধিজীবী পূর্স্সপুরুষগণ বিজ্ঞান ও কলাবিস্তার 
উত্তরকালীন উন্নতির জন্তু যথেষ্ট স্থধোগ দান করিঘাছিলেন । 

তবে যে বৈদিকযুগের কথা বলা হইতেছে তখন বিদ্যা বলিতে বেদ 
বিপ্যাকেই বুঝাটত ৷ যে ব্ৰাহ্মণ বেদপাঠে শ্রম না করিত সে সবংশে শুব্ৰত্ব 
প্রান্ত হটত। প তাই শ্রুতি বজিলেন__ 

‘দ্বে বিদ্যো বেদিতবে) উতি শ্ম যন্ব ক্মবিদো বদস্তি পর! চৈবাপর! চ। 

কত্রাপয়াঞ্চখেদে! যদুর্বেবদ: সায়বেদোহখর্যববেদঃ শিক্ষা কল্লো ব্যাকরণং 

নিরুক্রং ছন্দে ব্যোতিঘমিতি। অথ পরা যথা তদক্ষরমধিগমাতে | 
-_মুগুক উপনিধদ্‌ 





+ Dr. P. C. Chalrabaruy. 
+ ঘোহখীত্য ছ্বিজে৷ যেদানস্াত্ৰ কুরুতে আস্‌; 
স জীবনের শূত্রয়সাশুগচছতি সাব্বর ॥ 


চৈত্র, ১৮৮১ ] শব্দ /শ্শাসনের প্রয়োজনীয়তা 


আক্জবিদ্গপ বলেন-__ছুই প্রকার বিনদ্যা জানিতে হই্বে-_পরা। এবং অপর! । 
কা্েদ, বজুর্বেধদ, সামবেদ, অধর্বববেদ, শিক্ষা, কলা, ব্যাকরণ. নিরুক্ত, চন্দ, 
€জ্যাতি_-এগুলি অপর! বিদ্যা । 


আর যে বিদ্যার অক্ষর পুরুবের জ্ঞান জন্মে 
তাহাকে বলে পর! বিদ্যা ৷ 


“The reasou why we have dilated upon the oripinality 
and authoritativeness of the Vedas aud their influence 
+on the history of Indiau thought is that the origin of 
grammar is originally and most 
with the study of the Vedas. 
well known, 


intimately connected 
The six Vedangas, as is 
mainly owe their origin to a 


vigorous 
attempt at facilitating the Vedic studies, 


and among 
these, grammar seems to have been the most important 
subsidiary” * 

আমর! পূর্বে বেদের মৌলিকত্ব ও প্রামাণ্য সন্বন্ধে এবং ভারতীয় চিন্তার 
উপর উহাদের প্রভাব বিষয়ে যে এত সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম তাহার 
কারণ বেদপাঠের সহিত ব্যাকরণের উৎপদ্ধিি গঠনমূলক তাবে এবং ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধে সম্বন্ধ । বেদপাঠের সৌকর্ষ্যবিধানের জন্তুই বড়ঙ্গের উদ্ভব এবং এই 
বড়ছের মধ্যে ব্যাকরণ সর্বাপেক্ষ। প্রধানতম অঙ্গ । 

শ্রুতি ঝলিলেন__*শ্বাধযায়োইধ্যেতব্যঃ ( তৈ-আ: ১৬ বেদপাঠ করিবে। 
প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ বালক গুকুগৃহে থাকিয়া বেদের এবং উদার অঙ্গ'তুত 
শাস্ সকল পাঠ করিতেন । আবার শ্রুতি ঝবলিলেন__“অষ্টন্্যং ব্রান্মণমুপনয়ীত 
তমধ্য।পয়ীত'__-অতএব উপনয়ন ও অধ্যাপন! একান্ত কর্তপা। উপনয্চনের পর 
বেদপাঠের ঘোগাতালাক্ের জন্য বেদের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বে ব্যাকরণশ্াস্, প্রথমেই 
তাহার অধায়ন করা বিশেষ প্রয়োজন । ব্যাকরণ পাঠ ভাল তাবে করিলে 
পদসাধনগ্রণালী আয়ত্র হল । শব্দ সকলের ব্যুৎপত্তি ত্রান] থাকায় প্রতি- 
শব্দের অর্থেপল্ন্ধি বিষয়ে বিশেষ অস্রবিধ। হস্ত ন1। অতএব ব্যাকরণজ্ঞান 
বেদাধায়নে বিশেষ সাহীধ্য করে। এ কারণে শিক্ষাশান্তরে ব্যাকবখুকে 
বল! ঘৱয়াছে বেদের মুখস্বরূপ ৷ 





= P. 07 Chekrabarity. 


উজ্জ্বলতা রত [১২শ বধ, ওয় সংখ্যা 


বেদের মধ্যে যে সকল বর্ণ আছে উহাদের উচ্চারণস্থান এবং পদসমূহের 
বিন্ডি্ অর্থ ঘে ব্যক্তি বাকরপের সাহাধ্যে বেশ বুঝিতে পারেন, তাহাকে ঘদি 
যজ্ঞের উপযোগী মন্ত্র সকলের উপদেশ দেওয়া যান্স, তবে শাস্তীর সাফল্য 
সম্পূর্ণ লা হই? খাকে। এছগ্তই ভগবান্‌ পতব্লি বলিগ্াছেন-_ 


“পুবাকল্প এতদাপীৎ সংস্কারোত্তরকালং ত্রাহ্মণা ব্যাকরণং শ্মাধীয়তে 
তেভ্যস্তত্ত২স্থানকরপণনাদঙ প্রদানজ্ঞেতে]! বৈদিকা: শব্দা উপদিশ্যান্তে |” 


অধিক কি--মীমাংসকদের মতে বালক বেদম আচার্য্য কর্তৃক উপনীত 
হইয়া বিহিত ব্রত নিয়মাদি প্রতিপালন পূর্বক তাহার ( গুরুর ) সমীপে আবৃত্তি 
দ্বারা বেদবাক্যসকলের পাঠাত্)সরূপ যে অধ্যঘন করে তাহা স্বাধ্যায়ের 
সংস্কার বিশেষ। সংস্ধায়ের অর্থ অস্কু কাধ্যের ঘোগাযত! সম্পাদন করা । 
এরূপ অবস্থার আমরাও মীমাংসকগণের প্রাণ বলিব-_'্বাধ্যায়কে অধ্যয়নের 
সংস্কাধ্য কশ্দ বলাই যুক্তিসিদ্ধ, কারণ বেদাধ্যহ্রনস্বার! পুক্ষযার্থ চতুষ্টয়ের উপাঘ 
সকল পানিবান্ন উপযোগিত! সম্পাদিত হয়। এন্সন্ত মীমাংসাভান্তে কথিত 
হইরাছে--'দৃষ্টেো ছি তক্কার্থ: কর্শ্মাববোধনং নাম” অর্থাৎ ক্শ্ম পরিজ্ঞাত হওয়া 
বেদপাঠের দৃষ্ট প্রদ্রোজন। অতএব অধ্যছনবিখিটি মন্ত্রের ভয় পদ বাব্যাদির 
জ্ঞানের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইলেও লিপমত: অর্থভ্ঞান তাহার ফল। যেহেতু 
অধায়নন্ধার) বেদজ্ঞান লা করিলে প্রয়োজনীয় বিষদ্গুলিও স্বভাবতঃ পরিজ্ঞাত 
হওয়া বার । বেদ অধ্যঘন করিয়া ঘিনি আনপাত করেন তিনি প্রথমতঃ নিক 
প্রয়োজলীঘ বিবনগুলি উপলব্ধি করিয়া ক্রমশঃ সমগ্র বেদবাকোক তাৎপর্ধ্য 
গ্রহণপূর্ধক বিহিত কশ্দে স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইতে পারেন । বাহাই হউক, বেদ 
ব্নধ্যনক্রিপ্লার প্রাপ্ত অথবা সংস্কার্ধয__ঘেরূপ কর্্মই হউক না কেন, বেদের 
অন্পীভূত বাকরণাদি শাস্ব সকলকেও শা বিছিত অধ্ান্নন-_এই প্রকার কর্শ্ 
বলিছাই বুঝিতে হইবে । 

শ্রুতি বলিছাছেন-ত্রাক্মপেন নিঙ্কারপো ধর্শ্ম ষড়ঙগো বেদোহধোরো 
যোশ্চ'-_ব্র।ক্ষণ দৃষ্টকারপের অপেক্ষ! না করিয়াই বড় বেদ অধ্যয়ন কর্সিবেন 
এৰং তাহাকে £বদ-বেদাজের অর্থ সকল জানিতে হইবে । 

এপর্যন্ত আলোচন! করিয়া জানিতে পারিলাম বৈদিকযুগ হইতেই 
ব্যকযপের আলোচল! বিশেষভাবেই হইয়া আসিতেছিল। বেদের ক্রাঙ্ণ 
ভাগে এবং কোন কোনও উপনিযদে ব্যাকরণের বহু বিষয়ের এমন বিশদ 


উজ, ১৮৮১] শব্দাচ্ষণাসনের প্রদোজ্লীদতা 


আলোচনা দেবিতে পাওয়া! যাঘ যাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এ সময়ে 
ব্যাকরণ নামক বেদাক্গের আলোচনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বাস্ষের 
পূর্ববর্তী অনেকগুলি শাব্দিকের লাম পাওয়া বার, বদিও যাস্ক পাণিনির 
পৃর্ধবন্তী । এ শাব্দিক্গপের নাম যথা শ্াকান্ত, গালব, গার্গা, ও শাকটায়ন । 
আতএব দেশ যাউতেছে__পাপিনিমূপির পূর্ব্বে বহু শাব্দিক ছিলেন ধাহাদের 
মতবাদ নিদ্দেশ প্রলঙ্গে পাণিনি তাহার অষ্টাধ্যায়ীতে প্রায় ৬৯3 জন শাব্দিক 
'আচার্ধোর নাম করিয়াছেন, উহাদের মধ্যে আপিশানি, কাশ্যপ, গালব, গার্গায, 
চাক্র বশ, ভানদ্ধাজ, শাকটা্রন, শাকপ্য, সেনক ও স্কযোটায়নের লাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

ধাগাদির অশ্যষ্ঠানে পদ, স্বর ও অক্ষরসমূহের যথাযথ জ্ঞান আবস্যক । 
অতএব অথতেদান্তস।নে স্বর, প্রকৃতি ও প্রতায়াদি জনিত তেদবিশিষ্ট 
পদ ও উহার অথবোধক ব্যাকরণশাস্ত একান্ত আবস্ঞক বলিয়াই গৃহীত হচ্ছ) 
ব্যাকরণশব্দের বুৎপত্রিশত অর্থ হইতেছে 'ব্যাক্রিরস্তে বুৎপাস্যস্ভে সম্যগর্থবওয়। 
প্রতিপাত্যন্তে শব্দ যেন তুদ্‌ ব্যাক্রণম্‌’__যে শাস্বের সাহায্যে পদপগুলিকে 
যথাযথ অর্থযুক বলিয়া! বুঝিতে পারা যায় তাহাই ব্যাকরণ । 

বেদের ঠতত্তিণীঘ্ঘ শাখার অন্তর্গত এরন্দরবাপ্সবগ্রহত্রাক্ষণে ‘বাগ বৈ পরাচ্য- 
বাকৃতাবদৎ--ইতাদি ঘে বাক্য আছে তাহার তাৎপর্য এইক্সপ--_“পুত্রা- 
কালে প্রকৃতি প্রত্যাদি বিভাগের ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া ‘অপ্রিমীলে পুরো- 
হিতস্ ইত্যাদি মস্রসকল সমুদ্রের ধ্বনির মত একাকার ও অখওদ্বরূপ ছিল। 
এজন্য দেখগণ ইন্্রকে এ সকল মন্ত্রে বিশ্লেষণ করিবার অস্থরোধ করেন। 
উহাতে ইন্দ্র সম্মত হুইগ্রা দেবগণের নিকট বলিপেন__এই কাধের জন্য 
আমি যেন বায়ুর সহিত একপাতরে সোমরস গ্রহণ করিতে পাঝি।” লেবগণও 
তাহাকে প্রাখিত বর প্রদান করিলে ইন্দ্র সেই অখণ্ড বাক্যে পদসমূহের 
প্রকুতি প্রত্তাথাদি বিভাগ করিলেন। এইজন্য অগ্রাশি বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণ 
বিশ্লেষণ সহকারে বৈদিক এবং লৌকিক বাক্যসকল ব্যাখা করিয়া থাকেল। } 

এইভাবে দেখা যায় বে, বেদনক্ষান্য আন্ত ব্যাকরণশাস্ম বিশেষ আদরের 
সহিত পঠিত হইত । তখনকাত্ লোকের মনে ধারণা জন্মিঘাঞিল বে, শব্দ- 
বিবছক সংস্কাক্চিস্তার স্যায় স্বরচিত্তাও বেদাঙ্গ বাকরপের একটি অপস্িহাধ্ধয 





২ ব্যা. দ. ই. প্রঃ ৮ 


১৪৬ ডজ্দ্রপতাব'ত [১২শ বব ২ম সংখ্যা 


বিষন্ন । কারণ, স্বর ও সংস্কারের হি জ্ঞান লা থাকে তবে বেদপাঠ বা 

মন্ত্রাদির প্রয়োগ বার্থ হইঘ) ঘায়। অতএব বিশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করিবার জন্য 

প্রাচীনকাল হইতে তআ্রাক্ষণসমন্ভানগণের কি আগ্রহ! তাহারা জালিতেন যদি 
শব্দসকলের স্ুটুপ্রয়োগ ন! করা ষাছ এবং স্বরাদিজ্ঞান ন! থাকে তবে 
স্বেচ্ছায্ন প্রঘুক্্যমান মস্ত্রসকল কখন অন্তীষ্ট ফল প্রদান করিতে পারে না। 

কেহ কেহ বলেন-_দশনের গুতিপাগ্য বিষয় বেদের যধ্যে নিহিত আছে 
বলিয়া দর্শন বেদের সমকালীন আর তৈত্তিগীয় মতে ব্যাকরণ ইন্তরবচিত 
বলিয়া উহ) বেদের পরবর্তী । এক্ডস্ত বল! হছ-_'ব্যাঝরণং লামেশ্মমুত্তর) বিদ্যা ॥' 
কিন্ত ভগবান্‌ গৌতম ও আপন্তন্ব কোনরূপ পৌর্বাপহ্য না তাবিয়। ব্যাকরণের 
বেদত্ব খ্যাপন করিঘ্রাছেন। অনেকে বলেন-_-ঘে কালে যোগাস্চগত প্রযি- 
গণের মুখকমল হইতে মন্ত্রের আবির্ভাব হুঘ সেট সময়েই তো মাস্্রর সঙ্গে 
সঙ্গে ব্যাকরণেরও আবির্ভাব ঘটিম্বাভিল। এইতাবে ব্যাকরণের প্রশংসা 
সকলের মুখে শুনা ঘাইত।॥ ব্যাকরণ লহ্বদ্ধে মহামুনি পঙ্ঞরলি বালতেন__- 
পসর্বহবেদপারিষদং হাদং শাশ্মম্” ৷ শ্রুতি ব্যাজরণকে বলিয়াছেন__৫েদের বেদ 

[ ছ. উ. 91১1৫ ] ৷ মাধবাচাৰ্খা ও সর্ধধদর্শনসং গ্রহে “শাণিনিদর্শন* লিপিয়াছেল ) 

ব্যাকরণশাস্ররের প্রশংসাস্থচক এবং শ্রেষ্ঠত্ববাচক উক্তিসকল সর্বত্র প্রচলিত 
আছে । লিয়ে কতকগুলি উতদ্তৃত হটল : 

(ক) নিকুক্রের সহিত বাকরণের সন্বন্ধ ঘলিষ্ট। যাস্কের মতে নিরুক্তশাস্তর 
ব্যাকরণের একাস্ত স্বার্থলাধক। শ্বরসংস্কারের জ্রানও ব্যাকবণ- 
সাপেক্ষ । অতএব সন্ত্রলিচ্চির প্রধান উপান্র ব্যাকরণশান্দ্র । 

(খ) শক্ধরাচাধামতে ব্যাকরণ স্মতিশদবাচা, স্বতরাং উহ! বেদমূলক । এই 
ব্যাকরণস্মবতি আবহমানকাল প্রচলিত থাকিলেও এখন তৎসংক্রাস্ত 
প্রাচীন গ্রস্থন্ভরের অভাবহেতু আমাদের ডরিমুনিব্যাকরণই ব্যাকরণ- 
স্বতির স্থান অধিকার করিয়াছে । 

(গ ) ভর্ৃহরি বলিয়াছেন -_আননং ব্রহ্মণন্তস্ত তপলামুস্তমং তপঃ 

প্রথম: ছন্দসামঙ্গমাহর্ব্যাকরণং বুধাঃ ॥ 

ব্যাকরণ ব্রহ্মার মুখ, তপস্ডায মধ্যে উত্তম তপস্তা, ছন্দদকলের মধ্] প্রথম 

অঙ্গ একথ! পত্ডিতগণ বলিয়া থাকেন । 

(দঘ) ব্যাকরণস্মতি আবহমানকাল হটতে প্রচলিত থাকিলেও এখন তৎ- 
সংক্রান্ত প্রাচীন গ্র্থাস্তরের অভাবহেতু আমাদের ত্রিমুনিস্যাকরপই 


চৈত্র, ১৮৮১] শব্াাহুশসনেব প্রয়োজনীয়তা 


ব্যাকরণ ্বতির স্থান অধিকার করিয়াছে ॥। সেজ্জন্ত উক্ত জিুনিব্যাকরণ 
এখন বেদাঙ্গ-মহেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহার স্ত্রকর্তভী পাণিনি, 
বাণ্তিককর্ভ। কাত্যা্ন এবং ত্তাস্তকর্তা পতঞ্জলি। কিন্ত ব্যাকরণ 
অনাদি এবং অশৌকুষের বেদের অঙ্গ বলিয়া এই তিনজনের কেহই 
উহার কর্তা নহেন। অতএব পাণিনি, কাত্যা্ন বা পতবলি তত্তং 
প্রকাশিত শাস্ত্রের ম্র্ভা এবং প্রবক্তা, কর্তা নহেন। 

(ও) স্তারমঞ্জনীতে জমন্তট বলিম্নাছেন__“নন্বক্ষপাদাৎ পূর্ববং কুতো। বেদ- 
প্রমাণ্যনিশ্চত্ব আসীৎ ? অতাল্লমিদসুচ্যতে । জৈমিলেঃ পূর্বং কেন 
বেদার্থো ব্যাখ্যাভঃ1 পাণিনেঃ পূর্ব্বং কেন পদানি ব্যুৎপাদিতানি ? 
পিঙ্গলাৎ পূর্ববং কেন ছন্দাংসি রচিতানি? আদিসর্গাৎ প্রভৃতি বেদ- 
বদিমা বিপ্যাপ্রবৃত্তাঃ। ২ক্ষেপৰিস্তৱবিবক্ষয়। তু তাৎস্তাংন্ডত্র তত্র 
কর্ত,াচক্ষতে |” 

অক্ষপাদের পূর্বের বেদের প্রামাণ্য কিভাবে নির্ণীত হইয়াছিল, ইহা 
অতি সামান্ত কথা । জৈমিনির পূর্বে কোন বাক্তি বেদব্যাখ্য করেন বা 
পাণিনির পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করেন বা শিজলের 
পর্বে কে ছন্দ:স্থত্র রচনা করেন__এই জাতীয় প্রশ্ন কখনই সঙ্গত নহে, কারণ 
এসকল বিদ্ঞ/ বেদের শ্যায় আদিশ্বর্গ হইতে প্রবৃত্ত রহিগ্নাছে। সুতরাং খবি- 
গণ উহাদের প্রবক্তা, কর্তা নহেন। তবে কোন কোন প্রবচন সংক্ষিপ্ত 
এবং কোন কোন প্রবচন বিস্তৃত বলি) সেই সেই প্রস্থানের প্রবন্কাগণ 
সাধারপতাবে কর্তা বলিঘা অভিহিত হইয়াছেন। ঠিক এই প্রকার কথা 

অহৈতত্রক্মলিদ্ধিকার সদানদ্দও বলিঘাছেন__-“গো তমাদিমুনীনাং তচ্ছাত্রন্মার ক- 

ত্বমেব আগতে, ন তু বৃদ্ধিপূর্ববককর্তৃত্বম্‌ । তত্ক্তম্_ত্রহ্মান্যা িপধাজ্তাঃ 

শ্মারক।:, ন তু কারকাঃ ইতি ।" অভিগ্রাপ্ধ এই যে, ‘গৌতমাদি খষিগণ 
সেই সকল প্রকাশিত শাস্ত্রের ন্রর্ভা, কিন্তু বুদ্ধিপূর্বক কর্তা নহেন। কারণ, 
স্বতি বলেন_ ব্রক্ষা হইতে খাবি পর্য্যন্ত সকলেই স্মারক, কেহই কারক নহেন। 

অতএব উপরের আলোচনা হইতে বুঝা গেল যে, শিব হইতে খাবি পধ্যস্ত 
সকলেই স্বারক, কেহ কন্তা নছেন। 

মোটের উপর বেদের অর্থবোধের জন্ত, বেদকে রক্ষ/ করিবার জক মস্র- 
সমূহের বিশুদ্ধিবিধানের অন্ত, বেদসাঠের সমকালেই ব্যাকরণের আলোচনা 
করা হইত । ‘ব্যাকরণ বেদের মুখম্বরূপ* একথা পাণিনীর শিক্ষায় বল! হইগ্জাছে। 


উচ্ছল ভারত [ >২শ বর্ধ, তয় সংখ্যা 


ব্যাকরণের আলোচনা কি করিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল তাহ! 
চিন্তা করিলে মনে হণ, মাঙ্থয় প্রথমে মনের ভাব প্রকাশ করিবার অন্ত 
ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিত। তবে সে ভাষা শুদ্ধই হউক, আর অশুদ্ষই 
হউক। এইরূপে যে ভাষা গাড়র। উঠিত উহাতে অর্থের বাচক বহুপদ 
থাকিত। উচ্চারণের সৌকর্ধ্যে অনেক সময়ে পদপুপি আপন! হইতেই সত্ধিবস্ধ 
হইতা কত সমস্ত পদের সৃষ্টি আপনা হইতে দেখা যাইত। কত রাদন্ত, 
কত তদ্দিতানস্ত পদ অজ্ঞতসারেই ভাবায় আপনার ধোগাস্থান বাছিয়া লইত। 
তারপর যখন ভাষার বিশুহ্ধি বিধানের দিকে নজর পড়িল তখন সাদৃশ্টবোণে 
ব্যাকরণের নিয়ম রচিত হইতে লাগিল। শব্দের সাধুত্থবিধানের জন্য স্তর 
প্রণীত হইতে লাগিল। ব্যাকরণের কঠোর নিয়ম প্রবর্তনের ফলে অসাধু 
শব্দগুলি প্রঘোক্তার চক্ষে ধরা দিতে লাগিল। এইভাবে শব্দশাস্্ গড়িয়া 
উঠিতে লাগিল। মাচ্চষ যখন মাতৃভাষায় কথা বলে তবন সে ভাষা তাহার 
প্রকৃতিগত বলিয়া বিশেষ শিক্ষার প্রন্থোজন হুয় লা। শুদ্ধাশুদ্ধির দিকে 
লক্ষ্য ন! রাখিঘাই সে কথা বলিয়া যায়। অতএব আগে ভাষার স্ষ্টি, পরে 
স্থষ্ট হয় ব্যাকরণ। কালক্রমে বেদরক্ষার জন্তু যখন ব্যাকরণের শ্রীবৃদ্দি 
সাধিত হইল, তখন বাাকরণের মর্য্যাদাও সঙ্গে সঙ্গে লোকে উপলব্ধি 
করিতে লাগিল। তখন-__'বগ্চপি কিঞ্চিগ্রাধীষে তথাপি পঠ পুত্র ব্যাকরণম্‌” 
_এই অবিতথ উপদেশ পুত্রের বা শিশ্কের প্রতি প্রযুক্ত হইতে লাগিল। 

তব্বে_'"The fundamental basis of grammar is not 
purely artificial but appears to be more or less natural. 
A careful study of the Paribhasas (generalisations of 
grammar) aud of the rules of euphouic combiuations 
makes it abundantly clear that the principles of grammar 
have close affinity with popular axioms and law of 
nature. ‘I'he extent to which grammar is related to popular 
usage is best shown by Patavjali iu his elaborate exposi- 
tion of the rules of grammar. The method in which 
Patanjali has analysed words, in order to distinguish 
the stems and formative elements of words is an indica- 
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tiou that grammar has a scieutific stamp so far as its 
basic principles are concerned. 

ব্যাকরণের যুপনিত্তি একেবারে কত্রিম নহে, কিন্তু উহা নানাধিক পরিমাণে 
স্বাভাবিক বলিঘা মনে হয । পরিলাষাপাঠ এবং সন্ধিস্থত্রপাঠ বিশেষভাবে বিশদ 
করিয়া দে ঘে, ব্যাকরণের স্থত্রাবলীর শৌকিক স্বত:সিন্ধ লত্যতা এবং প্র।কুতিক 
নিয়মের সহিত একটা, বেশ সাদৃশ্য আছে । পতগ্ুলি ব্যাকরণের স্বত্রলমূহের 
ভাম্ে ভালৱ্াবেই দেখাইগ্রাছেন থে, কি পরিঘাণে লৌকিকরীতির সহিত 
ব//করণের সম্বন্ধ বিদ্যমান। শব্দসক্লের মৌলিক উপাদান এবং প্রক্ৃতে- 
শুলির মধ্যে প্রতেদ প্রদর্শনের জন্ত শব্দবিশ্লেষণে পতঞ্জলি যে শৈলী অবলম্বন 
কনিঘ্াছেন তাহাতে বুঝ যান্ত যে, ব্যাকরণের মূলতত্বের মধ্যে কোন 
বৈজ্ঞানিক ছাপ বিগ্যমান। 


ক্রমশঃ 


“...ঘে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি শিশ্চিন্ততাবে লাভ করতে 
পারে সে সত্যটি কী? লে সত্য প্রধানত বণিগ বৃত্তি নয়, স্বারান্জয 
নঘ, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বক্জাগতিকতা ৷’ 

-_রবীন্ত্রনাথ ( শাস্তিনিকেতন-৪ ) 


কৃষি ও আমাদের দায়িত্ব 
॥ অধ্যাপক ম্বশালকাভ্তি সিজ্ঞ ॥ 


মানব লত্যতার স্থত্রপাতে দ্ররকমের সমাজের অবস্থিতির কথা শ্বীকত 
হযেছে । লিতৃতস্ত্র ও মাতৃতন্ত্র সমাজ । পিতৃতস্ত্র সমাজের মুখ্য জীবিকা 
ছিল বনে জঙ্গলে ঘুরে বা শিকার করে খাগ্য সংগ্রহ করা । আর মাতৃতন্ত্র 
সমাত চাষ বাস করাঃ ছিল প্রদান দ্রীবিক!। 

সেই হাজার হাজার বছর আগে মাঙ্গযের প্রশ্নোজ্জনের তাগিদে যে অবস্থান 
ক্কুধিগ্ম আরম্ভ হয়েডল তখন থেকে আজ অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে যখন 
বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে ক্রমশঃ চাষে রেভিওচালিত স্বদ্রংক্রীয় 
উ্রেক্টব, এরোলেন ভার! বীক্ষধপন ব! কীটনাশক ওযুধপত্রের বঃবহার, হর্মোন 
প্রক্রিয়া, নবীকরণ এবং আরে! যখন আণবিক শক্তি প্রয়োগ করে ফলন 
বৃদ্ধির চিন্তা কর! হচ্ছে, তখন সেই অভিবাক্তির কোন্‌ সোপানে আমরা 
রয়েছি তা ভাল করে চিন্তা করবার সময় এসেছে । 

পুরাকালে কুষি কার্ষের পূর্ণ মর্ধাদা ছিল। তখন বুদ্ধিজীবী বা উচ্চ 
সমাজের লোকেরা এমন কি রাজা মহারাজারাও উক্ত কার্ধেহ লাখে 
জড়িত থাকতেন বা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করতেন । 
এর প্রমাণ আমাদের পুরাতন গ্রন্থে অনেক পাওয়া ঘায়। কিন্ত ক্রমে ক্রমে 
বর্তমানে বিশেষ করে আমাদের দেশে কৃষিকাজ এমন এক শ্রেণীর মধ্যে 
এসে ঠেকেছে যে যার অধিকাংশই নিরক্ষর ও অভ্ভ। বহুদিনের অবহেলায়, 
নিপীড়ণে ও শোষণে তারা জীর্ণ, শীর্ণ ও প্রাণশক্তিরহিত হয়ে পড়েছে । 
স্বভাবতই তার! নৃতনের প্রতি আস্থাহীন ও পুৱাতনকে আকড়ে থাকতেই 
তারা নিশ্চদ্রতাবোধ করে। এই শ্রেণীর আবার যারা কিছুট! শিক্ষালা্ 
করেন, বর্তমান শিক্ষার কুফলেই তোক বা বর্তমান শহর কৈন্সিক সভ্যতার 
গুণেই হোক সেই বাপ-ঠাকুর্দার কাছে আর তাদের উৎসাহ খুজে পাওয়! 
বাঘ না। 

এদিকে আবার আর এক শ্রেণীর কুষক সমাজ গজিয়ে উঠছে যাদের 
চাষের সঙ্গে বংশ পরম্পন্াঙ্গ বা অশ্ঠতাবে কোন সংশ্রবই ছিল ন! কিন্ত 
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চাকুরির উদ্দেশেই হোক বা অন্য কারণেই হোক এ বিধছে ভারা তাত্মিক 
ভাবে কিছু জেনেছে বা শিখেছে । তারা কিন্ত মাটির সম্পর্ক পেকে পুলে 
থেকেই বলতে পছন্দ করেন যে এই করলে, এই করণে ফলন বুদ্ধি করা 
যাবে । কেন, হাতে কলমে হেন তেন যতো কিছু জান তা করে ফসল 
বৃদ্ধি করে দেখালেই তো এই বোঝাবার কাক অনেক সহজ ও সবরপ হয়ে 
যায় এবং রুষকদের পক্ষে গ্রহণ করতেও কোন অস্ুবিধ। ধা ভ্বিপা থাকে লা = 

এদের ওপরেই আবার চ্ঠন্ত হয়েছে বর্তমানে রুধক উন্ন্ুলের মুপ্য দায়িত্ব । 
তাই লক্ষ্য করার বিষয় যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে 
দশ বৎসরেও কুষির কোন বিশেষ উদ্রতি তয় নি। 

এবিযয্নে একটা ঘটনার কথা উল্লেপ করছি। কিছুদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের 
ক্ষক সমাজের এক বাধিক সাধারণ অধিবেশনে কেন্দ্রীর কৃষক মন্ত্রী খেকে 
আরস্তভ করে প্রদেশের সকলেই প্রাপ্ত উপস্থিত ছিলেন) প্রপম দিনের 
অধিবেশনের শেষে একট! ঘড়োয়া বৈঠকে সকলেই এট! ওট। আলোচন! 
করছেন। তখন পুরুলিদ্পা থেকে আগত এক ক্কবক মস্ত্রীমহোদয়াক উদ্গেশ্ট 
করে বললে! যে আজ সারাদিন বিভিন্ন বাবুদের কাছ থেকে শুনেছি এভাবে 
লাঙ্গল ধরতে হবে ওভাবে সার দিতে হবে, ও ভাবে সেচ দিতে হবে। 
এ সব শুনতে শুনতে আমাদের মাথা ধরে গিথছেছে। এসব না করে তারাও 
যদি আমাদের সাথে, আমাদের পাশে এসে সত্তাকারেন চাষের কাজে জিত 
হন তাহলে তাদের বুদ্ধি ও আমাদের অভিজ্ঞতার সমন্থছে শুধু চাষেরই শীবৃক্ষি 
হবে লা, আমরাও আতে উঠব এবং ক্ুষি9 যথাযোগ্য মধ্যাদা পাবে। 
নচেৎ আপনাবা হেন তেন, ইত্যাদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়কে আমাদেয় মতো 
মূর্খদের হাতে ছেড়ে দিয়ে কি করে সফল লাত্তের আশ) পোষণ করেন । 

কথাগুলো সতাই ভেবে দেখবার মতো । এই এক কথান্ধ অন্তত 


কৃষি উদ্নমন পরিকল্পনার আসল গলদ তে কোথায় ব্প্জেছে তা কি কিছুটা 
উদঘ।টিত হয় না? 


সত্তাই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ঘতোদিন পর্য্যন্ত লা কৃষি কাজের সঙ্গে 
প্রতাক্ষ ভাবে জড়িত হচ্ছেন, ততোদিন পব্যস্ত সত্যকারের উন্ময়লের আশা 
করা বৃথা ॥ তার ফল ততো আমরা প্রতাক্ষতাবে দেখেছি থে ব্যবহারের 
প্রকৃত উপায় ন! জেলে রাসাক্ষনিক সারের প্রদেগে মাটির উর্বরতা হ্রাস 
পেয়েছে এবং মাটি শক্ত হয়ে গিয়েছে । ফসলের বা ফলের ম্বাদও যেন 
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কিছুটা কমে এলেছে এবং তাদের সংরক্ষণ ক্ষমতাও যেন কমে গিয়েছে। 
আজকের খাত্য-বিজ্ঞান আবার চিন্তা করছেন যে অত্যধিক নাইট্রোজেন 
থটিত সারের বাবহার-ছার! উৎপল্ন ফসলের বা ফলের দ্বার! আমাদের 
স্বাস্থের কোন হানি হয় কিনা । বিশেষ করে কেছ কেহ আবার করোনারী 
খথ.মবসিস্‌ উক্ত প্রকারের খাগ্য ব্যবহারের অন্ত হইতেছে বলিয়া! বিবেচনা 
করিতেছেন । 

এক কথায় বলতে গেলে যেষন বলা ধায় যে, ভাল বীত্র ও উন্নত ধরণের 
যস্ত্রপাতির ব্যবহার, প্রচুর পরিমাণে জৈবিক সারের সংকক্ষণ ও বাবহার, 


উপযুক্ত পরিমাণে রাসায়নিক সাবের প্রয়োগ, সেচের স্থবন্দোবস্ত ও সর্বোপরি 
পোকামাকড় ও বোগ-প্রতিশে।ধক ওষুধের ব্যবহার করতে পারলে যেমন 
ফলন বৃদ্ধি হবে, সেইরূপ এর প্রত্যেকটি বিহয়েই কুষকদের প্রত্যক্ষভাবে 
হাতে কলমে করে দেখাবার ও শিক্ষা দেবারও প্রঘোঞ্জন আছে। অন্যথায় 
দূর থেকে এবং কাগজ কলমের মাধ্যমে ক্র শিক্ষাদানের প্রত)ক্ষফল তে! 
আমর! দেখেছিই। ক্লাধি-উন্নয়নের বাবদ প্রচুর অর্থ বায় করেও কোটী 
কোটী টাকার খাদ্য দ্রব্য বাইরের থেকে আমদানি না করলে আমাদের 
পক্ষে ছুতিক্ষ এড়ান কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ এটা আবার কৃষিপ্রধান দেশ। 

এ অবস্থান্থ আমাদের অর্থাৎ শিক্ষকদের করণীয় কি? 

বর্তমানে শিক্ষকদের উপরে স্থলের দায়িত্বের সাথে সাথে তার চারদিকের 
সমাজের উন্নগনের দায়িত্বও কিছুটা এসে পড়েছে । এ দায়িত্বকে সে অস্বীকার 
করতে পারে না । সে সেই সমাপ্রের মধ্যে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান বলেই 
স্বীকৃত এবং সমাজের লোকেরা তার প্রতি আস্থাবান। সে তাদের মুখপাত্র 
হয়ে এ কালগুলে। বুঝে নিয়ে বা শিখে নিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারবে। 
অন্ফদিকে সে তাদের নেতা বা 159০ রূপে উপ্ন্ন সংস্থার উপরে কিছুটা 
চাপও আরোপ করতে পারবে যাতে আরো! সুষ্ঠুভাবে এবং ভালভাবে তার! 
উক্ত কাজগুলো করেন। 

শিক্ষকদের এ বিষয়ে তো! বর্তমানে এইরূপ কাজের জন্য বিশেব পুরস্কারেরও 
বাবস্থ! হযেছে ধার মধ্যে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ) । 

আশাকরি আমরা শিক্ষকরা এ স্বষোগের সম্পূর্ণ সন্বাবহার করব। এ 
বিঘয়ে ভবিস্যাতে আনে! আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল । 


শ্রন্মসুপ্রম্‌ 
1 শ্ৰীমৎ পুরুসন্বাভমানন্দ অবথুত ॥ 
(২৫) 


বিরোচন আত্মজ্ঞানের পথের “অন্তরা” মাঝখানে সনিয়া পড়িলেন। ইহা 
ছাড়া তাহারাও “অন্তরা” পদনাচা, যাহাদের কোনও আশ্রমের অধিকার নাট, 
খাহাদিগকে পছ্য-শ্মশাল বলা হুইঘ্াছে। আরও একদল আছে যাহারা 
কোনও আশ্রযমবিধি মানিয়া চলিল না) এই সব অস্তরালবস্তা পতিতদেরও 
‘(অন্তরা চাপি ) দে ভ্রহ্ম-বিশ্যার অধিকার রহিছাছে, স্বত্রকার এই সুত্রে তাহার 
কথ।ই বলিতেছেন। 

যাহারা সাধন পথের মাঝখানে বিরোচনের মত সবিয়া পড়িল তাহারাও 
‘যে পুরুষোত্বম-বিপ্যার অধিকারী এবং ধাহারা কোনও আশ্রমেরই অধিকারী 
নহে তাহানা আশ্রম-লাধল বিনাও অন্ধন্ঞানে অধিকারী হন, ইহ দয়ামমী শ্রুতি 
অম্লান বদনে খোষণা কররিতেছেন। তিনি প্রাণ, ইহাই জীবেয় ভরসা । এ 'শ্বেন 
বূপেণ' অভিনিষ্পন্ন উত্তম পুরুষ যে ‘প্রাণ’, তাহাও শ্রুতিই শুনাইয়াছেন_“স 
যথ! প্রস্রোগয আচরণে যুক্ত এবমেবাঘ়ন্মিন্‌ শরীরে প্রাণে! যুক্ত:”"__ছ। ৮১২৩ । 
প্রাণের পোষণ লীলা সর্ববগ। শ্রুতি প্রকৃতপক্ষে কোনও সাম্প্রদায়িক বিশেষ 
দেশকালে প্রকাশিত গ্রন্থ নহেন, ইনি ব্রন্মের নিঃশ্বাস । পতিতের জন) এই ব্রহ্ম 
নিঃশ্বাস সরিছা দাড়ান নাই । এই নিঃশ্বাসে ঘাহার নিঃশ্বাসের যোগ তাহার 
কোনও আশ্রমই নাই, দরকারও নাই । ব্রহ্ম ঘে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, তাহাকে 
পাইতে আশ্রমাদির ব্যবধান বা প্রতীক্ষা নাই । তাহাকে পাইলেই আশ্রমের 
শ্রমত্ব দূর হম্ব। অবতার-প্রাণ ঘখন সন্নিহিত হন, তখন পতিত অপতিত 
জ্ঞাতি বর্ণ নিব্বিশেষ একট! প্রাণের জাগরণ আসে । 1655 বলিতেছেন, 
The kingdom of God is at hand 1 তিনি সৰ্বভূত গুহাশদ। বলিয়াই 
অখণ্ড জাগরণ সম্ভাবনা; খণ্ড আগরণ মহাপুরুঘ হার! হইলেও হইতে পারে। 
অবতার গরীবনই স্বাবয জঙ্গম সকলেরই প্রাণতত্বটার স্পন্দন উত্থিত করে। প্রাণ 
সর্ববস্তরী । কাহাকেণ্ড ফাকে পড়িয়া পতিত হইবার, তালিক্জা যাইবার তম নাই, 
তিনি যে ‘অন্তর!’ প্রকাশিত । তিনি অন্তরা (সদ্ধিস্থলে ) প্রকাশিত বলিয্াই 
-দাচারবান এবং সমাজ ষাহাদিগকে “অন্তরা” অন্তরালে সরাইছ! দিমাছে তাহারা 
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তাহাকে অন্তরে রাখিতে পারেন । তিনি আচারবান, অনাচায়ী সকলেরই অন্তর 
(দূর) এবং এই দূরবর্তীত্বই সকলের ফাকি ধরিয়া ঘেলিতে ও শুষিয়া লইতে 
একমাত্র সক্ষম । অবতারই সর্ববার্ধে অন্তর । যিনি অন্তরা, তিনিই পরপুরুষ | 
তাহার টালেই স্থাবর জঙ্গম শিহরিয়া উঠে, স্বাবর প্রাণ পায়, প্রাণী স্বাবরত্ব লাভ 
করে। “অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্‌* ॥ 
ক! স্ত্াঙ্গ তে কলদ 1 তমুচ্ছিতেন 
সম্মেহিতাষ)চবিতান্প চলেত জ্িলোক্যাম্‌ 
টত্রলোক্য. সৌতগিদক্ নির্যীক্ষ্য রূপং 
বন্ধে! ছিজক্রমমূগ। পুল কান্ত বিভ্রন্‌ ॥ 
আর্ধ্য চরিত বা traditional way of thinking হইতে চালিত 
করাই অবতার তত্বের একমাত্র প্রয্োজ্জন। যাহ ত্রিলোকের ভাগা আনয়ন 
করিতে পারে এমন প্রাণময় রূপ দর্শনে বৃক্ষ পশু পক্ষীরও প্রাণ-পুলক উপস্থিত 
হয় । ভগবানের অবাক্ত মধু-গানের মুর্চ্চনায় কে নিজের সকঙ্ধীর্ণ পু টলি 
mechauical laws of morality নিয়া স্থির হইয়া থরে অচল থাকিবে? 
তাহার কাধ্যই বাশ শুনাইয়া অন্র্ধ্যম্পস্তা নারীকে ঘরের কোণ হইতে 
বিরাট ক্রদ্ষাপ্ডের কেন্দ্রে টানিঘা আন! । গাগীও বাসীর টান সামলাইতে 
পাবেন নাই । শ্রুতিতে গাগীর দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয় ( তঙ্ছষ্টেঃ ); 'পাথানং কর্ষমান+ 
আচারহীন বৈককেও তে ছান্দোগ্য ব্রক্ষ-বিদ্যার অধিকারী বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । ঘরের বাহির করিতেই তাহার যত নিপুণতা, সাধের যুগ যুগাস্তয়ের 
সঞ্চিত সংসারে তখন আগুন লাগে, ভক্ত সেই ছাই গায়ে যাখিয়া বিভূতিভূষণ 
শ্মশানবাসী শিব) বিশ্ব প্রাণ-তর্পণের জন্তই ছুটাছুটি করিতেছেন, ভগবানই 
এই প্রাণ। 
মুনি শব্দে পক্ষী ভৃঙ্গ, নিগ্রন্থ মূর্থজন । 
কষ্কুপায় সাধুকপায় দোহার ভজন ॥ 


অপি স্মর্ম্যতে 1} ৩৷৪৷৩৭ 


প্রতি ইহার ভূরি তভূরি দৃষ্টান্ত দিঘ্াছেন। 

শ্বতি স্থত্বরাচার ও আশ্রমহীনলদেরও ব্রন্ধ-বিদ্যাপ্রান্তির অধিকার প্রদান 
করিঘ্রাছেন। সীত! বলিতেছেন__'অপি চেৎ সুদুরাচারে। ভুজতে মাঁমলগ্যভাকু । 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যকৃব্যবলিতো ছি সঃ' ॥ হ্থগ্রাচারেরও যে অলম্ত জনে 


চৈত্র, ১৮৯৮১ ] ব্ৰহ্মস্থত্ৰম 
অধিকার আছে, তাহাদের এই তঙ্গল ঘে সম্যক্‌ বাবলারেরট ফল, তাত! 
স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন । 

কিরাতহুনান্ধ, পুলিন্দ পুন্ধস! 

আভীর শুদ্মা যবলা: ঘসাদয়ঃ ৷ 

ঘেইস্তে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রগ্াং 

শুদ্ধান্তি তম্মৈ প্রুপিষাবে নগঃ ৷ 


তে বৈ বিদস্তি অতিত্রস্তি চ দেবশান্মাং 

স্ত্রী শূদ্রহনশবরা অলি পাপদ্ধীবাঃ । 

ষদ্যসুতক্রমপরাঘণশীপশিক্ষ1- 

ত্তির্ধ্যগ জনা আপি কিছু শ্রুতধারপা বে।। ২৷৭৷৪৬ 
ঘাহাদের বাহ্ছিক দৃষ্টিতে শ্রুতি ধারণা হয় নাই এমন অনাশ্রমী পতিত, এমন 
কি তিথ্যগ.ঘোনিও উক্ষক্রম শীভগবানের তক্ত-চরিত্র গ্রহণ করিয়াই প্রকৃত 
শ্রুতি লাভ করতঃ মাঘ্বার অতিক্রমনে সমর্থ হইয়াছে। “সংবর্ত প্রভৃতীনাং 
চনগ্ন চর্য্যাদিবোগাদনপেহিতাশ্রম কর্শ্মণাম্‌পি মহাযোগিত্ং স্রর্ধ্য'ত ইতিহাসে’ 
শাঙ্ষয সাম্য । 


বিচশষান্সগ্রহক্চ 18 ৩।৪।৩৮ 
(সত্য মানুষ লীলা-পুরুযোত্তমের ) বিশেষ অনুগ্রহই ( এই অসম্ভবকে 
সম্ভব কবিগ্জাছে ) 
যাহারা বর্ণাত্রম ব্যবস্থার সকল সুযোগ হইতে বঞ্চিত, কিনা ঘাহাবা 
স্বেচ্ছাম্স সকল স্থযোগ হুইতে নলিজগণকে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই দুর্ধ্যোগের 
পথের যাত্রীগণের যাআ।পথের সঙ্গী লীলা-পুক্ষষোত্বম, যিনি সকল দুরখোগকে 
ছুধ্যোগ রাখিয়! স্থঘোগে গড়িয়া তুলিতে পারেন। 
অন্ুগ্রহার ভক্তানাং মান্য দেহমাস্থিতঃ । 
তজতে তাদৃণীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রত্বা তৎপরে ভবেৎ ॥ 
ঘাহাদের আন্ত সকল তুমার রুদ্ধ, লীলা-পুরুযোত্তমের দুয়ার তাহাদের জন্ত 
উন্মুক্ত । 
হেনাধীত শ্রুতিগণা নোপাবিত মহত্তমা: । 
অব্রতা তগ্চতপসঃ সংসঙ্গাম্মামুপাগতাঃ ৪ 
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কেবলেন ছি ভাবেন গোপ্যে৷ গাবে! লগ। ম্বপাঃ। 

হেহন্টে যুঢ়দিয়ো নংগাঃ লিক্ষা মামীযূংত্রসা ॥ 

যং ন যোগেন সাংপোন দ্বানব্রত তপোহধংরৈঃ | 

ব্যাল্চান্বাধ্যাণ্রসক্প।লৈ: প্রাপ্র,য়াদ্‌ যতুবানপি ॥ 
প্রাণের অন্গ্রহ বরং বিশেষ ভাবে ব্ণাশ্রম সাধনে পতিত যাহারা 
তাহাকাই আল্ুভব কবেন। ‘সকল তুঘার হইতে ফিরিয়া তোমারই ছুচারে 
এসেছি । সকলের প্রেমে বিমুপ হুইচ! তোমাকে ভাল বেসেভি 1 বর্ণাশ্রম- 
লাগক meclha॥ism-এর ভিতর থাকিতে থাকিতে তাহাদের হছ্ছম কারবার 
ক্ষমতা (রোহিত হয়; একঘেয়ে চিন্তা বা কাধ্য জগতের কাছে বড়ত হাল্কা 
ইহা কখনও মাটিপ্র আগতে পা দিতে পারে না, কল্লনাই ইহাদের সম্বল। 
বর্ণ(শ্রম-ধশ্থ ভেদে প্রতিষ্ঠিত, তাই তেদ সর্ব্বশ্ব শুধিয়া প্রাণে নিকরীর্ধাতা 
বিধান করে। পুরুবে'ত্তন ঘখন আসেন, তপন ভাই ত টের পাস বাহার) 
অনাশ্রনী, বাহাদের চিন্তা এপনও mechani-দেকে আলিঙ্গন করে লাই। 
আত্মেজ্িঘ প্রীতি এট mechanical indigestion-এর অবশ্তস্তাবী ফল। 
প্রাণের আদর সচ্চিবাদীর(ও করেন না, তাহাক বলেন আনন্দ বিকার । 
আবার আর একদল চিতেরও স্পন্দন টের পান, তাই তাহাকেও অস্বীকণর 
করিয়া কেবল ‘সং'-ক্ই প্রতিষ্ঠা করেন । যাহারা বুন্ধির সত্যতার আলোকে 
সন্ত, তাহারা হালি কানা নাচা কাদা প্রাণে এই বিকাশ গুলিকে মারি! 
ফেলনা জীবনকে পাথাণ করিতে চান। গোৌতমের অন্িসম্পাতে কিজানি 
কি অলর।দে অহল।1 পাবাণী হইগছিলেন। সেদিন অন্যগ্রহথন শ্ীয়া মচন্দ্র-পাদ পদ 
তাহার পাষাণ বুকে অপিভ হুইয়াছিলগ বলিয়াই সে পাব।ণ-প্রাণ মানবেন প্রাণে 
গড়িহ! উঠিরাছিল। সভা ভুব্য সমাদর প্রাণ খুলি্া হাসিতে পাবে নাঃ 
তাহাতে তাহাদের ঠাট নষ্ট হত্ব। সহঙ্গ অবস্থায় যাহার! স্থিত, তাহারাই 
আবতারের বিশেবাগ্রহ ধন্ভ। আত্মারাসাশ্চ শ্পোকের ব্যাখা এই তথটী 
চৈতক্সচবরিতাম্বত মতি হন্দর ভাবে বাক্ত করিয়াছেন । 

আক্ম। শব্দ বাব কহে, তাতে ঘেউ মে । 

কআআ্যার।ম জীব হত স্থাবর ভঙ্গমে ॥ 

পণ্ডিত কুলীন পনীর বড় অন্িমান'_ ইহার] স্বাডাবিকতা পরিহার কমি 

খশ্রের ধ্বর! উড়াইঘ়া উদ্ভ-ত1নের পোষণে লগুতম্গ্তমানা। যেঘত সত্ৰ, 
প্র।ণ-স্পন্দিত হুইবার সুযোগ তাহার অত বেণী। অবতার আগমনে তাই 


চৈত্র, ১৮৮৯] রচ্স্তত্রম্‌ 


পতিত, অগতির টান পৃর্সে। পণ্ডিড ষতক্ষণ তরে বাাশুত, ততক্ষণ বিজ্ঞ 
বিনে হয় বস্ত-জ্যল। বস্ত-তব ভ্র।ল হত ক্কণাতে প্রদাণ'--এই শ্রুতিমন্ত্র সহ 
সাধককে বস্তন্জান জন্মাইযা কৃতাৰ্থ করিতেছেন । 


অতভ্ত্ি তর জ্জ্যাডস্নো লিঙ্গাচ্ভ 18 ৩।৪।৩৯ ॥ 


এই হেতুতেই ইতর অর্থাৎ অনাশ্রনী ও ছুরাঢারদের সহজ সাপন।ই ছে] 
সাধন। কেন না চিহ্ন ইহার সর্ধবর স্ডুরত। পুক্যোন্তন সহক্ষ জীএলের উপর 
চাপ ন! দিএ! ভাহাব জ্বীনের পরশ দিগ্রা তাহাদের জীবনকে গড়িঘা তোলেন ॥ 
এই সাধনই সর্ব স।পনের দোষ্ঠ সাদন। এই সহজ সাধন বর্ণাশ্রম স।দনের 
হিপাবে 'ইতব’'ও বটে । শ্রুতি নিব্বিশেঘ সহজ বপিয়াই যাহার! সাহজিক 
ভাবাপন্ন, সমান চক্ষে ইতর বলশিয়াই শ্রুতির কাছে তাহাদের শ্রেষ্ঠাসন । 
অন৷শ্রমিত্বই ব্রহ্ষ্ের বড় আদরের, কেন না সেপানেই” তাহার বসিবার স্থান 
সহগ্গ লত্য। গুহক, শববী প্রভূত এই সাধনার লিঙ্গ স্বরূপ, উন্দল নিদর্শন । 
নারীর কোন আশ্রম[ধিক্ার নাই; উনা, গাপী, সীতা, সাবিত্রী সমাজের 
শীবধস্থানীদা। রাধা প্রেমিকার আদর্শ জগদ্গুরু । 
পুঞুষ ৫।যিং কিন্ব। স্থাবর জঙ্গম। 
সর্বব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ৷ 
নারীর অগ্নি দীক্ষা্থ শিব ও কষ» দীক্ষিত হইঘাই জগতে লাীর ভ্রন্মময়ী 
স্বভাব প্রক্চট করিলেন । যাহ! সমাজের চক্ষে ইতয় হেয়, ব্রক্ষের স্পন্দন তাহাকেই 
শীত আকর্ষণ করেন। 


তন্ত-তস্য তু নাতভ্ডাবা ৪জমিভলরপি নিয্নসাতদ্রূপা- 
ভা্বেভযঃ 0) ৩৪1৪০ 


নিশ্চই পুরুষোত্তম-ভূত পুরুষের আর তন্তাব হইতে প্রচুচঃতি হয় না; 
নিম, অতদ্ঞণ ও অন্তাবই হইতেছে তাহার কারণ । আমার স্যার জৈমিনিয়ও 
এই সিন্ধান্ত ৷ 
ভ্তগবতে ভগবান বলিতেছেন, 
মর্ত্ত্যো ঘদা তক্তসমস্তুকম্থা 
নিবেদিতাত্মা বিচিকীধিতো মে । 


উদ্জজলতারত [ ১২শ বধ, গুদ সংখ্যা 


তদ্দাম্বতত্বং প্রতিপদ্যমানো 
ময়াত্মভূদ্ায় চ কল্পতে বৈ ॥ 


দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মুসমপ্ণ । 
সেইকালে কৃষ্ণ তাবে করে আত্মুসম ॥ 
সেই দেহ তার করে চিদানন্দ ময় । 
অপ্রাক্কৃত দেহে তাহাক় চরণ তজন। 


পুরুষোযাচ্গ্রহের মাঝে পুরুষ বখন পুরুষোত্তমভূত হন, তখন একান্ত 
দেবভাব ও একাস্ড অস্থরতাব কেহই তাহার উপর নিশ্চয়ই কোনও প্রভাব 
বিস্তার করিতে পান্তে না। তাই সুত্রকার বলিলেন, ‘তন্তুতশস্য অতন্তাব' । 
তন্তাব অর্থ দ্রেবভাব বা অস্থরভাব, ইহারা সহজ্র সাধনে ‘ন’। কেননা 
পুরুযোত্তমভাবের মধ্যে তাহার জীবন এমনভাবে ‘নিয়ত’ ঘে, তাহার 
হাতছাড়া হইবার সম্ভাবনাই নাই__পুরুঘোত্তম সাধনার ইহাই ‘নিয়ম’ ৷ 
দেবভাব বা অহ্রভাবের রূপের চায়! তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাই 
এই সাধন! ‘অতজ্রপ’ও বটে। 'মুক্তিহিত্বাগ্তথারূপং যথাস্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ'_ 
দেবন্তাব ও অস্থরভাব যথন ‘অন্মাৎ শরীবাৎ সমূখ্খার' শ্বেন দ্ধপেন অথাৎ 
পুর্ষযোত্তমরূপদ্থার। অভিনিষ্পঙ্ল হয়» তখন দেবরূপতা, অস্থরবূপতা আসিবে 
কোথা হতে 2 এই সাধনায় ধৰ্ম্ম অপপ্ঠের অভাব থাকাম্ব কোনও পতন 
এখানে সম্ভব নহে। পতন আসিবে কোন্‌ ফাক দি৪17 সুত্রকার তাই 
“আতস্তব”-এন হেতু দিলেন 'নিগ্ুমাতদ্রপাত্াবেভাঃ। পতন আসে দেব-আস্থর 
সংগ্রামের ফাক দিঘ্া, সেই ফাকে ধখন পুরুষোত্বম-জ্জীবন, তখন পাতক 
উপপাতকের সম্ভাবনাই লাই, পুরুবোত্তম-জীবনম্পর্শ ই মুত্তিমান প্রায়শ্চিত্ত । 
বাদরাঘ্ণ বলিত্তেভেন এই সিন্ধান্ত আমারও, উঞ্মিনিরও-_-ইজ মিলে: অপি” । 
অপি শব্হারা বুঝাইতেছেল যে, এ সিদ্ধান্ত বাদরাদণেরও | এখানে কর্ণ ও 
বিদ্তা সমন্বিত, তাই পাতিত্য অসম্ভব, এখানে পতনও উত্থানেরই অপর 
একটা সোপান মাত্র । 

এখানে সংশয় হইতেছে যে, উপরোক্ত ক্ুত্রস্থ ‘ততুত’ পুক্রহো ত্ুমভূত 
পুত্রের পুরুযোতভম-ভাব (তন্তাব) লাভ করিবার পথে হে কম্থ সজ্জিত 
বিসৰ্জ্জন বহিত্রাছে, সেখানে বদি চ্যতি আপতিত হন, তবে সেঅন্ত কোন্‌ 


হৈছে, ১৮৮১ ] ব্ৰহ্বসথ্ৰম্‌ 


শ্রায়শ্চিত্তের বাবস্থা করিতে হইবেই ? প্রারশ্চিত্ত বিধির রূপ সেখানে কিনল 
হুইবে ? ইহারই উত্তরের অঙ্ক পরবর্তী স্থত্রত্রয়ের অবতারণ) । 


ন চাখিকারিকমপি পতনান্থমানাতদচঢযাগান্ 0 ৩1৪।৪১ 


(ৰে বে বর্ণাশ্রমাধিকাবের বিমুক্তিতে বে যে প্রাগশ্চিত্ বিধান রহিতাছ্ে 
সেই সব ) আধিকারিক প্রায়শ্চিত্ত বিদান ( সেইকরূপে স্বীকার করিবার কোনও 
প্রচ্োজন নাট ); কেননা তাহারও পতনের অঙ্কনান রহিয়াছে এবং যেহেতু 
€(এইলব প্রান্ছশ্চিন্তশিধি পাপের মূলের উৎংসাদনে ) আতাস্ভিক যোগ বা 
উপায় নহে । 

ভাগবত লিপিতেছেন--কর্ম্মণ। কর্শ্মনির্হাবো নহ্যাত!স্তিক ইন্যতে ॥। অবিদ্ধদ- 
পিকারিত্বাৎ প্রান্তশ্চিত্তং বিমর্শসম্‌ ৪ ভাগবত ৬১।১১। ক্রচ্ছ_াদি প্রায়শ্চিত্ত 
ক্শ্ম দ্বারা পাক! কর্শ্মের নির্ভার বা নাশ আতাস্তিক অর্থাৎ সমূগ ভাগবত শান্ত 
ইচ্ছা করেন না। কেননা এ কচ্ছ_দি প্রাথশ্চত্ত অবিস্বান অধিক্গারেই থাকিয়া 
বাল । বিষ্শন অর্থাৎ জ্ঞানই প্রাঘ্বশ্চিত্ত, অর্থাৎ নিশ্চিতরূপ তপস্ত।। জ্ঞান 
ব্যতীত বৰ্ণ শ্রনাধিকারে প্রচ্যুতে জাপ্য পাপের আপিকারিক প্রারথশ্চত্ত বিধান 
সব ক্ষণিকমাত্র । কচি নিব্ত্ততেইভদ্রাৎ ক্চিচ্চরতি তৎ পুন: । প্রাচশ্চিত্ত 
সথোহপার্থং মন্তে কুঞ্জরশোৌচলত ॥' ভাগবত ৬১১৯ ॥ এই প্রায়শ্চিত্ত কুঞ্জর- 
শোৌচবৎ । স্থত্মকার তাই বলিলেন-_"ন আধিকানিকম্‌ অপি”) ইহার হেতৃ 
প্রদর্শন করিয়া! বলিতেছেন, “পতনান্মানাৎ্"-কেলন।  প্রাগশ্চিতে 
পতনের শ্মরণ রহিম্াছে_-স্মবণ কবা হইতেছে “কুদ্রর-শৌচবৎ*। এই প্রায়শ্চিত্ত 
কিছুতেই পাপের মুল যে অবিস্তা তাহার অবসাদনের পক্ষে যথেষ্ট যোগ বা 
উপায় নহে; তাই স্ুব্রকান্ন বলিলেন_-"তদষে।গা্ । প্রায়শ্চিত্তের লতা 
বান্তব রূপ কি, তাহাই পরণর্তী সুত্রে বলি-শেছেল ৷ 


উপপুর্বমপি ০ত্রদেক ভাবমশনবতু হুত্ভ্‌ ৷ ৩/৪1৪২ 
উপপূর্ধধ বে ভাব ( প্রায়শ্চিত্ত ক্রি) তাহাকেও কিন্ত এক সম্প্রদ্দাস্ 
(ভাগবত ধৰ্ম্মীই প্রাশ্চিত্ত বলিঘ্া! মনে করেল, ) অশনবৎ তাহ! উক্ত হুইছাছে ॥ 
জ্ঞান যেমন প্রাছশ্চিত্ত, কেবলা ভাক্তও তুদ্ধেপ প্রারশ্চিত্ত। ইহাই 
ভাগবত সংপ্রদায়ের বিশেষ মত এবং ইহাই “বিশেষাচগ্রহস্চ” আতর 
শুতিপাস্ত। এই কেবল। ভক্তি কখনও ভগবান বা ভগ্বন্তক্তের উপ বা 


১৬০ উদ্দ্রলভাবত [১ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা 


সামীপাপূর্ব্ব না হইলে শ্মুবিত হয় না। অঙ্গামিল ইহার দৃষ্টাস্ত। (িষ্ণু 
দুতগণের উপ বা লামীল্যে অজমিলের আনে প্রাণে যে ভাবের যে ক্রিক 
উদঘ হইয়াছিল, তাহাই উপপৃর্বধ ভাল, প্র/ঘশ্চিতত [ক্রথা % ইহাই চরম প্রাঘশ্চিত্ত। 
“ভাব? শব্ধেত্ অর্থ ক্ৰিয়াও বটে। শকেচিহ কেবশয়া ভক্তা! বাহ্মদেবপৱাঘণাঃ। 
অথং ধুস্ব ন্ত কাত সেন নীহারমিব ভাস্কর: ॥ ন তথা হঘবান্‌ রাঞ্জন্‌ পুত 
তপ-সাদি/তিঃ। যথা ক্লম্ণ.শিতপ্রাণস্তডংপুক্যনিযেব৷! 1* ভগবত ৬১১৫.১৬ । 
পতং পুরুষ নিযেবচ।” পদ দ্বারাই উপপূর্বব ভাব প্রকাশ কর! হুঃয়াছে। 
ইহার দৃষ্টান্ত অশনবৎ ততুক্তম্_অশনের মতই তাহ! বলা হইয়াছে । ভাগবত 
বলিতেছেল-_প্নাশ্বতঃ পধামেবাঘং ব্য'ধ্রোহঞ্ডিতবস্ভি হি। এবং নিয়ম 
কজাঙল্‌ শলৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে” ॥--ভাগবত *৷১৷১২ ৷ পথ্য অন্ত অশন- 
কারিগণকে যেমন ব্যাধি অভিত্তব করিতে পারে না, এইরূপ প্রা শ্চিত্ত 
নিশ্নমকারী ও শএনৈঃ এলৈই ক্ষেবলাভে সক্ষম হন) ব্যাধির সঙ্গে লড়াট করিলে 
ব্যাধি পালাঘ্থ না, চাই পথ্য অল্পের অশন। অশনের কৌশল না জান! অর্থাৎ 
আশনের ঘোগ সম্বন্ধে অন্ঞানতাই হইতেছে ব্যাদির মূল কারণ। মূল কারণ 
সম্বন্ধে অন্রান থাকিয়া অপথ্য গ্রহণ কিরূপে প্রায়শ্চিত্ত খআআলগন করিবে? 
পুরুষোত্তম ও তাহার ভক্র-দ্রীবনে দৃষ্ট হয্ন অশলের এই কৌশল, আহান- 
শুন্ধিব কৌশল । পুক্রযোত্তম-ভীবনই "পথ্য অন্পগ। অছাামিল বিষ্ণু দৃতগণের 
জীবলরূপ পপা অন্ত্রের অশনে অক্ষম হউগাভিলেন বলিয়া তাহার অনল 
অস্মিয্াছিল, পরে ভঙ্গনে সিচ্ছি লাভ হইয়াভিল। ত/গবঝতে এই প্রায়শ্চত 
বিধান অশনবৎ উক্ত হইপ্রাডে__“অশ্বনবত তদুক্তম্‌” । 

নৈকান্তিকং তন্তি ক্ুতেইলি নিঙ্কৃতে 

মনঃ পুন্দ।বতি চেদসৎ পথে । 

তৎ কৰ্শ্মনিৰ্ছ।রম ভীগ্স তাং ছরে- 

প্ুণ৷স্ুবাদঃ পলু সত্ব 51লনঃ ৪ ভাগবত শ।২।১২ 
লুত্রোক্ত “ভাব’ শব্দ ও “সত্বতাবনঃ' শব্দের অন্তর্গত পভাবন” শব্ধ একাপ। 
উপপূর্ধা এই প্র।ঘ্শ্চিত্ত বিধানই উপনিষং শব্দের যধোও আহিঘ্বাছে ॥ “সেয়ং 
ব্ৰক্ষবিষ্যা উপনিযং শব্দ বাচা, তৎলন্বাণাং সহিতো, সংসারস্ডাত্যন্তাবস।দনাৎ । 
উপ-নিপূর্ব্বহ্ত সদন্তর্থথাত- শ্বাঙ্কর ভাস্ক বৃংদাবণ্যকোপনিষৎ ভূমিকা। 


উপ পূর্বক নিযন্রতাই সত্য বাস্তব প্রায়শ্চিত্, উপনিষৎই প্রায়শ্চিত্ত শান । 
ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


নাগরিকত্া-০বাথ-__লাগারিকতা-বোপ কথাটা ভারতপ্যীয়ের পাশে 
নৃতন বলিতে হবে । একে তে! তাব”ত নাগরিক সত্যত! ছিল না, তাহার 
উপর দীর্ঘকাল পর্যস্থ শরতের মাহ্ধের কান্ডে স:ষ্টি জীবন, স্জ্ববদ্ধ জীবন 
বপিঘাও কিছু ভিল ন!। কেক হাতার বৎসর পর্যন্ত সে সাধনা করিয়া 
আলিয়াছে ব্যক্তিগত মুক্তির জন্ত__সাধলা করিঘাভে মলে বলে কোণে । কিন্তু 
নাগরকত!-বোধ ভ্িলিষট। ইহার বিপরীত । ইহা স’টি-ভীবন-সাধনার কপ । 
অবশ্য নাগরিক্তা-বোদ বলা হুইঘাছে বলিয়া গ্রামবাসীকে পরল্পরের সঙ্গে 
পরস্পর ভ্রাতবোধ করিতে হবে লা, ইহা লয়) Civic 5০9৩ মানে 
সমষ্টিবন্ধ মান্যলের সামাজিক জীবনে বাস কৰিবাঝ লাধন1। 
এই পারস্পরিকতা-বোধের সাধনা ভারতী সমাদ্র-জ্ীবনে প্রচলিত ছিল 
না বটে কিন্ত ইহার সন্ধান ভারতবর্ষ পাটয়াছিল । ভাগবতে রস্তিদেব নামে 
রাজা দুণ্িক্ষ-পীড়িত প্রঙ্গাদের নিজের সবটুকু ও শে আহাধ)টুকু দিয়া মবৃহু।র 
পুর্বে প্রার্থনা করিলেন 
‘ন কাময়েহহষ্‌ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্‌ 
অষ্টক্ষিযুক্তমপুনর্ভবং বা 
জাত্তিং প্রপদ্যেইখিলদেহ ভাজ1- 
অন্তংস্থিতা! বেন ভবতাহুংখাঃ- 
_ আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে পরাগতি কামনঃ করি না, অষ্ট কক্চিঘুক্ত পুলা 
না-হৎয়াও কামলা করিনা, অবিল দেহ-ভজলাকাবীদের অন্তরে স্থিত হইঘা 
আমি তাহাদের আত প্রপণ্ত হইতেডি, তাহারা অদ্থঃণ হউক । 
ভাগবতেরই প্রহলাদ বলিতেছেন, এই সব ক্লুপণদের পরিত্যাগ করিয়া 
আমি মুক্তি চাহিনা। তাহারাই কৃপণ ঘাহার! ঘেবন্তর থে মূল্য তাহা দিতে 
পাবে না, হয় অতিমূলয দেগ, নদ্র কম মূলা দেন । জড়কে যাহার! অভিসৃল্য 
দেয়, লেই সব ক্ুপণ বিষথী সাধারণ লোকদের পরিত্যাগ করিছাও প্রহলদ 
রাইতে চাহেন নাই, এই ধরার আশষদের মধ্যেই বাকিতে চাহিছাচেন। 
আর হে কুষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ভাগবত রচিত হইয়াছে, দেই শ্রক্ষ্চকে ভাগবত 


উজ্জ্বলভা রত [ ১২শ বধ, অয় সংখ)" 

কখনও একক কলনা করিতে পারেন নাই__তিনি গো-গোপ-সক্ষঘাব্ৃত, তিনি 
রাসমগ্ডলমণ্ডন । এই শ্রীকঞ্চ ভারতবর্ষের প্রতি ঘরের ঠাকুর_নিত) তাহার 
সেবাপুক্ষা হগ, তবু সক্ষঘবন্ধ জাবনের ক্ষেত্রে তারতবাসার মত দৈশ্ট আর 
কোন জাতির নাই । 

ইহার পরে আমরা ভারতীয় কট্টিক্ষেত্রে পাই ভগবান বুদ্ধকে__ সঙ্তং পারণং 
গজ্ছামি তাহার প্রদত্ত মন্ত্রের একাংশ । ভগবান ঝা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব থাকিছা! 
মাচ্যযকে, মাহষের জীবনের সমহ্তাকে তান স্বীকার করিয়|। লইলেন-_-এবং 
মান্তবকে যপনই স্থীকার করা হুইল তখনই জীবনের সাপনাঘ সক্ষযকে প্বীকান 
করতেই হইবে । সঙ্ঘ স্বীকার করা মানেই পারস্পরিক প্রীতি মানিয়া চলা ॥ 

ইঙ্ারও পরে আবার আম্সিলেন সেই সাড়ে চাবিশত বৎসর আগে লবদ্ধীপের 
জ্ীগোরস্থন্দর__আপামনে প্রেম বিলাইয়া [যনি সকল মানুষকে ভাল বাসি 
গেলেন। 

কিন্ত সনাতন ধৰ্ম্মীয় কাঠামোয় গড়া সনাতন তারতবর্ধ বারবার এই সমষ্টি 
জীবনের আহ্বানকে কভুলিয়াছে--যাহারট ফলে আজও এমন খটলা ঘটে যে 
নদীর ঘাটে অপরত ব্রাহ্মণের চোখের উপরে শিশু নদীতে ডুবিলেও ব্রাহ্মণ 
তুলিতে যাইতে পারে না_কেনল! সে ভগবানের নামে বাত, মাহ্গযের 
তাহার কাছে তেমন মূল্য নাই । তাই আজও ভারতবর্ষে মাক্কষ। তিসেবে 
মাঙ্গবের মূলা নগর, পরিচয্ন নয়_মূলা বা পরিচয় তাহার টিকি পৈতা তিলক 
দিয়! ; তাহার ধন কুল ও পাণ্ডিতা দিয়! । 

বর্তমান যুগের ভাষায় ইহার সমাধান দিতে শ্রনিত্যগোপাল বলিলেন 
“অহং ব্ৰগ্মান্মি'র সঙ্গে জপ কর ‘আমি বিশ্বনাগরিক’' । এই বিশ্ব নাগরিকত-বোধ 
বর্তমান যুগের সাধ্য । ইহার প্রয়োজনের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল 
তাহার শেষবাণীতে লিখিলেন পরস্পরকে ভ্রাতৃতাবে দেখিতে । ( শেষবাণীর 
পূর্ণ অংশ এই সংখ্যার স্থানান্তরে দ্রব্য ) বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে সকলেরই 
নিকট ইহাই শেষ বাণী। 

সমষ্টি-বোধ সম্বন্ধে ভারতবর্ধে এত সম্বল থাকিতেও আজ আমাদিগকে 
৩15০ 525৩ বা নাগরিকত্ব-বোধ শ্রিখিতে হুদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িতে হচ্ছ 
পাশ্চাত্তা জ্ঞান ভাণ্ডার হইবে । ইহা! ভারতবর্ষের মদৃষ্টের পরিহাস! 

তবু তাহাও যেন আমরা শিখি--তাহাতেও আবাদের জাতীয় জীবনের 
কিছু ক্ৰঢি সারিবে। 


টত্র৮১৮৮৯] সাসদ্রিকী _ - 


১৩ 

লক্গী1চন্ছ চট্টোপাপাদ মহশগ্র বাঙ্গালীর জীবনে প্রতিবেশীর স্থান সঙ্মদ্ধে 
আমদের যাহ! জান(ইয়াছেন, তাহাতে আমাদের চ'রত্র সঙ্গদ্ধে পজ্জিত 
হঃতেছি__অথচ দেই লজীবচজ্দরের দিন হইতে সাত পন্থ আয় চরিত্র 
কতটুক্থ উদ্তত হইঘাছে? প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ না করিচা কি আকা 
পারি না£ পারি না ক্ষেননা আমাদের লাগরেকত্ব বোধের অভাব । 
গোড়ার এই অভাব কতন্তানে যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার দৃষ্টাস্য 
কত দিব? কপিকাতার দোতলা বা যে-কোন হলা হইতে শিশুর বিহ্াসহ 
যে-কোন প্রকারের ময়লা পথচারীর উপর পড়িবার সং 
প্রত্যক্ষ অভিভ্ঞত1ও অনেকের থাকিছা খাকিবে। 





দে সকলেই রাপেন, 
বহতা যে জলের কল পাকে 
তাহাতে দড়ি বলিত বাপ) হয়__ঘতক্ষণ কল খোল। পাকে তাহক্ষণ জল সমানে 
পড়িতে থাকে । এদৃপ্ত কেনা দেশ্রিছে? কেহ প্রতিবাদ কারচাছে কি ? 
পতিকার করিয়াডে কি? যত জল ব/ব্হরেন জন্য প্রয়োজন হই ত পারে 
তাহার তো এচটা হিলাপ আছে, ধ্দ হিল।(ের বাহিরে অবিরত কুল পড়ি) 
ঘ।ইতে পাকে, তাহা হইলে ্ইে অভ।বটা তাত্ি হইবে কোন্‌ সমুদ্র হইতে? 
কলিকাতা সহরে রাপ্ডার কলের ধারে সারি সারি বাগতা কলস] লইছা জল- 
প্রত্যাশীর দল লারি বধিয়া বলিয়। আছে, খুব সকরুভাসে ফল পড়তেডে 
কিংবা পড়িবে--এ দৃগ ও সংবাদ পারের কাগছে প্রকাশত হইয়া! থাকে ॥ 
কিন্ত অগশিত কল হইতে যে সমানে জল পড়া ঘাইতেডে, এ সংবাদ খবতের 
কাগছে ঘেমন থাকে লা, তেমনি ইহ। লট্টরা বেহ য।থাও থ।মা না-কেন? 
_উত্তর নাগরিকতা-বোধের অভাব । 

কলিকাতা সহরে সরকারী কার্ধালচ্ের বিভিন্র ভবন হতে আরস্ত করিয়া 
শতশত অফিসের মলমূত্র পর্রিতাগের স্থানের কথা একবার স্মহণ করন । 
রেলস্টেলনের বিশ্রাম-স্থান বা রেলের তিত্তরকার মলমূয় পরিত্যাগের স্থানের 
কথাও একবার স্মত্রণ করুন! এসন- দুর্গন্ধযুক্ত নোংর। স্থান দেপিলে শ্বত:ই 
বুঝ! যায় পারম্পরিকতা-বোধ আমাদের কত কম, সমগ্ি-স্থান্থা ঝালঘা কোন 
বস্তুর: ধারণ] আমাদের কেমন ছুংগজনকতভাবে অন্যপস্থিত ! শবতচজ্দ্রের 
“পশ্ডিতমহাশস। কাহিনীতে কলেরার জামাকাপড় পুকুরে কাচিবার যে দৃষ্টান্ত 
আছে এবং তাহ! লইয়। যে বাদ বিতশু! রহিয়াছে, তাহ! হইতে স্পষ্ট বুঝা 
ঘা সমষ্টি-জীবন সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি কি গভীরভাবে আচ্ছন্র ! শন২5শুরই 
পল্লীলমাজ্' কাহিনীতে রমেশ যখন রাস্তার ভাঙা সাযাইতে উত্তোগী, তখন 


উজ্জ্বলতা | ১২ল বহ,” ত লং 
আময়া মন্তব্য করি ঘে রঙগেশবাবু সহরে অস্রলোক, জুতা! পড়িঘা মিচ্‌মচ, 
করিয়া যাইতে তাহার অঙ্থবিপা হয় বলির! রাস্তা লাগাইয়া লইতেডেন ! 
নিজের বাক্তিগত কেন স্বার্থ ছাড়া কোন সাচষ ঘে দশের জন্য কিছু করিতে 
পারে, এমন কোন ধারণাই আমাদের নাইঃ_ আমরা এমনই দীন, সম্টি-বোদ, 
পারম্পরিকতা-বোধ আমাদের এমনই কম। একটী নারীর অপমশলে সমষ্টি- 
বোধ সম্পদ্র শালক ইংরেত্র একদিন আালিয়ান-এয়ালাবাগের স্্রি করতে 
পারিয়াছিল__ইহ। যেমন পৈশাচিকতা। এবং সমষটি-বোধের বিকৃতি, তেখলি 
আসাদের বাঙ্গাপীর বা তারতবাসীর চোপের সামনে শত নারীর অপমানেও 
গর্জন করা আমাদের ধাতে আসে না। দ্রৌপদীর অপমানে যে ভারতবর্ষের 
পঞ্চ পাণ্ডব হইতে এক রাজসভাতন্তি লোক এবং ক্রক্ষগারী ভীন্ম পর্যন্ত গর্জন 
করিতে পারেন নাই--লে ভারতবর্ষে মুসলমান হুইতে গুণ্ডা বদমাইসের হাতে 
নামী লাঞ্ছনা নিবিববাদে চলিবে, ইহা আর বিচিত্রকি? 
অধিক দৃষ্টান্ত বাহুলঃমাত্র। সোজা কপ! নাগরিকতা-বৌধ আমরা 
আনিতাম লা, উহা আমাদিগকে শিখিতে হইবে । কিন্ত যে নাগরিকতা- 
বে।ধের বা পারস্পরিকতাবোধের দৌরাব্যো ইংরেজ জালিয়ান-ওয়ালাবাগের 
স্থষ্টি করিতে পারে, পাশ্চাত্তোর নিকট হইতে পিভিক সেন্স শিশিএা আমরা 
যেন এরূপ বিক্লৃতির কবলে না পড়ি । ভারতবর্ষ ধর্ষন ভ্রাতৃভাব প্রচার করে, 
তপন তাহার মধ্যে জাতীয়তার সীমারেখা টানিছ। দেয় লা--তাই বুদ্ধধর্ম 
ব্রাতি-নিয়পেক্ষ বছ দেশে ছড়াইঘা পড়ি ভিল। আমাদিগকে জ্ঞাতীঘ্রতার 
োহ-মুক এই বিশ্ব-ভ্রাতৃতাব, শ্রানিত্যগোপালের বিশ্বনাগরিকত্ব শিখিতে 
হইবে। তাই ভারতবর্ষের যাহা চিল, অথচ যাহা সে জাতীয় জীবনে শেখে 
নাই, আজ তাহাকে সেই নাগলিকত-বোধ-_শুধু নাগরিকত্ব-বোধ নয়, বিশ্ব 
লাগরিকত্ব'নোধ আজ নূতন করিয়া শিশিতেই হইবে__লহিলে আতি হিসাবে 
ভারতবর্ষ দীড়াইতে শারিবে না । 








ব্র:রেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পে।ঃ দেশবন্ধনগর, ২৪ পরগণ। 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ' 





উক্ভুলাভান্ৰত 


বৈশাখ, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯ ) 
C৬১ 


সন্ধার পর অফিসে জ্ঞানেন্রবাবু ( দাশগুপ্ত ), সন্তোষ অধিকারী ও 
স্থল গাঙ্গুলী আদেন। সস্তোষের সঙ্গে কথাবার্তার পর ঠিক হয় তাহার 
বাস।ম (2 ভার! রোড) তাহার মাতার সঙ্গে দেখা করিতে শনিবার তোরে 
৬-৭টার মধ্যে যাইব। সে তাহার গান্ধীজীর উপর লেখা ‘একল! চলরে' 
নামক একখ।নি কাবাগ্রন্থ দেগ়্। আমাদের আলোচনা তাহার ভাল 
লাগিকাছে। লে অনেকের সঙ্গেই ইহা আলোচনা করিয়াছে। তাহা 
ওখানে মাঝে মাঝে বৈঠকের কথা বলিলাম। সে রাজী হুইল_-বহরমপুর 
যাওয়ার কথাও সে বলিল। জ্যোতিকে আছ স্থনীল ও ম্থখাংশুবাবুর ওখানে 
চিঠিলহ পাঠানে! হইর।ছিল। স্ধাংশু বাবু শনিবার বিজ্ঞাপনের জন্য থাইতে 
বলিলেন । 

জড় ও চেতন, ঘর ও বাহির_-ছুইয়ের উপরেই যে সমানভাবে জোর 
দেয়, সে স্বার্থপর হথ না। কোনও একটির সঙ্গে জীবনকে গাথি! দিলেই 
জীবন হয় পঙ্গু, তখন অপরটীকে নিজ প্রয়োজনে লাগাইয়া গোপন ও বক্রপথের 
আশ নিতেই হইবে । তখনই তো জন্স হয় সব দুর্নীতির, সব নোংবামির। 
ভি সমন্বয়ের কথ! উঠিয়াছে । 
b ২৪শে মার্চ 


সকালে অফিসে যাই । রেণু স্টার পর বার্ড এণ্ড কোঁং-তে হেরদ্ববাবু 
মারফত স্ার এস্‌, এন্‌, রায়-এর সহিত দেখা করিতে যায়। দেখা হয়। 


~ 


উচ্ছবলভারত [ ৯২শ বধ, ৪র্থ লংখা। 


ফল আশাপ্রদ। পরে মন্মধ বাদ, জে, লাহিড়ী এবং পরে অমল হোম 
মহাশঘদের সঙ্গে দেখ! ও কথাবার্তা হয়। জে, এন, লাহিড়ী আগামী বৎসরে 
শগভর্ণমেণ্টের গ্রাহক হওয়ার অন্ত দরখান্ড দিতে বলেন। বালাঘ ফেরে ১টার 
পর ।  অমিগবাবুর মেকানিকাল নিউজপ্রিণ্টে এবার ছাপার কাজ আরম্ভ 
হুল্প। কালীপদ সেন আগামী রবিবার তাহার বাসায় দেখা করিতে বলেন । 

বেলা »।০টায় অনাথবাবু আসে। বাপাগেধিদ্দকে বর্তমানের মনস্তান্বিক 
র্ূপ দিমা দাড় ন! করাইলে তাহারা অচল । বৃদ্দাবনেও আমার মুখে 
রাধাগোবিন্দ-তত্ব ও লীলা শুনিয়া বৈষ্ণব সমাজের প্রাচীনেরা ঘে কেমন 
করিয়া পুলক শিহরণ বোধ করিতেন এবং এই রাধাগোবিন্দই যে বর্তমান 
যুগের সকল প্রশ্নের মূর্ত সমাধান, তাহারই সংক্ষেপ আলোচন! হয়। 
কথাবার্তার ভিতর দিগ! এই তত্ব ফুটাইব।র যথেষ্ট স্থযোগ ছিল। কেন এ 
দীনহীনের জীবনের দুয়ারে তাহারা আসিছা দীাড়াইলেন, তীঁহারাই জানেন। 
আমি লারা জীবন তাহাদের আসন ধরার বুকে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্য ও 
করিবার অগ্ঠ প্রচেষ্টা করিব--ইহাই আমার জীবন ত্রত। 

রেণু আলিতে ৩টার পর হল্ন। আল্জই শেষ ফর্মার প্রুফ দিতে হুইবে, 
নীচে প্রেসের দরোয়ান বিগ! । তাড়াহুড়া করিয়া তাহাই করা গেল 
ওদিকে রেণুর ভালহৌসীতে-,*-কে পৌছাইঘা দিতে হইবে । ৬টাধ পর যায় । 
০সখান হইতে ফিরিতে ৮|*টা হম । মাখনবাবু আলিয়া সেই দবখান্ডট। 
টাইপ করে। প্রতিভার কোন চিঠি আসিল লা। মঠ হইতে উৎসবের 
নিমন্ত্রণ চিঠি দিয়া হায় 

মা্ষ পুক্রযোত্তম দর্শন নেবার অন্ত উন্মুখ, তাহা লক্ষণ চতুদ্দিকে ছুটিঘা 
স্বহিগ্থাছে। খাটিতে পারিলেই হইত । ক্ষেত্র প্রস্তুত, বীজও করতলগত, 
কুষক ঠিক থাকিলেই হয় । 





২৫শে মার্চ 


আজ তোর ৭টার সমর অ[ফিস হইতে রেণুকে সহ সস্তোবের বাসা জাই । 
*-*সস্তোবের মা মেয়েদের স্থল, চরকা প্রচলন করে। একটী মহিলা! সমিতি 
আছে। তাহার সভ্য সংখা! তিনশত । বেশ লাগিল। সন্ডোষের শ্বশুর 
*- পাশ্চাত্য আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত বেশ পরিচিত । আমাদের, সশন 
তাহার খুব পছন্দসই ও ভাল লাগে। তাহার গুকুদেব তাহার আগের দিন 


ইবশাখ, ১৮৮১ ] শ্রীন পুকুযোত্রমানন্দের ভাগের হইতে 


আসিয়াছিলেন, আজই গেলেন। তাহারও নাকি এই দশন। তবে এসব 
বিষয়ে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই ।---অবলীবাৰু 
€ সস্তেোযের শ্বশুর ) পত্রিকার গ্রাহক হুন । স্যাম! দাস বাবুর (M. L. A.) 
সঙ্গেও দেখ|। তিনিও গ্রাহক হইবেন। ৬. P.তে এপ্রিলের প্রথমে 
পাঠাইতে বলিলেন । 

সেখান হইতে মঠে ঘাই--অমূল্যবাবু, তারিশীবাবুরা আবার executor 
হইবার কথা বলেন ।...গ্রাহকের টাকাট! তারিনীবাবু দিয়া দেন।-.. 

রেণু প্রভৃতির ইচ্ছা আমি ₹১:৩০০০: হই, ঠাকুরের সেবার স্থলিধা হইবে 
এখন না হুইলেও ভবিস্থতে। আমিও তাহাই আাবি। পথ হয়ত ক্রমশঃ 
পরিষ্কার হইবে । অমুল্যবাবুর1 খুব জোর দিয়াই বলিলেন। কিন্তু ভাবি, 
দামিত্ব নিঘ়৷ কাজ কার নাই, ইছা তো আমার জীবন নদ্দ। কিন্ত ঠাকুর 
আমাকে স্প্রে ডাকি্াছিলেন, ইহাও তে! সত্য। সেই টেলিগ্রামের তাধা__ 
‘শর এসে মলোহরপুকুনে থাকুক’ । তাহার অস্ত জীবন উৎসর্গ করাকেই 
তো মঠে-থাক। মনে করিগাছি। মঠের সেবা করিবার শত ইচ্ছা সত্বেও তে! 
সে স্থঘোগ পাই নাই । পাইলে রুতার্থ হইতাম। এতকাল ঘে পথে পথে 
"ঘুরিম্বাছি, তাহাও ঠাকুরের সেবাই করিতেছি তাবিতাম। 

সন্ধ্যার পর মাখনবাবু আসেন । পরে সত্যেনবাবুও আলসেন। 

২৬শে মার্চ 


আজ “য। নিশ! সর্বভূতানাং--আস্বাদন কর! হইল । 

‘আমি দেহ নই’_-উদ্বোধন, অনিলবরণ রায়। দেহ নই বেন? 'আমি’ 
continuous এবং ‘দেহ’ discontinuous বলিয়া? প্রথমতঃ ‘আমি! ও 
‘দেহ’ সন্বন্ধে ‘আমার’ যাহা ধারপা, তাহাই তে) আমার ‘আমি’ ও ‘দেহ’ । 
কিন্তু উহা তো নিতাস্তই subjective, কাজেই empty abstraction । 
উহা) আদে৷ ০৮৫০6শ নমদ্র। ‘আমি’ ও ‘দেহ’ কি বিশ্বক্তপের শবে 
অনস্তরূগী নয? ‘দেহ’ শুধু আমারই নয়, পিতামাতার, পাড়াপ্রতিেবেশীর, 
বিশ্বের । শিশুর দেহ, যুবকের দেহ, বৃদ্ধের দেহ_-কত রকম? “দেহ' ৪ 
‘আমি’ যদি এই ভানে exible হৃদ, তবে তখন কি আমি ও দেহের মধ্যে 
ব্যান্চিয্লজ্াম খাকিতে পারে না? বাল্যের দেহ অবশ্তই যৌবনে নাই, কিন্ত 
দেহহীন হইয়া) কখনও 'আমি'-র থাকা কি কলনা কর! যায়? অতীত- 


চি উজ্দ্লতা বত [১২শ বধ, ৪থ সংখ্যা 


বর্তদান-ভবিশ্যৃতের সর্ধঘ দেহের সমস্থ যদি কাম্য হয়, তখন কি আত্মা 
সর্ধবদেহসমত্ষ্র হব না? তখন কি আত্মা প্রতি দেহাতীত হইয়াও প্রতি 
দেহময় হন লা? এইভাবে কি আত্মারও discontinUiCy স্বীকার কর! হয় 
না? একটানা continuity বিশ্বে চরম সত্য নয়! “AI! develop- 
ment is by breaks aud yet makes for coutinuity.”  অর্বব- 
দ্রষ্ট ত্বের মধ্যে না থাকির! আত্মা কি কখনও একা স্বত্ত্ব লাভ করিতে 
পারে? সর্ব্ব্র্ট তের একাস্ত নিরপেক্ষ স্বদ্রষ্ট ত্ব কল্পনা করা যায় ন!। তবে 
সমগ্র সত্যের মধ্যে স্বদ্রষ্টত্ব ও সর্ব্বদ্র্ট ত্ব দুই-ই পরস্পর নিরপেক্ষ ও 
পরম্পবাপেক্ষ দিক মাত্র । দুইয়ের আন্বাদনের দ্ব স্ব ক্ষেত্র আছে বটে। কুফে 
দেহ-দেহী ভেদ নাই। জীবেরও নাই। বিশ্বরূপ দেহ ও আমি সমন্বিত । 
‘নামি’-কে আশ্রয় করিয়া! ‘কৈবল্য' আস্বাদন, ‘দেহ’কে আতর করির1 ‘লীল।'- 
আন্বাদন। “হা নিশা-অংশব্থারা উকবপ্যান্বাদনের ও '‘ঘন্ডাং জাগতি'._ 
২শত্বায়। লীলান্বাদনের মহিমা ও মাধুধ ঘোষিত হইয়াছে । 

সনাতন অপৌক্ষষেছ বেদ ঈশ্বরের দাবী পূর্ণ করিঘাছেন, কিন্তু পুরুষের 
দাবী রহ্বিয়া শিক্পাছে সেখানে অপূর্ণ । ভগবান বুদ্ধ সেই দাবীর পরিপূর্ণ 
মধ্যাদা দিলেন। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জীবের সত্তার ইঙ্গিত দিলেন। বেদ জ্ঞানের 
মহিমা কীর্তন করেন, কর্শ্ব সেখানে গৌণ । বুদ্ধ কর্শ্মের মহিমা বিশ্ব দরবারে 
শৌছাইয়া দ্িঘ্া গেলেন। বৈদান্তিক ভারত ছিল বাষ্টির উপাসক, বুদ্ধের 
সাধনা সজ্মগঠন। জীব ও ঈশ্বর পরস্পরকে স্স্টি করিয়! চলিগাছে। 
জগতের শ্রষ্টা জীব ও ঈশ্বর দুই-ই । ৩টার পর রেণু কালীপদ সেনের বাসাদ যায়। 
২৭শে মার্চ 


আজ ভোর ৬া* টায় আফিসে যাই সারা দিনের কাধ্যক্রম স্বির করিবার 
অন্য । এটার পর গোপালের সঙ্গে নলিনীর ওখানে বাই। পথে শ্রীমস্ত, মুকুন্দ 
ও লালমোহুলের ওখানে বাই । লালুর দোকান তালা-বন্ধ । খাওয়ার পুর্ব 
পর্যন্ত কানাইর ( হেমন্তবাবুর পুত্র) সঙ্গে আলাপ আলোচন! হয় । খাওযার 
পর বিশ্রাম, পরে নলিনীর সঙ্গে কথাবার্তা ।--.-র ব্যাপার আঙুপূৰিক শুনিলাম। 
টার সময় শিয়ালদহ দিয়! উামে চলিয়া আসি । 

‘নববৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানবে একত্র হইঘা বদ । শ্রীকফই সেক্টর পুঞ্ধ, 
যাহার জীবনে ঈশ্বর-পুরুষ ও জীব-পুক্রষ একজ হইয়।৷ রহিয়াছে। সেই অন্তই 


LL 


বৈশাপ, ১৯৮১ 1 জীন পুরুষে।ত্তণানন্দের ডায়েরী হইতে 


তিনি পুরুষোত্তম | শ্রীক্ষ্ণ ঈশ্বরের ও ঈশ্বর, জশীবঘন। 


তাহাকে শান্ত ‘ঈশ্বর’ 
বপিড্াছে_-'ইঈশ্বরঃ পরম: কৃষ্ণ’ । 


আবার তাহার মাগ্চবী লীলাই শ্রেষ্ঠ লীলা_ 
ইহাও শাস্ব ঘোহণা করিয়াছে-_‘কুষ্ণের যতেক লীল! সর্ব্বোত্বম নরলীলা, 
নরবপু তাহারি স্বরূপ’। এরুষ্ণই ঈশ্বর-মাশ্যয ও মান্তব-উস্থর । 
বিরুদ্ধ তাহার জীবনে পরস্পর পরিপুরক। “আমি 
ধৰ্্মাশ্রয়, রাধাপ্রেম-তৈছে সদা বিরুষ্ধর্শ্মমন্্র । 
জ্ীব-ঈশ্বর, বেদ-অবেদ, স্থিতি-গতি, 
তাহার জীবনে পরম্পর-পন্সিপূরক । 


সব পরস্পর 
যৈচে পথ্স্পন্থ বিরুদ্ধ 
পরস্পর দিরুদ্ধ পুরুষ-অপুক্ুব, 
বিচ্যা-অবিশ্যা, গোলোক-ইহলোক 


কিন্তু পরস্পর বিক্হ্ধতাকে পরস্পর পরিপূরক রূপে জমি! উঠিতে যুগ 
যুগ সময় লাগিঘ্বাছে, শ্রীক্ুষ্ঃ জীবলের মত একটী জীবনের প্রয়োজন হা 
পড়িয়াচে, বুন্।বলের মত একটী দেশে তাহা সম্ভব হইয়াছে। বেদ ঘখল 
অপোৌরুযেয় তত্বের মহিমা প্রচার করিল, তখনই বেদের “আবেদ” হইবার 
যোগ্যতা, স্বষ্টি-বনাাপারে ঈশ্বরের মত জীবেরও সমান যোগ্যতা, কর্মের 
স্বৱংপূর্ণ সার্থকতা সব অপৌক্ষষেপ্ত ঈশ্বর ও বেদের চাপে গৌণ হুইয়া 
পড়িল, লোকচক্ষ্র অন্তরালে চলিয়া গেল। জীবনের ভারবেন্দ্র তখন 
হইতেই পড়িল স্থিতির উপর, গতির স্থান রছিল স্থিতির 91১7১62003১ ক্বপে । 
জীবনে কোনও কিছু শ্রেষ্ঠতম গড়ি তোলা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া 
পড়িল । ইহাই স্মৃতির যুগ ও স্বতি-যুগের বিধি বিধানের মূল রহন্ড। 

লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিচ়া-ঘাওয়৷, চাপা-পড়া এই মাম্গঘের মহিমা, 
অ-বেদের মহিমা, কর্দের গৌরব, সঙ্ঘ গঠনের অবশ্য প্ররোজনীয়তাকে বুদ্ধ- 
ভুগবান সকলের সামনে আনিয়! দাড় করাইলেন। ঘে ভারতবর্ষ কুর্শ্মবৃত্তি 
অবলঙ্গন করিগা পিছনে সরিবার কথাই জনিত, সেই ভারতবর্ষ বুদ্ধের পাদ- 
স্পশেই প্রথম পৃথিবীজছ্গের চিত্র কুটাইয়া তুপিল, দিখিজপ্সের যাআরন্ডের স্থচলা 
দিয়া গেল; ভারত বিশ্ব-তারতে গড়িছা উঠিবার জন্য বেদনাতুর হুইয়৷ উঠিল। 

বৈকালে ৬ টাদ্র ফিরিয়া আসি, অ।ফিলে ঘাই ; রাত্রি দশটায় আশ্রমে ফিরি । 


২৮শে মার্চ 


খুব সকালে আফিসে যাই রেণুর কাখাক্রম স্থির করিবার জন্য । রেণু 
দুপুরে প্রেসে ও বে, লাহিড়ীর নিকট বাঘ । আজ গত্্ণমেণ্টের নিকট 


এাাহক হইবার দরখান্ডট। দেওয়। হয়। বৈকালে মঠে ঘাওসা হয়) 


উচ্ছলতারত [ ১২শ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


Executor হওযা সম্বন্ধে সচ্চিদানন্দেহ সঙ্গে কথা হর। কাহারও কাছে 
গঠনমূলক কোনও কন্দমপক্ধতি নাই। সকলেই সমালোচক । বিশৃঙ্খলার 
সঙ্গে যুঝিতে হইলে সর্বপ্রথম একটা স্থিতিভূমি স্থষ্টি করিতে হইবে । ইহার, 
জন্ত চাই কথেকটী মান্চষের এমন সঙ্ঘবন্ধতা, যাহা অন্যের আঘাতে তে? 
তাজিবেই না, বরং অস্টের সব উচ্ছৃদ্খলতাকে পরিপাক কবি! শ্বহ্ধলায় গড়িয়া: 
তুলিতে পারে ।---এষন কোনও যুবক কর্স্থী আছে কি না যাহারা প্রস্তুত । 
সব আদর্শ ভ্রষ্ট। ন! আছে কর্মের আদর্শ, লা আছে জ্ঞানের, না আছে 
ভক্তির। কোনও একট! কিছু থাকিলে সেখান হইতে কাজ সুরু কর! যায়। 
কোন্‌ পথে ইহার সংস্কার হইবে ঠিক বুঝিতেছি না। অন্থগত কিছু লোক 
পাইলে সম্ভব হইত। তাহারা আশ্রমে “বসিয়া” যাইত পথ কাটিয়া! বাহির হইবার 
জন্ত। তাহাদের খরচও বহন করার ঘোগ্যতা চাই ।-**.- চাই বাহির হইতে 
নৃতন উৎসাহ লইয়া নূতন প্রাণের বসিয়া ঘাওয়া। পিছন হইতে অর্থ যোগান 
দিবে বাকীটুকু। উজ্দ্লভারত দাড়াইলে সম্ভব হইবে কি? উজ্জপভারতের 
মধ] দিয়া মতবাদ প্রচারিত হুইতেছিল, ধীরে ধীরে বাড়িবেও। এখন ঘদ্দি 
লোক আসে, তবে হছত কুল পাওয়া যাইতে পারে । দেখি, ঠাকুরের কি ইচ্ছা ! 

সন্ধার পর আফিসে ফিরিয়া আসি। 

সকাল » টার লময়'-....আসে, সে যাদবপুর কলোনীতে জায়গা নিবে, 
কি ন! তাহা জিজ্ঞাস! করিবার জন্য । যাও উচিত নয় বলিয়া স্থির হইল । 
জোর করিম! মালিকের বিনা! অহ্ছমতিতে ঘর দুপ্নার করিয়া বসার ঝুঁকি 
তাহার পক্ষে লওয় যুক্তিযুক্ত নয়। বাল্্ত্যাগীরা দায়ে পড়িয়া কন্সিতেছে,. 
বকুক। উহা সকলের জঙ্ঙ নয়। 

রেণুর সঙ্গে দুপুরে...-এর ‘ঘরে-বাইরে’ নিয়! অনেকক্ষণ আলাপ হয় ।-.. 
-এর দৃষ্টিতে নিখিলেশ আদর্শ পুরুঘ, সন্দীপ baser materialisঢল-এলর গ্রতীক। 
বিমলা বিপথগামিনী হইয়া পড়িতেছিল। সমশ্ড লেখার ভিতর দিয়া কেমন 
করিয়। নিখিলেশের ideali5 আরও বা্যাাপক্তর হ্য়াছিল, বিমলা- 
নিখিলেশের মিলন ঘরে-বাইরে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ পাইয়াছিল, 
সন্দীপ না হইলে ideএli5৷-এর প্রসার ঘে সম্ভবপর ছিল ন, বাস্তবের ক্ষেত্রে 
এইরূপ ৭ialecti০5-এর সাহাযা ছাড়া অপর কোন পথেই যে ইহা! সম্ভবপর 
নয়, ইহা*--এর বুঝিতে গপদ্ঘর্শ্ম । ইহারা static idealiওটদের দলের । 
**-সর্ব্বোপরি মহাত্ম। গান্ধীর ৪0ati€ নীতিবাদের ইহারা উপাসক । ২৯শে মার্চ 


বৈশাখ, ১৮৮১ ] আম পুক্ষোত্তনানন্দের ডায়েরী হইতে 


সকাল বেল) কৈবল্যমঠের গুরুগৌরবানন্দ দাদা আসেন তাহার ওখ।নের 
ঠাকুরের জন্মে! ংসবের নিমন্ত্রণ চিঠি দিতে। এ৩কটী টাকা প্রণামী দেওয়া হ্য়। 
জহর সঙ্গে ঠাকুরের সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা হয় । আমাদের 
বুদ্ধি দিয়া বিচার করিলে আমার মত একজন সর্কবতোভাবে রিক্ত মানুষের 
উপর তাহার সম্প্রদায়ের তিত্তিস্বরূপ প্রস্বানত্ররের ভাব; লিখিবার ভাৱ স্তল্ড 
করাট। তাহার একটা 15055, অথচ তাহা ভাবিতে আবার সক্ষোচও 
বোধ হয়। অরবিন্দের মত একজন কুতী বিশ্বতজোড়া-নাম ওয়াল! মাচ্ছমকে ডাকিয়। 
লইলেই তো তাহার কাজ সহঙ্গ হইত । তবে যদি তাহার এই প্রয়োজন 
থাকে যে তিনি ঘে-কোন মাস্থকে ধরিয়াই তাহার কাজ সমাধা করিতে 
পারেন, তবে সে আকাক্ষা তাহার পূর্ণ হুইবে বটে। আমাকে দিয়া এই 
গুরুতর কাঁজ করানোর অর্থ রাধার ছিত্রকুত্তে জল আনানোর মত। তিনি 
আমাকে সার্থক করিয়াছেন, আমি তাহার সেবা করিতে পারিলাম না, এই 
দুঃখ আমার রহিমা গেল। বর্তমান যুগের দর্শন তিনি আমান নিকট প্রকাশ 
করিয়াছেন, এ কি আমার পক্ষে কম প্লাঘার কথা? "মামি তেবে মরি লাজে 
গরবে’। তবে কেন তিনি এমন গুরুদাদ্বিত্বের মধ্যে আকর্ষণ করিয়। দূরে 
দাড়াইয়া আছেন? তাহার শতবাহিকী আর তে! খুব দূরে নয়। এখন 
হইতেই তে। তাহার প্রস্তুতে প্রয়োজন। যিনি বিশ্বকে নূতন দর্শনের ছাচে 
গড়িতে আলিলেন, তিনি বিশ্বে আজ কত অপরিচিত। তাহার সঙ্গে বিশ্বের 
যত পরিচনয্ন এবং যত শীসদ্র পরিচছ ঘটে, ততই বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলজনক । 
বিশ্ব পরিস্থিতি আঙ্ জটিলতম্‌। উদ্ধারের পথ অর নিত্যদর্শন। “হাত ধরে 
আমায় নিয়ে চল সখা আমি যে পথ চিনি না’ । তুষি নিজমুখে বলিয়াছ, 
‘শরং, ঘখন তুমি ঘেখানে থাক আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি'। আজ আমার 
বড় প্রমোজন তোমায় সাল্লিধ্য । 

আজ দিল্লী হইতে খীরেনবাবৃর একটা ৮- ০- আসে ।***ঘেখানেই যান, 
খীরেনবাবু এক একটা পত্র দেন। কেন? আমি তাহার কি করিতে 
পারি? তাহার ভিতর দিদা ঠাকুর কি তাহার কাজ করাইয়া লইবেন? 

৩৭শে মার্চ 


‘Complete objectivity can only be regained by treating 
the observer aud the observed as parts of a single 


উজ্জল ভারত [ ১২শ বর্ণ, ৪র্থ সংখ্যা 


system ; these must now be supposed to constitute an 
which we must now identify with 


indivisible whole, 
nature, the object of our stadies’—Physics and Philosoplry 
—P. 143 

“The division between subject and object is no longer 
definite or precise ; complete precison can only be regained 
by uniting subject and object into a single whole’—lIbid 
P. 145 

ইহাই তে! গৌরতত্ব_এবং ইহারই ছাচে বিশ্বকে গড়িয়া তোলার জগথা 
শ্রীনিত্যগোপাল নিজ জীবন ও দর্শন লইয়া! আসিযাছেন। জষ্টা-দৃশ্ত, তোক্তা- 
ভোগা, অষ্টা-স্ুষ্ট একই সমগ্র বস্তুর দুইটি দিক। একাস্ত 58৮]৩০6 ধরিয়া 
subject ও object কাহাকেও [7015৩ ব্যাখ। কলা চলিবে না, একান্ত 
9৮1০6 ধরিয়াও নয়। একান্ত ঈশ্বর ধরিয়া জীব ও ঈশ্বর কাহারও হ্থষ 
ব্যাখ্যান মিলিবে না, একান্ত জীব ধরিয়াও নপ্প। ঘে-কোন একটী ধার! 
ধরিয়া চলিলে মিপিতে হয় নিবিকল্প অবস্থা ও শৃষ্ধ 1 শঙ্কর স্থাপন করিয়াছেন 
ঈশ্বরের মহিমা, বুদ্ধ জীবের মহিম! । ছুইয়েরই এক পরিণাম। এক শ্রীক্ফ- 
জীবনেই সমস্যার সমাধান, দুই দুই থাকিয়াও একত্বের আস্বাদন ৷ 

**"ধীরেন ব্যানার কাছে পত্র দেই । ঘীর্রেনবাবুকে খুব গরম না পড়িতে 
আসিতে লিখি। আরও লিখি-কবে আসিবেন তাহার অপেক্ষায় আছচি। 
নীচে কপিং বেল বাজিলে ভাবি আপনি আসিলেন বুঝবি) আপনার এই 
ভ্রমণের মধ্য আমাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়।ছেন। ঠাকুর আপনার সঙ্গে থাকুন। 

'আক্গ তাবিতেছিলাম, সারা জীবনই মাচষের পণ চাহিয়া কাটাইচাছি। 
মনে পড়ে শ্রীরাধা কেমন করিঘ্া পথের দিকে কাণ শাতিগ্া রাখিতেন পানের 
শব্দ শুনিবার জন্চ) যাহার যখন আসিবার কথা, আমি কত আগ হইতে 
সেজন্ধ। সাজিঘ। গুদ্ধিয়! প্রস্তুত হইয়া! প্যানে বসিছ! থাকি । ইহা আমি কাহাকে 
বলিব? আর বিশ্বাসই বা করিবে কে? যাহার! একদিন ছিল, তাহাদের 


ধ্যানও আমার জীবনে নিত্য । চাহিঘাছি মাস্ুষরূপ ঈশ্বরকে ॥ 
৩১শে মার্চ 


ক্রষশঃ 


সাহিত্যে সাংকেতিকত৷ 


1 শ্লীযুথিকা মিত্ৰ, এম, এ 11 


নন্দনতত্রে বিশারদ নই, তবু এ আলোচনার অবতারণা করতে হক্েছে 
সাহিত্য ভালো লাগে বলেই। সাহিতোর ঘেমন কোন একটি মাত্র নিদ্দিষ্ট 
তজ্ঞা দেয়! শক্ৰ, তেমনি সাহিত্যের কোন একটি গুণ লিয়ে চূড়ান্ত রায় দিয়ে 
ফেলাটাও অসম্ভব এবং অবাঞ্ছনীয়। স্থতরাং এ আলোচনাটিতে যথার্থ 
বদক্ধোর স্বক্ষর অন্বেষণ না করে একে আমার বাক্তিগত মত হিলেবে গ্রহণ 
করলেই ভালো হয় । 
সাঙ্ষেতিকতা বলতে কি বোঝায় তা বিস্তারিত ভাবে বুঝতে গেলে তার 
কাজী প্রতিশব্দটিই জানা উচিত। 55015911500 বলতে আমরা বুঝি 
কোন একটি ধারণা বা ideএকে চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধররবার জন্যে 
একটি বাস্তব ছবির আশ্রয় নেওয়ার যে রীতি। কোন একটি abstract 
সত বা ধারণাকে ০০7/০:৩০ বস্তুর মধ্য দিছে প্রকাঁশমান করে তোলার 
চেষ্টাই হলে! symbolism. 
সাক্ষেতিকত! সাহিতোর একটি বিশেষ গুণ। সাক্ষেতিকতা নঙর্থক 
এবং তার অপলারণ অসম্ভব । কবি বা লেখকের প্রেরণার মূলে ঘে স্বতঃ- 
স্মর্ততা থাকে--যে অঅনির্ধ্চনীয়তা কবির প্রাণ হয়ে থাকে তাকে স্পষ্টভাবে 
তুলে ধরতে ভাষ! ষথেষ্ট নম প্রয়োত্রন সঞ্চেতের । কালিদাসের কাবো 
উপমা বলে আমর! যাকে চিহ্নিত করে থাকি তাও সক্ষেত। আবার মাইকেল 
যখন বলেছেন £ *ফুলদল দিয়া কাটিল! কি বিধাতা শান্মলী তকরুবরে”, 
তখন রসিক পাঠকমাজেই বুঝতে পারেন শাল্মলী এখানে অমেয় বীধধশালী 
এম্ঘনাদের প্রতীক ৷ 
সাহিত্য জগতে সাক্ষেতিকতান স্থরু হয় প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৭-র পর থেকে। 
কালিদাস, মাইকেল, কীটস্, বসেটি, রুলো, হিউগোর সচনার উপমা ও image 
১৮৭ খন পর থেকে একটি নিদ্দষ্ট সংজ্ঞা ও রূপ লিল। এই বিবর্তনের ব্যাপারে 
বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে ফ্রান্সের অবদান সবচেয়ে বেশী। ফ্রান্সের 
রোমান্টিক কবি শার্ল বোদ্লেরার রোমান্টিক হ'লেও ক্রযাসিকতাব অনুগামী 


উচ্ছল ভারত [১২শ বর্ধ, ৪ণ সংখ্যা 


ছিলেন । ১৮৫৭ সালে একশ পল্চাশটি সনেটের সঞ্চলন "লে ক্রুর ছা ম্যাল” 
প্রকাশিত হয়। নগর জীবনের পক্ধিপ বাসশ্ুবতার একটি পরিপূর্ণ ছবি 
পাওয়া গেল কতকগুলি প্রতীক ও সক্ষেতের মধ্য দিয়ে । বোদলেদার প্রথম 
রচনায় সঙ্কেত ব্যবহারের ধারা আনলেন ॥ 

যেহেতু কবিতায় কেবল ধ্বনি-মাধুর্ঘ্য নয়, অর্থ এবং তাবেরও বিশেষ 
ভূমিক! আছে, তাই কবিতায় কোন একটি কিছু অন্বেষণ একেবারে 
অনভিপ্রেত নয়। অবশ্ত সেই কোন একটি কিছু বাইরের জিলিয নয়_সে 
কবিতাই অন্তরের এস্বধ্য ॥ 

“এক্ট স্বপ্ন যুদ্ধ সদল নদ্ুনে, 

একটি পঞ্ছ হৃদয় বুস্ত শত্বনে 

একটি চন্দ্ৰ অসীম চিত্ত গগনে 
চারিদিকে চির ঘামিলী ॥* 

_২কবি এখানে কতকগুলি সক্ষেতের মধ্য দিয়ে সেই চিরকালীন রহশ্তকে 
ধরতে চান যা! কেবল চোখের দেখা দিয়েই মিলিগ্ে যায়। ইন্দ্রিয়ের হবার 
যখন আমর! রুদ্ধ করিনি__জআআঞানেত্রিদ এবং কর্শ্দেজ্জির, বোধ এবং বিশ্লেষণ 
দুইয়ের মাধ্যমে অপর্ূপঞক্ে রূপ দেওগার প্রয়াস চলে। এ সম্পূর্ণভাবে অষ্চতর 
আনন্দ । এ আনন্দ পরিবেশন করেন symbolist. 

সাহিত্য স্প্রিতে সক্ষেত যে কখন এসে বচদ্দিতার মলে অধিকার জানায় 
তা তিনি নিজেই জানেন না। অর্থাৎ সক্ষেত সব সময্ন কবির নিলেন 
স্থচিন্তিত স্থাষ্ট নদ । এক হিসেবে অবশ্যই তার, কারণ কবিতাটিই ত তার 
রচনা । কিন্তুঘে অর্থে কবির নিজের স্থষ্টি লে অর্থে এই চিঅকল্পতা অস্পষ্টতা 
নয়। যেমন যুক্ধ্যত্তর বিক্ষৃক্ধ সমাজ-জীবনের একটি নিতুল ছবি আকার 
পরে ‘Prel৷deৎs’ কবিতার উপসংহারে কবি 17০ লিখছেন £ 

“The worlds revolve like ancient women 
Gathering fuel in vacant lots.........” 

আধুলিক ০১০১০ কবির মর্শ্মবেদন! শ্বতোৎ্সারিত হয়ে উঠলো একটি 
ছোট্ট 28585 এর মধা দিয়ে) ‘Vacant lot6" এর সক্কেতটি ছাড়া 
বিক্ষ্ জীবনের অপরিসীম শুষ্কতার কথ! বলা বোধহয় সম্ভব হোত না 


এত স্থদ্দর ভাবে! 
অনেকের মতে সাক্ষেতিকতা বাস্তবতার বিরোধী ৷ এক কথাত্র এ সম্বন্ধে 


বৈশাখ, ১৮৮১ ] সাহিত্যে সাংকেতিকতা 


ললকথ! বলা যাগ না। Symbolism implies a sense of sub- 
jectivity. লেখকের নিজ্শ্বত! সঙ্কেতের নপ্য দিয়ে প্রকাশ পা । এই 
আলোকে রবীন্্রনাথের রক্তকরবী, চণ্ডালিক! বা মুক্রধার। পড়লে রক্তকরবী, 
চন্ডালিকা ব। মুক্তধার! সন্বন্ধেই যেমন অনেক কিছু জানা ঘাঁয়, তেননি রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানবার অনকাশ মেলে । রক্তক্রনীতে 'রাজ।+ দানবীয় 
যন্ত্রলত্যতার প্রতীক; চগ্ডালকন্তা অদ্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের 
অভিযানের ভবরূপ, সংস্কারাচ্ছন্গ সমাদ্রদ্বীবনের ক্ষু্রুতায় ব্যথিত কপিলত্তার 
আত্মপ্রকাশ । বক্তকরবীর বেলাতেও কবিসতার প্রকাশ দেখতে পায়া 
যায় সক্ষেতের মধ্য দিয়ে। রঞ্জন ও নন্দিনের পাশে রাছার ভুলি ঠতরী 
করার মধ্যে প্রচ্ছছ ইঙ্গিত রয়েছে। রাজ হস্ত্রসঙতাতার চাপে লিষে-মরা 
মান্তমের 55890], পৃথিবীর আলো-বাতাস, রূপ-রস যার কান্ডে মুত। 
কুবেবের মত প্রশ্বর্ষোর আগুনে হৃদয়ের বালা তার শুকিছ্ধে সরে গেছে । 
লে রাজত্বে স্মন্থ সচল সংবেদনশীল মান্চবের স্থান নেই । শুকনো নিয়মের 
কাঠগড়ায় বন্দী পুতুলের দঙ্গ_-_-৭৯ ড আর ৪৬ এর আ। রবীন্দ্রনাথের্র' 
এই ধরণের নাটকে বাস্তব দুনিয়ার ছবি খু'ঞ্জতে যাওয়াটাই ত্ুল। 
সমস্তা-দর্জ্জরিত পৃথিবীর একটি সবাক্‌ ছবি যেন নিতুল সক্ষেতের মধ্য- 
দিয়ে তুলে ধর! হয়েছে। প্রত্যেকটা মাস্তব এক একটি গোর প্রতিনিদি। 
তার! representatives, individuals লঘু । কারণ রাজার লিমন 
রাদ্রত্বে বাক্তির স্থান নেই । কেবল নন্দিন আর রঞ্জন এব ব্যতিক্রম )' 
বল! বাহুল্য রক্রকরবীতে 5y॥১b০li5দ৷-এবস সর্ব্বোত্তম পরিণন্তি ঘটেচে । 
আর সেইজস্তেই এর আবেদন অতিবড় ॥ৎali50-এর কাছেও অনম্থীকাধ্য । 
ঘটনাকে ধারণার মধ্য দিপ্ে প্রকাশ করতে পারলে তা সর্ববজ্গনগ্রাহু হয়ে 
থাকে। 5ymb০li5দে-এয সাহায্য অপরিহার্য এক্ষেত্রে । 

ইউবোপের ইতিহাসে উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে সুরু করে- 
আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যের প্রাণধারা প্রবাহিত হচ্ছে মূলতঃ যুদ্কোত্তর, ক্লান্ত, 
বিশ্র্ই সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে। শ্বপ্পবিলাসী আদর্শবাদীর দলে দেখতে: 
পাওয়া যায় আয়র্লণ্ডের কবি ইয়েট্লকে তীর প্রথম জীবনে । কিন্ত জী বলে. 
আভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনচেতনাও গতীরতর রূপ নিয়েছে। 
Symbolism ভার কাছে Plato-র idealism-এর ক্রপান্তর হ’ল । শ্পেষ' 
জীবনের কবিতায় দেখা গেল--ইন্সিদ্গ্রাহন পৃথিবীটী তার কাছে অন্ত 


১৭৬ উজ্জ্পতারত [ ১২শ বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 


প্রাণসত্তার সাক্ষেতিক রূপ--যাকে বলা হয়েছে symbolic dramatisa- 


tion ot cteruityi ‘Byzantium’ কবিতায় এর সার্থক রূপায়ন 
দেখতে পাই । 


“Miracle, bird or goldeu haudiwork 

More miracle than bird or haudiwork, 

Planted ou the star-lit goldeu bough 
-..Scornu aloud 

In glory of changeless metal 

Commou bird or petal 

And all comlexities of mire or blood.” 


__প্রক্লৃতির চেয়ে শিল্প বড়, কারণ প্ররুতির ক্ষ আছে-_শিলের নেই । 
যাহুযের সৌন্দধাবোধ, কলুষতামুক্ত বাসনাবিহীন চেতনায় তিল তিল করে 
গড়ে তোলা সাধনার ধন এই “৪০1৫০ bird'__তার মধ্যে রক্ত মাংসের 
বাসনার কলুষতা নেই; বিশুদ্ধ কলারূপ । পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্ধ্য ॥ 
আদর্শ ও বাস্তবের এন যথার্থ সমন্বণ্ ঘটায় 558৯1১০1155 এখানে সার্থক হল । 
মাঙ্গযের জীবনের সমস্ত! ও তার সমাধান 5৮৮১৮০1-এর মধ্য দিয়ে গাণিতিক 
স্পষ্টতায় প্রতিভাত হতে পারলো। 

Symbolism ছুরোধ্যতার স্থষ্টি করে তখনি ধখন কবির চেতনার 
প্রতি কম লজর দিয়ে আমর! বেশী ঝোঁক [দিই কবিতার আঙ্গিকের ওপর । 
যেমন সুধীন্রনাথ দত্তের ক'টি লাইন, 

“একটি গানের অমিত প্রগল্ভতা 

মর্ত্যে আনিল প্রবতারকানে ধরে 

একটি স্থতির মাসযী দুর্ববলত! 

প্রলঘের পথ দ্বিপ অবারিত করে ॥” 
কিংব! জীবনানন্দের বিখ্যাত কবিতায় £ “সমন্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের 
মতন সন্ধ্যা আসে ।” শিশিরের কোন শব্দ নেই--কিন্তু স্পষ্ট ও অন্পষ্টতার 
এই যুগপ মিলনে কবিতাটির ভাবময় পরিবেশ রচিত হয়েছে। চিত্রকল্প শব্দ, 
বাক্যবিন্তাস সবকিছুই কলাকোৌশলে সমৃদ্ধ হবে এমন আশ! সার্থক ক্লাসিক 
কাব্যের পক্ষে মোটেই অবাস্তর লয়। কিন্ত একথাও অনন্বীকার্য্য ঘে 


ইবশাখ, ১৮৮১ ] সাহিত্যে সাংকেতিকত। 


সাক্ষেতিকতার সঙ্গে যেটুকু অস্পষ্টতা এসে পড়ে তাতে কবিতার রলোত্তীর্ণ 
হবার পক্ষে বাধার হুট হয় না। স্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় কবিতাই শ্রান্তপেয়। 
স্পষ্ট কবিতা ধর! দিয়ে আমাদের মুক্ষ করে, অস্পষ্ট সক্ষেত ধরা ছোয়ার 
সীমানা দাড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে চিরকাল । যেমন রাজার চারপাশের 
জাল চিরকাল বহস্তের আবরণে তাকে ঢেকে রাপবে। উভম্গই সুন্দর । 
এ ছু'ঘে কোন বিরোধ নেই ॥ 


‘মাঙ্কষের নান! 51ওয়া আছে, সেই চাওয়ার মগ একটি হচ্ছে খাবার 
জন্টে এই মাছকে চাওয়।। কিন্ত, তার চেপ্পে তার বড়ো চাওয়া, 
বিশ্বের সঙ্গে সাহিত্য অর্থাৎ সম্মিলন চাওঘ!__লদীতীন্সে সেই 
স্থর্যান্ত-আলোকে-মহিমান্থিত দিনাবসানকে সমস, মনের সঙ্গে মিলিত 
করতে চাওযা। এই চাওচা আপনার অবরোধের মধ্য থেকে 
আপনাকে বাইরে আনতে চাওয়!। বক দাড়িয়ে আছে ঘণ্টার পর 
ঘণ্টা বনের প্রান্তে সরোবব্রের তটে, স্থর্ধ উঠছে আকাশে, আরক্ত 
রশ্মির স্পর্শপাতে জল উঠছে ঝলমল করে-_এই দৃশ্যের সঙ্গে নিবিড়- 
ভাবে সম্মিলিত আপনার মনটিকে এ বক কি চাইতে আছেন) 
এই আশ্চর্য চাওয়ার প্রকাশ মাচুষের সাহিত্যে । 


_সাহিতোর পথে__ব্রবীন্নাথ 
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1 শ্ৰীজিচতন গাক্কুলী ॥ 
€ ) 


প্রীতিবনেষু 
ওঘালটেন্াব ছেড়ে ট্রেন চললো-_-পেছনে পড়ে রইলে? 
আমাদের মন । সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছাড় খেতে লাগলে! ওঘ্রালটেয়ারের 
রাস্তায় ঘাটে সুত্র সৈকতে পাহাড়ের কোলে নিভৃত নিকুঞ্জে। হঠাৎ শব্দে 
যেন চমক লাগলো । বাইরে চেয়ে দেখি সারি সারি পাহাড়। ট্রেন একটা 
ছোট্ট পাহাড়ী নদীর পুল পেলো! । জানালার পাশে বসে বইলুম। পাহাড়ের 
সারি চলছে আমাদের সাথে_থেন পাল! দিমে। সব পাহাড়গুলোই লেড়া, 
গাছ গাছড়াও কম। খুব পরিক্ষার, উচুও তেমন নঘ--পাচশত থেকে 
‘দেড় হাজার ফুট হবে বলে মনে হলো । নীচেও কোন রকম জঙ্গল বা 
ঝোপঝাড় নেই । সমতল ম1ঠ। চাষীর! কেউ বা লাঙ্গল চালাচ্ছে, কেউ বা 
ধান কাটছে । কোথাও বা খোবী পাহাড় বা নদীর বাকে কাপড় কাচছে। 
কোথাও বা গায়ের বধূ মাথায় জলের কললী নিয়ে চলেছে । তবে এখানে 
আর বাংলা দেশের সলজ্দ বধূর ঘোমটা দেওঘছা মুখখান! পাওয়া যাবে না। 
এপানে মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাঠে ঘাটে সর্বত্র কাজ করছে । 
আমর! চলেছি অন্ধ, দেশের মাঝখান দিদ্ে। মেয়েদের সব রঙ্গীন 
শাড়ী, কিন্ত বেটাছেলেরা যারা মাঠে কাজ করছিল তারা প্রায়ই কটিবাল। 
দেখেই মনে হয় খুব গরীব । গ্রামের পর গ্রাম পেরিঘ্রে চলেছি । ঘরগুলো 
প্রা তালপাতাছ ছাওযা__মেটে নীচু নীচু ঢিপির মত, খুবই অস্বাস্থাকর । 
শুধু মাত্র গ্রামের খোল।মেল। আরগা বলেই বোধ হয় ওরা বেচে আছে। 
বাংলাদেশের পল্লীর তুলনায় এ সব ঘর নিতাস্তই নগন্ত। কিন্ত মাঠগুলো 
সবই চাষবাস হচ্ছে। মাঝে মাঝে নদী নাল! পেরুচ্ছি__কিন্ক সবই শুক 
বালীর লদী_জল কম। মাঠের মাঝে-যাঝে বাধ আছে, বৃষ্টির জল ধরে 
ওটাই সমস্ত ক্ষেতের উপর বইয়ে দিয়ে চাষ-আবাদ হয়। মাটির রং লাল 
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-_প্রায় মাঠেই খান ও নানা রকম ডালের গছ দেখলাম । বিহার ইউলির 
মত গম ভুট্টার ভাব দেখলাম না । 

বিকেল নাগাদ মন্ড বড় এক নদীর পুল-এর উপর দিঘে চললো! আমাদের 
গাড়ী। শুনলাম ওটা নাকি গেদাবন্বী_ডওড়) তা প্রায় ৫1৬ মাইল তো 
হবেই । তবে খানিকট! জল, পরে বালুর চর, ফের জল, ফের বালুর চর । 
নদী পেরিয়ে ট্রেণ চললে! বিদ্যুৎ বেগে । সন্ধার চায়া নামলো । গ্রামণ্ডলো 
আন্ডে আজে অদৃষ্য হয়ে যেতে লাগলো! চোখের সামনে থেকে । হতাশ মনে 
বাকিতে শোবার বাবস্থা! করবার আন্ত লাগলাম । এয়ালটেয়ার থেকে কোন 
সীট রিজার্ভ করা ছিল লা। আমরা গাড়ীর একট! কোণ বেছে নিয়েছিলাম । 
গাড়ীতে খুবই ভীড় ছিল । এট! সিঙ্গল লাইন, গাড়ীর যাতায়াত কম, 
স্টেশন কম--তাহালেও এ ছাড়া তাদের কোন গাড়ী নেই। অনেকেই 
বেজওদাভ1 বা মাত্রা ঘাচ্ছিল। রাত্রি সে।ওঘ) নট! নাগাদ বেদ ৎযাডায় এসে 
ট্রেন জাড়ালো। বেজওয়াডা অন্ধ, দেশের বেশ বড় সহর ও রেলওচে জংলন। 
অনেক লোক নেমে গেপ কিন্তু তার চেয়ে বেশী লোক উঠলে!। আমরা 
খালিকট! স্বার্থপরের মত জায়গা আকড়ে পড়ে রইলাম । তবে অনেক লোক 
উঠলো বটে কিন্তু আমাদের জায়গার উপয় কারে! মঙজর পড়লো না। আমরা 
(বেশ ‘বহাল তবিঘ্তেই' বসে বইলাম। ওয়ালটেম্ারের পর মাদ্রাজ মেইলে 
খাওমার গাড়ী থাকে লা। তাই পূর্ববাহ্নেই খাবারের অর্ডার লা দিলে খাবার 
পাওদা যায় না। বেজওয়াড! (মাদ্রাজ হতে ২৬৮ মাইল উত্তরে) হলো 
ব্রাত্রির খাবারের প্রকৃষ্ট স্থান । সময়মত পাচক এসে মাংস ভাত দিয়ে গেল। 
দিনাস্তে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই পেয়ে নিলাম । 

ট্রেন ছাড়লো প্রা আধঘণ্টা পরে । বাত দশট!--ট্রেন চলছে। রাত্রির 
অন্ধকারের বুক চিড়ে দ্ৈত্যের মতহুহু করে। আন্ডে আস্তে গাড়ীর কলরব 
লিস্তে হয়ে এলে! । নিদ্রাদেবীর কোলে আশয় নিলাম। কি ভাবে রাত 
কেটে গেল জানি না। হঠাৎ কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে গেল । দেখলাম একটী 
ংশনে এসে গাড়ী দাড়িড্রেছে। সেই পরিচিত হাকডাক কফ্ি--কফি। 
খবর নিয়ে জানলাম জংশনটী হলে? গুডুর_মাত্রাজ থেকে ৮* মাইল দূরে। 
আর ঘুমের স্থযোগ নেই কারণ গাড়ীর প্রা সব প্রাণী কয়টীই জেগে গেছে। 
এর পরেই হবে আবার পাদখ৷|নার লাইন । উঠে বান্ধ থেকে নেবে এল্যম 
নীচে। বাইরের দিকে চেয়ে জানলার পাশে, এসে বসল৷াম। লঙ্গী 
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সকালে উঠেই চা চা করে হাকড।ক করতে লাগলো। কিন্তু যতই দক্ষিণে 
যাচ্ছি চা পাওয়া ততই মুস্কিল হয়ে উঠলে। ৷ চ! বলে খে জিনিষ তার! দেয়, 
তা কফিবই নামাস্তর । 

মাদ্রাঙ্গ থেকেই দেখা দিল তামাক ও ধানের চাষ । চাষীয়!--ছেলে- 
মেয়ের! ক্ষেতে কাজ করছে । মাঝে মাঝে বড় বড় পুকুর তৈরী করে জল 
বেঁধে রাখা হযেছে চাষ-আবাদের জন্চ। তাছাড়া বড় বড় কুপও দেখলাম । 
মাঠে ফসল ফলেছে তালই কিন্ত চাষীদের দৈন্ত বুঝ ঘুচবার নয়। প্রায় 
অধিকাংশ বাঁড়ীগুলোই তালপাতাদ্দ ঘেরা দীনতার ছাপ তার! বহন করছে। 
বেলা বেড়ে চললো । ক্রমে ৮টা নাগাদ মাদ্রাজ সহরের উপকণ্ঠে এসে 
আমর! হাজির হলাম । 

মান্দ্রাজ কলকাতার মত শিল্প-নগনী নয়, তাই কল-কারখানার চুল্সী ঝমই 
চোখে পড়লো! । ৮॥০টায় আমর! মাদ্র।দ্র সেণ্ট্াল স্টেশনে এসে পৌছালাম। 
এখানে স্টেশনে কাউকে দেখতে পাব সে আশা অবশ্ত করিনি, তাই গাড়ী 
থেকে নেবে আন্তে আন্তে এগিয়ে চললাম প্রযাটফরমের বাইরের দ্িকে। 
এখানে আমাদেয় অফিসের একট! শাখা আছে। একেবারে অজান! দেশ,. 
তাছাড়া! এখানকার ভাষা তামিল-_-এক বিন্দুও আমরা বুঝি না। তাই 
এখানকার ম্যানেজারবাবুকে একখান! ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে এসেছিলাম, 
(তিনি বাঙ্গালী), কিন্ত তিনি বর্তমানে যে কলকাতা আছেন তা! 
জানতাম না। স্টেশন থেকে ব্রডওঘ্ে রোড এক মাইলের মত দূর একথা 
আমি আগেই একজন রেলের লোককে জিজ্ঞেল করে জেনে নিয়োছিলাম। 
একআন রিকসাওয়ালাকে বললাম নিয়ে চলো । সে বললো, ভাড়া দু টাকা। 
বুঝস্দুত বিদেশী পেয়ে স্থযোগ নিতে চাইছে । তাই এক ট্যান্সী লিলাষ। 
কলকাতার মতই ভাড়া-_-1* আলা এবং মাইল পিছু ০ আন! । স্ৃতরাং 
আমাদের ॥* আনাতেই কাজ হয়ে গেল। ব্যাক্ষে এসে শুনলাম ম্যানেজার. 
বাবু নেই, তিনি কলকাতান্ব গেছেন। দু পা? মিনিটের মধ্যে এখানকার 
কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করে নিলাম। তারা আমাদের সব রকম 
সহায়তাই করলেন__-এজন্ট তাদের ধন্যবাদ । আমরা আসর [জিনিষপত্তর 
রেখে স্নান করে এক কাপ চা খেয়ে তাজ! হয়ে নিলাম ।' দশটায় ব্যান্ক 
লালে! । অফিসাররা সব এলেন । একজন নিকটবর্তী এক, মাদ্রাজ হোটেলে. 
নিয়ে গিয়ে আমাদের খাও বন্দোবগ্ড করে দলৰ || 
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হোটেলটা খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সন্ত বটে। প্রতি সীগ মাত্র সাড়ে 
দশ আন! । ধাওয়া নিরামিশ_ভাভ (আতপ ), এক চামচ ঘি, লাউ দিয়ে 
একটা ভাল, বিন দিয়ে একট! সেন্ধমভ ডাল তরকারীর সংমিশ্রন, টক ডাল 
একটা, চাটনী, পাপড় এবং এক বাটী ঘোল । এর প্রতিটী জিনিষই আপনি 
যা চাইবেন, তা-ই দেবে। রাছার স্বাদের কথা যদি বলেন আমি বলবো 
আমার খার।প লাগে নি, আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে, পেট পুরে খেয়েছি ॥ 
কিন্তু কেউ কেউ তে অর্দ্ধেকও খেতে পারে ন!। এটা হলো বিভিন্ন 
লোকের রুচি । আমি সমন্ড অবস্থাই নিজকে খাপ পাইয়ে নিতে পারি, শুধু 
তা-ই নঘ আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করতে পারি । হয়তো এটা ভগবানের 
দন বা করুণা । 

১২টার মদে পাওয়াদাওয়া সেরে অফিসের একজন আনে শোনে এমন 
লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সহর দেখতে । মাদ্রাজ এ প্রদেশের রাজধানী, 
তাছাড়া প্রেসিডেন্সী টাউন। কলকাতা বোগ্দের মতই, তবে একটু ছোট 
হস্করণ । প্রথমে গেলাম এখানকার মুরী মার্কেটে অর্থাৎ আমাদের 
কলকাতার নিউ মার্কেট । দোকানপাট এ রকমই, তবে অত বড নয়। 
তারপর গেলাম গ্ঠাশনাল ষ্টেডিয়ামে যেখানে ভারতের চতুর্থ টেষ্টঘ্যাচ হলে! 
ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে । স্টেডিঘাম্টীততে ৪০ হাজার দর্শক বসবার মত 
চেদ্রার পাতা যান তবে পাক! ব্যাবস্থা নয় । এটী কর্পোন্েশনেন্ছই সম্পত্তি । 
এরপর আমর! গেলাম চিড়িয়াখানা দেখতে । ছোট হলেও মন্দ নয়_বিশেষ 
করে বাথ ও সিংহের সংগ্রহ এদের বেশী আছে। তার পর গেলাম স্তাশনাল 
লাইত্রেবীতে_-বেশ নীরব নিম্তক্ধ পরিবেশ । তবে কলকাতার মত অবস্টি 
বড় নয়। স্তাশনাল আর্ট গ্যালারীর জন্য ভিন্ন এবং রুচিসশ্মত একটা স্বাভী 
রয়েছে। এর মধ্যে মোগল, মারহাট্রা, ও রাজপুত যুগের অনেক সংগ্রহ 
দেখলাম, তাছাড়া কিছু কিছু আধুনিক শিল্পীদের ছবিও রয়েছে। যাদুঘরে 
কাঠের কারুকার্যের বিভাগ এবং মান্রাজের অন্তর্গত অনস্তপুর বিহ্ররলগর 
প্রভৃতির ৫ শু এম শতাব্দীর প্রস্তর ও ব্রোশু খোদাইর নিদর্শন সমূহ 
উল্লেখযোগ্য । ডিঁনুপর সাউথ ইন্ডিয়া রেলওয়ে বিন্ডিং, হাই কোর্ট, আইন 
কলেজ, মেভিকেল কলেজ, ও হাসপাতাল, লাইফ ইনস্থ্যরেগ্ল কর্পোরেশন অঃ 
ইণ্ডিয়া-র নব নিরশ্দাণরত 5১৭ তলা বাড়ী প্রভৃতি দেখে ৪২০ ট.য় গেলাম 


বিষ্ণু ও শিব মন্দির দেধৱকত্। এ দুটী মন্দিরই সঁইঁরের বৃহত্তম মন্দির । এ 
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মন্দির ৫৭ শত বৎসরের পুরানো মন্দির । সব বড় বড় আত আনু পাথর 
কেটে খোদাই করে তৈরী ধাচগুলো। সব দক্ষিণী মন্দিরের একই রকম । 
প্রথমে অদ্দিরের বাইরে একটা বৃহৎ বাধানে। পুগ্ধর্ণী-_তার মাঝে একটী 
ভোট মন্দির । ভক্তর! প্রথমে পুকুরে স্থান করে তারপর মন্দির চত্তরে প্রবেশ 
করেন। মন্দির চত্বর বেশ বড়, চারদিকে উচু দেওয়াল দিয়ে ঘের! এবং 
চান্দিকে চান্সটী দরত্তু! ব। গোপুরম্। এগুলো প্রতোকটাই এক একটী 
অতান্ত উচু মন্দিরচূড়া। এর গায়ে নালা কারুকার্য খচিত-__বি[ভশ্র ঠাকুর 
দেবতার ছবি । বেশীর ভাগই রামায়ণ মহাতারত এবং পুরাণের কাহিলী 
অবলখনে . এক একট) দৃশ্ত। এ সব যৃ্তিওুলো খুবই জীবন্ত এবং স্বানতেদে 
ছোট বড়। এই গোপুরম্‌ দিয়ে ঢুকেই প্রথমেই ঠাকুরের সামনে পেতলের 
বা একখও্ প্রস্তরের পতাকা দণ্ড। এগুলোও খুব উচু। ০1৬৯ ফিট 'পর্মন্ত হয়। 
তারপর মণ্ডপ । ঠাকুরের মন্দিরের সামলে এ মণ্ডপ কোথাও বা ৫০ থেকে 
২০০ ফীট পর্যন্ত লন্বা এবং ২৫ থেকে ১৯* ফীট পর্যন্ত চওড়া, এবং নান! 
কারকার্ধমপ্ডিত পাথরের খোদাই পীলারের উপর স্বাপিত। এ সব পীলার 
৫০১০০ তকে আরস্ড করে ১***টী পর্যন্ত আছে। এদের গায়ে কত রকম 
ঘে মুত্তি আছে তা বর্ণনাতীত। এর পর মন্দিরের দরঞা__কিছু দূর এগিয়ে 
ফের দরজা । এইভাবে কোথাও বা একমহল ছুমহল, কোথাও বা তিন 
মহল দরদার পর ঠাকুরের মৃত্তি। মাদ্রান্জের একটী মন্দিরে বিষ্ণুমুতি, পাশে 
লক্ষ্মী; আরেকটী মন্দিরে শিবমৃত্তি, এ ছাড়া শিবের নটরাজন্‌ মৃত্তিও পাশে 
বসান রয়েছে । এ ছাড়া মন্দির-চত্তরে অগণিত পাথরের ঠাকুর সাজালে! 
রথেছে। পাগুাদের চাহিদা বিশেষ নেই, যে যা দেয় তাই হৃষ্ট মলে নেয় 
এবং! ঠাকুরের চরণাযৃত বা ফুল সব সমছ্েই দেয়। এ সকল ঠাকুরের বিডি 
সমক্ে বাৎসরিক উৎসব হয়। সে সমদ্দে রথে চাপিছে ঠাকুর টান! হু। 
তাই অনেক মায়গায়ই বড় বড় ৫০।৬* ঘট উচু কাঠের রথ দেখা যাঘ। 
মাদ্রাজ সহরে যে ছুটী মন্দির রয়েছে, এ দেশেতে এ রকম অনেক মন্দিরই 
করতো! পাওয়া যাবে, কিন্ত আমাদের দেশের কালীঘাট ব! দক্ষিণেশ্বরের মন্দির 
এদের তুলনা নগন্য । তা ছাড়া এর গঠন-ৌন্দর্খ এবং পৌরাণিক 
ইতিহাসও উল্লেখযোগ্য । মন্দিয় প্রদক্ষিণ করে প্রান্ত ৬॥* টায় আমাদের 
জীয়গায় ফিরে এলাম। 

বৈকালিক চা পেয়ে "আমাদের আলিসের বন্ধুর সঙ্গে বেক হলাম বেলাডূমি 
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দেখতে । একে মেরিন সলে। সমুদ্রের পাড় ঘেসে ৮ মাইল লক্গা, পীচের, 
চওড়া রাস্তা__পৃথিনীর হিতীর দীর্ঘ বৃহত্তম নীচ) এক পাশে কলে হজ্টেল, 
বিশ্ববিদ্যালয় লাইভ্রেরী, পরীক্ষার হল, পুলিশ হেভ কোয়ার্টার, অর ঈত্ি্া 
রেডিও 'অফিস। তা ছাড়! আন আর অফ্চিল রছ্ছেচে। নিগুন লাইটের 
আলোতে সদ্ধ্যা্ম সমুদ্র সৈকতকে এক ‘পরীর দেশ’ বলে দলে হদ্গ। সমুত্রের 
উত্তাল তরঙ্গ _জখের সে গুক্ষগন্ভীর আওয়াজ মনকে এক লৃতন রাজ্যে নিছে 
'যাছ। সত্য মান্াজের মেরিন আমি কোন দিন ত্ুঙগবো না। তাছাড়া 
মাদ্রাজ্জ সহর অপেক্ষাকৃত ছোট্ট হলেও যে কোন দর্শকের মনে রেখাপাত 
করবে । আমি তো বলব আনার খুব ভাল লেগেছে। রাত টায় বাসায় 
ফিরে এলাম। আরেকটা কথা বলতে ভূলে গেছি। বাধানেো। একটা 
লাকুলার-বাল সমস্ত মাদ্রাজ সহরের মধ্য দিয়ে গেছে ॥। অবশ্য এর জলগুলো! 
খুব পরিদ্কার নগ__তবু এ অন্ত সহরের লৌন্দর্ষ বেড়ে গেছে শতগুণ । সহরে 
ট্রাম নেই--২।৪ বছর আগে উঠে গেছে। রাস্তাঘ্ পাত! লাইনগুলো৷ এখনও 
এর অবস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে -তবে আজ কাল সর্বত্র রাষ্ট্ী পরিবহন বাবস্থা! 
কর! হয়েছে। এখানকার বাদ কলকাতার মত অত নন্দন না হলেও 
চলনসই । তবে একজন কণ্ডাক্টারই কাজ চালিয়ে নেন। এটা তাদের 
কৃতিত্ব বলেই মনে হয়। তবে ভীড় কলকাতার তুলনাদ্ব কম॥ সাইকেল 
বিক্সা, মোটর বিক্ঞা, বা ছইওযালা পুরণো। ধানের ঘোড়া গাড়ীর এখানে 
প্রচলন আছে, তবে বর্তমান সময়ে ট্যান্দীর প্রচলন খুবই বেড়ে গেছে এবং 
ভাড়াও কলকাতার মতই। ইলেকটি.ক ট্রেন মাদ্রান্ডে ব্ৃদিন যাবৎই চলছে। 
মাদ্রাজ এবং সহরতলী লিছে মোট ১৭ মাইল লম্বা ট্রেন সহরের ভিতর দিয়েই 
চলাচল করে। মান্রাজের সহরতলী বেশী বড় নয়। যাই হোক, আহ এই 
প্ধন্ত। সারাদিন পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত । ৯৪৮ টায় মাদ্রাজী হোটেলে খেয়ে 
শুয়ে পড়লাম। ঠিক হল পরদিন সকালে মাদ্রাজ ছেড়ে বাসে আমর! 
পক্ষী তীর্থের দিকে পা বাড়াব। 


ক্রুনশঃ 


॥ শ্রীশিবশহ্কর শান্জ্রী বাচস্পতি ॥ 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমর! মোটামুটি একপ্রকার আলোচন! করিলাম! কোন 
বাকি ব্যাকরণের সম্বন্ধে প্রথম মৌলিক গবেষণ1 করিলেন, ব্যাকরণের" 
ক্রমোগ্রতি কি করিয়। সাধিত হইল তাহ! সমগসাপেক্ষ এবং বিস্তৃত বলিয়া 
বর্তমান প্রবন্ধে সে বিষয়টি আলোচিত হইল না। তবে ভর্ত্বৃহরি যে 
ব্যাকরণকে দার্শনিক মর্ষাদ। দান করিগ্নাছেন তাহা তত্প্রণীত বাকাপদীঘ পাঠে 
সকলেই অবগত আছেন। 

যাস্ক যে একজন প্রাচীন শাব্দিক ছিলেন একথ! কাহারও অবিদিত লাই ॥ 
যাস্কের নিরুক্তধানি ‘পবিত্র বেদমন্দিরের নিঃশ্রেণিস্বরূপ' । শিক্ষাগ্রস্থ্ে নিরুক্তফে 
বেদের শ্রোত্র্ূপে বর্ণনা করা হুইঘাছে। ভট্ট মোক্ষমূলায় মতে মিরুক্তের 
প্রারস্তে শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিচার দেখান হইয়াছে, উহা! সংস্কৃত 
ধাতুর জ্ঞানে বিশেষ সাহায্য করে। কাত্যায়নের প্র/তিসাখ্ে সংজ্ঞা, ক্রিগ্ছা, 
উপপর্গ প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যাকরণ বিষক বিভাগ প্রদশিত হুইয়াছে। 
কিন্ত নিরুক্তে কেবল এই বিভ্ঞাগইউ পর্যাপ্ত বোধ হয় নাই । এক্রঘ্রাই সমুদার 
সংজ্ঞার (নামের ) উৎপত্তিক্ষেত্র কি লা”,-_এই প্রশ্থের অবতারণা করিছা 
নিরুক্তকার বৈয়াকরণবিজ্ঞানের একটি অত্যাবন্যাক সম্পাগ্-স্থত্র প্রবন্তিত 
করিয়াছেন । অধিকাংশ শব্দই ঘে ধাতু হইতে উদ্ভূত হুইয়াছে, এটি কেহই 
অস্বীকার করিবেন লা। শাকটাকন বলিতেন যে সকল শবখই ধাতু হইতে 
উদ্ভূত হইয়াছে । 

পরিশেষে বক্তব্য এই ঘে, পাণিনি, কাত্যান্ধন ও পতঞ্জলি-_এই তিনজন 
শব্দবিদ্যার চরম উন্নতি সাধন করেন । “পাণিনি ব্যাকরণবিজ্ঞানে অলাধারণ 
দক্ষতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। ঈদশ নৈপুণ্য প্রদর্শন অল্প ক্ষমতার 
পরিচারক নহে । এই অলোকসাম্বান্ধ বুদ্ধির জন্যই তিনি অন্যাপি দশ্বরাহ্র- 
পৃহীত খাছি বলিয়া পূন্জিত হুইতেছেন। কেবল ইহাই নহে, ঝ্রযিশব্দের 
বুৎপন্তিগত অৰ্থও পাণিনিতে প্রশ্নোজিত হইয়া থাকে। উপযমঙ্গ্যতনয় 'দৃশ’ 
ধাতু হইতে প্রযিশব্দ নিপ্পপ্ করিয়াছেন । (১) এই মৃতাহুসারে ্রযিশব্দের অর্থ 
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‘ভ্রষ্ঠা” অর্থাৎ মিনি ঈশ্বরকর্কৃক অশ্রপ্রাণিত হুইয়। মস্রসযৃহ দর্শন করেন | (২) 
পাণিনিযতে এই দৃশ, ধাতুমূলক খধিশব্ব প্রয়োজিত হয় বলিয়া টীকাকারগণের 
সকলেই 'আচাৰ্দ্য বলিতেছেন’ এই বাক্যের পরিবর্তে 'আচার্থয দেখিতেছেল” 
এইরূপ ঝাক্যবিন্ঠাস করিয়া) গিয়াছেন। (৩) ফলে পাণিনির অভিজ্ঞতা ও 
প্রাচীনত্বের বিষয় বিবেচন। করিলে পূর্বতন বৈদিক খবি-সমাজে তাহার 
স্থান নির্দেশ করা বিশ্মদাবহ বলিয়া প্রতীত হুইবে ন)।” ? 

এইবার প্রশ্ন হইতেছে-__-শব্দান্থশাসনের প্রঘ্োজন অর্থাৎ ফল €োন্গুলি? 
ভাব্যকার যখন এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তখন নিশ্চয়ই তাহার একট! 
ব্মত্তিপ্রাগ্ত আছে। অর্থাৎ ভাশ্যকার বলিতে চান ব্যাকরপাধ্যয়ন নিত্য বা 
কামাকশ্ব । আমরা পূর্বের দেখাইয্াছি_ত্রাঙ্ণ বিন! উদ্দেশ্য যড়ঙ্গের 
সহিত বেদ অধাঘন করিবেন। ব্যাকরণ ছয়টি অঙ্গের অন্ততুম, স্তর] 
উহার অধ্যয়ন যে একাস্ত কর্তব্য তাহা বলাই বাহুলা, এ কারপে ব্যাকরণের 
অধ্যয়ন নিত্য কর্শ্ম। যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে সদ্ধ)।বন্দনাদি প্রভূতি। নিত্য 
কশ্মের অশ্তষ্ঠান ন! করিলে পাপ জন্মায়, তবে যে কর্শ্মের অশ্ুষ্ঠান না করিলে 
কোন প্রকার পাপ উৎপন্ন হয় না, অথচ অশ্বষ্ঠান করিলে কোন একটি ঈপ্দিত 
ফল লাভত হয় তাহাকে বলে কাষাকর্শ্। যেমন দশযাগ, পৌর্ণদাসধাগ 
প্রভৃতি । বেদ বলিতেছেন-_"দর্শপূর্ণমাসাত্যাং ম্বর্গকামো ধজেত (শত- 
পথত্রান্মণ ১৷৬৷৪।১৭) প্রভৃতি । আবার ব্যাকরণ পাঠের বেদরক্ষা প্রভৃতি 
ফলও আছে, এ কারণে ইহা কাম্যও বটে। ইহা ছাড়া উহ, আগম, লঘূ 
(লাঘব) ও অসন্দেহ এগুলি ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজন । আমর! পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, সাধু অর্থাৎ শুদ্ধ শব্দের জ্ঞান ব্যাকরণাধায়নের সাক্ষাৎ প্রয়োজন। 
‘আর এই সাধু শবজ্ঞানের ফল হইতেছে বেদরক্ষ। প্রভূতিয় জন্য। শব্দ 
ছুই প্রকার-_বৈদ্িক ও লৌকিক । বেদে প্রচলিত শব্দমগুলিকে বলে বৈদিক শব । 
আর কাব্য নাটকাদিতে ব্যবহৃত শবদ সকলকে বলে লৌকিক শব্দ । যিনি 
বৈয়াকরণ তিনি উভদ্ববিধ শব্দের স্বরূপ জালিতে পারেন। অবৈদ্বাকন্থণের 
পক্ষে ইহ! সম্ভবপর নছে। অতএব ঈদৃশ ব্যক্তি লৌকিক সংস্কতে ব্যবহার” 
যোগ্য শব্দকে শুদ্ধশব্ৰ বলিগ্স! ধরিবেন। ফলে লৌকিক ব্যবহারে যে সমস্ত 
শব্দের প্রঞ্জোগ হৱ লা, অথচ বেদে হাহাদের বহুল পরিমাণে প্রয়োগ দেখা 
বায়, এমন পদ সকলকে অশুদ্ধ বলিয়া মনে করিবে । বৈদিক মন্ত্রাদিতে সেই 
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সেই বৈদিক শব্দের পরিবর্ডে উহাদের সমার্থক এবং অনেকাংশে সমানাকার 
লৌকিক শব্দ্রে শপ্রছোগ করিয়! বলিবে। এই ভাবে বেদবাক্যের আহ 
পুব্বকত্ব না থাকায় বাক্যের বেদত্ব থাকে ন! । ইহা ছাড়া উদাত্তাদি স্বরের 
ব্যতিক্রম যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! প্রত্রোজন। ঘে ব্যক্তি 
ব্যাকরণ পড়েন নাই তিনি কোন পদ্দ বা বাক্যাংশের উদ্াত্বাদি স্বর এবং 
অকারাদি বর্ণের ব্যতায় বুঝিতে পারেন না। ফলে যে বেদবাক/ ততৎ্কর্ত্ৃক 
পঠিত হয় তাহার আন বেদত্ব থাকে না। ইহার পর উহু । 

ভহ-_ঘে স্থলে যে পদের অর্থ অশ্বিত হইতে পারে না সে স্থলে সেই পদ 
পর্নিত্যাগ করিয়া অন্বয়ের যোগ্য অর্থবুক্ত পদযোজন! করাকে উহ বলে। যেমন 
নির্বপণ সংস্কারে ‘অশয়ে ত্বা জুষ্টং নির্ববপামি” এইরূপ অস্ত্র পাঠ করিতে হইবে, 
কিন্তু প্রোক্ষণ সংুড়ারে ‘নির্ব্বপামি’ পদের পরিবর্তে ‘প্রোক্ষয়ামি' পদ পাঠ 
করিতে ভু ইহাই নাম উহ । বেদে যজ্জক্রিণা দুই তাবে বিহিত হইয়াছে 
একি: বিকৃতি । প্রত্যেক যচ্রক্রিঘ্ায় অগ্ষ্টানের উপযোগী বন্তগুলি 
ছুই শ্রেণীতে বিত্তক্ত-অস ও প্রধান) ঘাহা ন্বর্গাদি ফলের উৎপাদনের 
প্রধান হেতু (করণ) রূপে বেদে প্রতিপাদিত হইমাছে তাহাকে বলে প্রধান । 
শ্বর্গাদি ফলের উৎপাদনে নিযুক্ত প্রধানের সহারর্ূপে যেগুলি বেদে বণিত 
আছে তাহাদিগকে বপে অঙ্গ । প্রক্কৃতির তুল্যই বিরুতি করিবে-_এই প্রকার 
নিয়ম মীমাংসা শান্মে বণিত হইপ্রাছে এবং সেইমত যে ধর্খ অদ্থিত হইতে 
পারে না তাহ! পরিত্যাগ করিয়া কোন অন্থষে!গ্য প্রক্কতি-প্রতায়াদির উহ 
করিতে বৈয়াকরণই একমাত্র লাত্রেন। 

বজ্জক্রিয়ার প্রকুতি-বিক্কৃতিতাব__-এই অঙ্গগুলর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে 
হয় ॥ ষর্ক্রিঘ্গ্র বিভিন্লতাব হেতু, তাহার অন্তর্গত প্রদান কর্শ্মের বিভিন্নতা; 
সকল অঙ্গের সম্পূর্ণ এক্য থাকিলেও প্রধান কশ্মের যদি ভেদ থাকে তবে 
যন্ত/ক্রয়ার তেদ হইয়া! খাকে। যে হজ্জের সকল অন্গ্তান প্রতাক্ষ শ্রতিত্যবা 
উপদিষ্ট হয় তাহার নাম প্রকৃতি, আর যে যল্ঞের কেবল নিশেষ অনুষ্ঠানমাত্র 
প্রত্যক্ষ শ্রুতিহ্থারা উপদিষ্ট হ তাহার নাম বিকৃতি । মীমাংসকগণ 'প্রক্তৃতিবদ্‌ 
নিরুতিঃ কর্ভলযা:- প্রক্কতির স্তায় বিকৃতির অনুষ্ঠান করিবে-__এই প্রকার 
সিচ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । ঘাহার খানা একের ধৰ্ম্ম অন্যে বোধিত হয় 
তাহাব নাম অতিদেশ | স্থতরাং ‘প্রক্ৃতিব্দ্‌ বিকৃতিঃ কর্তব)-_ইহাও একটি 
অতিদেশ | প্রকৃতি যজ্ঞের যে সমর অতিদেশবশে বিক্ুতিতে প্রাপ্ত হয়, 
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বিকুতিষন্রে শ্থলবিশেষে তাহার কিছু পরিবর্তনের অপেক্ষা থাকে । প্রতি 
ও বিরুতিতির দেবতা ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক । প্ররুতিতে দেবতার প্রকাশের 
নিমিত্ত যে মন্ত্র ব/বহৃত হয়, বিরুতিতে তেই হস্ত্র অনিকল ব্যবহৃত হইতে 
পারে না; বিকৃতির দেবতার প্রকাশের আন্ত শিক্ষতিতে শুযোগকালে সেই 
মন্ত্রের দেবতাবাচক পদের পরিব্ন্তন করা আবশ্যক হয়; তাহা ন! করিলে, 
সেই মন্ত্রের ছার! বিকৃতির দেবতা প্রকাশ অর্থাৎ বে।ধ হইতে পাবে না। 
এই প্রকার পরিবর্তনকে বলে উহ । ব্যাকরণ অধাতন লা করিলে ঈদৃ উহু 
করিতে পারা যাগ ন!। এ কারণে ব্যাকরণ পাঠ একাস্ত আবশ্যক । 

তৃতীয় প্রয়োজন আগম । ইহার কথা আমরা পূর্বেই বলিগ্াছি। 
ত্রাহ্মণ বিনা কারণে যড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিবেন এবং তাহ।ন জ্বার। ধর্শ্ 
অবগত হইবেন । যড়ঙ্গের মধ্যে বাকরণই প্রদান এবং প্রধানে যত্ববান 
হইলে ফল পাওয়া যাছ। ll 

চতুথ প্রয়োন্সন লম্মুত!। ব্রাহ্মণ অবস্তই শব্দপাস্ব জানিবেন, কিন্ত 
ব্যাকরণ ব্যতীত লঘু উপায়ে শব্দল্জান হইতে পারে ন! । 

পঞ্চম প্র্রোল্ন অসচেন্দহু সন্দেহ নিরাসের অন্ত ব্যাকরণ পাঠের 
প্রয়োদ্রনীঘ্ততা বিশ্যমান। '‘ক্বূপপৃষতী’ শব্দে সমাস সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত 
হুইলে ব্যাকরণজ্ঞান সে স্থপে সংশয় ছেদন করিয়া থাকে । যদি পূর্ববপদ্দের 
প্রক্নৃতিশ্বর হর তবে বহুত্রীহি হুইবে, আর যদি সমাসের অন্তভাগ উদাত্ত হয় 
তবে কর্মধারদ্ধ সমাস হইবে । 

ইহার পর আরও কয়েকটি প্রয়োজনের বিষয় মহাতান্যে কথিত হইয়াছে। 
ইহাদের বিস্তৃত আলোচন! আমর! পরে করিব বলিঘা এখানে উহাদের বিষম 
ক্ষেপে বনিত হইল! 

(ক) তহস্তুরাঃ_ উচ্চারণের বৈকল্য ও অপশব্দের প্রস্োগ__এই 
দুইটি দে!ষ থাকায় অস্থরগণ গ্রেন্ছ হওয়ায় পরাভূত হইয়াছিল শুলিয়। পততঞুলি 
বলিয়।ছেন- ব্রাক্ণগণ যাহাতে জ্রেচ্ছ ন! হন সেজন্ত ব্যাকরণ পাঠ কর! 
গুছোক্সন। 

(খ) ছুউন্পব্দহ-উদাতাদি স্বরশ্ত!ন থাকিলে দুষ্টশব্দপ্রস্রোগে ফলবৈষমা 
আর ঘটিবে না? এদ্ন্য ব্যাকরণপাঠের একান্ত আবশ্যকতা বিদ্যমান । 

(গ) আ্দৰ্থীতম্‌ অনি ছাড়া ঘেমন শুদ্ধ কাষ্ঠ প্ৰজ্জলিত হয় না, 
অর্থল্রান ছাড়াও তদ্রপ শব্দোচ্চারণ সফল হয় না। অতএব অর্থজ্ঞানের 


উচ্ভ্বলতা রত [ >২শ বর্ম, ৪র্থ সংখ্যা 


অভাবে অধ্যয়ন যাহাতে বিফল ন! হয়, সেজন্য ব্যাকরণের অধ্যয়ন করা 
প্রঘোজ্ন । 

(ঘ) ভজ্তপ্ৰয়ুঙডক্তেচ ।__-যে বিচক্ষণ বাক্তি ভালভাবে অথ জ্ঞানিয়া 
শব্দসক্ল প্রর্নোগ করেন তিনি পরলোকে জয়যুক্ত হন, কিন্তু বাগ যোগবিদ্‌ 
পণ্ডিত ত অপশবন্ধার! দূষিত হইয়া থাকেন । বাগ যঘোগনিদ্‌ পণ্ডিত কে? 
যিনি সাধুশব্দ ও অপশব্দ দুই অবগত আছেন । ভাল, সাধুশব্দম্যানে ঘেমন ধর্ম্ম 
হয়, অপশব্দজ্ঞানেও সেই প্রকার অধশ্ম হইতে পার্বে। অতএব অপশব্দের জ্ঞান 
থাকিলে বাগ যোগবি২ পণ্ডিতের অধিক অধন্দ হওয়া খুব স্বাভাবিক । কারণ 
সাধুশব্দ সংখ্যা অল্প এবং 'অপশব্দ সংখ্যায় অধিক । যেমন ‘গোৌঃ' একটি 
সাধুশব্দ, কিন্তু উহা! হইতে উৎপন্ন অপভ্ৰংশ শব্দগুলি সংখ্যায় অনেক, যেমন 
গ্লাবী, গোণী, গোতা, গোপতলিক! প্রভূতি। একর্ূপ অবস্থায় যদি কেহ 
বলেন-_শাব্দিক পণ্ডিত অল্প সাধুশব্দ জানেন বলিয়া তাহার ধর্শ্ম হত অল্প, 
এবং ধিনি অধিক সংখ্যায় অপশব্দ জানেন, তাহার অধর্শ্ম হর প্রচুর! তবে 
ধিনি শাব্দিক নেন, তাহার একটি মাত্র অপশব্দ জানার জন্য ধশ্ম ন! হইলেও 
অল্লমাত্রহই অধৰ্শ্ব হুইয়া থাকে, কারণ অন্ঞানই তাহার একমাত্র শরণ । 
বিষম কথা, আন্রান কি কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারে? যেমন, 
অজ্ঞাননশে ঘদি কেহ ব্রদ্ষহত্যা বা স্থয়াপান করে তবে পাতিত্য দোষ 
হইতে সে মুক্তিলান্ত করিতে পারে না। তবে অবাগযোগবিই পাপভাগী 
হন। কারণ বাগ.ব্যবহার জালা থাকায় তিনি অপশব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন । 
তবে বাগ ষোগবিদ্‌ পণ্ডিতের অবস্থা কিরূপ হইবে? বাগ যোগবিং পণ্ডিত 
যদি অপশব্দ প্রয়োগ কয়েন তবে তিনি ধর্ম্মপ্ুষ্ট হইবেন ৷ যেহেতু, ধর্শ্মাদর্্ম 
সাধু এবং অসাধু শব্দ প্রয়োগের উপর নির্তয় করে। তবে বাগ.ধোগাবিৎ 
পণ্ডিত জ্ঞানদ্বারা অপশব্দ পরিহার পূর্বক সাধুশব্দ প্রয়োগ করেন, একস ধর্শ্বলাত্ত 
তাহার অবশ্থই হইয়া থাকে। 

(ড) অবিহ্থাংসঃ ॥__অন্তিবাদনকালে আমরা! স্ত্রীলোকের শ্যায় আচরিত 
ন! হই, এক্গ্ ব্যাকরণ পাঠ আবন্তক। অভিবাদক কেবল শাস্মের আদেশে 
শাস্োজ প্রবাস অভিবাদন করিবেন, কারণ, অভিবাদককে অবিষ্ধান্‌ বলিয়া 
ভাবিলে বিনয়ের অভাববশতঃ অভিবাদন বার্থ হইয়া যাইবে) মহাস্তায্যকার 
শাস্ম ও গুরুদ্দনের মর্ধ্যাদ! রক্ষার জন্যই এরূপ বলিয়াছেন, অবমাননার জন্য 
নহে। স্থতরাং তিনি কেবল শাস্রের চক্ষে অস্তিবাগ্যের অবলা দেখিঘা 


বৈশাপ, ১৮৮১ ] শন্দ/ভশাসনের প্রয়েজনীছতা 


শিয্যোপদেশের জন্য শান্াশগ বিশ্লেষণপূর্ববক বলিয়াছেন-_-‘অন্তিবাদে স্ব বন্মা- 
ভূমেতাছহ ব্যাকর্ণম্‌ 

(5) বিত্ত কুৰ্দ্ন্তি ।_যাজ্তিকরা বলেন_ বিভক্তির সহিত 
প্রধাজ্র মন্ত্র সকল প্রয়োগ করা উচিত । কিন্ত ব্যাকরণ ছাড়া প্রয।জ অস্ত্রে 
বিভক্তির বিধান সম্ভবপর নহে। 

(ছ) যোৰা ইমাম্‌ ₹_ ব্যাকরণ জ্ঞান ছাড়া কোন যাদ্রক বা যন্সমানের 
যজ্পীগ্র কর্ণ সম্পাদন করিবার ফোগাতা হয় না। যিনি মন্ত্রন্থ পদ স্বর এবং 
বর্ণবিধানের তাৎপর্ষা বুঝিতে পারেন তীঁহাকে আত্তিীন বলে অর্থাৎ কিনি 
ক্রত্বিককর্ণ্ম সম্পাদন করিতে সনর্থ হন । যাহাতে আমর! আত্তিজ্জীন হই, 
€সজছ্ ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজ্রনীয়ত! বিস্যমান । 

(জজ) চক্রারি শ্রহ্গঃ-_পদাদির জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা দেখাইবার অন্ধ 
ঝ্বত্বেদোক্ত €৪।৫৮/৩) প্লোকটির ব্যাখ্যা পতপ্রলি করিলেন ব্যাকরণ পক্ষে । 
এখানে রূপপ্ের আশ্রদ লওয় হইয়াছে । একটি বৃষত পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতেছে । 
উহার চারিটি শৃঙ্ঘ_অর্থাৎ পদ--জ্ঞাত, নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত। 
তিনটি ইহার চরণ-_অর্থাৎ ভূত ত্তবিষ্যৎ ও বর্তমান কাল। উহার দুইটি 
মন্তক--নিত্য ও কাধ্যশব। সাতটি হত্ত-অর্থাৎ সপ্ত বিভক্তি । এ বৃষ্টি 
তিনটি স্থানে বদ্ধ__বক্ষে, কণ্ঠে ও মন্তকে । 

(ঝ) ভক্ত ত্র ব্যাকরণপক্ষে মস্ত্রটির ব্যাখা কন্সিঘাছেন পত্ঞলি 
এইরূপ £__থে ব্যক্তি ব্যাকরণ জানেন না, তিনি শব্ধরাশি দেখিয়াও দেখিতে 
পান না বা শুনিযরাও শুনিতে পান না। অর্থাৎ অবৈয়াকরণ কখনো শান্তর 
রহন্তবোধে সমর্থ হন ন1। তবে স্ত্রী যেমন পতির নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, 
শান্তও সেইরূপ ব্যাকরণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সফল রহস্য উদ্ঘাটন কনিম। 
থাকেন। অতএব শব্দরাশির স্বরূপ যাহাতে আমাদের নিকট উদঘ1টিত হয় 
৫সজন্ত ব্যাকরণ পাঠ করা আবশ্যক । 

(@) সক্তু,.মিব ৷ লেকে যেনন চালনীর সাহায্যে সব্ত,রাশিকে শোধন 
করিয়া লারাংশ গ্রহণ করে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও তদ্রুপ ব্যাকরণআনিত বৃদ্ধিদ্বারা 
বাকারাশি হইতে অসাধু শব্দ পরিহারপূর্বক সাধুশব গ্রহণ কনেন। এ 
উপায়ে তাহার! সকলে সমদর্শী হইরা ব্রক্মসাযুদ্স্য লীত্ত করেন, কাব্খণ ভেদবৃদ্ধি 
না থাকায় তাহাদের অমৃতময় বাক্যে ত্রাঙ্মী শ্রী বিরাদ্র করেন । 

(ট) সারস্বতীম্‌ !__যাজ্ঞিকগণ বলেন-__অগ্নিহোত্রী অপশব্দ প্রয়োগ 


কি ডচ্জ্রলতারত L ১২শ বধ, ৪থ সংখা 


করিলে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সাবম্থত ঘন্তের অশ্ুষ্ঠান করিবেন । অতএব 


প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন যাহাতে লা ঘটে, এচন্ত আমাদের ব্যাকরণ পাঠ 
আবশ্যক । 

(5) দশসম্যাং পুঁত্ৰস্য 1-যাজ্ঞিকগণ বলেন-_দশ দিনের পর জ্ঞাত- 
দ্রায়কের বুদ্ধসংজ্ঞাক্ষরবিহাীন একটি নাম কাশিবেন। সেই নামের প্রথমে 
ঘোষবহর্ণ এবং মধ্যে অস্তঃন্থ বর্ণ খাকিবে । আর নামকরণে জ্ঞাতকের পিত! 
স্বীয় পিতৃ-পিত/মহের তুল্য একটি নাম নিদ্ধারণ করিবেন, কিন্ত নির্ধারিত 
নামটি যেন শত্রুর নাম না! হয়_লে বিষয়ে নজর রাখিতে হইবে । এরূপ 
নাম ভবিষ্যতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিঘা থাকে । ইভা ব্যতীত জাতকের 
নামে ছুইটি বা চারিটি অক্ষর থাকিতে এবং এ নাম কৃতপ্রত্যমাস্ত হইবে, কিন্ত 
ভতম্কিতাস্ত করিলে চলিবে না। ব্যাকরণপাঠ ছাড়! ক্রত্তদ্ধিতের নিম জান! 
বায় না॥ 

(৫) ড্সুঢদেঢব| অসি (হে বরুণ, যেহেতু তোমার সাতটী সিন্ধু 
অর্থাৎ সপ্তবিভক্তিঘুক্ত পদ কাকুদের অথাৎ তালু প্রভৃতি শ্বানের সংস্পর্শে 
'আহক্ষরিত হইতেছে, সেজজন্ড তুমি স্থদেব ( সত্যদেব }, অর্থাৎ কল্যাণময়ী 
দেবত!। তোমাকে কল্যাণময়ী দেবতা বলিবার হেতু এই যে, অগ্নি ঘেমন 
সচ্ছিত্র লোহপ্রতেমায় প্রবেশপূর্ববক তাহার মল দূর করে, সেই প্রক্কার তোমার 
বিভক্তিযুক্ত শব্খসকলও তালু প্রভৃতি স্থান হইতে ক্ষরিত হইয়া আমাদের 
বাচিক পাপ দূর কনিঘা থাকে । 

এ পর্যন্ত আলোচনা করিয়া আমরা জানিলাম বেদ রক্ষার জন্য ব্]যাকরণ- 
পাঠের বিশেষ প্রয়োজনীস্গত1 বিদ্যমান । ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্যাকরণকে 
বল! হইয়াছে €বদালাং বেদঃ'। ইহাতে যুঝা যার বেদের অর্থাবগতির 
অন্য ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীসতা কিন্ূপ বিগ্যমান। এজ্জন্ত পতগ্রপি এবং 
তর্বৃহরির মুখে আনর! ব্যাকরণ শাস্ত্রের এত প্রশংসা শুনিতে পাই । 

ব্যাকরণের প্রন্মোজনীয়তার্ আলে:চনা প্রসঙ্গে আমরা ইহাও জানিতে 
পারি যে, সংহিতার সময হইতে ব্যাকরণের মতবাদ আন্তে আস্তে গড়িয়া 
উঠিতেছিল। ব্রাক্ষণযুগে দেখি শব্দের ব্যুৎপত্তির আলোচনা । সেখানে 
করুপ্রত্বের প্ররুতি-প্রত্যয়লভ্য অর্থের সন্ধান মিলে । বাঝোর অন্তর্গত পদ 
সমূহের ব্যুৎপত্তি যখন এ প্রাচীনযুগে দেখিয়া পাওঘা যাম তখন ব্যাকরণের 
যে আগেই উদ্ভব হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যার। নির্ক্তকারও এই 


বৈশাখ, ১৮৮১ ] শন্দান্গশাসনেন প্রয়োজনীয়তা 


রীতি অবলম্বনে শব্দের বুৎপত্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াঙেন'এবং ত্রাহ্থণ 
হইতে বহু অংশ উদ্ধত করিয়াছেন | আমর। পূর্বে ব্যাকরণ শব্দের বুৎপত্তিগত 
অর্থ প্রদর্শনকালে দেখাইগাছি যে, ‘শব্দশান্ন প্রকতি ও প্রতায় বিভাগ করে 
এবং এ বিভাগের সাহায্যে শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়া দেয় । অতএব দেখা 
যাইতেছে নিরুক্ত ও ব্যাকরণের কি প্রকার অচ্ছেন্য সব্বন্ধ বিদ্যমান এবং এই 
কারণেই যাস্কের যুগে শুনিতে পাই নিরুক্ত একটি পৃথক শাহর হইলেও উহ! 
ব্যাকরণের পরিপূরক ॥ 

মহষি পতগ্ুলিও সংহিতা হইতে যে সকল মস্ত উদ্ধার করিয়াডেন তাহা 
পাঠ করিলে পাঠক আমার পূর্ব্বোক্ত কণার সারবত্বা বুঝিতে পারিবেন । 
সংহিতার ক্র সন্ত্রশুলিকে মহধি পতগ্রলি ব্যাকরণপক্ষে যেভাবে ব্যাগ] 
করিয়াছেন তাহা দেখিলেও পাঠকের মনে মহাতান্যকারের “পাতিতা সন্ধে 
উচ্চ ধারণা জন্মিবে । তাহার চিন্তার গভীরতা এবং বিশ্যাবত্তার উৎকর্ধতাঁ 
আমাদিগকে মুগ্ধ করে। পতঞ্জলি ক্লুত আপোচ বিষয়ের মধ্যে অস্তনিহিত 
ক্হিঘাছে বসবাছুল্য এবং এতিহাসিক মৃূল৷বত্তা, তাই স্থগভীক পাণ্ডিতোের 
পরিচায়ক পতঞ্জলির এই কীষ্টিস্তস্তটি কালকে জায় করিয়া আজও বিদ্বংসমাজে- 
সমানতাবে আদর পাইয়া আসিতেছে । 





‘হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের হারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ 
করে ৫ফলো-__আমার আর কিছুই বাকি রেখো লা, কিছুই নাঃ 
অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে একেবারেই তুমিময় করে 
তোলে!। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিমগ্ধ । কেবলই তুমিময় জ্যোতি, 
কেবলই তুমিময় আনন্দ ॥' 

-_শাস্তিনিকেতন 


নববর্ষ ই ১৩৬৬ 


॥. ও্রীশাম্তশীল দাশ 0 


অবসঙ্গ জীবনেব বন্ধুর কুটিল পথ বেছে 

এসে! তুমি হে নৃতল ! এপানে আপার আছে চেয়ে 
চার্রধার। আলোক-সন্ধানী যত চাতবের দল 
তৃষণাতুর ; বারে বারে উদ্ধণ মুখে ত|কার চঞ্চল__ 
কোথা আলোকের রেখা, কোথা খেলে প্রাণের আশ্বাস ; 
রুক্ষ মরুপথে কোথা সবুজের স্বস্রিচ্ধ অ।তাস? 


এখানে প্রচণ্ড বৌদ্র ; শুদ্ধ মাটি, লিধরুণ অন £ 
ঘাজ্সিক জীবন চলে দম-দেওয়া কলের মতন। 

সব রঙ একাকার; দৃষ্টি শুধু আচ্ছন্ন, আবিল-__ 
কোথায় সবুক্ষ ঘাস, কোথায় আকাশ ঘন নীল? 
অকারণ জীবনের মুমূর্যু স্পন্দন গুণে গুণে 

কী হবে? কী হবে শুধু একটানা ক্লান্ত সুর শুনে! 


হে নূতন, এস তুমি সাথে নিয়ে মৃত্যুর হুংকার, 
প্রচণ্ড ঝঞ্জার বেগে ; মুক্ত কর মালিস্তের ভার। 
মসীলিখ জীবনের হতোস্যম অপমৃত্যু হতে 

বাচাও এ ধরিত্রীরে ; প্রাণময় শুত কর্ম স্রোতে 
ভাসাও জীবন-তরী-_সত্য-শিব-স্থন্দবের গান 
জাগুক মৃত্তিকা পরে ; সকাতরে আনাই আহবাল। 


কবি ও কবিতা 


1 আীজগঞ্সাথ সাহ ॥ 


রবীন্দ্রনাথ একণারে কবি ও কবিত! । যুগল প্রেমের প্রেমিক ও প্রেমিক! । 
যেন গৌর স্থন্দর। শ্রীনতী রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত মৃত্তি! ‘সাধন!’ ও. 
‘জ্ীবনদেবত!’ কণিতা দুইটি এই সত্যের স্বতঃ প্রকাশ । 

“সাধনা” কবিতায় কবি তাহার মানস প্রতিমা কাব্য-লক্্মীকে প্রেমের 
অর্থ) দিয়া দেবীজ্ঞানে পৃজা কপিয়াছেন-__'জীবন দেবতা” কম্বিতার এই কাবা- 
লক্ষমীই কবিকে অস্তরতমের আসনে বসাইমা বাসর শরনে বরণ কন্িপ্লাছেন + 
‘সাধনার’ পেখক রবীন্দ্রনাণ কাব্যলন্দ্রীর রুপ তিখরী-__'জীবনদেবতা' লেখক 
রবীন্দ্রনাথ কাব্যলম্ত্রীর পরাণ বধু । 

“আমি অন্তাগ্য এনেছি বহিয়া নয়ন জলে 
ব্যর্থ সাধন খানি” 
এই বলিদ্া 'সাখনার” কবি রবীভ্রনাথ তাহার অস্তর-প্রতিমা কাবা-লস্্রীকে 
ব্যর্থ হৃদয়ের আকুল স্থরে নিবেদন করিয়াছেন 
“চরণে দিতেছি আনি 
মোর জীবনের সকল শ্রেষ্ট সাধের ধন 
বার্থ সাধনখানি-__” 
রবীন্দ্রনাথ এখানে হতাশ প্রেমিক । কবি মাহ্ধকে ভালবাসিয়াছেন, 
সকলের জন্য কাছ করিয়াছেন, আনজ্দীবন গান গাহিছাছেল। কাব্যলশ্ত্রীর 
স্ত/বক ভক্তের! তাহাকে বিদ্রপ করিয়াছে-_হালিয়! স্বণা করিচাছে। তাই, 
সকলের প্রেমে বিমুখ কবি তাহার চির আবাধ্যা কাব্যদেবীর প্রেমবিন্দু 
প্রার্থনা ককিয! বলিদাছেন__ 
“__তুমি যদি দেবী পলকে কেবল 
কর কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল 
একটি বিন্দু ফেল আখিজল করুণ! মানি__* 
কবিতায় রবীজ্বনাথ বিশ্বের সকলের সহিত দেনা-শীওন! মিটাইয়া 


উচ্ছলভার ত [ ১২শ বর্ষ, র্থ সংখা! 


দিয়! চাওয়া পাওয়ার বাহিরে এক অলৌকিক প্রেমলোকে আলিয়া কাব্য- 
দেবীকে অক্কৃত কাৰ্য্য অকথিত বাণী অগীত গান দিয়া বরণ করিম।ছেন। 
গুণী জনের হেলার হাসি এখানে প্রবেশ-পথ পায় নাই । কবি এই নিঞ্জন- 
লোকে একাকী বসিয়! তাহার জীবনের শেঞ্ঠ পন ব্যর্থ সাধনখানি দিয়া 
প্রাণ-প্রতিমাকে পূজা করিক্াছেন / তাই বার্থতার আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কবির 
নিব্দেন—_ 
“তুমি যদি দেবী লহ কৱ পাতি 
আপনার হাতে রাখ মালা গাথি 
নিত্য নৃতন রবে দিন রাত স্ববাসে ভক্রি 
সফল করিবে জীবন আমার বিফল বাসন! রাশি_” 
€তরশ এক সালের লেখা এই “সাধনা” কবিতাটীতে রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ প্রেমিক 
ক্মপে কাব/লক্্মীর কপ! ভিখারী । 
এক বছর পরে তেরশ দুই সালে কবি লিখিয়াছেন “জীবন দেবতা’ । 
রবীন্দ্রনাথ এখানে কাবা লক্ষ্মীর জীবনদেবতা-_কাব্যপ্রিয়ার প্রেমাম্পদ । 
‘সাধনায়’ রবীন্দ্রনাথ কাব্য লক্ষ্মীর পায়ে সববস্থ উজ্জার করিম! দিছ) তিখাবী_ 
‘জ্ীবনদেবতায়’ কাব]লম্্রীই রবীন্দ্রনাথকে সর্বন্থ দিয়া অতৃপ্ত । কত বর্ণে 
গন্ধে বাগিনী ছন্দে কাবা-প্রিঘ্না কবিকে বরণ করিয়াছেন,_তবুও উৎকঠঠিত 
'অস্তগ্ে বধুকে প্রশ্ন করিয়াছেন 
ওহে অস্তরতম 
মিটেছে কি তব সকল তিয়ায আসি অস্তরে সম-_* 
সন্দেহাতুর মনে প্রি্নতমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 
“__লেগেছে কি ভালো হে জীবন-নাথ 
আমার রঙ্রনী আমার প্রভাত ৷” 
রবীন্দ্রনাথ এখানে কাব্যলন্দ্ীর জীবননাথ-_কাঁব্যপ্রিয়ার অন্তরতম। 
তাইতো কাবালন্ত্রীর আদ্র সন্দেহ জাগিয়াছে__তাহার যৌবন যদিরা পান 
করিঘা পর।ণদেবতা কবি তৃপ্ত কিন।। তাইতে। তাহার যুক্ত পরাণে প্রশ্ন 
উঠিঘাছে__ 
মানস কুসুম তুলি অঞ্চলে 
গেঁথেছো কি মাল! পরেছে! কি গলে 
আপনার মনে করেছো ভ্রমণ মম যৌবন বনে” 


বৈশাপ, ১৮৮১৯ ] কবি ও কবিতা 


জ্বীবন-নাথ নীরব ৷ ব্যাকুল কাবা-লক্ষ্মী তাই অক্ষমতার স্বীকৃতি বহিদ্া 
নিবেদন করিলেন__ 
“__যে স্বরে বাধিলে এ বীণার তার 
নামিঘ্া। নামি গেছে বার বার” 
হে কবি তোমার রচিত র:গিনী আমি কি গাহিতে পারি_” 

€তেরশ এক সালে ববীহ্্রনাথ বার্থ প্রেমিকের সবে যে কাব্যদেবীকে তাহার 
শত অক্ষমত। নিবেদন করিয়াছিলেন,_-এক বছর পরে সেই কাব্যদেবীই 
ববীক্নাথকে অন্তরতম বলি! বরণ করিয়াছেন; কবির ইপ্দিত সরে গাহিতে 
না পারিয়া সহশ্র অক্ষমতার অম্য অন্চতণ হুইযাছেন। তবুও ন্ববীক্দনাথ কাব্য- 
প্রিছার প্রাণেশ ৷ 

শিথিল হযেছে বাহু বন্ধন 
মিরা বিহীন মম চুম্বন_ 

তবু কবি ও কাবালন্মীর প্রেম অনড়, অটুট, শাশ্বত অমর। 

কাবালশন্্রী রবীন্দ্রনাথের চিরপুরাতন প্রেমিকা । উতয়ের বিচ্ছেদ অসস্তব । 
ব্জীবনকুঞ্জে অতিসার নিশা! তোর হইলেও কবি ও কবিতার, রবীন্দ্রনাথ ও 
কাব্যলম্ত্রীর__ প্রেমবন্ধন ছিন্ন হইবে ন! ; তাহারা উভয়ে নূতন বিবাহ বন্ধনে 
"আবদ্ধ হইবেন। তাইতো! কাবা-প্রতিমার প্রেম-চঞ্চল অস্তরের পরম দাবী-__ 

শতেডে দাও তবে আজিকার সত! 
আনে! নবরূপ আলো নবশোতা 
নৃতন কৰিদ্বা লহ আরবার চিন্পপুরাঁতন মোরে_-* 

‘সাধনা’ কবিতায় কবি নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়াছেন কাবালশ্্রীর চরণ 
প্রান্তে_-'জীবনদেবতা” কবিতায় কাব্যলগ্্ী আত্মবিক্রীতা কবির স্থঞ্জনী 
প্রতিভার কাছে। এই ছুইটী কবিতায় কবি ও কবিতা একাকার । একের 
সহিত এক মিলিয়! পূর্ণ এক হইঘাছে। ঘেমন_ 

"অঙ্গনাম্‌ অঙ্গনাম্‌ অন্তরে মাধব £ 
মাধবম্‌ মাধবম্‌ চান্তরে অঙ্গনা__” 
কবিগুরুর জন্মদিনে আমরা এই মধুর মিলনকে প্রণতি নিবেদন করি। 


সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিদ্ 
॥ শ্ীল্ুভবাধ কুমার সেনগুপ্ত ॥ 


, মাচ্গযের আঞান-পরিধিকে বিভিশ্র ভাগে বিভাগ কর! যায়! সাধারণ ভাবে 
মাক্ষযের আন-শর্িধিকে তিনটি তাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথ!_(Natural 
Sciences) প্রাকৃতিক জ্ঞান, (5০০11 5cie০e5) সমাজ-বিজ্ঞান এবং 
(Humanities) মানবিক শিক্ষা! ৷ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বলিতে যে সমশ্ড বিঘয় 
জগতের বিক্িন্ন দৃশ্যবস্তর সঙ্গে জড়িত, তেমন পদার্থবিদ্যা, বসান বিদ্যা, ভূতত্ব, 
জ্যোতিবিবদ্যা, প্রাণীবি্যা, উদ্ভিদ্বিষ্যা উহাপিগকে বুঝায়। সমাছর-বিজ্ঞান 
বলিতে মন্ধষ্য সমাজের স্থষ্টি, সংগঠন এবং ক্রমোন্সতির কথা বুন্তান্ত । মানবিক 
শিক্ষা হইতেছে সেই সমস্ত বিষদ্ধ যাহা যাণ্বকে সত্য করে, কোমল করে 
ইত্যাদি । কিন্তু এই বিষয়টির পরিধি এত নমনীয় যে ইহাকে একটি 
পৃথক বিবয় হিসাবে বিবেচন! না করির! উহাকে সমাজ্জ-বিজ্ঞালের সঙ্গে 
একড্ৰীক্কৃত কর! হুইয়াছে। 

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্রমোচতির ক্ষেত্রে. প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অবদান যথেষ্ট । 
উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা হইতে পারে খে পদার্থবিদ্যা আপবিক শক্তি আবিকার 
করিগ্রাছে এবং উহু! মানবের কল্যাণ ও অকল্যাণ উন্তয়ের ক্ষেত্রেই প্রমোগ 
করা যাইতে পারে। দ্বিতীছ্গতঃ প্রাণীবিস্যা জন্ম সম্বন্ধীয় তথা আবিফার কারয়া 
ংশগতি ও তাহার তারতমা সগ্বনদ্ধে আমাদের আল বৃদ্ধি করিতে সাহায্য 
কক্দিতেছে । কর আন সামাজিক অবস্থার উল্লতি করিবে। তৃতীয়তঃ রসায়ন 
বিশ্যা মাঙ্বের ব্যাধি উপশমে সাহাধা করিদ্বা মানবের মঙ্জল সাধন করিতেছে। 
একটি বিজ্ঞান অপর বিজ্ঞানের দিকে পরিচালিত করে বলিয়া দুইয়ের ভিতর 
যে পার্থক্য তাহা সকল সময় পরা যা না। কিন্ত ইহ! নিশ্চিত যে সমাজ- 
বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হুইতে মূলতঃ বিভিল্ল। সমাজ-বিজ্ঞানে যে পরিমাণ 
চিন্তার ক্ষেত্রে জটিলতা রহিত্বাছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ততটা নাই । একটি 
উদ্বাহরণ দিলেই এই বক্তব্য আরও স্পষ্ট হইম্থা উঠিবে । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে মাহ্দের উল্নতি বিশ্মঘকর, কারণ প্রতিদিনের নৃতন আবিষ্ষারে 


বৈশাখ, ১৮৮১] সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিগ্যা ১৯৭ 


বিজ্ঞানের ভঘ়ঘাত্রাই সুচিত হইতেছে । কিঙ্গ প্রাকুতিক বিজ্ঞানের কাছে প্রণী 
খাকিন্বাও সমাদ্র-বিজ্ঞান তাঁহার স্বীদ ক্ষেত্রে দ্রুত সম্প্রসারণ করিতে 
পারিতেছে না। মাহ্রযম একটি বস্তুতাস্ত্রিক সমাঙ্জ গঠন করিপ্রাছে সত্য, কিন্ত 
জটিল শিল্পযুগের সমস্যাগুলির লে সমাধান করিতে পারিতেচে না। মাহৰ 
আটম্কে চূর্ণ করিতেছে, শৃস্তে বিচরণ করিতেছে, মহাশৃ্তকে অথ করিয়াছে, 
কিন্তু লে সমাত্রকে আদ্রত্তাদীন করিতে পারিতেছে কি? তাহা না পাক্ান্গ 
ফলে অগৎ সংসার সমন্ত কিছুই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হুঃইতেডে। এই বিপদ 
হইতে একমাত্র উদ্ধারের পথ সমাজ্জ-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ । তবে আশা করা 
যাইতেছে যে সমাজ-বিজ্ঞানীরা) অতি শীড্ুঃ বিচার ও বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বার! 
নিঙ্জেদের অশক্ষনতার উর্দ্ধে উঠিতে পারিবেন এবং তপন লামাজরিক উন্নতিও 
যখে্ট হইবে । মানুষকে বাচিঘ] থাকিতে হইলে সমনাদ-বিজ্ঞানের সংশ্রসারণ 
একান্তই প্রঘোজনীর ও কাম্য ৷ 

সমাদ্র-বিজ্ঞানেরই ছোট সংক্করণ হিসাবে সনা ত্র-বিষ্য! (S০cia] sLudies) 
প্রাথমিক ও মাধামিক বিগ্যাপঘগুলিতে অনুসরণ করা হুইতেছে। লমাজ- 
বিদ)! বা Social studies ১৯১৬ খুই/ব্দে Commitee on the 
Social Studies of the National Education Association’s 
Commission on the Reorganisation of Secondary 
Education-a সরকারী মধাদ! পান্থ । এ কমিটি Social Studies বা 
সমাঞ্-বিস্যাকে নিমলিখিতরূপ সংজ্ঞা প্রদান করে__সমাজ-বিদ][ হইতেছে সেই 
বিপ্য। যাহার বিষঘবন্ত মানবসম!জের ক্রমোহ্রতি ও সংস্থার সহিত এবং 
সামাজিক গোষ্ঠীর সন হিসাবে মানুষের সঙ্গে গ্রতাক্ষ তাবে জড়িত । 1. 

সমাজ-বিদ্যাকে এইক্প ব্যাখ্যা করার ফলে দেখা যাইতেছে যে সমাজ- 
বিস্য) সমাজ-বিজ্ঞান হইতেই উদ্ভূত, এবং ইহা। শিক্ষার উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্যে 
পৌছানর দিক হইতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিবে বলিছা আশা কর! 
যায়। 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সমাজ-বিস্ধার ঘে কাজ, তাহা 
মহাবিত্ালয়েন ক্ষেত্রে সমাদ-বিজ্ঞ/নের কাজ হুহতে ক্রি । মহাবিস্ভালয় ঝা 





1. “hose (Studics) whose Subject matter rclatcs directly to the 
organisation and development of human socicty and to a man as a 
member of the Social groups.” 


তু 


১০৮ উজ্দ্লতারত [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


বিশ্ববিস্যালয়ে সমাজ-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞের সতাহ্েষণ বা গবেষণার দৃটিতে 
সমাজ-বিজ্ঞানকে দেখিয়া খাকেন। তাহারা সেইপানে বিভিগ্র ঘটনার সমাবেশ 
করেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তারা উহা হইতে নূতন তথ্য বা সুত্র আধিফার 
করিতে চেষ্টা কৰবেন। কিন্ত প্রাথমিক বিগ্যালঘ বা মাধানিক বিত্যালয়ের 
ক্ষেত্রে সমাজ-বিদ্ঞার কাজ অগ্ঠরূপ। এইখানে সমাজ-বিদার আসল উদ্দেশ্য 
গবেষণা লয়, এইখানে আসল উদ্দেশ্য হইতেছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিগ্যালযের 
ছাত্রদের প্রকৃত নাগরিক তৈযঘারী করা ॥ সমাল্র-বিছ্/ান্স বিষয়বস্তু এমনই 
হুইবে যাহা বর্তমানের পৃথিবীকে তাল করিয়া জালিবার পক্ষে উপযুক্ত । 
তাহা ছাড়া উহা! ছাত্রছাত্রী-সমাজকে এমন কতগুলি কৌশল শিখাইবে 
এবং অভ্যাস অগুশীলন করাইবে যাহার ফলে তাহাদের মনে খে আদর্শ 
দ্বানা বাধিয়া উঠিবে, তাহা হইবে তাহাদের গণতাস্তিক লমার্জে অংশ 
এ্রহপ করিবার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী । অতএব দেখা ঘাইতেছে 
বর্তমান গণতাস্ত্রিক সমাজে সমাজ-বিভ্যার বিশেষ স্থান রহিয়াছে। এ বিদ্যা 
আয়ত্ত করিতে পারিলে ছাত্রছাত্রীরা স্ব-নাগরিক হইয়া উঠিবে, তাহাদের 
উপযুক্ত সমাজ্-চেতনাবোধ জাগ্রত হইবে এবং গণতাস্ত্রিক সমাজকে তাহারা 
হন্দয় ও সুষ্ঠ করিয়! গড়িযা তুলিবে। 

সমাজ-বিছা/র ক্ষেত্র বহু বিষয়কে অবলম্বন করিয়া বিস্তৃত। প্রথমে 
ইহ! ছিল ইতিহাসকে অবলম্বন করিঘা। কিন্ত বর্তমানে ইহার সঙ্গে 
বহু বিষয় আসিয়া যুক্ত হইয়াছে । এই বিষয়গুলির সমাজ বিগ্চার পাঠাক্রমের 
সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্বন্ধে সকলেরই কিছু অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, কারণ 
বর্তমানে এ সমন্ত বিষয় শিক্ষা দিবার অন্ত যে আগ্রহ দেখ! যাইতেছে, 
তাহার জনই তাহার পটভূমিক! ছানা প্রচ্মোজন । 

ইতিহাস-_সমাঅ-বিজ্ঞানের মধ্যে ইতিহাস হ্টতেছে সবচেয়ে পুরাতন । 
অতি প্রাচীন যুগের গল্প, গাথার মধ্য দিঘা ইহ! প্রচলিত হইয়াছে। যদিও 
ইতিহাসকে অতি প্রাচীন কালের জনশ্রতির সঙ্গে সমসাময়িক বলিয়া 
ধরা যাগ, তবুও প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস লেখক হিসাবে গ্রীকদেরই প্রথম ধরা 
যাইতে পাৱরে। প্রথমে যে কোন অন্তিজ্ঞতাকেই ইতিহাস বলিয়া ধরয়া হইত । 
পরে ইহা মাঙ্গযের ঘটনাবলী সম্বন্ধে জ্বান-_-এইরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হুয়। 

যেহেতু প্রতিহালিককে অনেক বিষ বস্তু হইতে বাছিয়া নিজের ইচ্ছাহ্ুধায়ী 
ব্যাথা! করিয়া উহাকে সাজাইয়| লিখিতে হয় সেইহেতু এ লেখার মধ্যে 


বৈশাখ, ১৮৮১ ] সমাত্র-বিদ্ঞান ও সমাজ-বিল্া ১22 


নানারকম স্বকী অ্যুভবসিদ্ধ বিষ প্রবেশ করিয়া ইতিহাসকে বিরুত 
করিতে পারে। লেখক তাহার নিজনশ্ব দৃষ্টি ভঙ্গীতে লিখি ইতিহাসকে 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে উপস্থিত করেন তাহা আমর! বড় বড় প্রতিহানিকদের 
ক্ষেত্রে দোশিঘাছি। উদ্াহরপন্বূপ  হেবোডোটাসের (Ilerodotus ) 
গল্পনলার আদশে লেখা, খুসিডাইভিসের (21,554155) নীতিকথার আদর্শে 
লেখা, স্াউভের (০৮৩) নাটকের আদর্শে লেখা, কার্লাইল (Carlyle) 
-এব বীরোচিত আদর্শে লেখা, গ্রীন (0259)-এন্ দেশপ্রেমের আদর্শে 
লেপ! ইতা!দি ইতিহাস হইতে দেপা ঘা যে, ইতিহাস লিতিন্র দৃষ্টিকোণ 
হইতে লেপ! হইয়াছে এবং ইতিহাসের প্রচুর মালমসল! হতে প্রতিহাসিক 
নিজের আদর্শের জন্ত ঘতটুকু প্রম্ো্ন ততটুকু বাছিয়া লইয়া ইতিহাস 
লিপিয়াছেন। বর্তমান যুগের ইতিহাস লেখার আদর্শ হইতেছে বৈজ্ঞালিক 
দৃষ্টি ভঙ্গী হইতে লেপ! । 

ইতিহাস কলা না বিজ্ঞান লে বিষয়ে এখনও মত্থৈধতা আছে। 
হেরোডোটাস এবং তাহার পশ্চাদ্গামিগণ অনেকে ইতিহাসকে এমনভাবে 
উপস্থাপন করিগ্নাছেন যে, উহাকে কলা ও সাহিত্য চাড়া আর কিছু বলা 
যাইতে পারে লা। খুলিডাইডিসের ইতিহাস রচনায় বিজ্ঞানের ছোয়াচ 
দেখ! যায়। কিন্তু অতীতে কেহ কেছ ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে 
দেখিলেও গত শতাব্দীতে ঘখন বিজ্ঞানের উল্লতি সাধিত হয়, তখন হইতেই 
ইতিহালকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে এতিহাসিকেরা ইতিহাসকে লক্ষ্য কনিছা 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অন্রূপ গবেষণার ধার ইতিহাসের মধ্যে প্রয়োগ 
করিঘ্াছেন, যেমন, তাহারা বিষয়গুলি সঙ্গিবেশিত করিয়াছেন, উহাদেক্স তুলন! 
করিয়াছেন। প্রকল্পকে ([ypotle5i5) পরীক্ষা করিচাছেন এবং সত্যকে 
মিলাইয়া দেখিতেছেন। যে সমস্ত ইতিহাসের বিহয়বস্ত পাওয়া যায়, সেগুলিকে 
সাহারা মন-নিরপেক্ষ বিষ্য়ঘটিততাবে পৰীক্ষা করিয়াছেন, কোনরূপ আবেগ 
বা পক্ষণাত দার! তাহার! পরিচালিত হন নাই এবং প্রান্ত ঘটনাশুলিকে 
ভালভাবে বিশ্লেঘণ করিয়া তাহারা ইতিহাস রচনা করিগাছেন ॥ কিন্তু তবুও 
একটি বিষয়ে এখনও সিগ্াত্তে উপনীত হওযা যায় নাই । কেহ কেহ বলেন 
সমাজ-বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে পৃথক, অতএব ঘে দৃষ্টিকোণ হইতে 


উজ্ভ্বলত্তারত [ ১২শ বৰ্ষ, ৪রৰ্থ সংখ্যা 


সমাজ-বিভ্ঞানের বিযয়বন্তুকে বিশ্লেষণ কর! হইবে, তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
অস্তর্গত বিষ্বস্তর পরীক্ষ! নির্লীক্ষ! হইতে বিভিন্ন হইবে । 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের স্থান দেওয়া সশ্বন্ধে 
অনেক শিক্ষ।বিদ্‌ বলেন যে, ইহ! এমনই একটি বিষ যাহার ফলে স্বতিশক্তিয় 
শিক্ষা ভালরূপে হয় এবং শিক্ষার্থীর মন শৃন্ধপাপুর্ণ ধারায় প্রবাহিত হয়। 
তাহাছাড়! ইতিহাস শিক্ষান্থ মান্তষের মল নীতির দিকে স্থৃকিয়া পড়ে এবং 
মাহষ ধর্মজীবন যাপনে আগ্রহী হয়, মাচ্গয দেশপ্রেমী হণ, স্-নাগরিক হয় 
এবং অবসর যাপনও ভালভাবে করিতে পারে । 

ইতিহাল সম্বন্ধে এইরূপ মতবাদের অন্ত উনবিংশ শতাব্দীন নবম দশকে 
ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, ও পাঠযস্থচীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা 
শুরু হচ্ছ এবং তাহার ফলে বিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসের পাঠাস্থচীর পরিধি 
বৃদ্ধি করা হুঘ্র। বিশেষ করিয়া শিল্প-বিপ্রবের ফলে মানুষ যেতাবে কৃষির দিক 
হইতে শিল্পের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, সেদিকেও ইতিহাস দৃষ্টি দেঘ়। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ইতিহাস ছিল অতীতের বাজলীতি, কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের পরি- 
প্রেক্ষিতে উহার প্রবর্তন ঘটে । নূতন ইতিহাসের ধারা দেখিতে পাওয়া বায়। 
মান্থষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ক্র্টিমূলক জ্বীবনও ইতিহাসের পাতায় 
স্থান পাইতে থাকে। স্গা্জা এবং তৎ্সম্পর্কীঘ্ন শ্রেণীর ইতিহাসের সঙ্গে 
সাধারণ মাঙ্গষের ইতিহ[লও অড়িত হইর। যায়। ইত্তিহাসের পরিধি যথেষ্ট 
মাত্রায় বুদ্ধি পায়। ইতিহাসের ধারার এই পরিবর্তন বিংশ শতাব্দীতে 
বিশেষভাবে পরিশ্ডুট হত । পূর্বের ইতিহাসের পাঠ্/পুস্তকগুলি রাজনৈতিক 
ও লামরিক ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকিত, যুদ্ধের উপরেই বেণী গুরুত্ব আরোপ 
কর! হইত। ফলে বিষদ্বস্ত ছিল অত্যন্ত প্রাণহীন । বিংশ শতাব্দীতে 
ইতিহাস পরিবতিত আকারে প্রকাশ পায়, ইহার পরিধি ব্দ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং 
রাজনৈতিক বিবপগুলি ছাড়াও সানাঞ্জিক, অর্থ নৈতিক, শিল্পবিষয়ক, বৈজ্ঞানিক 
এবং কুটিমুলক বিষয়গুলিও ইতিহাসের অন্তর্গত হইতে দেখ! যাঘ। 
বিদ্যঃলগের ইতিহাস শুধু বিবরণমূলক না হইয়া ব্যাখ্যামূলকও হয় ॥ 

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিস্তালরের সমাজ-বিশ্যার ক্ষেত্রে ইতিহাস বর্তমানে 
কেন্দ্রীয় "হান অধিকার করিয়৷ আছে। বর্তমান যুগের প্রয্রোজন বিশ্বপ্রেম, 
তাহার জশ্য বিশ্ব-নাগরিক হইতে হইবে, তবেই পৃথিবীর উপর যুদ্ধের যে 
কালোছায়া নামিঘ্া আসিতেছে তাহা দৃূরীতূত হইবে। পৃথিবীর সর্বত্রই 


বৈশাপ, ১৮৮১] সনাদছ্র-বিজ্ঞঞান ও সমাজ-বিভ্যা 


বর্তনন সময়ে বিশ্ব-ইতিহ।ল পড়ানো হইতেচে, যাহাতে বর্তমান যুগের 
ছাত্রছাত্রীর? অপরের দৃষ্টিকোণ ভালভাবে বুঝিতে পারে । আমাদের পশ্চিম 
বাংল! মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যদেও যষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণীর মধো বিশ্ব- 
ইতিহাস সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিরা বর্তমান যুগ পর্যন্ত 
শিক্ষ। দেওয়া হইতেছে । পক্ষান্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্তনের সাথে 
লাখে পরিবেশের সাপে খাপ পাওয়ানে। এবং স্থ-নাগবিক ভয় প্রন্তুতের 
জন্ত সম।দ্র-বিস্যায় অনৈতিহালিক বিষয় যথা! পৌৱবিস্ডান, অর্পনীতি, সমাক্তত্ব, 
গণতন্ত্র ইত্যাদি অস্তভূক্তি করা হয়। 


আমরা ও বিহয়গুলির আলোচন। 
এইখানে করিব । 


পীর বিজ্ঞান ও রাজনীতি 


আমেরিকাতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পৌরবিজ্ঞান বিষয়টি আমেরিকান 
যুক্তরাষ্টের সংবিধান, সংযুক্ত রাষ্ট্র পরিচালন, সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব, 
কর্তব্য, পারদ[্ভা ইতাদি পাঠ সম্পক্তি ছিল। পরে দীব্বে ধীরে 
ঝাজ্যসম্পকিত সংবিধান, বাজ্যশাসন প্রভূতে পূর্ব্বের পাঠাস্থচীর সঙ্গে যুক্ত 
হপ্ছ। ঝাজনীতি 2... পাঠেরও আমেরিকার গৃহযুঞ্জের পর মাধ্যমিক 
বিপ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থা করা হয়। শাসন সম্পর্কিত সকল পাঠই যাত্রিকভাবে 
পড়ান হইত। পদ্ধতি ছিপ মুখস্থ করার । স্মৃতিশক্তি ও বিযষয়জ্ঞানের 
উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইত । পাঠ্যক্রমের অন্তান্ত বিহদগুলির 


মধো পৌরবিজ্ঞান ছিপ সবচেয়ে নীরস ও শুদ্ধ । ১৮৯৯ 


হইতে ১৯১২ 
এই ২৯ 


বৎসরের মধ্যে পৌরবিজ্ঞান শিক্ষায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা 
যার । ঘাস্ত্রিকতাবে প্রদত্ত শাসন প্রণালীর শিক্ষার মত একঘেরে পাঠ হইতে 
পরিব্তিত হইয়া আমেরিকায় শাসন সংক্রান্ত বিহয়ে মাহবের সঙ্গে সরকারের 
যোগাযোগ এবং অঙ্ান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মাশ্গধের সম্পর্ক 
পৌরবিজ্ঞানে সন্লিবেশিত হয় । লালা কারণে এই নৃত্তল 


পৌরবিজ্ঞ।নের 
কটি হয়। 


জেমস ত্রাইস নামে একজন ইংরেজ আমেরিকায় যান এবং 
সেখানকার সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখিয়া ‘দি আমেরিকা 
কমনওগেলথ” নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি সেই পুস্তকে স্থানীহ 
স্মাজ্যশাসন হইতে আর্ত করিছা স্বাজনৈতিক দল, দলীয় প্রক্াব, ব্যবস্থাপক 
গৃহের উপকঠের প্রভাব, রাজনৈতিক অসাধুতা, জনসাধারণের মত, মেয়েদের 


২০২ উচ্জলভারত [ ১২শ বর্ষ, শুর্থ সংখ্যা 


ভ্োোট।ধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচন! করেন) বলা বাহুলা তিনি 
পৌঝবিজ্ঞানের এক নুতন অধ্যায় স্থচিত করেন এবং তাহার অবদান হইতে 
শিক্ষাবিদের! ছাত্রদের শিক্ষা! দিবার মত যথেষ্ট মাল মসলা সংগ্রহ করেন । 
নৃতন পৌরবিজ্ঞানের যাহার! পৃষ্টপোযক্ত! করেন, তাহাদের মধ্যে সমাজ" 
তববিদ্‌ লেস্টার এফ, ওয়ার্ড এবং জর্জ ই, তিনসিন্টের নাম উললেখযোগা। 
তাহার! দরকার, সংবিধান এবং আইন ছাড়াও অক্তান্ত সামাজিক সংস্থার প্রতি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এই সময়ে জন ডিউই তাহার শিক্ষ! সম্বন্ধীয় সংবাদ 
প্রচার করেন। তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির মনস্তাত্বিক এবং 
শিক্ষাসঙগত্কীর মূলা সম্বন্ধে আপোচন। করেন এবং নৈতিক মূলতত্ব মানব 
সম্পর্ককে নিয়ন্িত করিবে বলিয়! বলেন । 

১৯১* সনের মধ্যে নৃতন পৌরবিজ্ঞান নৃতন দৃর্িতপশী লইয়া বেশ তাল 
করিগ্া দানা বাধিয়া উঠে। পৌরবিজ্ঞন আর শাসনতন্ত্র বা সংবিধান মুখশ্ছ 
কর! যাহ! ছাত্রদের জীবনে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্থকরী হুইবে, তাহার মধ্যে 
নিবন্ধ না থাকিয়া উহা ছাত্রদের পৌরকর্তব্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া 
পূর্ণ নাগরিক হইতে শিক্ষ। দান করিতে লাগিল। মাহষের প্রয়োজন ও 
সমস্যা এবং অন্তাস্্ সংস্থ! যাহা এ সব প্রয়োজন ও সমস্ত! মিটাইবার জন্য 
উদ্ভাবন করা হইয়াছে, তাহার উপরেই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইতে 
লাগিল । নূতন পৌর বিজ্ঞান শিক্ষায় সব চেয়ে সফল ফলিল এই যে, প্রত্যেক 
ছাত্র বর্তমান সমস্যাকে বুঝিতে পারিল, সমস্যার সমাধান করিতে শিখিল, 
নিজেকে সমাজের সঙ্গে খাপ পাওয়াইতে শিথিল, এবং সর্বশেষে সাধারণের 
উন্নতি ও মঙ্গলের দিকেও লক্ষ্য করিতে শিখিল ) 

আমাদের ভারতবর্ষেও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় পৌববিজ্ঞ।ল 
শাসনযস্ত্রের কাঠামো শিক্ষাদনের মধোই প্রথমে নিবন্ধ ছিল। কিন্তু 
বর্তনানে উহ! মাহাবের সঙ্গে মানবের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলির! গাড়াইঘাছে । 
এই নুতন দৃষ্টি তঙ্গী ছাত্রছাত্রীদিগকে স্-নাগরিকরূপে গড়িয়! তুলিবে সে বিয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নাই ॥ 


অৰ্থনীতি 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাধ্যমিক বিশ্যালযে অর্থনীতির শিক্ষা পৌরবিজ্ঞান 
শিক্ষার সমলামরিক | অর্থনীতি বিষ্য়ক পুস্তকাদি যাহ। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় 


ইবশাখ, ১৮৮১ ] সমাভ্র-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিদ্যা 


দশকে ব্যবহৃত হইতে দেখা বাঘ, তাহ! হইতে এইটুকু বুঝিতে পারা যা যে, 
বিষছটি ছিল অতিমাত্রায় তাবাত্মক ও বাহু বিষদ্ হইতে পৃথক এবং উহ! 
রাজনীতি দর্শনের কিংবা নীতিশাস্বের সঙ্গেই ঘোগাফোগ কনিকা শিক্ষা দে 
হইত । আমেরিকার গৃহবিপ্রবেহ পরে শিল্প এবং বাণিজে]র দ্রুত উন্নতি হছ এবং 
উহা! মাধ্যমিক বিগ্ঠ।লয়ের পাঠ্যক্রমে গিয়া! প্রতিফলিত হয় এবং ফলে অথ্নীতি 
কিছুটা! মর্ধদা লাভ করে ও উহার পাঠ্যন্থচী অপেক্ষাকৃত বাবহানিক রূপ 
পায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে অর্থনীতি বিষক পাঠাস্থটিতে আরও 
পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী অর্থনীতির 
পাঠাপুত্তক রচিত হগ্র। পাঠাপুত্তক গুলিতে বিষঘসন্্গুলি বাভ্তবপরী হয় এবং 
উহা ছাত্রদের প্রয্োঞ্জন, বৃদ্ধির শবিপক্কতা ও গ্রহণ করিবার উপঘুক্ততাব 
দিকে লক্ষ্য কনিমা রচিত হুয়। পা'ঠ্যসুচীর এইরূপ পরিবর্তনের মুলে রহিয়াছে 
সৃহযুক্ষের পরে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন । এই নূতন 
দৃষ্টি ভদীতে অর্থনীতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হইতেছে অর্থ নৈতিক নাগরিকত্ব 
ছাত্রদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোল! । ইহা ছাত্মদিগকে অর্থ নৈতিক জ্রীবনের 
মূলন্থত্ৰ সম্বন্ধে অবহিত করিবে এবং তাহারা ঘাহাতে তাহাদের পরিবেশের নৃতন 
নূতন অথ নৈতিক সমস্যাকে বুশ্ধি ও বিবেচনার সঙ্গে হজম করিতে পারে 
তাহা শিক্ষা করিবে। বর্তমান যুগের শিল্প-জ্ঞীবন, অর্থ নৈতিক জ্বীবন এবং 
সামাজিক জ্বীবন এতই জটিল যে, প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে প্রতিদিনকার অর্থ- 
নৈতিক জীবনের মূলস্থত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রঘ্নোজন। মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে ও কলেজের অর্থনীতির শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকিবে । কলেজের 
ছাত্রছাত্রীরা অর্থনীতির স্বত্ব এবং অর্থনীতির দার্শনিক দিক সম্বদ্ধে অবহিত 
হইবে, কিন্তু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমান জীবনের অর্থনৈতিক সমস্ত গুলির 
বাধহারিক প্রথোগ, সমাঅ-জীবনে উহাদের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীর! 
আআললাত করিবে, অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা অর্থনৈতিক নাগরিকত! স্থদ্ধে ট্রেনিং 
পাইবে । আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের মাধ্যমিক বিগ্যালয়গুলিতে অর্থনীতি 
উচু শ্রেণীতে পড়ান হইঘা থাকে । আমাদের দেশেও মাধ্যমিক বিদ্যালছের 
উচু শ্রেণীতে উহা এচ্ছিক বিষয় হিসাবে পড়ানোর ব্যবস্থা হইয়াছে । 
সমাজ-তত্ব_সমাজ-তত বিষয়টি উনবিংশ শতাৰ্দীর এমন সময় স্থষ্টি 
হয় যখন পুরাতন বিষ্দ ঘথা ইতিহাস, রাজনৈতিক অর্থশান্র, সাধারণ আইন, 
ইত্যাদি পারবন্তিত হছ এবং নৃতন পাঠ্য বিষ্্সমূহ যথা নৃতত্ব, তুলনামূলক 


4০৪ উজ্জ্বলতা রত [১২শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


খর্মশাশ্্, অপরাধ-বিজ্ঞান, সামাজিক ভূগোল ইত্যাদির স্থষ্টি হইতেছিল। 
সমাজ-ততবিদ্দের মধ্যে কোমটের পর শস্পেন্সর এ বিষয়ে খুবই 
গুরুত্ব-পৃর্ণ স্থান অধিকার করিয়াচিলেন । সমান্ধতত্বে তীাহাক্ন সবচেয়ে 
বড় অবদান হইতেছে, সমাদের উন্নতির ক্ষেত্রে তাহার বিবর্তন নীতির 
প্রয়োগ এবং সমাজকে জীবস্ত বলিয়া বর্ণনা । 

কলেপ্রের পাঠাক্রমে সমাজ্র-তত্ব প্রথমে স্থান পায় ১৮৭৩ সালে ইয়েল 
ববিশ্ববিশ্যালয়ে । পরে অন্তান্ত মহা বিস্যালয় এই বিবটি শিক্ষার তার গ্রহণ 
করে৷ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইহা সমন্ড মহ! বিষ্যালয়ের পাঠ্য- 
ক্রমের অস্বতুক্ত হয়। এই সময়ের ভিতরে সমাদ্র-তত্বকে মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠাক্রমের অস্বতুক্ত করার চেষ্টাও কর! হয়। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে কোন কোন মাধ্যমিক বিপ্যালয়ে উহা! গ্রহণ করিলেও বিশিষ্ট 
সমাজ্র-তখবিদেরা এ বিষছটিকে মাধামিক বিদ্যালয়ে পাঠাক্রমের অস্তভু-ক্তিকে 
বিশেষ বিরোধিতা করেন । প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত অবস্থার আর কোন 
উচ্মতি হন্ত না। কিন্তু প্রথম মহ] যুদ্ধের পরিসমাপ্তি পর হইতে এ বিষগটি 
বিদ্যালয়ে পড়ান হইতে আরম্ভ করে। উচ্চ বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমাজ তত্ব 
শিক্ষাদান সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করা হুম। সমালোচনার কারণ হইতেছে, 
সমাজের রোগনুষ্ট এবং অস্বাভাবিক অবস্থার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করা, এবং উহার বিষয়-বস্তু অতি মাত্রায় পুন্ডকাঙ্গগ ও পাণ্ডিতাপূর্ণ হওয়া। 
তাহা ছাড়া এ সিষয় বিপ্যালপ্পে পড়াইবার মত উপযুক্ত শিক্ষাও শিক্ষকদের 
নাই । কিন্ত কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থান্থ পত্রিবর্তন হন, সমাজ-তত্ব বিষয়ে 
ভাল ভাল্‌ পুস্তক রচিত হয়। শিক্ষাদান পদ্ধতিরও উন্নতি হয় এবং (বিধয়টি 
জনপ্রিয়ত!| অর্জন করে। উহ! এখন মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্গত সমাজ্র-বিস্যা 
পাঠাক্রমের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। যখন সমাজ-তত্ত 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষাদানের বাবস্থা করা হয়, তখন উহার সঙ্গে 
জগতের বিভিপ্ন সমস্যাকে যুক্ত করিয়া ছাত্রদের সন্মুপে উপস্থিত করা হ্য় 
লাই) দীরে ধীরে এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে সমাজ-তত্ব ছাত্রকে 
সেই সামাজিক ভ্রগতের মধ্যে প্রবেশ করার ঘেপানে ছাত্র হইতেছে একজন 
কর্মী ও সন্য এবং ফলে ছাত্র সামাজিক পরিবেশকে ভাল করিগা বুঝিতে 
শিক্ষা করে । সামাজিক সংস্থা ও সামাজিক সম্পর্কের ক্রমোন্গতির বস্তসাপেক্ষ 
হিলাব গ্রহণ কর! হয়, যাহাতে বর্তমান যুগের প্রতিষ্ঠানগুলির পটভূমিকা 
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ভাল করির। বুঝিতে পারা সহজ হয়। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাধামিক 
বিদ্যালয়ে সমাজ-তত্ব শিক্ষার বিশেষ স্ুবন্দো নত কর! হইয়াচে ) 

গণতন্ত্রের সমন্য্যাঁ_গণতস্কে চালু রাপিতে হইলে নাগরিকতা 
শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন । গণতাস্িক সমন্ড বাষ্ট্রেই দাছিতু হইতেছে 
বিশ্যালফ্ষেন্খ মারফত ছাত্র-ছাত্রীদিগকে সমাজ্ঞ, রাষ্ট্র, জাতীয় এবং আন্তর্জাতীয় 
ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে শিক্ষাদান করা। অনেকের মতে ইতিহাস 
শিক্ষা এবং সমাজ-বিশ্যার অন্তর্গত অঙ্পান্ত বিষয় শিক্ষাদানের মারফত এ 
আদর্শে পৌছান সম্ভবপত্য নদ্প। তাহার! মনে করেন যে ছাত্রছাত্রীর! 
বিস্যালয়ের নানারূপ কর্ম-সম্পাদলার মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সামাজিক, 
বাদনৈতিক, ও অর্থনৈতিক সমস্ডার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইবে । 
এষ্ট-ন্ঞাবে হাতেনাতে শিক্ষা পাইলে ছাত্র-ভাঁত্ীর! ভবিধ্যৎ দায়িত্ব পালনে 
সমর্থ হইবে । 

গণতত্র স্বন্ধীয় এই নূতন পাঠান্ী আমেরিকায় ১৯১৬ সালের সমাদ্র- 
বিদ্যা সমিতি হারা প্রথম সুপারিশ করা হয়। উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে 
সমাজবিগ্ভার বহু পাঠ্য বিষয়ের অবতারণা! করায় ফলে সব ছাত্রের 
পক্ষে সমস্ত সমাজ্জবিদ্যা বিষয়ক পাঠ অন্যসরণ কর! সম্ভব নঘ্র। অথচ গণতন্ত্র 
নীতি শিক্ষাদান একান্ত প্রয়োত্রন বিধাদ্ নানা সমাজ-বিজ্যা বিষয় হষ্টতে 
আহরণ করিয়া রাপ্রনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনয়কে আলাদ। 
কিমা গণতন্ত্রনীতি বিযয় পাঠাস্থচী রচিত হয়। এই নৃতন বিষদটি সমস্থ 
সমাধানের আকারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় । ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পধস্ত 
মাধামিক বিছ্যালদে এই বিষয়টির শিক্ষাদান ধিশেষতাবে কাধকপ্সী হয় নাই । 
কিন্ত পরে উপযুক্ত পাঠাপুত্তক রচিত হওগাপ্র উহা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 
পাঠাক্রমে বিশেষভাবে স্থান পায় এবং উহ। বর্তমানে প্রত্যেক বিদালরেষ্ট 
শিক্ষাদান করা হইতেছে । আমাদের দেশেও বিতিদ্ন বুনিয়াদী শিদ্যালয়ে 
গণতন্ত্র নীতি কার্ষকব্রী করা হইগ্রাছে। ছাত্রছাত্রীর) এ নীতি অশ্যায়ী 
তাহাদের বিস্যালয়ে কর্মপরিচালনা করিতে শিক্ষালাভ করিতেছে । স্ব-নাগরিক 
হওয়ায় লাহাযা করে এমন সমস্ত পাঠ)বিষঘও কর্মের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে । 

চলতি ঘটনা__প্রথম মহাযুদ্ধ আরজ্ভ হইবার কিছু পূর্ব হইতেই 
জ্মামেরিক। ও মহাদেশে চল্তি খবর সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করার নীতি আরম্ভ 
হর। তারপর যুদ্ধ আরস্ভ হইতেই উহা প্রাদ্ প্রতি বিস্যালয়ে আবস্তিক পাঠ 
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হিসাবে গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধের অগ্রগতি ও ঘটনাবলী মাঙ্রধের মনে যথেষ্ট 
আগ্রহের সঞ্চার করে। সমাজ-বিষ্যার কার্ঘকরী মৃল্য স্বীকৃত হওয়ার ফলে 
চল্‌তি ঘটনার উপর মাশ্ঠষের আরও বেশী আগ্রহ নিবন্ধ হয়। ইতিহাস 
অতীতের ঘটনাধলীর সন্বন্ধে খবর সরবর/হ করে, কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর 
উপর কোন আলে।কপাত করিতে পারে না । ফলে চল্‌তি ঘটনা আনার দিকে 
মাচ্গযের ঝোক বেশী বুদ্ধি পায়, এবং চল্তি ঘটনাকে সমধজবিপ্ঠার একটি 
অংশ এলণিয়! ধরিদা লওমা হয় । 

চলতি ঘটনা ও সস্তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা দেখা কোন কোন শিক্ষাবিদ বলেন 
যে, বিশ্যালয় ছাত্রদিগকে জটিল পৃথিবী সপ্গদ্ধে কোন জ্ঞান দান করিতে 
সক্ষম হইতেছে না এবং তাহারা দাবী জানান যে বিদ্যালয়ের শিক্ষণ যথাসম্ভব 
জীবনের সঙ্গে যুক্ত ও কাখকরী হওয়া উচিত। তাহার! মনে করেন যে, 
চল্‌-ত ঘটন! সম্বন্ধে ভ্ঞানলাভ দ্বারা ছাত্রছাত্রীরা রাজটনতিক, সামাজিক ও 
অথনৈতিক পরিবেশের সম্বন্ধে শিক্ষালাত করিতে পারিবে এবং উপযুক্ত 
জীবন যাপনে অন্যন্ত হইবে । এই সমৎ্ড কারণে চল্তি ঘটনা সমাজ-বিভ্যাবর 
পাঠ/ক্রমের অস্ততূক্ত হইয়া পড়ে । 

সমাজ-বিদ্যার পাঠ)ক্রমে চলতি ঘটনার স্থান দিন দিন বিশেষত্বপূর্ণ 
হইয়া উঠ।র কারণ অহ্পদ্ধান করিলে দেখা যার থে, ছাত্র-ছাত্রীর! বর্তনান 
সময়ের পৃথিবী সঙ্বন্ধে সমন্ত ঘটনাসমূহ জানিতে ব্যগ্র। বর্তমান পৃথিবী 
অতাস্ত ছোট হইয়া গিয়াডে, কারণ জ্রুত যানবাহন এবং ক্রত খবর সরবরাহের 
অন্ত বিভিন্ন দেশের নধো দূরত্ব আর নাই বলিলেই চলে । রেডিও মারফত 
ভাব়তবর্বের যে কোন স্থানে বসিছা দক্ষিণ আমেরিকার পেক্ষতে কি হুইতেছে 
তাহা এক মূহূর্তে জানা যায়। অতএব ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দেশের চল্তি 
ঘটন! সম্বন্ধে জানার আগ্রহ স্বাভাবিক । 

যদিও চল্‌তি ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্‌ই একমত, তবুও 
পাঠাক্রমে ইহার স্থান ও পরিচালন! সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দৃষ্ট হয়। কোন 
কোন বিদ্যালঘে চল্‌তি ঘটনাকে ইতিহাসের অংশ বিশেষ হিসাবে শিক্ষাদান 
কর! হইয়া থাকে । শিক্ষক মহাশয় হয়ত প্রতিদিন ইতিহাসের ঘণ্টা পাচ দশ 
মিনিটের অন্ত চল্তি ঘটনার আলোভন1 করির! থাকেন; আবার কোন 
বিদ্য৷লগ্ে মাতৃভাষার শিক্ষাদান সমরে চলতি ঘটনার আলোচনা করা! হইয়া 
থাকে, আবার কোন বিদ্যালয়ে চলত ঘটনাকে একটি পৃথক বিবয় বলিয়া গণ্য 
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করা হয়। অনেকে মনে করেন চলস্তি ঘটনাকে পৌরবিজ্ঞান বা গণত্ঙ্র 
নীতির সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওদা চলে । তবে যেতাবেই ইহার শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা হউক না কেন, চলতি ঘটন! যে সমাজ[বিদ্য1 পাঠাক্রমের একটি 
বিশেষ অঙ্গ হইয়! দাড়াইয়াভে, এই বিষয়ে প্রায় সকল শ্রিঙ্ষাবিদ্ই একমত । 

শুঢেগাল--হগোলশিক্ষ। সর্বপ্রাচীন । প্রাচীন কালে ভূ-প্রকৃতি সদ্বক্ষে 
শিক্ষা দেওচা হুইত। পলেনি এবং স্টাবো-কে প্রাচীনক।পের €ভীগলিক 
বপা যাগ্ন এবং তাহারা ও আরও অনেক বেনী দার্শনিক ঘে পৃথিবীতে 
তাহারা বাস করিতেন তাহার বর্ণনা দিছা শিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের জন 
ভিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং ফলে ভূগোলের সঙ্গে অন্তান্য বিষরের যোগ।যোগ 
তাহারা সংরক্ষণ করিতে পারেন নাই । পদাদশ, যোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে 
যখন পৃথ্বী গোল বলিয়া সর্ববক্ষন ন্বীকুত হয় তপন হইতেই ভূগোল 
শিক্ষার উগ্রতে হুগ্র। ১৬০" খৃষ্টাব্দে লিখিত বার্ণাড ভারেন লিখিত 
Geographia Generalis লামক পুস্তকে ভূগোল সম্থদ্ধে প্রপালীবস্ধ তথ্য 
দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহবিজ্ঞান, ভূতত্ব, আবহাওঘা বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্য। 
ইত্যাদির ক্রমোন্লতির সঙ্গে সঙ্গে ভূগোলও নূতন পর্ধ্যান্রে আসিয়া পড়ে। 
ভূগোলের প্রথম প্রণালীবন্ধ আপোচনা করেন ইমাহুয়েল ক্যান্ট অষ্টাদশ. 
শতাব্দীর শেষভাগে । তারপর ধীরে ধীরে ভূগোলের ভূ-প্রক্কতে বিষম্বক 
জান হইতে মাহযের সঙ্গে পরিবেশের যোগাঘোগ সম্পবখ্ জ্ঞানে আলির? 
কেন্দ্রীভূত হস । 

কিছুকাল যাবৎ ভূগোলের অন্তর্গত পাঠ্যবিষয় এবং উহ্কার শিক্ষার 
উদ্দেশ্যের ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে এবং উহু! লমাজ্মবিস্থার ক্ষেত্রের সঙ্গে 
প্রায় যুক্ত হইঘ্রঃ যাঘ্র । বর্তমান ভূগোল বিশ্লেষণ করিম) দেশা যাইতেছে যে, 
পরিবেশ সত্যতার উদ্নতি ও অবনতিতে সাহাঘ্য কন্দিকাছে এবং মাঙ্গযের 
জীবনকে বিশেঘ্বন্তাবে প্রতাবাশ্বিত করিয়াছে। পূর্বে ভূগোল কতকগুলি 
ভৌগলিক সংজ্ঞার তিতরেই নিবন্ধ ছিল। বর্তমানে উহা মান্চষের সঙ্গে 
পরিবেশের নিকট সম্পর্কে আসিয়া দাড়াইয়াছে। অনেক পুরা তনপস্থী 
ভৌগলিক ভূগোলকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধীন বলিয়াছেন, কিন্তু ভূগোল 
যেহেতু মাস্থঘের কার্ধকলাপের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, তখন আর ইহাকে 
প্রার্ুতিক বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে ফেল! যায় না। ইহাকে সমান্দ-বিসজ্ঞান তথা" 
সমাজ-বিগ্ার অন্তর্গত বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। ক্ৰমশঃ 


ব্রন্মাসুত্রম্‌ 
জ্রীমৎ পুরুঢযাতমানন্দ অবধুত ॥ 
0:২৯ 


বহিস্ভুভরথাপি স্মৃঢতেরাচারাচ্ 1 ৩৪৪৩ ৪ 


(থে কোনও পথেই চল) উভয় মার্গেই (পাপের মূল ) বহিষ্ষত. হর! 
থাকে; স্বতি ও আচার হইতে স্পষ্ট প্রতিতাত হয়। 

জ্ঞানমার্গ ই হউক আর তাক্তমার্গ ই হউক উভয় পথেই ( উত্তয্থ। ) উপ- 
পূর্ব্বতা রহিয়াছে__“তম্মৈ স বিদ্বান উপসঙ্পায় সম্যক প্রশাস্তায় সমাম্থিতাম”*__ 
“মুগুক্োপনিষত । উপপূর্ক্কক ‘স্তি’ থাকায় সমূল পাপ নিশ্চই বহিক্কৃত হয়, 
বাহিরেই পড়িয়। থাকে ॥ স্মৃতির সর্বত্র এবং মহান পুরুষদের আচরণ হতেও 
ইহ স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। রপ্থাকর দক্বার আচরণ ইহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । নারদের 
সামীপ্য (উপ) ও তৎ্প্রদত্ত রামনাম জপত্থারা রত্বাকরের লমন্ত পাপের প্রঃয়শ্চিতত 
ভ্ইগ্রাভিল। মহা৷প্রহু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সামীপ্য (উপ) জগাই মাধাইয়ের 
সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল । উপপূর্ব্ব এই ভাব সাধনা সমগ্র; ইহা 
“তাপত্রয়োন্ম.লনম’” ৷ ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আপিতোত্তিক 
সমস্ত স্তরেয় সম্পূর্ণ সহযোগ রহিয়াছে বলিয়া এপানে দেবাস্থর সমন্বর সম্ভব 
হইয়াছে । উপাসনাগ্র ঘেমন অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত সমন্বয়, ফল- 
প্রান্তিতেও উহা সমতাসী । পরনত্তী সুত্রে ইহাই পরিস্ফুট হুইবে | 


স্বামিলঃ ফল শ্রজ্তরিতঠাচত্তন্ত2 ৷ ৩)৪।৪৪ ৪ 
আত্রেয় আচার্য ফুলশ্রুতি হইতে যজযান কর্তাম্বামীরই (ফল প্রাঞ্চি 
ইহা এনে করেন ) 
চান্দোগা বলিতেছেন_-*বর্ষতি হাম্মৈ বর্ষঘতি ছ য এতদেবং বিদ্বান্‌ বৃষ্টৌ- 
পঞ্চাবিধং লাখোপান্তে” (ছা) ২/৩।২)1। যজ্রমান উপাসকেরই ফলশ্রুতি দৃষ্ট 
হইতেছে । আচাধ্য আত্ৰেয় সত্যের এক দিকৃই বর্ণনা করিযাছেন। ফল 
প্রাপ্তিতে যদ্রমান-ঝ্রত্বিক ভেদপ্ড অহ্থরের কর্শ্ম। প্রাণ-সাধনার ফল একান্ত 


বৈশাখ, ১৮৮১] বর্ন্ত্রম্‌ 


যজ্রমানেরও নয়, ঝতিকেরও লয় । ফল যে খাতিকেরও এই দিক ফুটাইক্ 
তুপিয়/ছেন আচার এ ডুপোনি । পরবর্তী সুত্রে ভাহ।ই আলোচিত হইছছে। 


আহক্ৰিজ্যমিডত্যী ভুভলামি স্তটস্ম হি পরিক্রীয়ঢতে ৷৷ ৩1৪৪৫ । 


ফল খত্বকৃপান্থী হহ।ই আচার্যয ওঁ ভুলোমির সিঙ্ধাস্ত; কেন না সঙ্গে 
কশ্দের জন্তুই ( তশ্দৈ হি) কতক পরিক্রাত হুন্‌ । 

ছান্দোগ্য বগিতেছেন-_তং হ বকো। দাল্ভ্যে। বিদাঞ্চকার স হু নৈমি- 
শীয়ান৷ামুদ্‌গাতা বত্ুব (ছা! ১৷২।২৩ )। এই শ্রুতি বিজ্ঞানের উদ্গাতৃকতৃতাই দু 
হইতেছে । উদ্গন কম্মের ফল স্বরূপ দাল্ভ্য ধক নৈমিশীয়দের, উদ্গাতা! 
হুইযাভিলেন, যাহ) যঙ্জমান কর্তৃক ঝত্তিক্‌ ক্রীত হন। কাজেই ক্ষত্বিক যজ্রনানার্থ, 
ষদ্গমানেরত প্রয়োজন পূরণ করেন। 


আতচতৰ্চঃ |! ৩1৪।৪৬ ॥ 


পক্ষান্তরে শ্রুতি হইতে ( উত্তত্ মতের সমান সার্থকতা অবধারিত হইতেছে ) 
সুত্রোক্ত ‘5’ শব্দ পক্ষান্তর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । 

অস্বরদিগকে পরাতব করিবার €স্ দেবগণ বাগাদি ইন্দিঘগণকে উদ্‌গাতা 
করিয়াছিলেন । দেবগণ এখানে যদ্রমান, বাগাদি ঝ্রত্বক | কিন্ত দেখিতেছি 
যখন খাত্বিক বাক্‌ উদ্পীথ গানের মধ্যে তেন বুদ্ধি করিল-__+০ঘ1 বাচি ভে 1গম্তং 
দেবেত্য অগাছৎ যং কল্যাণং বদতি তদত্মান»”” আত্মা ও ষনজ্রমান দেবগণের 
মধ্যে ভেদ দর্শন করিলেন, তখন “তমভিদ্রুত্য পাপঅনাবিধ্যন্ত” । যজ্মান ও 
কতিকের মধ্যে হখন উদ্দেশ্টগত তিশ্তা রহিয়। গেল, তখনই সেখানে অন্থরের 
স্পর্শ লাভ হইল । এইভাবে মনও অস্থুরবিদ্ধ হইল। কিন্ত ঝ্চত্বিক প্রাণ যখন 
উদ্গান করিলেন, তখন অস্থর সেখানে বিধ্বস্ত হইল-__+০তত্য এব প্রাণ 
উদ্গায়ত”__ক্াত্িক-প্রাণ সব দেবগণের জন্যই উদ্গীথ গান কন্সিলেন । প্রাণের 
নিজ বলিয়া কিছু নাই তাই প্রাণের উদ্‌গানে ফজমান, খ্বত্থিক ও ভূত সমান 
ভাবে সমগ্র ফল লাভ করিবে । ঘেখানে ফল লইন্স) কাড়াকাড়ি, সেখানেই 
অস্থর তাব। ফলে বিশ্বের সকলের সমান অংশ বহিয়াছে। এই প্রাণ-সাধলাম 
খ্ত্বিক_বন্ধমনের হারা ক্রীত। প্রাণ-সাধনায় অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে দেবগণ অর্থাৎ, 
ইন্দ্রিঘগণ ঝত্বিক, অধিদৈবত ক্ষেতে দেবগণও ঝান্িক, সৰ্বদেবময় পুরুষোত্রমই 
সর্বশেষ ঝ্রত্বিক। ইহার! সকলেই দক্ষিণার ভিতর দিগ! ঘজমানের কাছে 


২১০ উজ্জ্বলতা রত [ ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখা! 


সর্বাতোভাবে ক্রীত। পূর্ব্বমীয়াংসায় ক্রি্াই মুখা, দেবগণ সব ক্রিয়ার 
অঙ্গ | “অপি বা শব্দ পূর্ব্বত্বাদ্‌ যজ্ঞক প্রপানং স্ডাং গুণতে দেবতা শ্রুতি: 
ইজমিনি সুত্র ৯১1৯ । আত্যনিবেদনরূপ যজ্ঞক্শ্মই প্রধান, দেবতা এখানে 
গৌণ। পুরুষোত্তম যে ভক্তের “কেনা”, বিষ্ণু ধর্শ্মে তাহা উক্ত হুইয়াচে_ 
“তুলসীদপ মাত্রেন জ্বলশ্য চুলুকেন চ। বিক্রীনীতে শ্বমাত্মানং ভক্তেত্যে 
ভক্তবত্সলঃ"”।  যক্গমান যখন রিক্ত, লিক্ষের জীবনকে দক্ষিণাস্বর্নপ প্রদান 
করেন, তখনই ত্রগবানও সেখানে আত্মবিক্রমঘ্ করেন। “অথ যতপো 
দানমা্জ্রবমহ্িংসা সতাবচনমিতি তা অন্ত দক্ষণাঃ”--ছা ৩১৭।৪। ভক্ত যখন 
এই সব পুক্ুযোত্মেয় শ্র5রণে দক্ষিণা স্বরূপ উৎসর্গ ঝরেন, তখনই তাহার 
কাছে ভগবান হন “কেন!!’। প্র।ণ-লাধনার এই খানেই “গৌরব”? । প্রাণ- 
সাধনায় পুরুষ ও বিশ্ব সর্বতোভাবে ক্রি্ায় ও ফলে সমান। ভক্ত-ভগবান- 
বিশ্ব পরল্পর-পরল্পরের মধ্যে আত্মবিক্রঘ করিয়া সমান ভাবে সচ্চিদানদ্দ 
রলহ্বর্ূপ হন। 

"অন্তরাচাপি তন্বষ্টেঃ" (৩৷৪৷৩৬ ) সুত্রন্ধারা যাহাদের স্থান নিরূপিত 
হটয়াডে, যাহাদের জন্তই পুরুষোত্তমের *বিশেযাশ্ৃগ্রহ” স্ডরিত হয়, সেই সব 
ঘর-ছাড়া, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সকল স্থযোগ হইতে বঞ্চিত অথবা যাহার! স্বেচ্ছায় 
ক্র সব স্থযোগ পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সব অব্ধূত সংসার বিচরণ- 
পথে তজলার কোন্‌ কৌশল অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহারই আলোচনার 


জন্য পরবর্তী সুত্রের অবতারণা । 


সহকাৰ্ম্যন্ডর বিধি পডক্ষেণ তৃত্ীয়ং তদ্বঢতো বিধ্যাদিবণ্ 17. 


SIGISA ৪ 
বর্ণাশ্রম সমাল্র উপলক্ষ করিয়। ( পক্ষেণ) অন্তাম্ত সহকারী গ্রহণের বিধি 
(প্রবষ্টিত হইয়াছে ) সহ কাব্যন্তর বিধি:, তজনবান্‌ আতুর ও অবধূতদের অন্ত 
খোলা রহিয়াছে তৃতীয় নিদিধ্যাসনের কৌশল । যেমন (সাশ্রমীদের পক্ষে) 
বিধি নিষেধ । 
দেব ভাব ও অন্থর ভাবের পরস্পর পরস্পরের সহকারিত্ব ব্যতীত সমগ্র 
পুরুবোত্তম-জীবন লা হইবে না উহা পূর্বে আলোচিত হইদ্াছে। 
আশ্রমবাসী দেবান্থর পক্ষেই এই সহকার্ধ্যাস্তর বিধান খাটিতে পাবে! কেনন! 
তাহারাই বর্ণাশ্রম বিধানের স্থযোগের ভাগী; তাহার! বর্ণাশ্রমের সেই সুযোগ 


চৈত্র, ১৮৮১ ] ব্ৰদস্থতম 


লইয়াই জীবন পপে চলিতেছেন ) কিন্ত যাহার! সে স্থঘোগে শ্রারাতিক 
স্বাভাবিল বিবর্তনে অনশিকারী হইয়া পড়িগ্রাছেন বা সশ্রেচ্ছাঘ পুক্রযোতুমের 
টানে সকল খিপি নিষেধের ভিত্তি পরিত্যাগ করিয়া 'অবধৃত হইগঘাছেন, এই 
দুই অধ্ধৃতদের জন্ত খোলা রহ্িচাছে একমাত্র স্বরূপাহ্লন্ধালের পথ । এই 
পথই নিদিপ্যাসনের পথ, শ্রবণ মননের অপেক্ষাণ তৃতীছ পথ । অনাশ্রমী 
শঞজনবান্‌ পুরুষদের জন্য শুধু এই পথ খোলা রহিয়াছে । “কুচীচকলচছুদকছে! 
ল্বণং হসপবমহংসয়োর্নননং তুরীয়াতীতাববৃতয়োনিদিধ্যাসঃ । 
সন্ধানং বিধিরিত্যেব মূমূক্কঃ সর্বদা 


সবেদ। ন।ত্ু।- 
২ংসারতারকং তারকমচ্ুন্মরজ্জী বন্মুক্তে। 
বসেদধিকারবিশেষেণ কৈবলাপ্রাপ্ত,পাণমন্বিয্েদ্যতিপিত্যুপনিষদ্‌'-- সপ্তমোপদেশঃ ৪ 
-_নারদপর্রিত্রা জকোপনিষত। ‘তত্র পরমহংসানাযসংবতকঝারুণি শ্বেতকেতু- 
দুৰ্বাসখতূনিদাপদড় তরতদত্তাত্রেযরৈবতক্প্রভূতম্রোহব)ক্তলিঙ্গা অব্যক্ঞাচার! 
অশ্রন্মক্তা উন্সত্তবদাচরভ্তস্ত্িদু২ কমগুলুং শিক]ং পাত্রং জ্রল-পবিত্রং শিখাং 
যজ্ঞোপনীতং 5৪ ইতোততৎ্সর্ব । ভূঃশ্বাহেত্যপ্দ, পরিত্যজ্যাত্মাননন্বিচ্চেদ'_ 
জাবালোপনিযং। অবধূতের লক্ষণ অন্তত্র দিতেছেন-_'অবধূতস্বনিয়মঃ 
পতিতাত্তিশশ্ুবর্জনপূর্বকং সর্ববর্ণেধজগরবৃত্তাহারপরহ শ্বরূপাঙ্গসন্ধানপরঃ' ৷ 
সন্্যাসোপনিষহ । 

ব্বরূপের আহ্সন্ধানই এইসব অবধূতনের সংসার বিচরপের পথে একমাত্র 
ভঙ্গনার কৌশল । তাহার! অশ্ুসন্ধান করিবেন সব-কিছু আতা, দেব ও 
ভূতের স্বরূপ, পূরুষোত্তমরূপ, দেশ-কাল-বিধি নিষেধের শ্বরূপ। মন ষ্খন 
অস্থরবিদ্ধ, তপন সংসারের সব কিছুই তে অন্যথার্ূপে পরিণত অস্থথারূপ 
অবলদ্বন করিয়াই তো সব বর্ণাশ্রম বিপি ধা নিষেশ। সেই অন্তথা রূপের 
ক্ষেত্র যপন ইহাদের হাতছাড়া, যখন শ্বক্ূপের অস্পগ্রহ ইহাদের উপর বধিত, 
তখনই সব-কিছু অন্তথা রূপের মাঝে শ্বরূপাক্যসন্ধান সহত্ঞ হইয়া যায়। 
অন্থথা রুপের ফাকে ফাকে রহিয়াছে স্বরূপ, অগ্তা রূপের ক্ষেব্রুবপিঃত 
পুরুষদের কাছে এই ধক প্রকাশিত হয়। পাপবিদ্ধ মন এই ফাকের খোজ 
রাখেন! বলিঘাই সেখানে বিখি-নিষেধের শক্ত নিগড় তাহাকে বাধিয়া 
ফেলে প্রাকৃতিক বিধানে যুগে ঘুগে এই নিগড় শিথিল হয়, তখনই 
প্রবর্তিত হয় অবধূত সাধনা ও অবধূত পুক্রষের দল। বর্তমান যুগ 
অবধৃত-যুগ,, অবধূত সাধনা নিয়া আসিয়াছেন তাই অবধূত এলিত্য- 
গোপাল । অব্ধূত কোনও বিধির অস্থগমনও করেন না, নিষেধের প্রতি 


উজ্দ্রলভান্বত [ >২শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা, 


তাহার বিদ্বেষ ন।ই। আজ আসিঘাছে জড়, চেতন, দেব, অস্থহ, বর্ণাঅম» 
দেশ, কাল, বিধি নিষেধ, অন্তরে স্বত্বপ অনুসন্ধান নিদিধ]াসনের দিন ॥ 
পুরুষোত্তম-রূপঃ সকলের স্বরূপ বা নিজরূপ ; পাপবিদ্ধ মনের সুরের দেখা 
জড়-চেতন, আশ্রম-বিধি সব পর রূপ । অগ্তথ! দর্শনের মূল কারণ মনকে 
স্বরূপ পুকুযোত্তমে অর্পণ করিয়া বিশ্বের যাবতীয় খুটিনাটিটারও দর্শলই 
অবধৃত জীবনের নিগূঢ় সাধনা : তাই ইহা অবাক্তলিঙ্গ, অব্যক্তাচার। এই 
নিদিধ্যাসন শ্রবণ মননের অপেক্ষায় ভূতীঘ। আত্মপুরুষের দর্শন হইতেছে 
সাধনের গোড়া, তহংপর শ্রবণ-ঘনন নিদিধাসন। দর্শনকে সাধনার মধ্যে 
ধন] হয় নাই, কেননা দর্শনদাতার বিশেষাস্তগ্রহেই সম্ভব হঘ, উহ! সাধক- 
নিরপেক্ষ । ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টন্যং শ্রোতবাঃ মন্তব্যঃ নিদিধাসিতব]ঃ’। 
অঙজানিলের পূর্বে বিষ্ণুদূতের দর্শন লাভ, পরে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন সন্ভস 
হইয়াছিল । সাশ্রম পুরুষদের সন্ভ্যাপাসনাদি বিধি আবশ্যক, তদ্রুপ অনাশ্রমী 
পুরুষদের পক্ষে এই ধ্যান পরম প্রছোজল? তাই স্থত্মকার বলিতেছেন__ 
‘বিধ্যাদিবং’। বিধ্যাদি পোক্ত 'আদি' শব্দস্বার। আচরণ বুঝা যাইতেছে । 
অবধূতের বিধি হইতেছে ন্বরূপাশসন্ধান, অবধূতের আচার হুইবে স্বরূপান- 
সদ্ধানকর। 

এই অবধূত-জীবন কোথায় উপসংহত হইবে, দানা বাধিতে পারে পরনত্তী 
সুত্রে তাহাই দেখালো হইতেছে। 


ক্রৎস্বভাবাত, প্বহিতণাোপসংহাবঃ!। ৩১৪।৪৮ 


নিঃদন্দেহে ক্বংস্রভাব রূপ বিশেষণধ্বার! বুঝা যাইতেছে ধে, গৃহীছ্বারাই 
( এই অবধূত তাবের ) উপসংহার সম্ভব হয়। 

গৃহী ক্রংস্স ভাবের রস আন্মাদলে সমর্থ; তাই গৃহশ্বাশ্রম জটিল । জটিল 
কুটিল এই আশ্রম পরিত্যাগ করিয়! সহজ সরল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবার জন্ট- 
পাপবিদ্ধ বুদ্ধি-সাণকদের তাই এত প্রাস। কিন্ত কৃংস্র জড় চেতনের স্বরূপ- 
অঙগসন্ধানই যে অবধূতের পরম প্রয়োজন, সেখানে ক্রংস্থ ভাবই যে পুরুষোত্তম- 
ছাচে পুরুষে।ত্তম-রূপে গড়িয়া উঠে। পুরুষোত্তম-গৃহীতেই কুংস্মভাবের 
উপসংহার, ঘেনন মাঙ্গযের জীবনে সর্ব ভাবের সমাহার। তাই ‘কৃষ্ণের যতেক 
লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাঁহারই স্বরূপ r নরব পুং গুহন্থাশ্রম জটিল 
কুটিল বলিয়াই উহ! পুক্লষোত্তম-শ্বরূপ । আদর্শ গৃহী একাধারে আদর্শ ব্রক্ষচারী, 


বৈশাখ, ১৮৮১] ঙ্ধস্থত্রম্‌ 


আদৰ্শ বনী, আদর্শ সহ্যাসী ৷ ব্রগেপীগণ ছুর্ববাসাব্র কাছে প্রশ্ন করিতেছেন-__ 
‘কথং ক্ষণ ব্রহ্মচারী |” শ্রীরাম প্রুকুষ্* অবধূত হইসাই আদর্শ গৃহী; জনকাদিও 
অবধূত বলিদ্বাই আদৰ্শ গৃহী । জটিলতাকে ছাটিয়া ফেক! যে ্রহ্বচর্য্য, সে 
ব্রহ্ধচ্্য গৃহীর লঘঘ। শ্রীবাম শ্রীরুষ্ণ যুদ্ধাদি রূপ সর্ব জটিল কর্শ্মকে জীবনে 
হজম করিদাই, পণ্ডিতা, বাক্য, মৌন ও অমৌনকে হজম করিয়াই অবধূত 
ছিলেন। ছাদ্দোগো এই তত্বই উদ্ঘাডিত হইয়াছে__“আচার্খয কুলাদেদমধীত্য 
যথা বিধানাং গুরো: কম্দাতিশেষেনাত্তি সমাবৃতা কুটুম্বে শুচৌ দেশে সাধ্যায়- 
মণীন্থালো। ধান্মিকান্‌ বিদধদাব্যনি সর্কেজ্দিয়াণি, সংগ্রতিষ্ঠাপা অহিংসন্‌ 
সর্বভূতানি অন্তর তীর্থেত্য: স খন্েবং বর্তমন্‌ যাবদাযুষং ব্রহ্মলেকমতি সম্পন্যতে 
ন চপুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ভতে+_ছা। ৮1১৫১ । কুটুস্বের মধো থাকিয়া 
ব্রহ্ম5ধ্য-বানপ্রস্থ-সঙ্গাসাস্রমের অস্তনিহিত পুক্রযোত্ুম-ধশ্দের আন্বাদন করাতেই 
সর্ধধশ্দের উপলংহার। এই আশ্রমে “অস্ত্র তীর্থেত)' অহিংসার কথা আছে। 
তীৰ্থে হিংস। নিষিদ্ধ নহে । তাই তে! ধশ্দক্ষেত্রে, মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে হিংসার 
উপদেশ ওয়াস পুরুষোত্তমের ব্রক্ষচর্ধ্য-বাণপ্রন্ব-সম্্যাসের হানি হয় নাই। 
বিশ্ব-কল্যাণরূপ মহাতীর্থের ‘অন্তত্র'ই [হিংসা নিষিদ্ধ । হিংসা অহিংলার এই 
স্বরূপগত অস্গসদ্ধান অবধৃতেরই সম্ভব ॥। হিংস1-অহিংসার প্রচলিত বিধি- 
নিষেধ ও তাহার থাকিতে পারে না। ছিংলা-অহিংসার প্রচলিত বিপান বানা 
অন্কথা রূপেরই প্রশ্রর দেওয়া] মাত্র। হিংসা-অহিংসার ব্যাখ্যা পুকুযো তন 
অবধূত শ্ৰীক্বঞ্চ শ্রীরাম জীবনেই মিলিবে। 


০মীনবছিত শরবামপ্ুতদেশান্ডি । ৩৪৪৯ 


উপদেশ হেতু মৌনবন্ অন্ত সব আশঅমেরও (বিকল ও সমুচ্চয়তাবে ) 
প্রতিপত্তি রহিগাছে। 

শ্রুতি বলিয়াছেন--‘মৌনং হি তশ্ত উপব্যাখানম্*_-মৌনের ভিতর যেমন 
সব-খানি কথা বাটি ও সমষ্টিন্াবে ব্যাথ্যাত হর, তেমনি গার্হস্থ্যের মধ্যেও 
ব্র্মচর্ঘা-বানপ্রস্থ ও সঙ্ল্যাসের উপ ব্যাখ্যান ভুঘ। শ্ররুষ্-জীবল তাই ব্রহ্মচারী 
গৃহী-বনী-সন্যাসী সকলের কাছেই আদর্শ স্থাপন কনিঘাছিল। এই জীবনই 
€মীনময় » কেননা এখানে সব কিছুর অপ্রকাশ বলিয়াই সব-কিছুর প্রকাশ। 
প্রতিটা বর্ণ ও শ্রম ব্যষ্টি হিসাবেও সত্য, কেন না অন্তরে বহিয়াছে প্রাণছন, 
মৌনবৎ অবধূত সর্ব বর্ণাত্রমমদ্ধ অবর্ণ অনাশ্রম পুরুযোত্তম-জীবন। তাই তে 

০ 


উজ্দ্লভারত [ ১২শ বৰ্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 


ভগবান বলিয়াছেন--'নাহম্‌ প্রকাশ: সর্বন্য বোগমায়! সমাবৃত:-_তিনি 
“মৌনবৎ্ অধর । ‘ওঁ প্রকাশতে ক্কাপি পাত্রে_নারদ ভক্তিস্থত্র । মৌনের কথা 
ধরা শক্ত; পুরুষোত্তম-জীবনও অধর । শুধু প্রাণের সাধনাতেই এই জীবন 
ধর! পড়েন; প্রাণহীন কোন আশ্রম-বিধিই এই বস্তুকে চিনিতে, ধরিতে 
সক্ষম হর ন! । পুকুযোত্তয-জীবন “স্বেন খালা” চুপ করিয়া ‘অবাকী অনার, 
হইয়া বিচক্ষণ করেন, যে কোনও আশ্রমের উপযুক্ত আধার হইলে সেখানে 
ধরা পড়েন। ‘হে যথা! মাং প্রপন্যস্তে তাংভথৈব ভঙ্ছাম্যহম্‌’ । ‘যথ! প্ৰপপ্যস্তে-এর 
উপর নির্ভর করিয়া কেমন করিয়া পুরুযোত্তম-সজন| করিবেন, যদিও ‘যমেবৈষ 
বুণুতে তেনৈব লত্যঃ' এই শ্ৰুতিবাকা বহিয়াছে। শ্রুতি একতরফা শাস্ত্র 
দেন নাই। ভগবানের অহৈতুকী রুপা ও ভক্তের স্বয়ং-যোগ্যত! দুইয়ের 
সমন্বত্র ঘেখালে, সেই পরা ভক্তিই শ্রুতির প্রতিপান্য। ভাগবত বলিতেছেন__ 
“যেমে তয়া চ শ্বাত্মরত:-_-তয়া পদের অর্থ শ্রীদ্জীব দিয়াছেন “তা হেতুনা'। 
এয়াধাকে হেতুরূপে পাইয়াই শ্রীরু্ণ তাহার সঙ্গে মণ করিলেন । শ্রীরাধা 
যদি রমিত হইবার যোগ্যতা অর্জন ন! করিতেন, তবে শ্রীকঙ্* সেখানে রম্ণ 
করিতেন না। ইহাই পরবর্তী স্ত্রে স্পষ্ট হইয়াছে ৷ 


অনা বিচ্ছুর্ধললন্বস্ান্ড ৷ ৩1৪।৫০ 


আবিষ্কার না করিয়া অন্ব্কে হেতুশ্বরূপ ধরিয়া] ( পুরুষোত্তম-জ্জীবন 
আত্মপ্রকাশ করেন )। 

“অমৌনং চ মৌনং চ নিব্বিস্যাথ ব্রাক্ষণঃ' (বু ৩।৫।১ )--অমৌন ও মৌনকে 
নিশ্চিত রূপে জানিঘা, অমৌন-মৌনকে হজম করিয়া তাহাদিগে নিব্বিধ 
হইয়। মুনি ব্রাক্মণণ হন । তখনই তাহার সম্বন্ধে বল! হইপ্লাছে_-“কন ৭ 
যেন হ্যাৎ। এই ‘যেন স্যাৎ’-উ মৌন । কিন্ত কোনও একটী দিককেই 
আবিষ্কার করিঘ্া সেখানে আটকাইয়! যাওয়া মৌনের পক্ষে আত্মছুত্য।। 
তাই তাহাকে অনাবিদ্ধুই চলিতে হদ্দ। মৌনষ্ট হইতেছে ব্রাহ্মণের জীবনের 
কোনও আবিক্ষারেন্স সঙ্গে একাস্ততাবে আটকাইয়া যাওা। অথচ ত্রাক্ষণের 
তো ‘অমৌন’ও নিশ্চিত রূপে জানা চাই। একাস্ত মৌন যদি ত্রাঙ্ছণ 
হইতেন, তবে তাহার মৌনত্বই বা প্রচারিত হইত কি কিম)? অমৌন 
হওয়ার ভিতরই মৌনের প্রতিষ্ঠা। মৌলের এই মৌন ভঙ্গই সুত্রোক্ত 
‘অন্বরনাৎ” পদন্ধারা প্রকাশিত হইয়াছে । যোগোর সহিত: অশ্বয়ের স্ুঘোগেই 


Ed 


বৈশাখ, ১৮৮১ ] ব্ৰন্ৰস্থতৰম্‌ 


মৌন অমৌন হন্‌। মৌন জীবনই সহজ জীবন, সে যদি বিশেষ কোনও 
একটী দিকই আবিষ্কার করিত, ফুটাইয়! তুলিত, সেখানেই ধরা দিত, জীবন 
জীবন থাকিত ন1। জীবনের আন্য চাই প্রতি আবিফারের সঙ্গে সম অন্বয় । 
প্রত্যেকের সঙ্গে অন্বয় বজাদ রাপিতে হইলে জীবনের কোনও একটীর সহিত 
নিত্য অন্য রাখিবার সম্ভাবনা নাই । প্রত্যেকের সঙ্গে ঘাহার সম অন্ন, 
তাহাকে ‘অনাবিদ্ধুন’ চলিতেই হইবে ৷ ‘অনাবিদ্ধুন’ চলাই অশ্বয়ের পথে 
চলিবার ভঙ্গি বা কৌশল । অহৈতুকী ক্ৃপ!মদ্ৰ ভগবান্‌ জীবনকে স্বাধীন 
তাবে যোগ্য হইবার আন্ত থাকেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে অনাবিক্কুন্‌। 
আত্মপ্রকাশে পাছে জীবের স্বঘ্ং-প্রকাশ প্রতিবদ্ধ হয়, তাই ভগবানের এই 
অপূর্ব কৌশল। তাই ত্রজগেপীগণকে নিশ্চিন্ত মনে একাকী ফোলগা তিনি 
অস্তহিত হইয়াছিলেন। তবে এই অন্তর্ধানের ভিতর দিয়া প্রকৃতি মুখর? 
হন, কথা পান,” মুখর! প্রকৃতির সঙ্গেই তপন পুরুষোত্তম অযৌন আম্বাদন 
করেন। জ্বীবের সমণ্ড বৃত্তির ঝতিকে উদ্দীপ্ত করিরাই তবে তিনি সেখানে 
রমণ করেন, অথচ তিনি আত্মায়াম, অবরুদ্ধতসীরত । পুক্রযোত্তমের আত্মা- 
রাম ও অবরুদ্ধ সৌরত হওদ্াই মৌন থা অনবাধিদূর্ববন্‌ ॥ 

বাহু প্রলার পরিরস্তকরালকোরু- 

নীবীস্তনালতননশ্নখাগ্রশাতেঃ ৷ 

ক্ষেল্যাবলোকহসিতৈপ্রজ সুন্দ বীণা- 

মুত্তসঘন্‌ কতিপতিৎ রমযাঞ্চকার ॥ তা:-_১০।২৯1৪৬ 
বাধা-প্ররুত্তির কাম উদ্দীপন জস্মাইকা তিনি নিতে অবরুদ্ধসৌরত থাকিঘাই 
রমণ করিলেন। অবক্ষদ্ধসৌরতই নিন অনাবিষ্কার অবিজ্ঞাত প্রাণত্ত্ব, 
গৌরাঙ্গ তত্ব; অন্বয়, বিজ্ঞাত ও বিজিজ্ঞান্ডরের মিথুনীভূত লীলা ॥ 

এবং শশাঙক্কাং স্থবিরাজ্িতা নিশাঃ 

স সত্য কামূহমূরতা বলাগণ: । 

সিষেব আত্মন্তবরুক্ধসৌরতঃ 

সর্ববাঃ শরৎ কাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ ৪ 
ভগবান অচ্যাত থ।কিয়াই 'ভগঃ অস্ডি অন্ত' ভগবান্‌ । প্ররুতিতে রমণ করিয়াও 
ঘিনি আত্মারাম তিনিই আদর্শ গৃহবান্‌। 


ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


জ্রীনিতযঢগোপাল জন্মোৎসব বিগত ২রা বৈশাখ ১৩৬৬ ( ইং 
১৬ই এপ্রিল ১:৫৯ ) শুভ বাসস্ভী অষ্টমী তিথিতে শ্রীনিতাগোপালের ১-৫তম 


শুভ জন্মদিবস গিছাছে। শীনিজ্যগোপালের পুণা দেতের উপরে স্থন্দর 
সমাধি-মন্দির সহ শ্রীনিতাগোপালের প্রধান স্থান মহানির্বাণ মঠ_১১৩, 
রালবিহারী এভিনিউ, কলিকাত!-২2-_-ও পুণ্য তিথিকে এইভাবে প্রণতি 
জানাইমা সর্বসাধারণকে শ্রীনিত্যগোপালের জন্মতিথি উৎসবে অংশ গ্রহণ 
করিতে আহ্বান জালায়__ 

শ্রীনিত্য অষ্টমী-তিথি নমি গো জননী 

সর্ধবশুতক্ষণময়ী, পরমকল্যাণী ! 

তোমার উদয়ে মাগো, গৌরীর দুলাল 

পাণিহটে আবিভূতি শ্রীনিত্যগোপাল। 

€প্রমরূপ। পরাতক্তি, তুমি মাগো পরা মুক্তি 

শুভক্ষরী পরাভক্তি ভীব লিষ্ঞারিণী 

ব্রহ্ম আবির্ভাব তিথি, ত্ৰহ্ম স্বরূপিনী ৷ 

মহানির্বাণ মঠের উৎসব কর্মী নিস্বলিখিতরূপ ছিল। 


ভগবান শ্রীত্রীনিত্যগোপাল দেবের ১৫তম জন্মমহোৎ্সব 
কৰ্ম্মস্ুচভী 

৩০চেশ। চৈত্র; ১৩ই এপ্রিল তসামবার- অষ্টগ্রহর ব্যাপী 
আস্রীলিত্যগোপাল নামযন্ঞ। 

৩৯চেশ ত্র, ১৪ই এপ্ৰিল মঙ্গলব্বার-_প্রাতে নামযজ্ঞ সমাপ্তি । 
সন্ধ্যা “ট!--এীদত্যরঞ্জন দাস কর্তৃক শ্রীরুষ্ণ-লীলা কীর্তন । 

৯লা বাথ, ১৫ই এপ্ৰিল বুথবার-_বৈকাল ৪টাঘ_শ্রীমৎ 
মহানামত্রত ব্রহ্মচারী কর্তৃক গ্রশ্রাচণ্ডী ব্যাখ্যা; অধিবাল ও রাত্রি ৭ ঘটিকায় 
জয়নগব্ষ মজিলপুর নিবাসী শ্রীকালাচাদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক দাশরথি রায়ের 
পাচালী কীর্তন । 

ইরা বৈশাখ, ১৬ই এপ্রিল স্বহস্পতিবার-মন্দল আরতি, 
উবাকীর্তন, আচমন, বেদীস্বান, বালাতোগ, পুজা, হোম, চত্তীপঠ, গীতাপাঠ, 
শ্রীমৎ পরমানন্দ অবধূৃত কর্তৃক ভগবান্‌ শীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের লীলা-কীর্ত্তন, 
শ্রীযোগেশ নন্দী কর্থক লীলা-কীর্ভ্তন। মধ্যাহ্ন তোগ, প্রসাদ বিতরণ । 


হৈল, ১৮৮১ ] সাময়িকী ২১৭ 
বৈকাল ৫-১৫ হইতে ৬-৪৫ পৰ্যন্ত সভা। সভাপতি জাস্টিস, লি, কে, 
সরকার । বক্তা--লীমং শিজ্ঞানানন্দ অবধূত, প্রফেসর দীরেন্্র নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরেণু মিত্র * কর্তৃক ভগবান ভীশ্রনিস্যগোপাল দেবের 
জীবন ও দর্শন আলোচনা । সন্ধা ৬৪০টা-_আরতি, স্তবপাঠ ! সন্ধ্যা এটা 
ভ্রীপ্রেমানন্দ দে সরকার কর্তৃক রামায়ণ গান । 

শুলা টৰশাখ, ১৭ই এপ্ৰিল শুভ্রুবার- পূর্বাহ্ন বাদল চন্দ 
চক্রবর্তী কর্তৃক বর্ন, পৃঞ্জা, পাঠ, জন্মেজগ্ন উ২লব। বৈকাল ওটা_-সতা, 
সতাপতি-_ভক্টর শ্রিগুণ! সেন, উহ্হেধক-_প্রত্যাতিবিজ্র নাথ সেন। 
বকা শ্রীপুশ্পিতারগন মুপোপাধ্যাম় ভাগবতবব্র, শরীশ্যামল দত্ত, ভ্রীনৎ পরমানন্দ 
অদধৃত, শ্রীপুণেন্দুযোহন ঘোষ । সন্ধা] ৭ট!--এক্ষান্তলত! দেবী কর্তৃক 
শ্রশ্ররুষ্লীলা কীর্তন । 

৪51 টৰশাখ, ১৮ই এপ্ৰিল শল্িবার-__পুছা, পাঠ। বৈকাল 
৪॥০ট!-_সত্ত৷-_ত্তগবান শীশীনিতাগোপাল দেবের জীবন ও দর্শন আলোচনা ) 
সত্তাপতি-_-শীপুল্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় । বক্তা শ্রমৎ বিজ্ঞানানদ্দ অবধূত, 
শীষৎ পরমানন্দ অবধৃত, শ্রীমং প্রকাশানন্দ অবধৃত, শ্রীপ্রচ্ছজ চন্দ্র বন্দ্যোপাধায, 
এম্‌, এ, বি, টি । সক্ধা! ৭ট/--শীম্চনা দেবী, শ্রীরুষ্ণের রাসলীলা কর্ত্তন । 

ই বশাখ, ১৯৪চশে এপ্ৰিল রূবিবার-_ পুজা পাঠ-ইবকাল ৪টা 
হইতে শ্রীগণপতি পাঠক সম্প্রদায় কর্তৃক শীহীকালী কীর্তন । সন্ধ্যা এ৭টা_ 
প্রীযুকুদ্দ মাধব রায় কর্তৃক শ্রীক্রষ্ণলীলা কীর্তন । 

শুই উবশাখ, ২০০ এপ্ৰিল সোমবার-_পুঙ্জা পাঠ । সন্ধ্যা "টা 
প্রসিদ্ধ বাউল কীর্ভন__শ্রীপঞ্চানন দাস মোহাস্ত। 

এই বৈশাখ, ৯১০ এপ্ৰিল মঙ্গলবার-_ পৃর্জা পাঠ । সন্ধ্যা ৭টা 
_ শ্রাকেলাবাশ বন্দ্যেপাধ্যায় কর্তৃক রামায়ণ গান। 

এই চৈত্র, ১৩৬৫ রর 

মহানির্ববাণ মঠ, কলিকাতা-২৯ স্রীজ্রীনিভঃপদাশ্রিভ ০সবকমণ্ডলী 
প্রয়ে।জন বেধে উপরিউক্ত কর্মস্ূভী পরিবর্তন বা -রিবর্দ্ধন করা যাইতে 
পারিবে । 





* চৈত্র ১৩৬৫ সংখ্যা উদ্দ্বলভারতে প্রকাশিত "ইইনিভ্যগোপাল" প্রবন্ধ লেখিকা কতৃক 
এ দিন সম্ভাঘ পঠিত হয়। 


-$ 


২১৮ উজ্জলভান্রত [ ১২শ বধ, ৪র্থ সংখ্যা 


দীর্ঘকাল পর্ধন্ত শ্রীমৎ পুরুযোতমানন্দ এই সময়ে তাহার স্থচিত্তিত 
মনোজ্ঞ অপূর্ব আবেগপূর্ণ ভীষণদ্ধার| বহু জনের চিত্তকে উজ্জ্ধীবিত করিয়া! 
আসিগ্ডাচেন। এবার তিনি নাই-_গত বৎসর এমনই সময়ে শ্রীনিত্য- 
গোপালের অপরূপ জ্রীবনের কথা তিনদিন কহিগা অকম্মাৎ তিনি আমাদের 
অদ্য হইতে তাহার দৈহিক উপস্থিতিকে সবাইঘা লষ্টয্াছেন। গ্রনিত্য- 
গোপালের সর্ধমৃখী সামগ্রিক জীবনের যে বৈপ্রবিক পরিচল্প পুরুষোত্তমানন্দ 
মাশ্তষেব নিকট ধরাইঘা দিয়া গিছ্াছেন, সে পরিচয় ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে 
স্প্টতর হষ্ট্না উঠিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই__কিন্ত শ্রম পুরুষো ত্তমানন্দের 
কঠে শ্ীনতাগোপাল-কথা আমরা আর শুনিব না! ষাহাহছউক, এ্রনিতা- 
গোপালের সামগ্রিক বৈপ্রবিক জীবনতত্ব তাপিত মাচুবকে দেহে প্রাণে মনে 
শীতল করিবে__ইহারই তরসাঘ্গ মাশযের দুয়ারে তাহার কথা পৌছাইবান 
কাকে নিছ্েদিগকে ঘেন আলরা নিয়োজিত রাখিতে পারি ইহাই আমাদের 
এই দিনের প্রার্থনা । ইহাই শ্রীনং পুঞ্যোত্তমানন্দের কাজ। 

লববর্থ £ ১৩৬৫ হইতে ১৩৬৬-র উৎক্রমণ ক্ষণকে নববর্ষ বলিব, লা 
১৮৮৯ হইতে ১৮৮১-ত পদার্পণ ক্ষণকে নববর্ষ বলিব? এক সময় 
অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ধ গণন! হইত, তারপর চলিল বৈশাখ মাস হইতে, 
কিছুকাল পরে আবার চৈত্র মাস হইতে নববর্ষ গণনা! অন্যান হয়! যাইবে । 
যাহা হউক, সময়ের বিভিশ্রতা থাকিলেও বার মাসান্তে এক সময়কে নববর্ষ 
ক্ষণ বলিয়া ধরিতে হইবে । কেননা সীমাহীন কালকে ভাঙ্গিয়া না লইলে 
মন্তিব ক্লান্ত হইয়া পড়ে। তাই নানা পর্ব, অঙুষ্ঠান, অস্সদিন প্রভৃতি দ্বারা 
কালকে আমর! ভালিছা লইছা খানিকটা কমাইয়! লয়| নিজেদের ধরা 
ছোলার মধ্যে আনিতে চাই। আমরা তাই নববর্ষ বলিয়া একটি ক্ষণকে 
স্মরণ করিতে চাই ৷ দীর্ঘকালের অভ্যাস মান্তব সইছে ছাড়িতে পারে না, 
কেননা মাহ্ষধ একদিকে যেমন বিরাটের প্রতিন্ত হিলাবে বিরাট, অপর দিকে 
মাটির মধ্য সংগ্রখিত হয়) স্বল্প। একদিকে সে আকাশ বিহারী, অন্ঃদিকে 
মাটির স্থিতি ধর্মকে একাস্তভাবে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তাই 
বিরাট হইথাও মাক্ষঘ শ্রল্প, গতিৎ্মী হইয়াও কাঠিন্ত তাহার অধ্যে খুব। 
তাই শকাব্দ ধরি! একটী এক-ভারতীনঘ্র বর্ষ গণনার আবেদন আমাদের 
নিকট আশির! পৌছাইলেও নাদ! বিবেচনার আমর] তাহাকে এধ্নও গ্রহণ 


বৈশাখ, ১৮৮১] সামদ্রিকী 


করিতে পারি নাই । তাই ১৩৬৫ হইতে ১৩৩৬-র উৎক্রমণ ক্ষণকেই আমরা 
নববর্ষ উৎসব ক্ষণ মলে করিলান। 

নববর্ষ ক্ষণকে কেমন করিয়া উদ্যাপন করিব? নুতন বস্তু পরিধান 
করিয়া ? বহু তোন্র্য পানীয় গ্রহণ করিছা? আত্মীয় বাক্ধবদের সহিত মিলিত 
হইঘ1? দেশ কাল পাত্র বিবেচনাঘ্ সন গুলিই মাস্তান অপ্যে করা যাইতে 
পারে--কিন্ধ কোনটাতেই ঘেন চিত্ত ভরিল ন!, হৃদয় পন্রিতুষ্ট হইল না। 
কোন ঘটনাদ্বারাই ব্শ্হ তৃপ্তি হয় ন) যতক্ষণ উহা কেবলমাত্র বাকিবের 
অশ্যষ্ঠান মাত্র, কিংবা যতক্ষণ উহ! ব)ক্তিগত তোগ মাত্র । নম বা টন! 
তখনই অশেষধর্মী হয় যখন উহার মধ প্রাণ থাকে, যখন উহার মধ্যে 
বআত্মবল্লেষণময় অগ্রগতি থাকে, যখন উহু! ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন অহংকারের 
শনিতৃপ্তিজনক না হুইয়া সর্ব জনহিতায় অন্ঙিত হয়। যাহ! কিছু বিচ্ছিগ্র 
অহংকারের পরিতৃপ্তিকর__-তাহান্গ মধ্যে অনস্তত্ব নাই, অশেধত্ব নাই-_-ঘতই 
তাহার অ্রশ্বর্ধ থাকুক না কেন! বর্তমান যুগের সাধনা এক-বিশ্বমুধীন-_ 
বাক্তিগত তো নয়ই, জাতিগতৎ নর-_বিশ্বগত-_যেগালে বন্ধ ধস, বহু রুচি, 
বহু মত অবলম্বী হইয়াও সকল মিলিচা এক । আদর্শ ঘেপানে বিশ্বগত_ 
এসখানে ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন অহংকারের বিষ দাত ভাঙ্গিয়া যায় । তাই যাহা. 
কিছুই করি__অন্ষ্ঠানকে যে রূপই দেই ন! ক্নে-_-মাঙ্ময তাহার সত্যতার 
এমন স্তরে আসিয়। পৌছিয়াছে যখন আমাদের সকল অস্র্টটনের, সকল 
পথচলার অস্তনিছিত মনোবুত্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে । আক্রকার 
দিলে সকল কথার শেঘ কথা হইল আমরা পরস্পরের সহিত মিলিতে চাই 
কিনা-__আমাদেন্ সকল কথা, সকল কাজ্জ, সকল আচরণের মধ্য দিয়| আম! 
মিলিতে চাই এই কথাই ফুটিয়া উঠে কি না। বিশ্ব-পরিশ্থিতিন্দ দিকে 
চাহিঘা বেদনা আাগে_আমার বিবুদ্ঠি অপরের শ্বতগ্র অস্তিত্ব অন্বীকার ন! 
করিথা কি পারেই লা? পারিতেই হইবে_বিশ্ব একলার বাচিবান স্থান 
নহে-_তুমি ততখানিই বড় হইতে পার যতখানি দারা আমার অস্তিত্বকে 
তুমি লোপ করিতে আসিবে লা; ‘thus far aud no farther’—এই 
পর্যন্ত, তাহার বেশী নয়_এবং ‘সকলে একই সঙ্গে’ নীতি আজ প্রত্যেককে 
ঘরে বাহিরে, রাজনীতিতে সমাঅনীতিতে অর্থনীতিতে ছোট বড় সকল 
ঘটনায় মানিদ্া চলিতে হইবে । নববর্ষে ঘেদিন মিলিব সেদিন আজম 
বিশ্লেষণ ফরিব--এই হাহা, কিছু করিতেছি তাহ! আমার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত 


উদ্জ্রল ভার ত [ ১২শ বৰ্ষ, ৪থ সংখ্যা 


আঅতংকারকেই পুষ্ট করিতেছে. কিলা, আর ভা(বয্ন। দেখিব আমরা অপরের 
সছিত সতিঃই মিলিত হইতে চাই কি না। আজ সমার্জকে বাচাইতে 
হইলে শিশু হইতে প্রত্যেকের মধ্যে এই মনোবৃত্তি আনিবার কথ! জানাইতে 
হইবে। নববর্ষ দিনে আমর! এই গুরুতর প্রগোজ্জনীয় কথাটী শ্ররণ করিছা 
ও স্মরণ করাইয়া রুতার্থ হঃতে চাই । 

আশ্রম সংবাদ £ নরনারাণ আশ্রমের 
আশ্রমের প্রাণ-পুকষ শ্রীমং পুরুযোত্তমানন্দ অব্ধৃত মহারাজের তিরোধানের এই 
এক বৎসর পূর্ণ হইয়। গেল গত শুক্র! দ্বাদশী তিথিতে | আমাদের এই চর্মতম 
দুর্যোগের দিন্টীকে আমর! গভীর বেদনায় স্মরণ করি। তিনি নাই, তবু 
তিনি আছেন। তাই আশ্রম আছে, আশ্রমের কাজ আডে, আমরা আছি । 
তাহার আদর্শ, তাহার কথা, তাহার কর্ম ঘিরিগা তিনি বাস্তব বলিয়াই গত 
এক বৎসরে বিভি্র ছুর্ধযোগও চরম ছুর্গাতি আনিয়া দেয় নাই। নরলারায়ণ 
আশ্রমকে তিনি চালাইয়া লইতেছেন। তিনি দেহে থাকিতে ঘে সকল 
কান আরম্ভ করিয়া গিগাছিলেন বিভিগ্র বিভাগে, সেই সকল কাজই তিনি 
না খাকা-কালীনও চালাইগনা লইগ্া যাইতেছেন, বাড়াইয়া লইতেছেন । 
তাহার কণ্ঠ অঙ্গপস্থিত -তিনি থাকিতে ঘে যে সময় যে যে অঙ্ুষ্টানে 
তাহার কঠ শোন! যাইত, এসন সেই সেই সমথে তাহার লেখা পঠিত হ্যা 
খাকে। তাহার ট্বপ্রবিক কথার ধারক ও বাহক ডউদচ্জ্রলভারত মালিক 
পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে । তাহার এ কথা তাহার রচিত যে 
পুস্তকগুলির ভাবো রহিগ্মাছে, সেই কথা বহন করিয়া 'কঠেপানহদে'র অবধৃত 
ভাস্য গত ২রা বৈশাখ আরনিত্যগোপাপের জন্মদিনে প্রকাশিত হইগ্রাছে ৮ 
যাহার! তাহার অশ্তপম দীবন-ম্পর্শদ্বার। মুদ্ধ হইয্ন! আশ্রমে যাতায়াত করিতেন, 
তাহার দৈহিক অঙ্গুপস্থিতিক্কালে তাহার! আরও অপিক আরুই্ট বোধ করিয়া 
আরও বেশী যাতায়াত ও খোজ্রধবরাদি করিয়া আত্রলকে আগাহয়া লইতেছেন। 
যাহার! শ্রমৎ পুরুষোত্তনালন্দের সাক্ষাৎ দশন পান নাই, এমন বছ ব্যক্তিও 
তাহার প্রতি আক্ুষ্ট হইয়৷। আশ্রমে যাতায়াত করিয়া আশ্রমকে আগাইয়! 
লইতেছেন ॥ * আশ্রমে স্থায়ীভাবে থাকিয়া তিনটী ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক শিক্ষা 
লাত করিতেছে । আর বছক্কা মহিল। শিক্ষাকেন্দ্রটাতে এবং মহিলা! শিল্প 
শিক্ষাকেজ্দরে গড়ে কুড়িজন মেরে উপন্থিত থাকির! গেপাপড়া ও সম।লশিক্ষা 
এবং শিশিক্ষা নিয়মিত লা কুঁরিতেছে। ' প্রস্থাগ।রটীও হ্থানীঘ, গ্রামের 


প্রতিষ্ঠাতা, লরনারায়ণ 





বাপ, ১৮৮১] শাসভিকী 


স্থাক্ধ্ীত্বের মধ্যে মোটামুটি ভিউ, -চলিতেছে । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সহজোশিত]ম খ্রস্থাগাবের জন্য একটী গৃহ নিশ্দাপের অর্থ লাহায্য পাপুয়া! , 
ঘাওপ্াপ একটী ইষ্ট লিগিত গ্রন্থাগ/র-গহ নির্শ্বাপকার্ধ প্রা শেহ ভইরা 
আলিল ৷ গ্রহটী নিমিত হলে গ্রন্থাগারের কাক আরও ভালভাবে কথা, 
যাইবে । আনে বর্তমানে স্থায়ী কমীর সংখা ৬ জল__এবং অন্থা্ী তাবে 
আরও ৪1৫ আন কমী লহুঘোগিতা করিতেছেন । গ্রামের স্থানীয্ ভদ্র- 
লোকদের ও ঘুবকদেক সাহাযাও সবদা পাওর1 যাগ । খাহানা দূরে আছেন, 
আমরা ডাহাদেবও সহঘোগিতা। ভিক্ষা করিতেভি । 





২... জীরেণু মিত্র কতৃক নরনাঁরারণ আশ্রম, পো দেশধঙ্জুনগির, ৩ 'পরপল্া 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনকাগাল লেন, 
কলিকাত।-৪ হই মুক্রিত ৷ .-72 ১৭৫ 





-আমি চাই নরসিংহ সম্তান। ভীরু কাপুরুষ, ক্রীবে 
জগৎ ভরপুর । মানভষ হও । বীধবান হও । ভক্ত হওয়া 
অর্থ গ। বাচাইয়। ভাল মান্ষ সাজিয়া পলায়ন কর! নহে। 
সংসারের সকল বিষ হজম করাই বাস্তব স্বাস্থোর চিহ্ন । 
সব দ্বন্থ হজম করিতে হইবে, দ্বদ্বাতীত হইতে হইবে । 
কাহাকেও আঘাত করিয়া নয়, সকলকে হজম করিয়াই 
সকলকে পাইতে হইবে । হারাইবার দিন ফুরাইয়াছে, আজ 
পাইবার দিন আসিয়াছে । ভয় নাই । বিশ্বকে পাইতেই 
হইবে । ভয় নাই । পুরুষোত্তম জীবন্ত । তিনি দুয়ারে 
দাড়াইয়। ।---সকল হৈ চৈ-এর মাঝে একটা শান্ত সুসমাতিত 
সুগঠিত আশ্রমের প্রয়োজন রহিয়াছে । জ্রীবন-আন্দোলন 
চ্ালাইতে হইবে ৷" 


_-১১।৩/১৯৩৫-এ লিখিত 
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের পত্র হইতে । 





উদ্ভলভাব্রত 


জ্যৈষ্ঠ ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 
শ্রীমৎ পুরলযোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
(৭) 


আজ বৈকালে সতীন সেন আসে অপর একটী যুবকসহ। ওখানে বর্তমান 
অবস্থা সগ্বদ্ধে সে বিবৃত করে। ওখানের কর্তৃপক্ষ এখন হিন্দুদের মধ্যে 
বিভেদ স্বষ্ট করিয়া এক দলকে নিঞ্জেদের দিকে আকর্ষণ করিতেছে । স্বাধীনতা 
দিবসে কোরাণ ছাড় অপর কিছু পাঠ হইবে লা, ইহা ঘোযণ! সত্বেও কেমন 
করিয়া তাহারা হরিপ্রন সেবকসক্ের গীতা, কোরাণ, বাইবেল ইত্যাদি পাঠ 
করিয়া আলে।চন৷! সভা করিয়াছিল, তাহ! বর্ণনা করে। বরিশালে গতর 
জেনাবেল গেলে সতীন তাহার সঙ্গে দেখ! করে নাই । আমি আমাৰ 
দশলের উপযোগিতার কথ! বলিল।ম। €ল স্বীকার করিল। হিন্দু? 
অবনতির যে স্তরে আসি! দাড়াইয়াছে, তাহাতে নূতন কনিঘা রওয়ানা না 
হইলে তাহাদের সর্বনাশ হইবে এ কথা সে বলিল । 

মন্তোষ তাহার মাকে নিছা (আফিসে ) আসে ।---কোনও দলের সঙ্গে 
identified না হইয়া নিজে প্রথ্যমানবপুঃ” হইলেই ঘে খল প্রকৃতির মাহুষকে 9 
ন্রিস্্রণ কর! সম্ভব এবং ইহাই ঘষে গোবদ্ধন ধারণ লীলার মধ্য দিয়া শরীক 
শিখাইস। গিয়াছেন_ইহ! শুনিয়া সতীন খুব গ্রীতিলাত করিল। বলিল-__ 
ইহাত্বারা আমরা বেশ প্রেরণা লাভ করি । যশোদ! গোস্বামীর ভাগবত 
পাঠ কেমন করিয়া ঝালকাটিতে সমাদৃত হইয়াছিল, তাহাও বলে। বরিশালে 
তাহার প্রতিষ্ঠান রক্ষার অন্ত মাসিক অনেক শত টাকার দরকার, সে জলন্ত 
কি করা যায়, তাহার কথাও বলিল । 

১লা এপ্রিল 


উজ্দ্রলত [ব্রত [১২শ বণ, এয সংগা 


THAT ART THOU 


“In studying the Perrenial Philosoply we can begin 
either at the bottom, with practice and morality ; or at 
the top, with a cousideralion of metaphysical truths; 
or finally, in the middle, at the focal point where mind 
and matter, actiou aud thought have their meetiug 
Place iu humau psychology. 

‘The lower gate that is preferred by strictly practical 
teachers—men who like Gautam Buddha, have uo use 
for speculation and whose primary concern is to put 
Out in men’s hearts the hideous fires of greed, resentment 
and infatuatiou. Through the upper gate go those 
whose vocation it isto thiuk aud speculate—the boru 
Philosophers and theologians. The middle gate gives 
entrance to the exponeuts of what has becn called 
‘spiritual religion’—the devout contemplatives of Iudia, 
the Sufis of Islam, the Catholic mystics of the later 
middle ages. and, in the Protestant fradition as Devk 
aud Franck & Castellio, or Everard aud John Sith 
and the first Quakers and William Law. 

It is through the ceutral door, and just because it 
is central, that we shall make our entry into the subject 
matler of this Look. ‘The psychology of the Perrenial 
Philosophy bas its source in metaphysics aud issues 
logically iu a characteristic way of life aud system of 
ethics. Starting [ron the mid-point of doctrine, it is 
easy for the miud to move iu either direction.... 

“The more God is iu all things, the wore Ile is out- 


জো, ১৮৮১] শ্রীন পুরুষো ত্রমানন্দের ডায়েরী হইতে 
side them. The more He is within, the more without."— 
Eckhart. 

Only the transcendeut, the completely other, cau be 
immaueut without being modified by the becoming 
of that in which it dwells. ‘The Perrnial Philosophy 
teaches that it is desirable aud indeed uecessary to know 
the spiritual Ground of things, uot ouly within the 
Soul, but also outside iu the world and beyond-world 
aud soul, in its transceudent otheruess—‘in heaven’. 

—The Perrenuial Philosophy by Aldous lluxley— 
P. 7—8. 

_ প্রথম স্তর বৌস্ধভারত ( কম্মা ), ছিতীঘ আর তৈদান্তিক ভারত ( জ্ঞানী ), 
মধ্য ওর পুক্রযোত্তম ভারত (শক্ত )। 

»রা এপ্রিল 


“তন্বমলি' প্রস্তুতি মহাবাকোর মধ্যেও রহিয়াছে মাহুব-ইশ্বরের সমন । 
“ধন্য দেবে পর! ভক্ত: যথা দেবে তখা গুরৌ'-_এই উপনিষ২-মঙ্ত্রের মধোও 
রহিয়াছে গুরু ও দেবের সমন্ব্র। গুরু রহিযাছেন প্রত্যক্ষের দেশে, দেব 
রহিম্াছেন অতিগ দেশে । দুইঘ্রের সমগ্ব্ই বৈদিক সত্য । 

ভাগত্যুক্ত ব্ৰহ্মই গতিশীল, রাধাযুক্ত কৃষ্ণই মদনমোহন । স্বগত অর্থ ই তে 
যাহার গতি আছে। জগতের <পারের ব্রহ্মকে আশ্রদ কিমা কোনও 
dyuauic জীবনত! সামাজিকই তউক বা রাষ্ট্রীয় হউক-__কিছুতেই সম্ভব 
নপ্র। ‘Iheocratic State কছুততেই democratic হয়না । চৈতন্য যে 
গণতকঙ্বিরে।ধী, উহ। থে বুর্ক্দোদ্াদের সম্পদ। কৰ্ম্ম হইল সাধারণ মানুষের 
সম্পদ । কাদক্রোধাদিকে ‘রিপু' মনে করিয়া যাহার! জীবনকে উহাদের হাত 
হইতে বচাইতে চান, তাহারা শ্থিতির উপ।সক, আর বাহার! উহাদের 
পরিপাক করি৷! সমগ্র জীবন রসে উহাদের ‘যোগ’রূপ ফুটাইয়!। তুলিতে পারেন, 
তাহারাই গতির উপাসক। গতির উপাসনার কথাই “গোপ): কামাং ভয়াৎ 
কংল' ইত্যাদি লোকে নিদিষ্ট হইয়াছে । যাহা-কিছু জাগতিক, তাহাই গতি, 
যাহ] কিছু জগতের ওপারের, তাহা স্থিতি । চাই দুইমের পরিপূরক তা । 


উদ্দ্বলতা রত [ ৯২শ বৰ্ষ, এম সংখ্যা 


আপুর্ধ।যানমচলপ্রতিষ্ঠম্‌ শ্লোক ব্যাখ্যাত হয় পীতান্ডবনে । 

“সন্ধার পূর্বে মঠে যাই । নগেন! প্রামাণিক দাদার সঙ্গে কথাবর্ত। হয়। 
আরতির সময় মন্দিরে হাই । 7:১৩০০০৮ হওযাত্র কথা বমাপতিবাবুও 
বলেন । আগে অস্তরাম় চিল আমি কংগ্রেসের ছিলাম বলিয়া । এখন 

গ্রেস সরকার, এখন আর সে বাধ নাই__রমাপতিবাবু বলিলেন । স্থশীলার 

সঙ্গে তাহার মঠেয় স্বন্ধে কথা হয় । 

গতিশীল জগতের বুকে থে স্থিতি, তাহাই ব্রান্মী স্থিতি, প্রন্তা-স্বিতি ও 
প্রাণ-স্থিতির সমন্থিত স্থিতি । এই স্থিতি যাহার লা হইয়াছে, তিনি বাচা- 
মরা ঘে-কোন অবস্থাতেই সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকেন বলির! বিশ্বের সহজ 
বিধানে যেন আপনাব্মাপনিই ব্রচ্ছে নির্ববাণ-__লিভিয়া ঘাওয়ার হুণ-__লাত করেন। 
একাস্ত আত্মন্ভান বা একাস্ত অনাবত্মজ্ঞান কেহই এককভাবে পরিপূর্ণ ত্রাহ্মী স্থিতি 
প্রদান করিতে পারিবে না। তাই শ্রীরুষব্রত্থচধ্যের প্রসঙ্গ গোপালতাপনীতে 
উল্লিখিত হইয়াছে । আত্মা হইতে আস্ত করিয়া সর্ব্বেক্ঞিয়ে, দেহে যিনি 
স্থিত, তিনিই সতা বান্ুব স্থিতপ্রঞ্জ । তাহার ভ্ীবনেই সকল কাম প্রবেশ 
করিও! পরিপাক হইয়া যায়, তাহাকে উদ্ছেলিত করিতে পারে না, স্বাচ্ছণ্দে/র 
ব্যাঘাত ঘটায় না। 

৩রা এপ্রিল 


বেণু কলিকাতা হেরহ্ববাবু, অমল হোম, কালীপদ সেন প্রভূতির সঙ্গে দেখা 
করিতে যাইবার পূর্ব্বে আশ্রম হইগা যায় । আবার ফিরিয়া আশ্রমে আলে, / 
পরে এটার সমস আফিসে যায়। আমি ২॥০টার সময়ই অফিসে যাই। / 
প্রতিভা ১।০টায় আশ্রমে আসিয়া অফিলে যায় । উদ্দ্রপতারত ৩রষ্টার সগম 
আলে। অগ্ঠই ৎ॥*টার সময় ৭৬ কপি দেওয়া হর। রাজিতে জ্যোতি 
অফিলে থাকে সেখানেই খাইয়া। প্রতিত! থাকে ওখলে। রেণু অমল 
হোমর€ক গ্রাহক করিয়া আসে । তাহার শেষপ্রশ্নও বিক্রি করিয়া! আসে । 

“The main difference between the old mechanics and 
the nuew is, however, ouce again a differeuce of back- 
ground. ‘The classical mechanics and the old quantam 
theory had both assumed that the whole world existed 
in time and space; the new ‘mechanics is most simply 


ছার 





ইজ, ১৮৮১] জমৎ পুরুহোত্তমালন্দের ভাছ্েরী হইতে 


expressed in terms of symbol which are best iuterprated 

in passiug beyond space aud time. In trauscending 

space & time, the new quantam mechanics find a new 

back ground which makes for far greater simplicity 
and so probably comes nearer to ultimate truth.’ 

—Physics & Philosophy, P-189 

ঘে backৰr০uud-এর উপর এতপ্িনকার অঘ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, 


আন্তিক্যবাদ, নান্ডিক্যবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, নিত্যগোপাল তাহা 


বদলা ইতে 
আসিয়াছেন। 


জড়ের নমনধর্ম্মশীল রূপ ওুবহিত হওছায় পর্ব বাদই নব কলেোবল 
লাভ করিগ্গাছে; কালাতীত কালাম্বীনের সঙ্গে সমন্বিত হইয়াছে। এই 
জগৎ্টা আঞ্জ কালাতীত৪। জড়ের কালাতীত রূপ, দেশাতীত রূপ আজ 


পর্যন্ত আবিষ্কার করিতে পারেন নাই । এখানেই ‘চিন্মন জড়ে'র অর্থ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 


আজ বাসন্তী পূজার অধিবাস । 


৪51 এপ্রিল 


আজ খুব ভোরে অফিসে ধাই । ৬৪*টার সময় উজ্দ্রলভারত ( বাকী ) 
পোষ্টাফিসে দেওয়া হয় । জ্যোতি দিয়া আসে । তাহার পর আমি সস্তোষের 
বাসায় যাই । দরজ। ধাক্কাধাক্কি করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা কর্বি। সে উপরে 
নিয়া যায়। কিছুক্ষণ কথা হয়। উদার টাকাটা! দিছ! দেয়। €স বলিল__ 
আধুনিকতার রূপ না দিলেই হইত। আমি বলিলাম, মানুষের সংখরকে 
জাগ্রত করিবার দিন তো আসিয়াই গিম্মাছে। চাই বিচার ও বিশ্বাসের সমনপ্রম্ন । 
এক তরচা বিচার বা বিশ্বাসের ফল ভাল হয় নাই । নিব্বিচায়ে মান) না- 
মানা কিছুই জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নঘ্। ঘড়িকে খুলিয়া ও জ্রোড়া দিয়া 
তবে বুঝিতে হগ। 

তাহার পর ম্ঠে ঘাই । সঠে বর্তমান ঘুগ-সমস্যাঁয় ঠাকুরের প্রয়োজন কি 
তাহারই আলোচন! হয়। মান্তষ ভগবানকে চাহিয়াছে-_ইহাই শুনিয়াছি। 
কিন্ত তগবানও মাঙ্রধ চান,__-এ কথা তো তেমন করিগা শুনি নাই! 
জীবাভিমুখী ঈশ্বহধারার আস্বাদন ঠাকুরের জীবনে রহিয়াছে । ঈশ্বরের এই 
চাওয়ার মধ্যেই রহিঘ্বাছে প্রত্যেকের বাক্তিন্থাতক্ত্রা ও তাহাদের সম্ঘন্থ । আজ 


উজ্দ্রল ভারত [ ১২শ বধ, এম সংখ্যা 


এক-জগত গড়িবার দিন। ভুড়ও অজড়ের সম্বন্ধ লইঘ] প্রত্যেক দাশনিকই 
আলোচনা করিতে বাপ্য।) ঠাকুর কিভাবে তাহাদের পারল্পরিক সত্তার 
সংযোগ বিধান করিয়াছেন এবং এই সংযে।গের মধ্যে সকল মতবাদের 
সমন্ব্র করিয়াছেন, আজ তাহা প্রকাশ লা করিতে পারিগে ঠাকুরের কি 
প্রয়োজন ৯৪-টার সময় যখন মঠ হইতে ফিরি রাসবিহারীর মোড়ে নলিনী 
মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখ! হয় । তিনি অঙ্ুশীলন পার্টির কংগ্রেস কী 
ত্ৰৈলোক্য চক্রবর্তীর বন্ধু । আমার বক্তৃত! অনেক শুনিহ!ছেন, তাহার পারিবারিক 
সব কিছু বলিলেন। আমান সঙ্গে সঙ্গে নিয়া আমিলাম। তিনি গ্রাহক 
হুইন্রা গেলেন । 

বৈকালে নেগু ও প্রতিতা মঠে হা। আমি যাই ৫॥ৎটার পর ॥-.-মঠে 
আলাপ আলোচনা হয় ॥। ৭।*টার সময় অফিসে ফিরি ॥ মঠে বেবতী ঘোষেন 
(উজ্জল ভারতের গ্রাহক ) সঙ্গে দেখা হঘ। উজ্ছজ্লভারতের চাদার কথা বল! 
হন্দ। সে মে মাচ পাঠ]ইয়া দিবে বলিল । 

«ই এপ্রিল । 


আজ পুরুষযোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের আব্তাব। শুধু নাম কীর্ভন হয় 
ভোরের প্রার্থনায় ।---মঠে যাই । মঠে ধীরেন্্র সিংহ আমার খোদ করেন। 
তিনি গ্রাহকের টাকা দেন। তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হয়, অন্যন্য রাও 
ছিলেন । পূর্ণ ঘোষ গিয়া হাজির । ১-॥০টার পর ফিরি। তুলসী ঘোষের 
সঙ্গে দেখা হয়। নবন্বীপের এক তদ্রলোক মাঘ ফাস্তন চৈত্র সংখ্যা নগদ পগস! 
দিয়া নেয়, গ্রাহক পরে হইবেন বলিলেন। তুলসী বলিল-_-আমার নাকি 
প্রয়োজন হইঘ। পড়িয়াছে। সে দশা করিনে। প্রসাদ পাই। ৮-৪*-এ 
চলিয়া আলি ।--*সন্ভা একট! হইছিল সন্ধ্যার সমর । জমিল না। জনরঞ্জনবাবু 
সভাপতি ॥ বিজ্ঞানানন্দ বলে । পরে দাশরথী দাদা আরম্ভ করেন। গোলমাল 
জন্য বন্ধ হয়” আলো ছিল না॥ 

‘গুরুত্রক্ষা গুরুবিষ্ণুঃ গুরুর্দেব: মহেশ্বর১ ইত্যাদি বাক্যে মানুষ ও ঈশ্বরের 
সময্বয় প্বাপিত হইঘ্নাছে। গুরুই শঅরষ্টা, পালক ও সংহর্তা। গুরুই একাধারে 
মাছযষ ও ঈশ্বর। “‘তত্রমসি'-র তাংপর্যও তো! ইহাই । বৈদিক ও বৌদ্ধ 
মতবাদের সমস্বয়েই গুরুবাদের উদ্ভব; ইহাই কর্তাতজ।দের ‘এই মাহুঘই সেই 
মাঙ্গষ’; ইহাই চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানব সত্য’ । 


পাষ্ট, ১৮৮১] শ্রীমং পুক্রযে।ত্তমানন্দের ভাঘেরী হইতে 


নিতাগোপাল আমার জীবন-সর্বশ্থ । পায়ের নপাঞ হইতে কেলাএ পর্যন্ত 
সব-কিছু তাহার চরণে বিকানো। আমি তার, তিনি আমার; তিনিই 
আমি, আমিই তিনি। সয রকমে তিনি আমার, সব রকনে আমি তীর! 
আমি-তিনি এই বিশ্ব স্থষ্টি করিব-_ইহাই আনার ভীবন-সাদনা ৷ তাহার 
আবর্তাবে বিশ্ব নবঙ্জন্স লাত করুক। এক-বহুর অতীত তিনি; তিনিই 
কামনা করেন, ঈগ্ষণ করিপেন-_-‘একোহহম্‌ বহু স্যাম । এক-বছর অতীত 
যখন এক হইঘ়! জগৎ স্থষ্টি করেন, তখনই হয় জগ২ পারমাখিক সত্য । 
বর্তমান যুগদর্শলের জন্ম-দাত1 নিতাগোপাল জয়যুক্ত হউন । 

৬ই এপ্রিল ৷ 


সকালে আফিসে যাই । সেখান হইতে মঠে যাই ৷ »।*টার পর আফিস 
হুই৷ আশ্রমে ফিরি । * কেন্দ্রাতিমুস্ী শাসনব্যবস্থা ঘে কিছুতেই চলিতে পানে 
না, ট।কাকড়ির টানাটানি থে বাড়িয়াই চলিবে, বিদেশী মূলধনের শরণ লইতেই 
হইবে, দেশের শোষণ বদ্ধ হইবে লা, কংগ্রেসের যুল ভিত্তি ধ্বংস হইবে__ 
ইহাই আলোচন! হইল ৷ ইহারা গ্রাম হইতে কর্ম সুরু করিবে । প্রতি গ্রামে 
কেন্ত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিবে । Kk 

ট্রাস্টিদের সত চলিতেছিল মঠে। তাহার পাশে বলিলাম । ইচার পর 
তুলসীর সঙ্গে দেখ! হয়। আজও বলিল যে, আপনার প্রমোজন দীড়াইয়াছে। 
কংগ্রেস বিপন্ন, সে দেখ! করিবে। তক্তলাধারণের সন্তা ছয়। রাত্রি 2টার 
পর সত্তা ভঙ্গ তয়। তখন বৃষ্টি হন । সেবানন্দ ছাত! দেয়, তাহ! লইয়া ট্রামে 
চলিঘা আসি । 

মে, কংগ্রেসে সর্বজই তো চলিতেছে একটা সংঘর্ষ_€কাথায় পথ? 
যুগ-দেবতা যে আদর্শ আনিয়া ফেলিয়াছেন যতদিন সেই আদর্শ গ্রহণ করিয়1 
সেই পথে মাচুষ প্রধাবিত না হইতেছে» ততদিন কিছুতেই রক্ষা নাই, বিশৃঙ্খল! 
অনিবার্ধ। গোড়া হইতে সুকু করিতে হইবে, কংগ্রেসেরও, দর্শনশাস্ররেরও । 
চাই নূতন করিয়া ঝাপ দেওয়া । কোনও দিন তো নিজে হুড়াছুড়ি করিয়া 
আগাই নাই । আপনাআপনি পথ আলিয়া গীড়াইঘাছে। এবারও কি 
ত।হারই স্থচনা ? পথ আমি খুঁজি নাই, পথই আমাকে খুঁজিযাছে । জীবনভর 
এই অভিজ্ঞতা 1 বরিশাল কনফারেন্সে দীড়াইরা বলিয়াছি--আজ আমি 
কুল্তমেলায় দীড়াইঘাছি। কংগ্রেল কুন্ভযেল! হইল ন! । তাহাকে কুস্তমেলায় 


উজ্দ্প ভারত [ ১২শ বধ, এম সংখ্যা 


গড়িতে হইবে । বুকের রক্ত দিয়া কংগ্রেসের সেবা করিয়াছি, কংগ্রেসকে 
ভালবালসিয়াছি। কংগ্রেসকে বিপম্মুক্ত করিতেই হুইবে । কংগ্রেসকে আবার 


পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হুইবে । ঠাকুর, ভরসা তুমি৷ 
পই এপ্রিল । 


ভোরে আফিসে যাই ।--.দুপুরে রেণু কলিকাতা ষায়, ৫॥*টার সমঘ ফেরে। 
সকালে মন্মথবাবু ফোন করেন। আমি ছিলাম না । আসিয়া ফোন করি। 
তিনি মেদিলীপুর যাওয়ার কথা বলিলেন। আগামী বৃহস্পতিবার যাইবার 
কথা ঠিক হইল তাহারই সঙ্গে। লা গেলেই নগর । 

সব বিশেষত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও কি করিয়া কোনও 
আটকাইছ্া না পড়িয়া আগাইয়া চল! হায়, তাহাই তো শিখিতে হইবে। 
লৌহ সম্প্রদ!ঘ, বৈষ্ণব সম্প্রদাঘ, ব্রাহ্ম সমাজ সকলেই হিন্দু সমাজ হইতে 
কতকগুলি লোক ছিনাইগর! লইয়া সমাজের বাহিরে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছিল। 
কিক বাহিরে গিল্পা মূল সমাজকে তাহারা বদলাইতে পারে নাই, নিজেরাই 
বরং তাহার টানে পড়িছা গেল। জাতিতেদ ভাঙ্গিবার জন্য বৈষ্ণব সংসরদায় 
কতগুলি লোক লই জাতির বাহিরে দল গড়িল, মূল জাতিকে তো বদলাইতে 
পারিলই না, নিজেদের মধ্যেই দল আদিল । তিক লইয়াও ব্রাহ্ষণ-বা বাজী 
ঘোপা-বাবাজী ভেদ রহিগ়া গেল । আছ সমাছ্ছের বুকের মধ্যে থাকিয়া 
সমাজকে আমূল বদলাইবার দিন আসয়াছে। সংসারের বাহিরের সদ্ল্যালী 
সংসারকে বদলাইতে পারেন নাই । এইবার সংসারে বুকে বলিঘা সংসারকে 
বদল।ইতে হইবে । বিশেষের বাহিরে নিব্বিশেষ শূন্য) বিশেষের বুকেই 
নিব্বিশেষ সত্য সত্য নিহ্বিশেষ | সর্ব বিশেষের সমহ্থয়েই নিব্বিশেষ। সারা 
জীবনই তো! বিশেষত্বের মধ্যে থাকিয়া কোথাও আসক্ত লা-হইবার সাধনাই 
নিয়াছি। তাই চলিয়া আসিতে পারিয়াছি, কোথাঘও ধরা পড়ি নাই । 
সকলেরই হইয়াছি, কিন্ত কেহই আমাকে বাধিতে পারে নাই--ইহাই তো 


সার! জীবনের ইতিহাস ! 


একটীতে 


ক্রমশঃ 


জাতি ও সমাজ গঠনে ধর্শদের প্রয়োজনীয়তা * 


1 ডাঃ বিলাল বিহারী দত্ত এম-এ; পি, এইচ-ভি ছা 


আমি নিঘ্মিত সন্ধ্যাহিক করি না; দেবমন্দিরেও বড় যাই না; নম্র মাস 
ছক মাসে একবার যাই; কোন গুরুত্ব আশ্রছও গ্রহণ করিবার প্রেরণ! বোধ 
করি নাই; কেননা, আমি মনে করি, আমি এই সমন্তেরই অযোগা । এই 
সব করিতে হইলে মন নির্শ্দল, চিত্ত শুদ্ধ থাক! চাই । আসন-শুস্কি ন! করিস! 
ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা ধান্স না। আয়নাতে ময়ল! থাকিলে প্রতিবিশ্ব পড়ে না। 
মনে আমার ছঘ ভূতের ( বড়নিপুর ) দৌরাত্ম্য চলিতেছে ; চঞ্চল, সমল মন । 
সেইগালে দেববিগ্গ প্রকাশ পাইবে কেন? এই অগ্ঘই বুদ্ধদেব, ঈশ্বর সম্দন্ডে 
নীরব থাকিয়া, শিশ্াদিগকে সপ্লীতি পালন করিবার জঙ্ট বলিতেন। আমাদের 
ধন্দশাস্থকারেরাও অহিংসা, সত্য, অন্ডেয়। শৌচ, ই্তিয়-নিগ্রহ সর্বববর্ণেরই 
অবস্ত পালনীঘ় সারপশ্থ বলিয়া গির়াছেন । 

শোতৃবৃন্দের মধ্যে অদিকাংশই শ্রীশ্ীমহ্যকূুল ঠাকুরের তক্ত ছিলেন। 
তাহাদের মনে সমাজ-জীবনে, সাংসারিক জীবন-যাত্াঘ ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা 
সধ্বন্ধে প্রশ্ন উঠিল কেন? 

আপ্রকালকার জগতে দুষ্টটি ধার! চলিতেছে-__একটি ধশ্দেব ধারা ব1 যোগের 
খারা, আর একটি বিজ্ঞানের খারা, তোগের্স ধারা--সেইপানে ভগবানের 
স্থান নাই। ভারতবর্ষে এই ভোগবাদ প্রবল ইইয়। উঠিয়'ছে। পুরাণের শিবহীীন 
যন্রের কথা আমরা সকলে শুনিয়াছি। এখন সমান্র-জীীবনে তাহাই প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঘঞ্ কোথায়? যজ্ঞ শব্দের একটি 
অর্থ ত্যাগ। আধুনিক দক্ষদের ঘন্তেও যজ্ঞ মানে ত্যাগ, দেশের অস্ত 
বাগ, গণ-মাশ্তযের আন্ত তা।গ। অর্থাৎ পৌরাণিক যজ্ঞের বিষ্ণুর পদে 
দেশ, রাষ্ট্র বা গণ- "মাক্ষষকে বসান হইঘ্বাছে_তাবরই পদে পিণ্ডদান হইতেছে। 

= গত (ডিসেম্বর আসে (২৯১২ ) জঞ্জ হ্কুল ঠাকুরের ভক্তের! বেলঘরদ্বাঘ্স ঠাকুরের 
অন্মোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। ডাহা লেখককে সভাপতি ন্ব্বিচিত করিরাছিকোল্‌। 
বক্তব্য বিষ্গ ছিল "নাতি ও সমাজ গঠনে ধর্মের প্রয়োজনীদ়তা' ৷ সে বজতারই অুলিপি 
এই প্রবন্ধ । 





উজ্জল ভারত [১২শ বর্থ, এম সংখ্যা 


বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করলে মুতের মুক্তি হয, এইটি হিন্দুদের বিশ্বাস। আর 
গণ-মাহুষের পদে পিওদানের ত্রতে অনেকের মুগুচ্ছেদও হয়। ফলে পৌরাণিক 
দক্ষযন্তের ব্যাপার লাগিয়াই আছে । আধুনিক বীরভদ্রগণের পরিচয়-প্রকাশ 
নিত্যই সংবাদপত্রে দেখিতেছেন। 

দক্ষের! যাহাই করুক না কেন, শিবশক্তি কিন্তু অবিনশ্বর । সতীর দেহ 
সমগ্র ভারতবর্ষে খণ্ড খণ্ড পড়িছা নূতন নৃতন তীর্থ, নুতন নূতন শিব-ঘজ্ঞের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া গিমাছে। লেইজন্ুই দেখি, দেড় হাজার বছরের শিবহান 
বৌদ্ধপশ্দ,। পাচশত বছরের ইসলামতস্ত্র আর দুইশত বছরের শ্রীষ্টতস্তরের 
পরেও লক্ষ লক্ষ লোক, বিদ্ধান্‌ পাশ্চাত্তা-শিক্ষিত লোক দক্ষিণেশ্বরের মূর্খ 1) 
ঠাকুসের পদতলে আশ্রদ্ন নিরাছে, নিতেছে। হাজ্জার হাজার লোক দেও- 
ঘরের ঠাকুরের বাণী শুনিবার জঙ্গ আকুল হথ। লক্ষ লক্ষ লোক এখনও 
গুরুর শরণ লয়। গুরুরও অস্ত নাই, তক্েরও অস্ত নাই। অষ্টপ্রহরব্যাপী 
হয়ি-সংকীর্ত্তন শিক্ষিত মহলেও চলিতেছে। পাড়ায় পাড়ায় ভাগবত পাঠ, 
রামায়ণ মহাভারত পাঠ হইতেছে । ফুটপাতে বমিম! অজ-ম্য।জিষ্রেটও 
শুনিতেছেন। চটুল সিনেমার পাশে পাশে, যেন প্রতিঘোগিতা কারয়া, 
পরম পুরুষ রামকৃষ্ণ, বাম। ক্ষেপা, সাধক রামপ্রপাদ ইত্যাদি চিত্র প্রদশিত 
হইতেছে দিনের পর দিন। অথচ এইট19 আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষ ব্যাপার 
-চোরাবাজারী, কাঁলোবাজারী, মুনাফাখোরী, ঘুষখোকখীর প্রাবল্যে সমাজ- 
জীবন বিপন্ন, বিষাক্ত এবং ছুব্বিষহ হইয়া উঠিম়াছে। আমরা কালীবাড়ীও 
যাই, ধালোবাজাবেও কারবার করি। 

আসল কথা, আমরা মনে করি, ধর্শ্ম-টর্শ্ব, দেবভক্তি, গুরুতক্তি এইসব 
সম্পূর্ণ আলাহিদা ব্যাপার--নিত] কর্মে ইহাদের প্রয়োজন আছে, ইহা 
তেমন বিশ্বাস করি না। থাকিলে, আজ এই প্রশ্ন আলোচনার বিষ হইত 
না। অথচ ভারতের শাহ্ক বলে, সমাজনীতিই ধশ্দনীতি | ধর্শ্মশাস্র বলিতে মত্বাদি 
স্বতি বুঝ । শ্বতিশ।প্বে অবশ্য ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া হয় নাই। সন্ধ্যাহিকের 
ব্যবস্থা আছে, কিন্ত তার চেয়েও বেশি আছে বর্ণপর্্, আশ্রসধর্শ্ম, রাজধর্ব্ম । 
দস্তধাবন হইতে আরম্ভ করিয়! অপাসল, অধ্যাপনা, দেবাচ্ডনা পর্যন্ত যাবতীয় 
করণীয় কার্ষাই পর্শ্মের অন্তর্গত । অর্থাৎ জীবনের কোন কর্শ্দেই ধর্মকে বাদ 
দিতে নাই। প্রত্যেক কর্ণ্মই শিবযুক্ত হভ্ত। সেই সর্বজনবিদিত শ্লোক 
স্মরণ করুন 





জা, ১৮৮১ ] জাতি ও সমাজ গঠনে ধর্শ্দের প্রয্নো জনীয়তা 


প্র।তরারভ্য সায়ঃ যাবৎ সাছ্াহ্াৎ প্রা তবস্ততঃ1 
যং করোমি জগন্সাতন্তদেব তব পূজনন্‌'॥ 
সমতঘ্ত ক।জই তগবানের পূজা । একই কথা গীতা অম্য ভ।যায় বলিতেছেন 
যং করোবি বদশ্র/সি বজ্জুহা[ব দদাসি যত । 
যন্তপস্থসি কোস্তেয় তত কুরুধ মদর্পণম্‌ ॥ 
মদর্পণম্‌ মানেই ত আমাক পুজা। 
আমরা কিন্তু ভগবানকে মন্দিরে, পৃক্ষামণ্ডপে আবদ্ধ করি রাখিয়চি । 
জীবনের সর্ববকার্যে তাহ।কে “পুরোহিত” কার না, তাঁহাকে পুরঃ বা সম্মুখে 
স্থাপন করি না। বৈদিক ঝ্রমির ধ্যানচক্ষুতে প্রথমেই প্রভাসিত হইঘাছিল__ 
অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্‌ । অগ্নি__অগ্রণী__দেবতা দিগের অগ্রণী অর্থাৎ দেবাধিদেক 
পরমেশ্বরের বন্দনা করি। তিনি 'পুর» সামনে ‘হিত’ বা স্থিত_তাভাকে 
কি দেহে, কি মনে পশ্চ।ৎ করিতে নাই । মন্দিরের বাহিন্ে ষেমন দেবতাকে 
স্লিম যাই, সেইরকম আশ্রমের বাহিরে গুরু কথ! স্মরণ করিলা। ক্ষ 
যদি সত্য হন, তাহা হইলে তাহাকে জীবনের সর্বকার্ধো প্রতিষ্ঠিত করা 
চাই। এই জন্যই গুরুর পুজা! ঈশ্বরের পুঙ্জাঁ। ভগবানের বিগ্রহে, গুরুর 
চরণে ফুল দুর্বব! দিদ্সা সে পূজা সারা যায় না। মন্দির-কারাগার হইতে 
ঈশ্বরকে মুক্তি না দিলে আমাদের মুক্তি নাই। প্ুক্গার মূল কথা হইল» 
বৈষ্ণবদের ভাষায়, ক্রফেন্দ্রিয় গ্রীতিকাম__অর্থাৎ্ প্রত্যেক কার্ষোর হারা 
ঈশ্বরকে সন্ধষ্ট করা। আমাদের কিন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাখ্যের মূল উদ্দেশ্য 
আত্মেন্দ্রিয় গ্রীতিকাম__অর্থাৎ শিবহীন কশ্দ। আমর! সকলেই এই রকম 
কর্ধে দক্ষ-_কাঞজেই আমাদের ভোগের হার যে মুখ, তাহ! কামের জ্বীবন্ত 
বিগ্রহ ছাগেন সুখ । ফলে সর্বত্র ভূতের ন্ৃত্য। আমরা দক্ষ__আমাদের 
হাতে নানা শক্তি__কিন্ত আত্মেজ্িঘ প্রীতিকামের প্ররোচনায় আমর] বিশ্বে 
নানা অশান্তির স্থষ্টি করিয়াছি, করিতেছি । আদ বিশ্বে প্রচণ্ড লণ্ড-তণ্ড কাণ্ড 
চলিতেছে । শিবের শক্তি সতী আমাদের সামনেই দেহত্যাগ করিগ্াছেন। 
সতী দক্ষেরই দুহিতা ঈশ্বরের শক্তি আমাদের মধ্যে আছে_আমাদেত 
অহঙ্কারে, কামনার তারে অস্তহিতা আছেন । 
চতুৰ্ব্বৰ্গের নাম আমরা সকলেই শুনিগাছি। তাহাতে অর্থ এবং কামের 
তুই পাখে দুই প্রহরী, ধর্ম এবং মোক্ষ, স্থাপন করা হইয়াছে। ধণ্দ লঙ্ন 
করিগ্ অর্থ এবং কামের সেবা করিতে নাই । মন ভাষায় বলিতে হয়, 


উজ্জ্বল ভারত [ ১২শ বধ, হয় সংখা! 


ন সীদপি ধৰ্শ্দেণ মনোহধৰ্শ্মে নিবেশছেত । 

অধাস্মিকানাং পাপানামাশু পশ্ছন্‌ বিপর্য্যহম্‌ ॥ 
ধৰ্্মাচরণ করিতে গিয়! যদি অভাব, অনটন, দুঃখ কষ্টও ভোগ করিতে হয়, 
তবুও অধশ্মে মন দিবে ন!। ধর্মকে ভিত্তি করিয়া, মোক্ষের দিকে লক্ষা 
রাখিয়া অর্থ-কামের সেবা করিতে হয়। ধন্দের সঙ্গে অর্থকে বাখিমা দিন । 
আর মোক্ষের সঙ্গে কামকে জুড়িছ। দিন । কামাৎ মোক্ষ:__ফলাকাতক্ষা হটতে 
মুক্তি লাভ হইলেই কাম নিকাম হইয়া যায়, যদন জন্ম হম। মঙ্গ লিখিতেছেল 

ইজ্িয়ার্থেষু সর্দেযু ন প্রলজোত কামতঃ। 

অতিপ্রসক্তিং চৈতেষ।ং মনসা সংনিবর্তয়েৎ ৷৷ ১৬।৪ অ 
দেহরক্ষণে, অশনে বসনে, শ্বপারগমনেও অপরিহার্ধ্য ইন্ড্রিগ্সেবার় অতিপ্রসক্তি 
করিতে নাই । আর ধর্শ্মের সঙ্গে অর্থের ঘোগ কি রকম? 

নাধৰ্শ্মেণোগমঃ ক/শ্চৎ মশ্ন্যান্‌ প্রতি বর্ততে । ৮১১ অমন । 
অধৰ্শ্মের সাহায্যে কোন কিছু লাত বা অঞ্জন মাঙ্গষযের করিতে নাই । মঙ্গ 
আরও স্পষ্ট করিয়! বলিতেছেন 

নেহ্থেত অর্থান্‌ প্রসঙ্গেন ন বিকুদ্ধেন কর্ণ ) 

ন বিছ্যামানেঘর্থেষু লার্ভ্যামপি হতত্ততঃ ॥ 
টাকার নেশায় পড়িয়া অসদুপায়ে টাকা রোঞ্জগাবের ইচ্ছা করিতে নাই। 
অভাবে, দুঃখে পড়িলেও ঘেষন তেমন ভাবে অর্থে।প।ফ্্জন করিতে নাই । অর্থ 
বাহু মেরে ধর্মকে ফেলিঘা দিক্‌, তেমন আজ কাল দিচ্ছে । আর কাম ধাক্কা 
মেরে মোক্ষকে নিপাত করুক, যেমন চিরকালই করে। তখন চতুর্ববর্গের মধ্যে 
থাকিবে অর্থ এবং কাম--যুগল আলিঙ্গনে আবদ্ধ। সেই অর্থকাম হইবে 
ছিডিহব হিবিষদভ্য সর্প। এই সর্প সংল।রের নোতোজ্জল বরাবর বিযায়িত 
করিয়া তুলে । মাঝে মাঝে বাহুদেব শ্ররুষ্ঃ এই কালিয় দমন করি৷! সংসার 
যমুনার জল নিবি্বিষ নির্শ্বল করেন । দেবাশ্িদেব শিব এই অর্থকামনূপ সর্পকে 
বশীভূত কিমা লোকের কর্মঘোগ সিদ্ধিযোগে পরিণত করেন। ধর্ম্ম আসি 
অর্থের হাত ধরিলে মোক্ষ আসিয়া কামকে মোহিত করিলে চতুববর্গপাধন 
অপবর্গলাধনে পরিণত হয়। এই অন্তই বর্ণাশ্রমের বিধান । কাযাত্মতাকে 
প্রশমিত করিতে হয় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধনে । ব্রক্ষচর্ধ্যোত্বীণ ভ্বিজাতির 
অত্যধিক অর্থকামপ্রসক্তি খাধিরা আশঙ্কা করেন নাই । পঞ্চাশের পরে যাহাদের 
অন্ত বালপ্রস্থের ব্যবস্থা__তাহাদের অর্থকামের নেশায় পাইবে কেন? 








জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮১] জাতি ও সমাজ গঠনে ধশ্দের প্রথ্োজনীদুত! 


পাইঘাছিল একমাত্র ষঘাতিকে ৷ কিন্তু শৃদ্রের ত সে নেশা হইতে পারে। 


কিন্ত মঙ্গ লেটারও পথ বন্ড করিয়াছেন__কারণ চতুর্বর্ণেরই মৌলিক সাবধষ্থ 
হইল এই 

অহিংস! সত্যমন্রেছহ শৌচমিজ্ডরিয়লি গ্রহ: । 

এতহং সামাসিকং ধৰ্্মং চাতুর্ববর্পেঃহত্র বীন্মহ্থঃ ৷৷ ৬৩।১*অ 
অন্ডেম, শৌচ এবং ইজ্রিঃনিগ্রহের পরেও শৃত্রের ধনাকাক্ষা প্রবল হইতে 
পারে--কারণ শৃদ্রকে ব্রহ্মচর্যয পাশ করিতে হথ্ঘ নাই, বনে যাইতে হয় না । 
সেই জন্য হিকআাতির যেমন অত্যপিক সঞ্চযবুদ্ধি নিন্দার্হ, শৃত্রেবও ধন সঞ্চল্র 
করিতে নাই, বলিম্বা দিলেন) 

শক্তেনাপি হি শুত্রেণ ন কার্যে)! ধনসক্: । 
অর্থের জন্য যুগ্ধ, কামের অন্ত যুদ্ধ সংসারে ল।গিয়াই আছে-_এই সংগ্রাম যেন 
সনাতন । এই সংগ্রাম মাচ্ুষমাত্রেরই প্রতিমূছ্র্তে করিতে হঘ। বিজমের 
উপাছ কি? উপায় স্থঘং ভরীকষ্চ গীতা বলিয়। দিতেছেন-_কর্শ্ম না করিয়া 
উপায় নাই, সংগ্রাম করিতেই হুইবে--সর্কপক্তি প্রয্রোগ করিয়া এই যুদ্ধ 
করিতে হইবে । কাজেই ক্রৈখ্যং মান্ম গমঃ। কর্ণ্মকেই কিন্তু ধৰ্ম্ম কর । 
কিরূপে ? সর্ববকর্শ্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ । গগায় বিষ্ণুপদে ফল ত্যাগ 
কনিঘ) আসিতে হু) পার্থদারথির কণ! ভাবুন । মহাধস্ষগ্ঠর পার্থ রথে 
দণ্ডা্মান, লেই রথ চালন। করছেন শ্বঘ্ং 'ভ্রগবান্‌ । ভগবান্‌ যন্ত্রী, অর্জ্দুন যন্ত্র । 
আমাদের সংসার রথে সর্ধদ। বামন বিছা আছেন--তিনিই চালাচ্ছেন, 
এই কথ! সব সময় আমাদের মনে রাথা উচিত । রথে চ বামনং দৃষ্টা 
পুনর্জন্ম ন বিস্তে ৷ 

মাঙ্রযের কর্তব। কি গীতার প্রথন ল্লোকেই তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। 

ধর্মক্ষেত্রে জুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুংলবঃ । 

মামকাঃ পাগুবাশ্ৈব কিযকুৰ্ববত সঞ্জয় । 
কুরু নানে কর। কুরুক্ষেত্র মানে কম্মক্ষেত্র, লংসারসমরাঙ্গন | ধর্শক্ষেত্রেই 
কর্শ করখ। কণ্ক্ষেত্রই শর্ম্মক্ষেত্র, ধঙ্ছক্ষেঅই কর্শ্মক্ষেত্র । কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মক্ষেত্রে 
তফাত নাই । সংসার সম্রাঙ্গনে যুযুংস্থ সীরের পক্ষে ক্ণবস্মোত্রই ধর্শ্মক্ষেত্র । 
অ।বার ধশ্বরা ভগবানকে পুকোবত্তী রাঝখিয়! তবে সংসারযুস্ত চালাইতে হছ। 
সেই কথাই গীতার শেধ প্লে।কে স্পষ্ট কিছ বলা হইয়াছে £ 


উচদ্জলভারত [ ১২শ বধ, এম সংখা 


যত ঘোগেশ্বর: কষে যত্র পার্থো ধঙ্চর্জর2 0 

তত্র শ্রীবিজয়েো ভূতি ঞাবা নীতি সতির্মম ৷৷ 
এইটিই ঞুব সতা। কেবল শক্তিশালী বীর হইলে, অর্থকামের সেবক মহিঘান্থর 
{ মহতী যার ইল, বা ইচ্ছা সেই অহুর ) হইলে শ্রী, বিজয়, ভূতি লাভত হইবে না। 
প্রথমেই, পুরোভাগেই যোগেশ্বর রুষণ থাক! চাই । কোন্‌ খোগ ?--সমসত্ব যোগ, 
নিফাম ঘোগ, আল-কম্ম-ওক্তিযোগ । সেই যোগেরই ঈশ্বর সর্ববকশ্দের চালক 
হওয়া চাই। আমরা তাহাকে আমাদের সংসার-রথ হইতে থাকা মারিয়া 
ফেলিয়! দিঘাছি। ফলে ইচ্িঘ্বাসক্ত অর্থকামের সাধক মহাশভিশালী হইয়া 
উঠিক্মাছে__পৃথিবী ংস করিতে চাহিতেছে। মামক1-শাগুবা-ধবলির ভ্রক্কারে 
মদনমোহনের মুরলীধ্বনি আর শোনা বাইতেছেলা। বমুনাপ জল বমের 
অল হুইয়াছে। কালীদ্ (অর্থাৎ এই কালের সর্প) জীবন-নদী বিষাক্ত করিস! 
তুশিয়াছে। কবে আবার কালীঘ-ঘমন হইবে? 


আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে 
আমার ভয়-ভাঙ্গা এই লায়ে। 
মাতৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে 
তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী 
ছাগ্াবটের ছায়ে । 
পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায় 
আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী 
এই শুধু মোর দায়। 
দিন ফুরালে জানি জানি পৌছে ঘাটে দেব আনি 
আমার দুঃখ [দিনের বক্তকমল 
তোমার করুণ পারে! 
-মুক্তখার! 


মধু ও গরল 
॥১জ্রীভারতী ॥ 


সকালবেল! নেমেছিল পদ্মদীঘিতে ফুল তুলতে 

€খেগাল ছিল না সময়ের; কোথা থেকে 

এক বিষ্ধর এসে মারল ছোবল; 

পুলের স্তবকটা হাতেই রইল ধরা 

কিন্ত মান্ছঘট! গেল নীল হয়ে। 

পদ্ম-মধূতে জড়িঘ্তে যাও! জীবন গড়িয়ে পড়ল ন! জলে, 
কাদল না একটুও; হাসিতে শুধু পড়ল একটু ছায়া, 
কোমল রূপে দেখা দিল কিছু কাঠিগ্ঠ ; 

আর থেকে থেকে বিধিয়ে উঠে জালিছে দিতে লাগল 
বিষের অস্তিত্ব । 

কত ওঝা এল গেল, পুরে! বিষ! নামানো গেল না, 

মধু ও গরলে মেশামেশি হয়ে, হাসি কারায়, 

ছেষে তালো বাসায় অবিরাম দোল খেতে লাগল মাঙ্গয । 
তবু কে জানে কোন্‌ মঙ্তে পদ্যগুজ্টি রইল তেমনি তাজা; 
বিষ ঝাড়ছে নতুনকালের ওঝারা । 





খযা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সমন্তই সেই আনন্দরূপ, 
সেই অমৃতরূপ ॥' 


_ শান্তিনিকেতন 


বিহারীলালের সারদা মঙ্গল 
॥ ক্লীসধুসুলল দাশ ৷ 


কবি বিহানীলাল তাহার একখানি পত্রে লিখিঘাছেন মৈত্র-বিযহ, প্রীতি- 
বিরহ ও সরস্বতী-বিয়ছ ত্রিবিধ বিরহে পাগল হইস়্া সারদাম্জল রচনা 
কল্সি। কিন্তু তাহার কবি-কল্লনার অথিষ্ঠাত্রী দেবী এই সারদা) কে? সারদা 
মঙ্গল ও সাপের চির রহস্যদয্রী সারদা কবির মানস পটে নান! ভাবে 
নানা লূপে আলির! উদিত হইয়াছেন । কাব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন 
যে, তাহার চির আনন্দমন্রী বিষাদিনী সারদ। কখনও অস্পউ, কখনও স্পট, 
কখনও বা তিরোহিত তাবে বিরাজ করিতেছেন। বে সশঙ্ক ছুরাশা কবিতার 
চিরানন্দ, কবির হৃদরে সারদা তাহারই উৎস। এই সারদাকে বুঝিতে হইলে 
বিশদ তাবে সারদামঙ্গল কাব/পানি আলোচন! করবার প্রয়োজন । ৪ 

কিন্তু তাহার পূর্বে আমরা গুপ্ত কবির এ্ভাবট) আলোচন! করিব $ রর 
গুপ্ত যখন নবীন এবং প্রাচীনের মাঝখানে দ।ড়াইয়াছিপেন, তখন তাহা হু, 
শিক্যাদের নধো দীনবন্ধু ও বঙ্ধিম অন্যতম । তাহারা সাহিত্যে যে নতুন পর সপ 
ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা গুপ্চের প্রভাবে নহে। কারণ ঈশ্বরচজাকি৫৮ ০ 
প্রাচীন ধারায় কবিতা লিখিতেন । অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঘ গুণাকর ভারতচন্তর € 
অন্যান্ত কবিগণ যে ছন্দ ব্যবহার করিতেন, ঈশ্বর গু তাহাই বহন করিয়া ছু 
ছিলেন, কিন্ত দীনবন্ধু ও বাক্কন তাহার শিশ্কা হইলেও আধুনিকদের মধ্যে 
গণ্য ! মাইকেল মধুশ্দন দন্ত প্রথম অমিত্রক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন 
সত], তথাপি মাইকেলকে আমরা ছন্দের অগ্রদূত বলিব না, কারণ তাহার 
মৃতার পর ছন্দের সেইখানে সমাপ্তি হইল। !ank-ver5ৎ-এর মজার ব্যাপার 
এই যে ইহা! রোমান্সে জাগরণ করিয! দিচা যানঘকে “শক্তি দিঘ| থাকে। 
মেঘনাদ বধ কাব্য রোমাস্স হইলেও আমাদিগকে শক্তি দেয়। এই শক্তির 
প্রয়োজন ছিল বলিয়া মাইকেল মেঘনাদ বদ কাবা চন! করিতে পারিয়া- 
ছিলেন । উনবিংশ শতাব্দী বাংলার অদ্ধকারনয় যুগ-_ঘে যুগে Blank 
৮5৪৪-এব কিছু প্রগ্রোজন ছিল । মধুস্থদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, নবীনচন্্ 
ও বিহারীপাল সম্সামঘিক হইলেও ইহাদের কাব্যগুলি আলোচনা করিলে 


ইজ, ১৮৮১ ] বিহারীল।লের সাব্দাম্জল ২৩৯ 


দেখা ঘায় ঘে বিহারীলাল ইহাদের অপেক্ষা স্বতস্র। কারণ ইহার ভাব, 
ইহার ছন্দ নতুন। মধুস্থদনের প্রভাব রঙ্গলাল, হেম্চন্দর, গিরিশচন্দ্র ও 
নবীনচন্জের মধ্যে দেখা বায়। কারণ মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইহারা 
কিছ পরিমাণে সহন করিয়াছিলেন। রঙ্গলাল, হেমচন্্র ও নবীলচন্্রেন্ব 
মধ্যে দেখা ঘাম বাচরনের প্রস্তাব, গিরিশচন্রের মধ্যে দেখা যায় শেব্সপিন্নারের 
প্রভাব। ভক্টর় শশিতূযণ দাশগুধ্ত বলেন উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য মানবের 
সাহিত্য । মধুস্থদন, রঙ্গলাল, হেমচন্র নবীনচন্্র, গিরিশচন্্র ইহার! মাঙ্গবের 
কবি, ইহাদের কাবাগুলির মধ্যে থাত প্রতিঘাত ও অস্যবিপ্লৰ যাহ! আছে 
তাহা! পাশ্চাত্ত৷ কাব্যগ্ডলির অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে। কোন কোন পাশ্চাত্য 
সম,লোচক বলিছাছেন বড় কাব/ আসলে তাল ভাল লিরিক কবিতার 
সমষ্টি । কিন্তু কাব্য-বিচারে বোধ হয় এ কথা গ্রাহ হুয় ন!। বাংলা কাব্য- 
সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচন! করিলে বিহারীলালকে নবযুগের নায়ক 
বলিয়া শ্বীক্কার করিতে হয । এই দিক দিয়া মাইকেল মধুস্দল দত্বকে যে 
স্থান নিদ্দেপ করি, (নহারীলালের স্থান তাহা হইতে দূরে নহে। বরং পরবর্তী 
কালে বিহারীল!লের কাব1-সাধন! কলবর্তী হইর।ছে। তাই বাংলা কাব্যের 
ইতিহাসে বিহারীলাল ঘুগর প্রবর্তক কবি । এ. 

বাংল! কাবোর ধারাকে তিনি কোন্‌ পথে মোড় ফিরাইয়! দিয়াছেন তাহ? 
স্পষ্ট বুঝিতে হইলে তাহার কাব্যের বিশেষ লক্ষণ জানিতে হয । বিহানীলালের 
[রিশেধত্বের প্রথম ও প্রদান লক্ষণ তাহার কবি-প্রতিতায় মৌলিকতা এবং 
লেই মৌলিকতা ইহাই যে, তিনি কবি-প্রেরণাকে বাহির হইতে ঝিতনে 
ফিরাইন্রাছেন, কাব্য অপেক্ষা কবিকে বড় কৰিদ্বাছেন। 

এই অস্ত মুখিতা। বাংল! কাব্যে অতিশঘ নতুন। বিহানীলালের পূর্বের 
মাইকেলের কাব্যেও আমর! ইহার স্বাদ পাই নাই তাহা নহে। কিন্তু মধুকবিঝ 
চতুদ্পপদী কবিতায় সে আত্মকথা এমনই স্থরে ব্যক্ত ঘে, তাহাতে বেদনীম 
শীতোচ্ছাল তেমন শ্ভৃত্তি পাল্প না । বিহারীলাল প্রথম ভাল করিয়া দেখাইলেন 
অগৎ ও জীবনকে বাহির হইতে ভিতরে অস্ুত্তব করিয়া আপনার মানস- 
বীণার স্থর-ঝদ্ধারে কোমল তাবে মধুর রসে লীলায়িত কর! যায় । এই 
জন্তই তাহার কাবো নব যুগের নৃতন প্রেরণা । এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলিঘাছেন-_বিহাতীলাল তখনকার ইংরাজী ভাষায় লব) [শিক্ষিত কবি- 
গণের শ্যায় যুদ্ধ বর্ণনা, মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশাস্ুরাগমূলক কবিতা 

২ 


২৪০ উজ্জল ভাবত (১২শ বৰ্ষ, এম সংখা? 


লিশিলেন না। তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা 
বলিলেন । তাহার সেই ম্বগত উক্তিতে বিশ্বহছিত, দেশহিত অথবা সতা 
মনোরগ্রনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল ন!। এই জঙ্ক তাহার সুর অনস্তরঙ্গরূপে 
হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্থণ করিয়া আনিল ॥ 
বিহারীলালের এই ভাব তাহার কাবে)র ভ্রিতীযর লক্ষণ । তিনি যখন গান 

করেন তখন সৌন্দর্য্যের রহশ্য-ধ্যানে তিনি এতই মগ্র €ধ, সন্মুখে কোন শ্রোতা 
আছে কি নাই সে দিকে তাহার বিন্দুযাত্র লক্ষ) থাকে না, আপনার আলদ্দে 
তিনি বিত্তোর । এই কারণে বিহারীলালের কাবে)র একট! আন্তরিকতা পাও 
যান্ন। তিনি আধুনিক কাব্যে একটা নতুন লাধন-রীতির দীক্ষাণ্ডরু । 
তাহার সারদামঙ্গলের এমন গতীর ভাব ও ধ্যান আছে যাহ! তিনি হৃদয়ের 
মধ্যে অহুন্তব করিয়াছিলেন। তাহার মানস কন্তা করূণারূপিনী দেবীমৃত্তি 
কখনও অস্পষ্ট, কখনও স্পষ্ট । কবি দেখিলেন যে তাহার সারদা__ 

কাতর! করুণাতারে, গান সকরুণ স্বরে, 

ধীরে ধীরে কাজ করে বীণ! বিষাদিনী । 
এই কর্ুণারূপিনী সারদার উদার মমতামঘ বেদনা-সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কবি 
তাহার ধ্যান করিতে চাহেন। চঞ্চলা কামন! তাহাকে আর গ্রলুন্ধ করিতে 
পারে না 

এমন করুণ! মেয়ে আছে যার মূখ চেয়ে, 

ছলিতে এসেছে তারে কেন গো কমলা ? 
কারণ এই তপোবনে এই কক্ষণামরী সারদাই একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
যেমন কালিদাসের কালে কবি বিশ্বব্যাপী শৌন্দর্ধ্য-মৃন্ঠি দেখিলেন। 

যোড়ধী রূপসী বালা পুর্ণিমা যামিনী । 
এই ক্ষমা মূর্তির ধ্যানে আওত্মহার! কবি তাহার নিকট আত্মসম্পণ করিবার 
অন্ত ব্যাকুল হুইয়া উঠিলেন এবং আনন্দে উচ্ছ্চসিত কে গাহিলেন__- 

তোমারে হৃদরে রাখি সদানন্দ মনে থাকি, 

শ্মশান অমরাবতী ছুই তাল লাগে! 
কারণ এই আনন্দময়ী মস্তি কবির নিত্য সহচরী। 

জাগবণে জাগ হেসে, ঘুমালে ঘুমাও শেষে, 

স্বপনে মন্দার মাল! পরাইর! দাও গলে । 
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ইহারই নিত্য আশা আকাক্ক্ষা কবি-হৃদ্কে ব্যাকুল করিতেছে । বাস্তব জগতের 
স্থথ দুঃখ আর তাহার মন হবণ করিতে পারে না। 

ভক্তিভাবে একতানে মজেছি তোমার ধ্যানে, 

কমলার ধন মান নহি অভিলাষী । 

থক হৃদে জেগে থাক রূপে মন ভরে রাখ, 

তপোবনে ধ্যানে থাকি, এ নগর-কোলাহলে । 
আজ্মনিবেদনের পূর্ণ আবেগে কবি বলিতেছেন__ 

তুমিই মনের তৃপ্তি, তুমি নলের দী।হিি 

তোমা হারা হ'লে আমি প্রাণহারা হই। 

এই সানদ।কে কবি তাহার মনে প্রাণে নিবিড় রূপে পাই্াও নিত্যকালের 

জন্তু ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। যেমন মিলনের আনন্দের মধ্যে একটা 
ব্যাকুলত! আছে । প্রেমিক যেমন তাহার প্রেনাম্পদকে পাইবার অদ্য 
কাতরতা প্রকাশ করে, কবি তেমনই সা'রদার উদ্দেশ্যে কখনও সংশয়, কখনও 
আনন্দ, কখনও ভৎ্“লনা, কখনও স্তব করিতেছেন । এই অশান্ত ও আকুল 
অবস্থায় কবি দেবীকে নিজের প্রণক্িনী দ্ধপে কল্পনা করিয়া আলম বিচ্ছেদের 
আশক্ষায় বলিতেছেল__ 

অদর্শন হ'লে তুমি, ত)জি লোকালয় ভূমি, 

অভাগা বেড়াবে কেদে নিবিড় গহনে। 
কবি কখনও তাহাকে পাইতেছেন, কখনও হারাইতেছেন। এই প্রীতি-বিরহে 
তাহার সারদ! বিচিত্র স্খছঃখের সহস্র ধারায় যে সঙ্গীত উচ্ছৃাসিত করিয়া 
তুলিম্বাছেন, তাহাতে তাহার ভোগের অতৃপ্তি ও ত্যাগের বার্থ আকাঁজক্ষা 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে । 

আম একি কেন কেন বিষণ হইলে হেন! 

আনত আনন-শশী, আনত নদ্মন। 
এই বিষাদিনী অন্তিমানিনী সারদা তাহার কাছে চির রহস্কমী । তাহাকে 
অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণ কূপে অন্তরঙ্গ করিতে না পারিয়! বিষাদ ও নৈরাস্তে কবি 
বলিতেছেন__ 

যেন দেবী সেই ক্ষণে অত্তাগারে পড়ে মনে 

ঠেলোনা চরণে, দেখো ভুলোনা আমায়। 
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আবার কখনও অক্তিমানিনীকে সম্বোধন করিয়া আদরে বলিত্েছেন__ 
আজি এ বিষণ্ন বেশে কেন দেখা দিলে এসে, 
কাদিলে কাদালে দেবী জন্মের মতন । 
কবির একাস্ত গীতি-প্রাণ আস্তিক ভাঁবাহ্ষভূতিতে আচ্ছঞ্, তিনি সৌদ্দধ্যকে 
ধরিতে পারিতেছেন না। তাই তাহার চিত্তের তম্মরতা উপস্থিত হইয়াছে__ 
কে তুমি লাবণ্যলতা মুঠি মাধুরিম! 
মৃদু মু হাসি হালি বিলাও অমুতরাশি 
আলোয় করেছ আলে! প্রেমের প্রতিমা ? 
এই অপরূপ চিন্মী মুত্তি তাহার মানস পটে চিন্দন অস্কিত রহেনা। এই 
এই সরম্বতী-বিয়হে কবি উচ্ছুসিত হইয়। গাছি! উঠিলেন__ 
আচম্থিতে একি খেলা নিবিড় নীরদ মেলা, 
হা-হা-রে লাবণ্যবালা লুকাল লুকাল। 
সাধের স্বপন, আহা! ফুরাল ফুরাল। 
তাই কবি নৈরাস্তে বিষাদে মর্দাস্তিক আক্ষেপ করিতেছেন__ 
কেন গো পরের করে স্থখের নির্ভর করে, 
আপন! আপনি স্বখী নহে কেন নর? 
ইহাই বুঝি সমস্ত কল্পনাবিলাসী কবির দ্বপ্র-লুক্ধ প্রাণের আক্ষেপ! ইহাই 
বুঝি অন্তরের জাগরণ । একি শুধু নাভিগন্ধ হরিণের মত নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 
রূপ যদি ছায়া, তবে পিপাসায় মাধ! কেন; দেহ যদি মিথ্যা, তবে অন্তরের 
আকাড্ক্ষা কেন; প্রেমে তবে এত ছলন!, এত দুঃখ কেন? 
তবে কি সকলি ভুল, নাই কি প্রেমের মূল । 
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনা লতার? 
মন কেন রসে ভালে, প্রাণ কেন ভালবাসে । 
আদরে পরিতে গলে সেই ফুল-হার ? 
আবার কবি বলিতেছেল_- 
এ ভুল প্রাণের ভুল মর্শ্মে বিজরিত মুল, 
জীবনের সঞ্জীবনী, অম্বৃত-বল্লরী । 
এ এক নেশার ভুল অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল। 
কবি তাই তাহার প্রেমময়ী সারদাকে অন্তরে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
অন্য শেঘ কাতর আহ্বান করিতেছেন__ 
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হে সারদা দাও দেখা, ঝাচিতে পারি না একা, 
কাতর হয়েছে প্রাণ, কাতর হাদছু। 
এইখানেই সমাপ্ত হইয়া! যাইতে পারিত তাহা না হইয়া পরিশেষে তিনি 
গাহিলেন_- 
আহা কী কুটিল হাসি, 
বড়ে। আমি ভালবাসি ) 
ওই হাসি মুখখানি প্রে্সী তোমার । 
ও বিধূ বদন হালি, 
গোলাপ কুস্থম বাশি, 
ফুটে আছে ঘষে আনার নেশার নয়নে । 
এসো বোন এসো ভাই, 
হেসে থেলে চলে ঘাই, 
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ কাননে । 
এমন আনন্দ নাই ত্ৰিভুবনে । 
হে প্রশস্ত গিরিভূমি, 
জীবন জুড়ালে তুমি 
জ্রীবস্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে । 
এমন আনন্দ লাহি ত্ৰিভুবনে । 
প্রিছ্ছে সন্ভীবনী লতা, 
২ কত যে পেয়েছি বাথা 
হেরে সে বিষাদমদ্ী মূরতী তোমার । 
কতই কেঁদেছি আমি করে হাহাকার । 
আজি সে সকলি মম 
মাদার লহরী সম 
আনন্দ সাগর মাঝে খেলিয়া বেড়ায় । 
ঈ।ড়াও হৃদঘ়েশ্বরী, 
ত্ৰিভুবন আলো করি । 
দু’ নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়। 
দেখিয়া! মেটে ন! সাধ, 
কি জানি আছে কি স্বাদ, 
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কী জানি কি মাখা আছে ও শু আননে। 
কী এক বিমল ভাতি 
প্রভাত করেছে নাতি, 
হাসিছে অমন্বাবতী নয়ন কিরণে। 
মানস সরসী কোলে 
লোনার নলিনী দোলে, 
আনিয়ে পরাও গলে সমর স্ুদীর । 
বিহঙ্গম খুলে প্রাণ 
ধরে রে পঞ্চম তান, 
সারদামজল গান গাও কুতুহলে। 
কবির এই সরশ্মতীই সারদা, তিনি €সোন্দর্ঘ্-মুত্ি। কখনও জননী, 
কখনও কন্যা, কখনও প্রেণ্সী ৷ বিহারীল।লের সংগে শেলির তুলনা করা চলে 
বটে, কিন্ত শেলির iutellectual ৮641৮ ও বিহারীলালের সাবদামঙ্গল 
এক হইলেও মুখযত নিগ্ন। যে সোন্দধ্য বাশুব আবেশে সসীমের মধ্যে 
নানা ভাবে প্রকটিত হয়, সে লসোন্দধ্যকে বাস্তবের হারা পুরা করিতে 
পারিলে তবেই তাহার আনন্দ । এই ইচ্ছা কপি শেলিকে ব্যাকুল করিয়াছে । 
বিহারীলাল যখন সারদাকে প্রেরলীরূপে পাইতে চাহেন তখন এই 
বিধাদ ও টনরাশ্ট তাহার প্রাণকেও অভিভূত করিয়াছিল। কিন্ত দুঃখকে তিনি 
অন্বীকার করেন নাই, বরণ করিঘ্াছিলেন। সেইজন্য দুখ তাহার কাছে 
অমৃতময় হইয়াছিল ৷ 
শেলি সৌন্দধ্যকে সীমার মধো পান নাই বলিহ্না তাহার আহ্বান বাথ 
হইয়াছে; কারণ এই সৌন্দখ্যের দেবী শুধু মাঘাময়ী নন, মাধুরী ক্রপলী নহেন, 
তিনি ছলনামন্রী; তাহাকে একবার চেষ্টা করিলে পাওয়া! যায় না, তাহাকে 
লাভ করিতে গেলে বিফলতার মধ্যে লাত করিতে হয়। কিন্তু শেলি সৌন্দর্ধ্যকে 
না পাইয়া বার্থ আকাঙ্ঞার দুঃখে বলিতেছেন__ 
Woe is me 
The winged words on which my soul would Pierce, 
In to the height of love's rate universe, 
Are chains of lead around its flight of Are— 
I pant, I sink, I tremble, I expire ! 
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শেলির মধ্যে pure idealis:n আছে, কিস্ক বিহারীলালের idealism 
কোন দিন white light নহে, coloured light, তাহার সগপ্ত বান্ডব 
দুঃগ স্থখের বিচিত্র রঙে রঞ্জিত । কিন্ত শেলির মধ্যে দেখ। যায় £৮৭8৭) তে 
পরিসমাধ্ি, বিহারীলাল এই ভন্বের শধোই সর্বশেষে একট! গভীর সাস্বনা 
লাত্ত করিঘ়াছেন। 


‘অনস্ত দেশতেদে, অনন্ত কালতেদে, অনস্ত মুক্তিভেদে, মুক্তির অনস্ত 
সাধনাতেদে, মুক্তিন্ূপ ফলও অনন্ত । মুক্তি এক; সগুণে নিওণে 
শুধু তাহার হিবিখ আস্বাদন । মুক্তি সগুণ বা নিগুণ কাহারও এক- 
চেটিগ্র নম্ব। একান্ত সগুণও বন্ধন, একাস্ত নিগুণওড বন্ধন। সপুপ- 
নিগুণ অবস্থায় যিনি সম অবস্থাপক্গ, তিনিই সত্য বাস্তব মুক্ত ? 
-_শ্রপুরুঘো ত্রমানন্দ 


মহালগ্ন 
॥ শ্লীসুনীল কুমার ভট্টাচার্স্য ৷ 


এইতো এসেছে লগন এবার 
ভাঙ্গো দ্বার, ভাজে স্বার, 
ধূলির শল্পনে লকুক্‌ বিরাম 
জীর্ণ পাযাণভাব । 
নব আলোকেন্স তরঙ্গদল 
অন্ধ বিবরে হউক উছল, 
খুদে ঘাক্‌ যত অলস তঙ্গা, 
ংশয় শংকার ৷ 
নব জ্রপতের মিলন কাননে 
মিলুক্‌ বিপুল হিয়া, 
একটি স্থরের মধুর মন্ত্রে 
নভঃতল ছন্দিয়]। 
থা কিছ গোপন, ঘা কিছু দুরের, 
লতুক্‌ পরশ সে-মহাযের, 
বিশ্ব জুড়িরা একটি প্রাপের 
তরী হোক্‌ পায়াপার । 


ব্রহ্মসুত্রম্‌ 
শ্মীমৎ পুরুঢবোত্রমানন্দ অবধূত ॥ 
( ২৭ ) 


ইতি বিক্রবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বৱেশ্বর: । 
প্রহস্ত সদচং গোপীরাস্মাযামোহপায়ীরমৎ ॥ 
ঘিনি আত্মারাম, তিনি আত্যারামত্ব ব্রার রাখিয়া ‘ব্দনাবিদ্ধুন’, মুখর! প্রকৃতির 
সঙ্গে অন্বয় সুত্রে “অপীরমৎ্” । পুরুযোত্তম যেমন অনাবিদর্কন্‌ বিচরণ করেন, 
পুক্তবোত্রম- তক গুরুও তেমনি অনাবিূর্ব্বন্‌ ‘অবাক্তগতি:" বিচরণ করেন । 
তাই হৃদঘহীন, তপস্যাহীন পুরুষের নিকট তব উপদেশের বাবস্থা শানে নাই । 
ঘস্ত দেবে পতাতক্তিঃ যথা দেবে তথা গুনো। 
ত্যৈতে কিতা হর্ধা প্রকাশস্ডে মহাত্যলঃ ॥ 

পরাকক্তির উদ হইপ্রাছে ঘাহার, তাহার কাছেই কথিত উপনিষৎ-অর্থ 
আত্মপ্রকাশ করে। ভগবানও বলিগ্রাদ্েল ‘ইদং তে নাতপস্কায় নাংতক্তায 
কদাচন । ন চাধহশুহ্ধবে বাচাং ন চ মাং বোহড়াস্বদ্তে'। গুকু-হদয়ের 
তাপে বাহার হৃদরের উন্মেষ হল নাই, সর্বস্ব হারানোদের সর্ববস্থ পাবার 
একমাত্র সাধনা ডজ্জনের প্রতি যাহাদের লোত জাগ্রত হয় নাই, ঘে ইহকাল 
পরকালের সমদ্বয়মৃত্ডি আমাকে অন্য! করে, তাহাকে এই শাস্ম বলিলে 
কোনও ফল হইবে না । শ্রুতিও বলিরাছেন-_-‘নাপ্রশাস্তাত্র দাতব্যং না- 
পুজার নাশলিষ্যা্ বৈ পুল পুজ থে হয় নাই, শিষ্য যে হয় নাই, গুরুর 
সঙ্গে, আদর্শের সঙ্গে বাহার হৃদয়ের অন্থঘ লাভ হত লাই, তাহাকে দেও] 
বাথ । 'অপুত্রা্' ও ‘অশিশ্যায়’ পদদ্ধত থাকায় প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিদ্যা- 
বতরণের ক্ষেত্র সংলারের পুত ও হুইতে পারেন, সন্গ্যাসাশ্রমের শিল্তও ছুটতে 
পারেন, চাই শ্রদ্ধার অন্থহ, ভক্তির অন্ন, প্রেমের অন্বন্থ। এই জন্যই হইতেছে 
আবিষ্কারের হেতু । ভ্রীলিত্যগোপাল লিখিতেছেন-__'সমুক্্ রত্বাকর । সমূত্রের 
তীরে গিয়। একটী রত্বও দেখা বাঘ না। কেবল তরগ্গিত জলরাশি দেখা যার । 
সেই সমূত্র থেকে সময়ে লমদ্ধে কোন কোন জলঅন্ত ভেলে ওঠে। কিন্ত 
একটিও প্রত ভেসে ওঠে ন1। এখন অনেক মহাপুক্রব আছেন, ধীহাদের উপর 


উজ্জ্রলভাবত [ >২শ বর ৫ম সংখ্যা 


দেখে বোঝা যাগ না যে, তাহাদের মধো জ্ঞান-তক্তি প্রেম ও বিবেক বৈরাগ্য 
আছে। সমুদ্র এ সকল রত্র সেধে কাহাকেও দেন না, অথচ যে নিতে সক্ষম 
হঘ, সে নিতে পারে, তাহাতে সমুদ্রের কোনও আপত্তি হয় লা, তঙ্ন্ সমুদ্র 
ক্ষতি বিবেচনা করেন না। ত্র সকল মহাপুকুষের।ও জ্ঞান-তক্তি, প্রেম ও 
বিবেক-বৈরাগ্য রত্ব কাহাকে সেধে দেল ন!’ । সর্বধর্দনির্ণয়সার পৃ ১৩৫ । 

ইহার পর পরাতক্তির প্রকাশকাল নিরূপণ করিবার জন্তু পরবর্তী স্তরের 
অবতারণা করিতেছেন । 


প্রহিকমপায প্রন্ভতপ্রতিবচ্ন্ধ তদ্দর্শনান্ছ | ৩/৪।৭ ১ ॥ 


পরাতক্কির জন্ম এহিকও, যদি প্রস্তুত প্রতিবন্ধের অভাব হয়, যেহেতু এই 
রূপই দৃই হয়। 
বর্তমান কালেই পরাতক্তির প্রকাশ হয়; ইহ! বর্তমান । সাধন করিব 
বর্তমান কালে, তাহার সিদ্ধি হইবে পরকালে--এ শাস্ত ভজন-শান্তর নয় ॥ 
ভক্তি: পরেশ 'স্ুত্তবে! বিরক্তি- 
রন্যত্র ত্রিকঃ এককাগঃ। 
প্রপদ্থাযালন্ত যথা স্বাঃ 
তুষটিঃ পুষটিঃ ক্ষুদপারোহস্ুথালঃ ॥ 
ভক্তি পরেশ।স্ুতব বিরক্তি ‘ত্রিকঃ এককাল£--ইহাই ভক্তির এ্রহিকত্ব। 
পরকালের মুক্তি ও এহিকের শিল্পশাস্্ ভজনের মধ্যে সমগ্থিত। তাই 
পুরুযোতম শু যুগপৎ কলানিধান ও মুক্তি-স্বরূপ। এ ভজন শুধু পর- 
লোকেরই নদ, এহিকের সমন্বথও সে করিতে পারে, তাই স্ুত্রকার বলিতে- 
ছেন 'প্রহিকম্‌ অপি'। এঁহিক ও পারলৌকিকের সমন্বয় বিধানই গঞ্জন। 
কিন্তু এই তন স্ফুরিত হয় না ঘতক্ষণ প্রস্তুত অর্থাৎ প্রশংসিত ব1 প্রক্রাস্ত 
বিগ্যারাধনায় যে প্রতিবন্ধ থাকিয়া যায়, তাহার অতাব ন! হয়। একান্ত বিছ্যা- 
সাধনার পথে প্রতিবদ্ধ বা বাধা অন্গাদ্ু জীবের অন্ঞনিহিত সনাতন প্রাণের 
খোচা, অবিস্ঞার টান। আত্মলমর্পণমর ভঙ্গন অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলে বিদ্যা 
অবিপ্যার মধ্যস্থ প্রতিস্পদ্ধিভাব (98698০58575) কাটিয়া যায় । তখন বিদ্যা 
স্ব শ্ব বৈচিত্ৰ্য রাখিঘ্বাও পন্সিপূরক, অদ্বৈত; তখনই হয় বিভা-সাধনার পথে 
প্রতিবন্ধের অভাব । ভক্তিতে প্রতিবদ্ধও কাটে। এই দেহেই পরিপূর্ণ 
পুরুযোতম-জ্রীবন লান্ত করা যায়, কেননা ভঙ্গনের মধ্যেই বিঘ্যা অবিত্য! শ্বম্ং- 


ইজ, ১৮৮১] ভ্ৰক্ষস্থত্রম 


মূলা বজ্ঞাঘ র্যখিঘা অন্বৈত। শ্ৰীনিত্যগে৷পাল লিণিতেছেন-_“শবের সঙ্গে 
জীবের অদ্বৈততা বোধ হইলে শিবের প্রতি জীবের থে ভক্তি হইকসা থাকছে, 
তাহাকেই আমাদের বিবেচনাঘ পরা বলা যাইতে পারে’। অদ্বৈত জ্ঞানে 
যে প্রবন্ধ থাকে না তাহা অপরোঞ্স্ভুতি গ্রন্থে আচার্ধয শক্ষরও বলিতেছেন —_ 


উৎপন্সেহপ্যাত্মবিজ্ঞানে প্রারন্ধং নৈব মুৰুতি ॥ 
ইতি যচ্চ, ঘতে শান্তে তপ্রিরাক্রিসতেহধুন1 ॥ 
তবজ্ঞনাদূর্ধং প্রাবকং নৈব বিদ্যুতে । 

. = 
দেহস্তাপি প্রপঞ্চত্ব/ৎ প্রারন্ধাবস্থিতে কুত:। 
অজ্ঞানিজনবো ধার্থং প্রারন্ধং ব্যক্ত বৈ শ্রতেঃ ॥ 
ক্ষীমন্তে চান্ত কর্শ্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে। 
বহুত্বং তলগিবোধার্থং শ্ৰুত্বা গীতঞ্চ যৎ স্ফুটম্‌ ৪ 


আনখার1 সর্বব-ব্যবহার-কারপ অজ্ঞান নষ্ট হইলে জ্ানীদের বাবহার কি 
করিয়া চলিতে পারে, অজ্ঞানীদের এই আক্ষেপ থাকায় তাহাদের বোধের 
জন্ডই প্রারন্ধের কথা শ্রুতি বলিতেছেন । লীলা-বিগ্রহু পুরুষোত্তমের 'লীলা” 
পারমাখিক সত্য বলিয়া এবং অজ্ঞান কাটিয়া গেলেই পুরুষের দে ‘লীলা-দেহে' 
গড়িয়। উঠে, ইহাই শ্রুতি প্রাযকের ছলে পরোক্ষে বলিয়াছেন। প্রাল্সক্ক বলাটা 
পরোক্ষবাদমাত্র । অধ্যাত্মোপনিষৎ বলিতেছেন, “অজরোইস্ম্যসরে]হপ্বীতি ঘ 
আত্ম।নং প্রতিপপ্ততে । তদাত্মনা তিষ্ঠঁতোহপ্ত কুতঃ প্রারক্ককলনা ॥ প্রারন্ধং 
তিতি তদ! যদ! দেছাত্মন! স্থিতি: । দেহাত্যতাবো টৈবেষ্টঃ প্রারন্ধং তাজ্য- 
তামতঃ ॥'--অধাত্মোপনিষং ৫৫-৫৬ । ইহকালেই ঘে এবম্বিধ পর! বিশ্যাথন 
ভঙজন লাভ হণ, তাহা শ্রুতিতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয়__-"তঙ্দর্শনাৎ* | “ইহৈব অ্ৰক্ধ 
সমশ্ন,তে", “ন তন্ত প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি ত্রচ্মৈৰ সন্‌ ক্রক্ষাপ্যেতি”__এই সব 
শ্রুতিবাকা -ইহকালেই বিশ্যা্রন্মের স্পষ্ট নিদর্শন দিদ্রাছেন। নচিকেতা 
ইহকালেই ত্ৰদ্ধজ্জান লাভ করিদ্রাছিলেন। পরকালে যে বিশ্যালাভ হয়, 
তাহ।র দৃষ্টাস্তের তো অভাবই নাই । “অনেকজন্মসংসিক্ধশুতো যাতি পরাং 
গতিম্‌’। এহিক বিগ্যাপ্রাপ্ডির ইজ্জিত দদওঘাই এই ন্ত্রের তাৎপর্য । 


উচ্দ্রলভারত [১২শ বণ, ৫ম লংখ্যা 


এবং স্ুদ্তিনস্লা নিক মক্ডদবস্হাবহ্বভতত্তদবস্তা বগ্বতিঃ ৷ 
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এইরূপ মুক্তি ফলেক্সও অনিদ্রম রহিয়াছে; কেননা এই মুক্তাবস্থা (সর্ববাবস্থাতেই) 
অবর্তত বা অবধারিত হইয়াছে । 

মুক্তি-সাধন! এ পরাতক্তিতে যেমন দেশ কাল পাত্রের নিঘম লাই, মূক্তি 
ফলেরও এরূপ কোন নিয়ম নাই । পুরুষ যে কোনও বর্ণে, আশ্রমে, দেশে কালে 
ঝা অবস্থায় থাকুন না কেন, মুক্তি সর্ধবাবন্থাকে হজম করিয়া প্রকাশিত হইতে 
পারে। কেননা শ্রুতিতে অবধারিত হুইয়াছে__'তদবস্থাবধূতেঃ'। আনিত্য- 
গোপাল লিখ্িতেছেন-_‘মহাসিন্ধাবস্থায় সন্যাস ও গার্হস্থা সম বোধ হয়। এ 
প্রকার সিদ্ধ যেন অরণি। অরণির অগ্নি জলে স্থলে সমানই থাকে। এ 
প্রকার সিন্ধ গার্হস্থ্য ও সদ্যাসে সমানই থাকেন”__“সগ্যাসী স্বভাবে, গৃহস্থাশ্রযে 
থেকে যিনি সপ্ল্যাস রক্ষা করতে পারেন তিনিই পরম সদ্যাসী’। শ্রুতি বলিতে- 
ছেন__'তং যথ! যখোপাসতে তদেব তবতি”। অনস্ত দেশতেদে, অনস্ত কাল- 
ভেদে, অনস্ত মুক্তিতেদে, মুক্তির অনস্ত সাধনাতেদে, মুক্তিক্ূপ ফলও অনস্ত। 
মুক্তি এক ; সগুণে নিগুণে শুধু তাহার হ্িবিখ আম্মদন। মুক্তি সগুণ বা 
নিগুণ কাহারও একচেটিয়া নয়। একান্ত সগুণও বন্ধন, একাস্ত নিগুণও 
বন্ধন । সওণ-নিগুণ অবস্থায়-খিনি সম খঅবস্থাপপ্র, তিনিই সত্য বাস্তব মুক্তি । 


চতুর্থ অধ্যায় 
প্রথম পাদ 


ও নমো তুরীয় বিশ্ব পুর্বে তুম-ব্রক্ষণে। 


নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্‌ 
শুকমুখাদমৃতত্রবসংযুতম্‌ । 
পিবত তাগবতঃ রসমালয়ম্‌ 
মুহুরহেো| রসিক! ভুবি তাবুকাঃ ॥ 
মুক্তি ফলই তাগবতের ‘নিগম কল্পতরোে৷:ঃ গলিতং ফলম্‌'। এই মুক্তি 
ফল রলঘন ; তাহাকেই লদ্দের পূর্বে ও পরে পান করিবার উপদেশ তাগবত 


জোট. ১৮৮১ ] ব্রচ্ধস্তত্রেম্‌ 


দিয়াছেন । এখানে সংশ হইতেছে এই যে, এই ফল কি সরুত্ব্ভাত লা 
অসক্লং এবং এই পান কি সক্ুং না অসর্ক্চ ইহারই উত্তরই দেওয়া] হইতেছে । 
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তক্কিবাদী সক্ৎ হরিনাম গ্রহণের উপদেশ দিস্বাছেন---অলক্কুৎ আবৃত্তিই 
বিদেয় ; কেননা উপদেশ রহিয়াছে । 
অংহঃ সংহর দখিলং সক্কৃদুয়াদেব সকল লোকম্ত । 
তরণেরিব তিমির জলধিম্‌ জয়তি জগমঙ্গলং হবেনণম ॥ পদা।বলী 
সকুদশি পক্ষিলীতহ হেলয়! শ্রদ্ধা বাপি। ভূগুবর নয়মাত্রং তারয়ে 
ক্ষ্চনাম’। ছান্দোগ্য শ্রুতি নিজে রসঘন মুক্তি ফলের সম্বন্ধে শুলাইতেছেন-_ 
‘সক্কুছ্ছি ভাতে! হেবৈষ ব্ৰহ্মলোকঃ’। এখনে সংশয় হইতেছে যে, সাধন! কি 
একবারই করিতে হইবে, না বার বার ( অলক্কুং ) করিতে হইবে? রাজা 
দশরথকে তিনবার রাম লাম জপ করার উপদেশ দেওম।র জন বশ্ষ্ঠদেব 
তাহার পুত্রকে অভিসম্পাত্ত করিঘ/ছিলেন। ব্রঙ্থলোকের প্রকাশও লক্বৃতৎ্ই 
উপদিষ্ট হইয়াছে । স্থবত্মকার ব্লিতেছেন__কুষ্ণনাম অসকৃৎ আবৃত্তি করিতে 
হইবে, সরুতিভাত মুক্তি-ফলও অসকতৎই প্রকাশ পান ও আন্বাদিত হন। 
সরুৎ ও অসক্রং-এর মাঝে কাল সঙ্গন্ধে স্ব উপস্থিত হুইয়াছে। কালগত 
এই হন্ববুদ্ধি দুর করিবার জনই ‘একবার’ ক্ুষ্ণলাম গ্রহণেও পুরুষ উত্তীর্ণ হন, 
ইহা তথ্বে প্রকাশ পাইম্নাছে। একবার ও বহ্বানের দ্বন্ব তখলই কাটে, 
যখন একবারের ফলও অনন্ত হয়। মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার লমপুবর্ব ভদ্জনে কাল 
ও পুরুষের সমন্বয় সাধিত হয় বলিয়াই কালের প্রতিটী অংশও পূর্ণ, প্রতিটী 
“একবার” পুর্ণ । ভঞ্জন সম্বন্ধে ভাগবত বলিয়াছেন যে, “আক: এক কাল: 
“তক্কি-পরেখাহুভব-বিরক্তি ত্িকং এক কাল১ ইহাদের মধ্যে কালগত 
পৌব্পর্য); নাই । প্রতিবার নাম গ্রহণেই অখিল লোকের পাপ গলিয়া 
হায়, ইহ! সম্ভব হইতে পারে যদি নাম-নামীর অতভ্িছতা বুদ্ধিগম্য ও হৃদয়গম্য 
হুম । আবার নাম-নামী পুরুষের অভিন্রতা তখনই বুদ্ধিতে ধরা পড়ে, যখন জড়- 
চেতনের সমন্বম়-মুঠি পুরুষোত্বম-বস্তুর জ্ঞান সহজ হয়। জড়-চেতনের ও 
কাল পুক্তষের প্ুন্ব মিটিছ্া গেলে এবং নাম-নামীর অভেদ বোধগম্য হইলে সকত 
নাম গ্রহণও অনন্ত ফল প্রসব করে। নাম-নামীর অভিন্থতা বুঝিবার মধ্যে 
রহিয়াছে অতীত জড় চেতন সম্বন্ধী সমশুড বিরোধী চিন্তাধারার সমন্বয় । 





উজ্জ্বলল্তারত ১২শ পর্ধ, ৫ম সংখ্যা ] 


তাইতো! জীবনে সরুৎ কালের এই পরিপূর্ণ আনন্দান্থাদন অসকৃৎ্ হইন্স) 
থাকে । সরুত্িতীত বলার মধ্যে ব্রচ্মলোকের ভূতত্ব ফুটিঘা উঠিয়াছে, অথচ 
এই ভূত, স্বতঃসিহ্ধ বস্তুর আস্বাদন অসকু২্। সন্ত ক্ুষ্ণনাম গ্রহণের মধ্যে 
ফুটিয়া উঠিতেছে নাষ-নামীর অভিশ্্তা রূপ ভূতত্ব, স্বতঃসিহ্ধত্ব।॥ সক 
নাম গ্রহণের ভিতর যদি নামের শ্বত:ঃসিন্ধ রস-বস্তুর স্পর্শ না মিলে, আসরুৎ- 
নাম নিতে নিতে কি পুরুষ সেই রসের খোজ পায়, না সেই নাম বেশ) দিন 
নিতেই পারে? ‘পরশ নৈলে হাজার কৈলে ত্যক্ত হবে বলে বলে। ক রসে 
না রসিক হলে মানব অনম ফাক রে’ ॥ নামের এই শ্বতঃসিন্ধ রূপ আ'ম্ব।- 
দলের ক্ষেত্রে ফুটি৷, উঠে অসক্কুং আবৃত্তির রূপে; তখনই অসকুৎ নাম গ্রহণ 
বা উপাসনা রসাল ও সত্য বান্তব। ঘে যু।হাকে ভালবাসে, একবার 
তাহার নাম গ্রহণের মধ্য দিয়া কি তাহার সমগ্র তালযালাই প্রকাশ পা 
না? তবুও কি বার বার সেই নাম নিলে রসের আদ্বাদন ঘন হয় ল1? মে 
প্রতি আবৃত্তি অনাবৃত্তি; অনাবৃত্তিপূর্ণ এই অলকৃৎ আবৃত্তিই লীলাবাদের প্রাণ। 
যে অনাবৃত্তি বার বার আবৃত্ত হইতে পাবে, তাহাই সত্য বাস্তব অনাবৃত্তি। 
ব্রহ্ষলোক এমনই সরুতিভাত লোক। এই অধ্যায়ের উপক্রমে যে আবৃত্তি 
শব্দ, উপসংহারে তাহাই 'অনাবুত্তিঃ শব্দাৎ’ বাক্যপ্থারা ব্যাখ্যাত হইমাছে। 
আাগবতে ক্রক্ষা! পুরুষে! ত্তমকে শুব করিয়! বলিতেছেন-- 
এতত্ববীকচষটকরসকৃৎ্ পিবামঃ 
শর্বধাদঘোইও আদ জমধ্বম্বতাসবং তে ৪ 

সক্কদ্বিভাত রসথন পুরুষোত্তমের অসরুৎ পানেরই উপদেশ তাগবৎ দিয়াছেন, 
তাই স্ুত্রকার বলিতেছেন 'উপদেশাং'। তাহায় প্রকাশও যেমন অসৎ, 
তাহার পানও অসক্ৎ । 


লিঙ্গাচচ ৷ ৪1১২ 


এবং শ্রুতি লিঙ্গ হইতে অবধারিত হয়। 
ছান্দোগ] উপনিষং শুনাইতেছেন-_'এতমু এবাহমভাযগাসিষং তন্মান্ময 
ব্মোকাহসীতি হ কৌষীতকি পুত্রমুবাচ রশ্মীংস্বং পর্খ্যাবর্তয়াদ্‌, বহুবো 
বৈ তে ভবিষ্যন্তি ইতি’ ।--ছ! ১৷৭৷২ ৷ কৌধীতকি পুত্রকে বলিয়া ছিলেন আমি 
সেই এই আদিত্যেরই উপাসনা করিমাছি। অর্থাৎ আদিত্য রশ্মিকে অত্েদ 
ভাবি! পরিতঃ বার বার আবৃত্তি করিয়াছি, ধ্যান করিয়াছি। সেই 


ইজাষ্ট, ১৮৮১ ] ত্রক্মন্ুত্রম্‌ 
হেতু তুমি আমার এক পুত্র হটয়াছ। অতএব তুমি রশ্মিসমূহ ও আদিতাকে 
তভেদ-বভেদ রূপে ধ্যান কর, তোমার বহু পুত্র হইবে । এই মন্ত্রের মধ্যে 
রহিয়াছে “পর্্যাবর্ন্তঘাৎ’, ইহার মধ্যেও পর্রি ‘আবর্ত্বয়াং*।  যুন্মৎ শব্দের 
প্রয়োগ থাকাঘ এখানে “‘পর্য্যাবর্ততদ্নাৎ* স্থলে ‘পর্য্যাবর্ততয়' হুইবে । শ্রুতিলিঙ্গ 
হইতে বার বার আবৃত্তিরই ইঙ্গিত মিলিতেছে। সক্ুষ্ষিতাতের স্বরূপ 
বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে উপলব্ধি হইলে পর অসকুৎ আবুত্তির ফক্স হইতে বহুর 
ক্ষেত্র এই প্রকৃতির বুকে বহু পুত্র লাভ, ‘বহু স্যাং প্রজ্াঘ়েয়’ মস্ের তাৎ- 
পর্ধ্যান্যলব । অসকৎ আবৃত্তি ছাড়া রস জমে না, স্বষটিকে পুরুবোত্তয় সুটটিতে 
গড়িঘা তোল! যায় ন! ৷ মন্বনের জন্য চাই আবৃত্তি। তাই বোধ হইতেও 
আবৃত্তির স্থান উচ্চে দেওয়! হুইয়া থাকে--'আবৃত্তি.সর্ব্ব শাস্্রাণাং বোধাদপি 
গয়িঘ্সী’ | ‘তত্রমলি’ মহাবাক্যকে পিত! বার বার আবৃত্তি করিয়া পুত্রের 
আশ্ব।দনাকে জমাইয়া তুলিতেছেন। আবৃত্তি পশ্চাতে রস ন! থাকিলে 
আবৃত্তি অসরুৎ হইবে না, ঘীরে ধীরে উহ! সকুৎএর পর্যায়ে আসি! 
জাড়াইবে। তাই চাই উপনিষদ্‌-পুকুষের সাধনার সর্বযাপ্রে পুক্লযেত্রম- 
জীবনে জীবিত কোনও পুরুষের দর্শন লাভ, তৎপরে এই দর্শনে হদ্দ রস 
সঞ্চার, তখনই সম্ভব হয় অসক্ং আবৃত্তি। স্থষ্টিকে 'উদ্ধমূল’ বলিগা বর্ণনা 
করিবার ইছাই হইবে গুড় রহস্ত। পিতা কৌষীতকির স্মেহ-পরশ না পাইলে 
পুত্রের পক্ষে বহু রশ্মির আবৃত্তি সহজ তা দুরের কথা, দীর্ঘ দিন সম্ভবই 
হইত না। প্রতি, আবুত্তিতে নিতুই নব নব ব্রসের আশ্বাদন হয়, নিতুই 
নব নব স্বষ্টির উন্মেধ হুয়। আবৃত্তি ক্ষণে ক্ষণে নিতা নৃতন। কোনও 
আবৃত্তিই পুর্ব্বের আবৃত্তির হুবহু সংস্করণ নব । ইহার] অনাবৃত্তিও বটে। 

এইবার পুরুষে তম-ফলের স্ব-রূপ নির্ণন্ার্থ পরবর্তী জজের অবতারণ। 
করিতেছেন । 


আন্স্মেতি তুপগচ্ছুন্তি গ্রাহুকসত্ভি চ ৷ ৪,১1৩ 


€ পুর্লষোত্ৰমকে ) আত্মা বলিছাই তত্বল্জগণ উপগত হন ও গ্রহণ করান! 

পুরুবোত্তমকে ‘আত্মা’ বলিয়া তন্বজ্ঞগণ উপগত হন। এখানে সংশয় 
এই যে, এই আত্মা কি জীবাত্ম] না পরমা! ? যে বুদ্ধি জীবত্ব ও পর্ম্ত্তের 
মধ্যে ভেদ স্থাপন করিয়া আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, সেই বুদ্ধির লয় 
করিয়াই পুক্ষযোত্মকে পাইতে হয্ন-_'ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়'_-'মঘ্যপিত 
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মনোবুদ্ধি’। পুরুধোত্বমাপিত বুদ্ধিতে জীবত্ব ও পরমত্ব হজম হই গিয়া 
সমন্বিত হয়; তখন তাহারা আর উপাধি থাকে না, তখন নিরুপাধি ভক্তরূপে 
ও তগবানরূপে তাহার! উপাধিবিধুর রসলীলা আশ্বাদন করেন। প্রকৃতি 
ক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের এই কর্বৃত্বাদি সর্ব সংসার ব্যবহার-যুক্ততাই তাহার 
আত্মত্ব | *যশ্চ বিশ্ব স্থদ্রতি বিশ্বং বিভত্তি বিশ্বংডূক্কে, স আত্মা”। গীতাও 
ইহাই বলিতেছেন--“উত্তমঃ পুক্রন্তন্ত পরমাত্মেত্যুদাহৃতং। খো লোক 

মাবিশ্যা বিতন্তি অব্যয় ঈশ্বর:ঃ" ॥ পরমাব্যাই অবায় ভণ্ড। ঈশ্বর, সংসারী । 
ধিনি সন্যাসী সংলারী তিনিই পরমাত্মা। একাস্ত পরমাত্ম শুবেও ‘অস্ত’ 
বুদ্ধি থাকে, তাই পুরুষোত্রম-শ্তরের প্রয়োজনীয়তা রতিয়াছে । পুরুষোত্তম-শুরে 
দ্রীবাত্মা-পয়মাত্ম। অনন্ত লীলাষোগে যুক্ত । পুকুষোত্তম জীবত্ব-পরমত্ত 
বিযুক্ত অথচ জীবত্ব-পরমত্ সমস্বিত আত্মা, সদ্্যাসী-সংসারী । বৈষ্ণবাচাধগণ 
আত্মাকে ভগবান পুরুযোত্তমের অংশ বলিগ্মাছেন_-'য আ.্যাস্তর্ঘযামী পুরুষঃ 
লোহশ্ত অংশ বৈতবঃ। আত্ম! পুরুযোত্তমের অংশ টবভব, এশ্চধ্য বিভূতি । 
তাই ততো শ্রুতি বলিতেছেন-_*ত্বম্‌ বা অহমশ্ঘি ভগবেো দেবত্ছেহং বৈ 
ত্বমসি তগবো দেবতে” অহম্‌ ব্রক্মান্ম ইতাদি। জীব ঈশ্বরে একাস্ত 
ভেদ দর্শন বা একান্ত অতেদ দর্শন শ্রুতি অঙ্গমোদন করেন ন!। একান্ত 
ভেদ ভাঙ্গিঘা একান্ত অভেদ প্রচার করার মূলে রহিয়। যায় “অন্যবুদ্ধি।” 
যাহারা একান্ত ভিন্ন, নিশ্চই তাহা হইতে একান্ত ‘অতিএ্ল' "অন আর 
একচী। এইভাবে একান্ত অতেদবাদও 'অন্ঠ'। শ্রুতি এই অগ্চ দর্শনও 
নিষেধ করিতেছেন “অথ যোইন্ভ/ং দেবতা মুপান্তেহন্রোহলাবন্যোহইমশ্মি ইতি 
ন ল বেদ”__( বৃ ১1৪1১ ), স্বতোোঃ ল ৃত্যুমাপ্রোতি ষ ইহ নানেব পম্ডতি-- 
(91১৯), সৰ্বং তং পরাদাৎ যোহস্তত্রাত্মনে! সর্ববং বেদ_( বু ৪1419 )। 
আত্মা হইতে সর্বকে ‘অন্তত্র' যে দেখে, "সর্ব তাহাকে পরাস্ড কলে । অথচ 
পরমাত্ম-্ডরে আত্ম হইতে “সবর” অস্ট । অদ্বৈতবাদী ব্রদ্মের মধ্যে এই তেদ 
ভাঙগির়াছেল ; পুরুষোত্রমবাদী পুকুযোত্তমে এই ভেদকে হজম কল্িঘা তেদ- 
অন্তেদের অনন্যতাই আশ্বাদন করিয়াছেন। প্রতাক্ষ তেদকে উড়াহইয়! দিঘা 
একান্ত অজেদ স্থাপন করিলে “পর্ব যে তাহাকে পরাদাৎ পরাত্ত করবেই, 
কিছুতেই সর্বেন টান লামলাইতে লা পারিছ্র! বিকারগ্রস্ত সর্ব্বের ক্ষেত্রে 
লুটাইঘা পড়িবে, তাহ। ক্ুতিবাক্য হইতে পরিষ্কার উপলব্ধ হইতেছে । ক্রমশঃ 





টাক ও টাকা 


॥ জ্রীভযাচগত্দ্র নাথ-শুপ্ট ॥ 
এ শিশু-তারতী সম্পাদক ] 


সেদিন 'শোভনশ্ী' কেশ-প্রসাপনের দোকানে কেশ প্রসাধন করিতে 
গিগাছি। চুলের নীচ দিয়া কচি চলিতেছে ক্যাচ, ক্যাচ, ক্যাচ্‌। সহশ! 
তরুণ হেয়ার কাটার বলিল, বাব, আপনার মাথায় বেশ বড় টাক হচ্চে! 
অনেক টাক! হবে আপনার ৷ টাক! হবে শুনে মাথায় হাত দিলাম । আমার 
টাক হবে বিচিত্র বটে । কোথায়? টাকের সন্ধান ত মিললো না। টাকা এতদিন 
হলে! না, হবে এখন ; কি জানি টাক্ের দৌলতে যদি হয় ! বন্ধুর! বলিলেন, 
লোকটা! চতুর, বেশ তোমার মনের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করিয়া দিল। 
ষেমন অৱণ্যানীর শোভা বৃহত অটবী শ্রেণীর শ্যামল রূপ, যেনন গ!ছের 
শোভা ফুল, তেমনি মাথ।র শোভা কেশ । কেশ ও মন্তিক্ষের ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ 
আছে বলিয়াই কেশরগ্রনের সৃষ্টি । কিন্ত যেখানে কেশ নাই সেখানেই টাক । 
টাক ও কেশ দুইজনে মহ! বিরোধ । টাক ও কেশের হন্ব বড় মধুর । 
টাক বলে কেশ তুই বড়ই জঞ্জাল 
এখনি চষিতে হবে ডাকিরা রাখাল! 
চুল বলে আমি মাথায় সাজাই বাগান 
টাক বলে মরুবুকে সাজে কি উগ্ভান? 
আপনার! লক্ষ্য করিবেন যেখানে চুল, সেখানে কখনও টাক দেখা যা 
না। আবার এরূপ দেখা যায় পৃথিবীর মধ্যে যারা ধন-কুবের তাহাদের প্রায় 
টাক আছে। 
অনেক সময়ে দেখি কিংব। আপনারাও দেখিবেন অনেকে মাথা কালো 
গোল টুপি বা খন্দর়ের টুপি, গান্ধী টুপি পরেন। আপনারা দেখিবেন সেখানেই 
মাথার কিছু গোলযোগ আছে । একবার এক সতাছ দেখিলাম যে সততা 
সভাপতি হইগাছেন একজন মনীষী ধনী ব্যক্তি। গরমের দিন তাহাতে 
মাথায় টুপি কেন ? হঠাৎ দমক! হাওয়ায় টুপিটচি মাথা হইতে বক্তৃতার দাপটে 
পড়ি্া গেল অমনি দেখিলাম তাহার মাথায় একেবারে গোম্ালন্দের মস্থণ 


ত 
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তরমুজের মত টাক । কাছেই-ব্দামি আবিষ্কার করিয়াছি এবং আপনারাও 
অনেকে স্থির সিন্ধান্ত করিতে পারেন যে যাহাদের মাথায় বন্দর গোলাকার 
টুপি আছে তাহাদের মাথায়ও টাক আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন 
আমাত কথা সত্য কিন!। 

আচ্ছা টাকের ইতিহাস আলোচনা করা যাক। স্রষ্টি-স্থিতে-প্রলয়ের 
খুলে প্রথমেই ব্রহ্মার নাম করিতে হয় কেননা তিনিই ছিলেন স্থগ্টিকর্তা, তার 
ধনেই হইঘাছে ব্রহ্মাণ্ডের স্থউ-_-েনন! 

দেশশুন্ত কালশুন্ত জ্যোতিঃশৃন্ঘ মহাশূন্ পরি 

চতু'নুখ করিছেন ধ্যান । সেই ধ্যানের ফলে প্রলয় তীবণ অগ্নিময় ব্রস্মঅণ্ড 
ব্রহ্মা মাথায় ধারণ করিলেন | সেই অগ্রিম জ্বলন্ত অণ্ড মন্ডিষ্কে ধারণ করার 
ফলে বেচার! ব্রহ্মার জটাজুট কেশপাশ যাহ! কিছু ছিল তাহা লুপ্ত হইয়া 
প্রকাণ্ড অণ্ডাকারে হুইল টাক, লাম হইল ব্রক্ষাণ্ড। অতএব প্রমাণ হুইল 
যে ব্রক্ষার টাক ছিল । বিষ্ণুর বা মহাদেবের টাক ছিল কিনা তাহা বলিতে 
পারি না। প্রাচীন শিলামৃত্তিতে বিষ্ণুর.ঘে দিব্য হুন্দর-চম্দনচর্চিত নীল কলেবর 
ঝাধিকামনোমোহন মোহন মুরলীধারী রূপ দেখি তার মাথায় টাক বল্পনাও কি 
করা যায়। আর জটাজুটধারী রজতভূধর সদৃশ মহাদেবের মাথায় টাক ছিল 
এমন কথা বলিলে সকলেই বিশ্মিত হইবেন । মহাদেবের জটার মধ্য হইতে 
কলনাদিনী জ্বাহবীর কল-কলোলে ভালসিয়া যাইব আর ফণীভূষণের ফণীর দল 
উদ্দাম ভাবে ফপা তুলিন্ন৷ আমাদের সতাতঙ্গ করিবে। কাজেই মহাদেবের 
কোন কালে টাক ছিল না, টাক হইবার ভয়ও নাই । তিনি আমাদের মঙ্গল 
করুন । মহাদেবের মাথাদ্ন যে টাক ছিল না তাহার প্রমাণ ভারতচন্দ্রের লটাপট 
অটান্দুট সংঘট গঙ্গা। 

টাক থে প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । টাকের সংস্কৃত নাম 
খালিত্য। খালিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তি কি আমি জানি না। খালি অর্থে শুন 
আর তা মানে ডিম ফুটাইবার জন্চ তাপ দেওযা। মনে হৃদ ঞ্ধযির! সেকালে 
বন্য কুক্ধুটের ভিম তা দিতেন। ইন্দ্লুণ্ড অর্থেও টাক বুঝায় । অনেকে বলেন 
শ্মশ্রুতে টাক হইলে তাহাকে বলা হয় ইন্দ্রলুপ্ত। কোন কোন অন্ডিধানে সহজ 
কথায় ইন্দ্রলুপ্ত-_-টাক বলিয়াই খালাস হুইঘাছে। 

আমাদের দেশের একআন বিজ্ঞ এরতিহ।সিক এবং প্রত্বতত্ববিদ্‌. পণ্ডিত 
গতীর গবেহণ। দ্বার! স্বিয় করিয়াছেন যে খ্রীষ্ট জন্মাইবার পূর্ব্বে ১০১৫ 
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সালের ১২ আশ্বিন শুক্রবার পিতা ব্রহ্মার মস্তকে প্রথমে খালিতাব জন্ম হয়। 
ব্ৰহ্মাণ্ড প্রসব করিম্বা তাহা স্কুটাটবার জন্য তাহার মন্ডিক্ষের উত্তাপেই টাকের 
সৃষ্টি । কৰবি রজনীকান্ত সেন রাজা অশোকের কটা ছিল হাভী একথার 
উল্লেখ করিদ্াছেন কিন্তু তাহার টাক ছিল -কি না সে বিষয়ে কোন 
প্রশ্থ তোলেন নাই। বোধ হথ ছিল, কেন না বুদ্ধিমান বাক্তিরই টাক থাকে, 
কারণ তিনি বৌদ্ধধশ্ম গ্রহণ কন্িঘ্াভিলেন, বৌদ্ধ ভিক্ুরা এবং শ্রমপের1 এবং 
আচাধ্যদের টাক ছিল একথা অন্বীকার করিতে পাবিনা। মুণ্ডিত কেশ 
পীতবসনধাত্রী বৌদ্ধ তিক্ষুরা ত নিয়ত আমাদের চোখেই পড়ে । 

এবার কবিদের কথা বলিতেছি_-আমর! যাত্রা থিয়েটারে প্রায় ঝবিদের 
জট! ও দাড়ি গোফ মাথায় দেখিতে পাই । যাজ্ঞবন্ধা একজন প্রধান খ্রযি 
ভিলেন; যিনি শাস্তক্ত বেদজ্া এবং সংহিতাক্চার তাহার টাক ছিল বলা 
যাঘ অনেক ঝখিই বিচক্ষণ ছিলেন ধ্যান ধারণা করিতেন কাজেই 
তাহাদের মাথা খালিত্য আলিত । 

মিশরের সম্রাট ব! ফারাওদেক অনেকের মাথায়ই টাক ছিল। মামি 
তাহার সাক্ষী । যে সকল চিত্র তাহাদের পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখিতে 
পাই পরচুলা রহিদ্বাছে, অতএব টাক ঢাকিবার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের দেশের 
পণ্ডিতগপের অনেকেরই টাক ছিল। নবন্বীপের বিদ্বান ও বুক্ধিমান পণ্ডিতদের 
অনেকের মাথাক্থই-টাক ছিল তাহা এখনও আপনারা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। 

আমাদের দেশের যাহারা খ্যাতিমান বাজ্জচক্রবর্তী ছিলেন বৈদিক যুগ হইতে 
বজ রাজত্ব পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া! দেখিবেন সকলের মাথায়ই প্রায় টাক ছিল। 
এসকালে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, সমুদ্রগুধ্ত, হর্যবর্দ্ধন, বিক্রমাক্ষদেব» বামরাজা, 
রাজেজ্ড চোল, ছস্বারাজ, রাণাপ্রতাপসিংহের মাথাদ্ টাক ছিল না--কেন না 
তাহার কোন নিদর্শন নাই । অন্ততঃ শিলালিপি, তাত্রশাসন, কোথাও তার 
উল্লেখ নাই । গৌড়বাজমালা, বামচরিত প্রতৃতে গ্রন্থে পালরাজাদের যে 
বর্ণনা আছে তাহাতে কোন বাজান টাকের বর্ণনা নাই । একটা দোষ দেখিতে 
পাই যে তারা ঘতটা কাব্য করিয়াছেন, এমন কি তাত্র শাসলেও সরোবর মধ্যে 
ভ্রমরের গুঞ্জন ধ্বলি শুনিয়া! কল্পনা করিয়াছেন যে সেখানে চন্দন চচ্চিত 
বিবিধ কুসুমের ও প্রসাধনের অঙ্গ সৌরত্তে পদ্মিনী জাতীঘা রমণীদের 
অক্তনিঃস্থত বলিয়াই উহা! মধুকর গুভ্রনে মুখর হুইয়া উঠিযনাছে এইভাবে, 
কিন্ত কোনরূপ বর্ণন! নাই । রাজাদের রূপ বর্ণনার কোন তাত শাললেই কেশের 
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বর্ণনা দেখিতে পাইবেন ন৷; কিন্ত বলব্শ্মার তত্র শাসনে তখদে ভট্ট পরম 
ভট্টা রকো মহাবাজাধিরাজ শ্টবলবন্ম দেব সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া 
রাজার কেশের বর্ণন। করিয়াছেন অতি সুন্দর! ঘিনি আদতির কপোলদেশে 
দোদুল্যমান কুপথ্হুয় ধারণ করিয়া জিভুবন বিজছ ছার! মহেন্ত্রেয যশ অপহরণ 
করিঘাছিলেন। রূপে ক্[ম্বিজয়ী ছিলেন । তিনি প্র/গত্গ্যান্িয নগরে বাস 
করিয়াছিলেন । €ঘ স্থানে বৃক্ষগুলি তান্দুল গুধাক এলাচিলতা সংক্রমিত ছিল, 
সেই দেশে তাহার পুত্র গ্রুবনমাপ দেব হ্ুবীর্ঘকাশ পাজত্ব করেন, তাহা 
কেশরী কেশর-সদৃশ তাহার মস্তিষ্কের কেখরাশি ছিল। সেন রাজগণের কোন 
তাত্রশাসনে কেশের উল্লেখ নাই। পরম বৈষ্ণব পরম ভট্টারক মহারাজাধিনাজ 
প্রমলক্ষণ সেন বল্লাপ সেনের পুত্র, কিন্ত তাহাদের মন্ডকে টাক ছিল কি কেশ 
ছিল কিন! জ্যলিনা। পবনদূত কাব্য যেরূপ বর্ণণা আছে তাহাতে মনে 
হম মাথায় কুঞ্চিত কুন্তল ছিল কেননা তিনি কবি ছিলেন, প্রেমিক ছিলেন 
কাজেই মনে হয় তিনি কেশরাজি স্থখোতিত ছিলেন--নতুব! রম্ধীমোহন 
হইবেন কিরূপে ? সেকালে অনেকেরই টাক ছিল, অনেকের মাথায় আবার 
ছিল বাবরী চুল । অতএব এ বিধয়ে বিতর্ক চলে না। 

অনেকেই এই সিদ্ধান্ত করিগ্রাছেন যে সেকালে রোমের বীরশেষ্ট জুলিয়াস্‌ 
সীঙজ্ারের টাক ছিল এজ্জন্তই তিনি আইভিপত্র নিশ্মিত বিজ্ঞয় মাল) শিকে 
ধারণ করিতেন। আবার দেখিতে পাই ইউপ্োপের পীটাঝ দি গ্রেট, বিসমার্ক, 
গ)াডষ্টোন ও টেনিসনের টাক ছিল। বর্তমান যুগের রাজনৈতিকগণের মধ্যে 
অনেকেরই শোভন টাক আছে। জহওরলাল, ক্রুশ্চে, আইসেলহা ওয়ার, 
জাপানের প্রধান মন্ত্রী ক্রিশি, ধশ্মঘ।ক ডক্টর দিদার, আমাদের ভূতপুর্বব মেয়র 
ত্রিগুণা সেন__ প্রধান মন্ত্রী বিধানচস্্র রায় সকলেরই টাক আছে। সম্রাট সপ্তম 
এডওয়ার্ড এর মাথায় ছিল অতি অন্দর টাক। এই ভাবে আমরা যদি 
পৃথিবীর ইতিহাস আলোচন! কর তবে দেখিতে পাই পশুপক্ষীদের মধ্যে 
খালিত্য বড় কম নয়, তবে কুকুর, বিড়াল, উট, সিংহ, ব্যাত্র প্রভৃতির মধ্যেও 
খালিত্য জন্মে, পঞ্চতস্ত্রে ব্যান মহাশদ খালিত্য বশতঃ কৌশলে মগ্পক্ষে 

রে কঙ্গণ লোভী ক্র্ষণকে নিহত করিয়াছিলেন । কবি বলিসাছেন 
আবনন্ধর মধ্যে মাস্থবই হালিতে জানে আবার আর্ঃজাতিরাই এ বিষয়ে 
সৌভাগ্যবান-_-আপনার! জানেন ইংরাজ, জার্মান, পাশী হিন্দু স্ব।তিরই 
মন্তকে টাক জন্সে। কাক্রি, নিগ্রো! প্রভৃতি আতির মাথা টাক দেখ! যায় 
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লা। একট! কথা বলা যায় যে বিদ্বান, বৃক্ধিণান, চিন্তাশীল এবং জ্ঞানীবাব্জির 


মাপায়ই হয় টাকের অনির্তাব । অনন্দী ডারউইন যিনি মন্বন্য জাতির উৎপত্তি 
সঙ্গদ্ধে গবেষণ। করিয়াছেন তাহার মতে নাচ্চদের মাথ।ব বেশী কেশ থাকিলে 
তাহার পূৰ্ক্দ পুরুষ যে পশু ভিলেন তাহাই প্রমাণিত সয়। 'অপিক কেশ 
পশুত্বের লক্ষণ । কিশ্ক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মান্চদের সর্দাঙ্গ হতে 
লোম রাশি খসিয়া খসিন। যাটতেছে অর্থাৎ ক্রমশঃ সর্বাঙ্গ ততে লোম রাশি 
লোপ পাইতেছে । শেষটায়্‌ এই আক্রমণ ফলে মাথার উপর টাক শেষে 
কেশ রাশি আসিয়া আক্রমণ করে ভাকাতদের মত) 

টাক নানা শ্রেণীর হণ । কাহারো হয় সার! মাথাটি আক্রমণ করিঘা 
একেবারে তরমুঙ্জের মত ঘেমন আমরা দেখিয়াছি স্বর্গত বিখ্যাত লেখক 
দুর্গাদাস লাহিড়ীর মাপায়। কাহারও অর্দ্ চক্দ্রাকুতি, কাহারও বৃত্তাকারে 
শেষ দিকে ঝুলান কয়েক গাছি কেশ ব! চুল, কাহারও এক পেশে টাক, 
কাহারও মাখার মাঝপানে টাক, ফাহাদের মাঝখানে টাক থাকে, গোলারুতি 
ক্ষ্র কেশ শৃষ্ স্থান যাকে বলা চলে কেশাবৃর্ত, তাহাকে বলা চলে সীমান্ত 
প্রদেশ । এক পেশে টাকের কোন কোন অংশে বেশ বড় চুল হয়, সেই 
চুল অনেকে আচড়াইয। মাথার উপর দিলা টানিঘ্া আনিয়া কেশ বিশ্যাস 
করেন। কেশ না থাকিলে মাথাটা পৌন্দধ্যবিহীন হম়-_বৈচিত্রাহীন 
অশোভন হয়। সৌন্দর্য হিসানে আমাদের ললাট অপরিহার্য । আপনারা 
কেহ লঙ্গাটহীন স্থন্দর মুখ কল্পনা করিতে পারেন কি? ললাটেন রাজ্য 
কতপানি? সে কি কখন ন্বীয় ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিয়া কেশ রাশিকে 
পেছনের দিকে তাড়াইয়। নিবে, নিলে ভালই হয় ললাট সহজ্ম সরল রেখায় 
দ।ড়াইতে পারে। পণ্ডিতদের অনেকে টিকির হারা ললাট বাজোন সীমা 
নির্দেশ করেন । ঘাকে বলা হয় Scientific Corner. 

কনি গোবিদ্দদাস বলিছাছেন বিধাতার অসীম রুপ! যে শ্রী লোককে গুস্ফ 
দাড়ি বিবজ্দিত করিয়াছেন, তাহাতেই চাদমুখখানিতে ফুটিগ্া উঠে 
জোছনার হাসি। মন্তকে যদি নারীদের কেশ না থাকিত তাহা 
হইলে কি বিপদ না হইত! ম্বর্ণলতার দিগন্বরী ঠাকরুণ হইলে 
কি বিপদ না হইত। নারী ও পুরুষের সৌন্দর্য্যের রূপের মানদণ্ড 
সম্পূর্ণ বিভিন্র কূপ । পুরুষের সৌন্দর্য্য ও নানীর সৌদ্দর্ধ বিভিশ্ন রূপ । 
পুরুষ হইবে দীর্ণদেহ, উদ্ধত ললাট, তীক্ষ দৃষ্টি আম্মত নেত্র । স্ত্রীলোকের 
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কথা বলিবার পুর্বে আমাদের পুরুষ কবিদের কথা বলি-__বাংল! 
দেশে কবি বিজেন্্ুপাল রায়ের টাক ছিল, কবি বিহান্ীলাল চক্রবর্তার শেষ 
জীবন টাক ছিল, হ্িজেজ্্র নাথ ঠাকুরের টাক ছিল। গ্রীস দেশের বিখ্যাত 
কবি হোমারের টাক ছিল। হোমার গ্রীস দেশের আদি কবি। গ্রীকেরা 
হোষারকে বলিতেন যুদ্ধের কবি, কেননা হোমারের বিখ্যাত কাবা গ্রন্থ 
ইলিয়াড এবং ওভ্তিসি মানব সত্যতার প্রথম অবস্থান যুদ্ধ কাহিনী লইগ্রাই 
বচিত হইয়াছে। আমাদের দেশের আদি কবি বাগ্সীকিও ঘুদ্ধেন কবি। 
রামায়ণ যুদ্ধ কাব্য। প্রত্নতত্ববিদেরা আবিকারে করিয়াছেন বাম্মীকির 
বেশ বড় স্ককমের টাক ছিল। কেনন! দীর্ঘকাল বল্মীকের মধ্যে বাস কনিছা 
তাহার দেহের সমুদয় রোম.খ[লিত্যগ্রণ্ড হইপ্জাছিল । 

পুরুষের বৃহৎ ও স্থন্দর পৃথিবীর মত গোলাকার টাক দেখিলে নারীর! 
তাহার প্রতি শ্রন্ধাপরায়ণ হন__কেলনা টাকে অন্তরালে কতখানি গাক্ীধ্য, 
কতখানি চিন্তা, কতখানি বুদ্ধি বিবাজিত থাকে খেন উদার অনন্ত মুক্ত গগন । 
একজন স্থপক্ষ পণ্ডিত লিখিয়াছেন ;__চুলের উপর টাকের বিস্তৃতি অনেঞ্চটা 
অন্ধকান্সের রাজোর উপর আলোকের বিস্তৃতের গ্যান্স। সামাজিক বিকাসে 
আলোকরাজ্য বত প্রসারিত হইতেছে, অন্ধকারের রাজ্য ততই অপসারিত 
হইতেছে । হয়ত এমন দিন আসিবে যখন মন্তকে কেশের অড্তিত্বও 
থাকিবে লা । 

টাকের জন্ট পুরুষদের প্রণয় জগতে নিরাশ হইবার কারণ নাই! কেনন। 
অনেক গুণবতী মহিলা ধনী টাকওয়াল! স্বামীর মন্থণ টাকের উপর কেশ 
গজাইবার অন্ত জবাকুম্ম, স্ঙ্গরাজ, কুস্তলীল প্রভৃতি তেল আনিগা ত্রিশ 
বৎলরের টাক সংযুক্ত পতি দেবতান টাকে বিলেপন করেন এবং টাকে 
সঙ্গে টাকাও আলে । 

স্ত্রীলোকের মাথা টাক লাই এমনভ বলা নাই। তবে তাহাদের টাক 
অধিকাংশই জন্মে মাথার তেলোতে, স্থন্দর একটি গোলাকার কদমারুতি 
রকমের টাক হয় । আবার অনেক নারীকে বালিকা, কিশোরী ও তরুণীকে 
দেখা বায় তাহার অলাক্ষতে লিজের মাথায় চুল হাত দিদা টানিয়া টানিয়া 
রেশ শৃগ্ঠ করেন। আবার বড় ঘরের মেঘ্রেরা যাহারা কেশ শৃগ্ঠ হইয়া 
মাথাতে দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার! প্যারিস হইতে পরচুলা আনাইযা 
ধারণ করেন । সে রূপও কি নাই ৷ স্বামীর উপর ক্রুন্ধ হইলে অনেক তরুণী 
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বায়স্কোপে যাইবার বাবস্থা ন! করিলে যুবক বা প্রৌঢ় স্বামীর টাকটির উপরে 
বলয় টক্ষারে রুধির পাতের তম দেখাইয়া অতীষ্ট সিদ্ধ করেন । 
কবিদের সৌভাগা যে দুই একজন নারী তাহাদের প্রেমিক স্বামীদের 
মাথায় টাক ছিল কিনা জালিনা, তবে কবিব্রিঘ কবিকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছেন :-- 
ওই বাতায়নে পশি, 
এই কৃষ্ণ কেশরাশি, 
খুলে তরঙ্গিয়না দিব 
তিমির নিঝর। 
তাহা হতে লয়ে মসী 
তুমি গো লিখিবে বসি, 
_বন্ষা মঙ্গল গীতি 
ঘন__ঘনতর । 
কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের মাথায় এক গোল টাক ছিল, কিন্ত আমরা কষি 
শ্রিগ্নার তরঙ্গায়িত কেশপাশের সংবাদ তাহার কাত্যে সনেটের মধ্যে পাই । 
পুরুষ কবিদের প্রত্যেকের বর্ণনায়ই আমরা নারীর কেশের বর্ণনা পাই । 
সেকালের এক প্রাচীন কবি বলিদ্বাছিলেন নারীর কেশ বর্ণনাঘ্_ 
কুচিল কুন্তল তার বন্ধন শক্ষায্ন 
নিতন্ব ছাড়িয়! পদ ধরিবাঝে চান্স । 
সুন্দর বর্ণনা নয় কি? 
আমর! দেখিতে পাই এদেশেই হউক বিদেশেই হউক টাক আমর! কবি 
টেলিসন হইতে আরম্ভ কৰিছ্া জাপানে নেগোচি পর্য্যন্ত রমণীর কেশ বর্ণনায় 
ওতপ্রাোত ৷ 
নারীর সৌন্দর্য্য বর্ণনায় প্রত্যেক কবিই ছিলেন বিভোর । কোথাও 
পুরুষদের মত টাক যুক্ত নারীর বর্ণনা পাই না? মেথনাদ বধের কবি 
মধুক্থদন তাহার কাব্যে নারীদের স্ুকেশিনী বলিগাই বর্ণনা করিয়াছেন। 
পদ্মার কবি বলিয়াছেন: , 
সখি, যদি ফিরে দেখা হস একদিন 
বসন্ত প্রভাতে_ 
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পরিবে কি নব বেশ, চিক্কণ কুঞ্চিত কেশ 
গশুঝাপি নামিবে কি চুমিতে চরণ 
আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ কোন কবির কাব্যেই নারীকে খালিতাদোষে 
দুষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন নাই ঘেমন-_স্থমধ্যম! তিলোত্তমা কেমন? 
স্থলোচনা--দিব্য বীণ! বাজে দিব্য তালে 
মন্দার মঞি বেণী দোলে পৃষ্ঠ দেশে ! 
কোন কবি বলিঘাছেন, 
মরাল গামিনী নিবিড় নিতশ্থিনী 
রঙ্গিনী সঙ্গিনী সাগর কুলে, 


ঝন বণ নূপুর হিয়! বাজে দুরুদুর 
বিকাশে বালুকাবেলা মেদিনী হারে। 
বেশী কহিছে ছলে বেণী ছলিয়া বলে 


ধরা! মাঝে বল নারি বাধিতে কারে। 
রবীন্দ্রনাথ নারীকে চিরদিনই সৌন্দধাযমন়্রী কেশবতীরূপেই স্থষ্টি করিয়াছেন। 
তাহার বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে কবি তাহার লিখিত একটি কবিতার উত্তরে 
লিখিয়াছিলেন £ 
এ বসন্তে প্রিগ্া তব পূর্ণিমা নিশীথে 
নবমল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে, 
তোমার আকাঙ্ক্ষা-দীপ্ত অতৃপ্ত আখিতে 
যে দৃষ্টি হানিগাছিল একটি নিমেষে, 
সে কি রাখ নাই গেখে অক্ষম সঙ্গীতে? 
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরত্তের দেশে । 
রবীন্দ্রনাথের শিনে শেষ জীবনে সামান্য খালিত্য আসিঘাছিল। 
আমাদের সৌভাগ্য এই যে পৃথিবীর কোন কবিই নারীর খালিত্যের কথা 
বলেন লাই । এখানে পুরুষ অপেক্ষা নারীরা লৌভাগ্যশালিনী | কালিদাস, 
সেক্সপীয্সর্র হইতে সর্ব প্রথমেই তাহার! বিজয়িনী সৌন্দর্খ্যের অধিশ্বরীরূপে 
বনণিতা হুইয়াছেন। পুরুষ আনি ভ।গ্যবান্‌ কেননা তাহার নিজ জাতির 
মধ্যে টাক দেখিতে পান, নারীজ্ঞাতির মধ্য টাকের অভাব বলিলেই হয়। 
বক্ষিমচন্দ্র যত নারীর কেশের সৌন্দর্য কপালকুণ্ডল! হইতে আরস্ত করিঘা যুত 
নাধিকার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে খালিত্যের কথা বলিতে পারেন নাই । 
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আপনারা অনেকেই জানেন একবার পৃথিবীতে লশুন কিংবা আমেরিকার 
কোন সহরে মনে ন।ই_টাক ওয়ালাদের কংগ্রেস হউমাছিল॥ তাহাদের ছবিও 
ছাপা হইঘ[ছিল। বড় বড় টাকওয়ালাদের সেই বির।ট সম্মেলনে আশ্চর্য্যের বিষয় 
ঘে একজনও মহিপ! সদস্যা ছিলেন ন! ! আশ্চর্য্য নয় কি? এখানেই নারীদের 
শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করিয়া পারি না। সত্তার প্রেসিডেন্ট বলিঘাছিলেন-__ 
‘বন্ধুগণ আমরা ঘদ্দি পূর্বের আনিতাঁম তবে টাকওয়ালাদের ঘরে জন্মিতাম না)” 
আমার কাছে এই সত্তার একথানা ছবি ছিল । আপনাদের দেখাইতে 
পারিলে আনন্দ পাইতাম । 

আমার শেষ কথ! এই ঘে যাহাদের টাক আছে তীঁহার। বিন্দুমাত্র 
দুঃখিত হইবেন না। কারণ নারীর প্রেম অর্থ, অর্থ টাকা দুইই টাকের 
দৌলতে পাইবেন! কেনন! বলয় টঙ্ধারে কিংবা কাকনের বঙ্কাবে ঘদিও বা 
একটু বক্ষে প্রবাহ ঝরে তখন মনে রাখিবেন প্রিয়ার হাতের সবই 
মিঠা! 

টাকের সাহাযো অর্থেরও সহত্র রূপ লা হয়-_গোলাকার টাকের গায় 
যদি চুল উঠার বিজ্ঞাপন দেন লাত হবে স্থনিশ্চিত। অতএব টাকের জগ্গান 
গাহছিয়। বক্তব্য শেষ করিলাম। টাক হইলেই জানিবেন যে টাক! আসিবেষ্ট, 
অতএব আমাদের সদস্তগণ ঘাহাদের একটু টাক হইঘাছে তাহারা নিশ্চিন্ত 
থাকুন। = 





= 'রবিবাসরের' এক অধিবেশনে রায় বাহাদুর থগেন্পনাথ মিত্রের বাড়ীতে পঠিত ৷ 


সোক্রাটিসের ভারত 


(পণ্ডিত জবাহির লাল নেহক্ষ প্রণীত Discovery ০£ India পাঠের পরে ১ 
1 জ্রীহচরক্কমও প্রামাণিক ; এম,এল,লি ; বি,এল ॥ 


নৃপতি সেকেম্দার__ 
কহিলা বিনয়ে, গুরু সোকরাটে, চরণে প্রণমি তার” 
"ভারতবর্ধ করিয়া বিজয়, 
আহরি আনিব রপ্ত নিচয়, 
হে গুরু, তোমার চরণে আনিব কহু কোন্‌ উপহার, 
ভারতের যাহা শ্রেষ্ঠ রতন সুলন! নাহিক ঘার ।* 


কছে সোকরাট, *শুনহে রাজন্‌, যদি সেথা বাও তুম্ি,_ 
জ্ঞান বিজ্ঞানে, ত্যাগে ও ধৰ্ম্মে, গরিযসী সেই ভূমি; 
ধরণীর যত জ্ঞানের উৎস, 
ভারতে রঘ্রেছে গোপন বৎস, 
বেদ তঙ্্রের, উপনিষদের জননী সে ভূমি ধন্ত, 
আশীধি তোমারে, আহরি সে জ্ঞান, জগতে বহাও বন্যা ।” 


“সে জ্ঞান শিখাস্ন ত্যাগের ধন, আদর্শ স্মমহান, 
বিনা সাধনায় কতু নাহি তায়, অন্তরে সেই জ্ঞান; 
সেই জ্ঞান মোর শিক্ষার তরে, 

চরণে ধরিয়| কোন মূনিবরে, 
যতন করিরা আনিবে রাজন্‌, এই মোর অভিলাষ 
এই প্রযত্ব কর যদি তুমি, পুরে মোর মন আশ ৷” 


“পার যদি তুমি যতন করিঘ্! আনিবে গঙ্গাজল, 
নিয়ত পানেতে সেই জল বরে অস্তর নির্মল, 


ইজ, ১৮৮১ ] লোক্রাটিসের ভারত 


শুদ্ধ চিত্তে তগবৎ ধ্যানে, 

অন্তর ভরে বিশ্বের জ্ঞানে, 
বিমল হৃদয়ে স্থস্্ম তত্ব আপনি যে দে ধরা, 
ছিন্র গ্রন্থি সাধুগণে সেই পুণ্যভূমি যে ভরা ।” 


“নীতির প্রস্থ নাহি কোন আর ‘তারতের’ সমতুল, 
ংগাহ করি আনিও বঝাব্জন্‌ ! নাহি যেন হত তুল, 
যতনে আনিও ‘রামায়ণ’ খানি, 
রাম ও সীতার মধুর কাহিনী, 
নর চরিতের শ্রেষ্ঠ বিকাশ রচেছেন মহাগুলী, 
আদি-কবি সেই পূজ্য অগতে বান্মীকি মহামুনি । 


“নিখিল আনেক, পরাধর্মের গীতা ভাগবত মূল, 
নিগম কল্পতরুর সে দুই চির অমলিন ফুল, 

এই ছুইখানি গ্রন্থ রতনে, 

অমূল) জানি আনিবে ষতনে, 
কোন ক্ষপ্হানি, মনে নাছি মানি, না করিছা কৃপণতা 
অদ্ভিঘান তব পাবে গৌরব মণ্ডিবে সফলতা” 


"শুনিঘ্নাছি সেথা যমূনার তীরে গোপ আতীরের ঘরে, 
ভগবান যিনি পূর্ণব্ৰচ্ধ দেহ ধন্সি অবতরে,_ 

শুনিয়| একথা মানি বিশ্ময়, 

পরাণে উপজ্জে হর্য ও ভয়, 
বিশ্বাস আর সন্দেহ মাঝে দোলে ছিয়া অজ্ঞান, 
সন্দেশ সব সংগ্রহি কর সংশর সমাধান ৷” 


“হৃদয় গ্রন্থি উঠে যে মন্থি সন্দেহ যবে করি, 

স্থির বিশ্বাসে মহা-আশ্বাসে অস্তর উঠে ভরি, 
শুনিয়াছি সেথা কৌরব রণে, 
নিজে ভগবান পাশুব গণে, 


উজ্জ্রলতারত [১২শ বর্ষ, গম সংখ্যা 


সহায় হইয়া শিখান যতনে পরা বিশ্যার পাঠ, 
ভালমত জানি” আলিবে রাজন, নহে সে কেবল নাট ৷" 


“অপূৰ্ব সেই পুত ইতিকথা, অদ্ভুত সেই ভূমি, 
পুণা হইল ধূলি তৃণ ঘার ভগবৎ পদ চুষি, 
ভাবে সখা তারে গোপশিশুগণ, 
গোপ গোপীতাবে নিজ প্রিঘজল, 
ধেষ্য-বন-নদী, বৃক্ষলতাদি, লত্তে ভগবত সঙ্গ 
এমন মাধুরী কোন্‌ দেশে আছে, কোথ। বা এমন রঙ্গ ।” 


“পায় যদি তুমি আনিতে বাজন্‌ ! শেষ অচ্গরোধ মোর, 
হুরিল যাহাতে গোপীর চিত্ত, নিখিল চিত্ত-চোর, 
উছলিল প্রেম গোপীর পরাণে, 
যমুনার জল বহাল উজ্জানে, 
নিণিল-ভারত-দ্রনগণ-মনে, খুইল বসের উৎস, 
পার যদি সেই মোহন বংশী গোপনে আনিবে বৎস ।” 


কিবা সেই বাশি কোন্‌ বা বাশের, কোন্‌ বেণু বনে হয, 
ধৈর্য ধরি? সন্ধান করি” জালিবে স্বলিশ্চন্প, 
কেবা কারিগরে গড়িল তাছাবে, 
কয়টি ছিদ্র সে বাশরী ধরে, 
কোন্‌ বা রদ্ধে, কোন্‌ স্বর পুরে, ভগবদোষ্ঠ লগ্ন 
বারেক শুনায়ে লে বাশতী স্বর কর প্রেমরসে মণ্র ।” 


সাময়িকী 


‘নূতন বিস্মধনের্সর প্রাচন্পাজলীক্সত1+__ আনন্দবাজার ১৪ই চৈত্র 
১৩৬৫ শনিবার ( ২৮শে মার্চ, ১৯৫৯ )__-এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে_ 
‘নূতন বিশ্বধর্মের প্রয়েজনী মতা 

কলিকাতা সংস্কৃত  মহাবিগ্যালয়ে উপরাষ্টরপতির তাষণ__ভারতের 
উপরা্রপতি ডাঃ সর্বপলী রাধারু্চন্‌ শুক্রবার কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিগ্যালয়েন্ 
এক বিশে সমাবর্তন উদবে ভাষণ দানক্কালে এমন একটী বিশ্বধর্সের 
ত্রমবিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন যে যাহাতে 
কোন সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্গীর্ণতা, কঠোরতা ও একার্শিপতোর মনোভাব 
থাকিবে ন 1... 

প্রায় সত্তর পচ৷ত্বর বসন আগে শ্রনিত্যগোপাল তাহার জাতিদপণ ঝ) 
নিতাদর্শন গ্রন্থে পিখিয়াছিলেন, “ভবিষ্যতে জগতে সমন্ড জাতি একজাতি 
হইবে । সমন্ড জাতি এক ধশ্ম মানিবে। তখন -ধশ্ম সন্বদ্ধে কাহারে প্রতি 
কাহারে! বিদ্বেষ থাকিবে না শ্রনিত্যগোপাল যখন বলেন “আমার সকল 
দল লয়ে এক অখণ্ড দল” তখন ত্তাহার মধ্যে সকল জাতি কি করিয়া 
এক জাতি হইবে, সকল ধর্শ কি ক্রিক এক ধৰ্ম্ম হুইবে তাহার 
মুল স্থত্রের সন্ধান পাই এবং ইহাই সেই নূতন বিশ্বধর্্ম যাহার মধ্যে 
কোন সাম্প্রদাছিকতা, কোন সঙ্কীর্ণতা, কোন কঠোরত! ও কোন একাধিপত্যোর 
মনোভাব থাকিবে না। দার্শনিক রাধারুষঃন্‌ ক্রান্তিদর্শী, তাই যুগের অস্তরে 
অন্তরে ফন্তধাবার নাক যে আকাঙ্ক্ষা মুকুলিত হইয়া! উঠিতে চাহিতেছে, 
ত্যহাকেই তিনি ভাষা দিয়াছেন / বৈচিত্র্যের আড় পোড়েলের ঠাস বুনানীর 
মধ্য দিয়া বিশ্বের চলার পথ-_এক সঙ্গে চলে ক্ষুত্রতা, সঙ্কীর্ণতা, কঠোর তা 
আর একাশিপত্যের মনোভাব, আর তার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষেরই অস্তনুল ভেদ 
করিব আগিয়া ওঠে সকল রকম মুক্তির মুক্তি পাওয়ার ও মুক্তি দেওয়ার 
--আকাক্ষা। আজিকার বিশ্বের সকল অসৌন্দধের মধ্য দিয়াও এ মুক্তি 
পাওয়ার ও মুক্তি দেওয়ার আকাক্ষ। আলিয়া উঠিতেছে। এক-বিশ্বধশ্থের 
স্থট্টি এই আকাক্ষা হইতে । 


২৬৮ উজ্জ্রলভান্ত [ ৯২শ বধ, ৫ম সংখ্যা 


এই বিশ্বধৰ্ম উদ্ভুত হইর! উঠিবে কোন্‌ পথে? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে 
কেবল ঘে বহু ধর্ম, বনু যনোবুত্তি তাহাই নয়, এক এক সময মলে ছয় 
পৃথিবীতে বতগুলি মাহ্বঘ, ততশুলি ধৰ্ম, ততগুলি মনোবৃত্তি_বুঝি বা 
ততগুলিই আচার আচরণ । এই যে প্রতোকটী ব্যক্তির পৃথক স্বাতস্্যয এ 
স্বাতস্য মুছিরা ফেলিবার কোনই কি সম্ভাবনা আছে? নাই, কিছুতেই নাই, 
কোনদিনই নাই । তাহ! হইলে বিশ্বধৰ্ম বলিরা কোন কিছুর অস্ডিত্ব তে! 
কল্পনাও তে। করা যায় লা। অথচ যুগের আকাক্াও ত ইহারই জন্যই । 
যুগের এই আকাঙ্কষ।রই বাণীরূপ দিলেন শীনিত্যগোপাল, শ্রপুর্ুষোত্বমানন্দ 
তাহাদের জীবনের ঘটনাও ইহারই দৃষ্টান্ত । শীনিত্যগোপাল যখন বলেন 
আমার সকল দল লয়ে এক অখণ্ড দল, তখনই বিশেষত্ব লইয়াও, লকল দল 
লইরাও যে আবার একটী নিবিশেয অখণ্ড দল হইতে পারে, তাহা রই কথা 
জানিতে পারি । এই সকল দল রাখিয়াও অগণ্ড দল গড়িলার কথা, সকল বিশেষত্ব 
লইয়াও নিবিশেষ হওয়ার কথাই শ্রপুক্লযোত্তমানন্দ তাহার প্রস্থানত্রয়ের ভাত্যের 
আর তাহার উজ্জ্লত্তারতের পাতাছ পাতায় লিবিয়া গিরাছেন । বিশেষত্বহীন 
নিবিশেবত্বে্ ঘে যুগ ছিল ‘সে যুগ হযেছে বাসি,” আজ সকলের সব বিশেষত্ব 
বজায় রাখিয়া কি করিয়া নিবিশেষ হওয়া যার তাহারই লাধলা শিখিতে হইবে_ 
উহারই লাম বিশ্বধর্ম। এই [বস্বধর্শের হারদেশে আজ বিশ্বের সভ্যতা, বিশ্বের 
চিন্তাধারা আসিয়া দীড়াইরাছে। ব্রক্ষদ্্‌ত্রের অবিরোধ অধ্যায়ে যেখানে 
অপর ভাম্যকারগণ অন্ত মত খণ্ডন করিক্সা নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিঘ্নাছেন, 
সেখানে শপুরুষোত্তমানন্দ তাহার ব্রক্মস্থত্রের অবধৃত-কাস্যে অপর সকল মত 
মণ্ডন করিয়া» প্রত্যেক অপরের যখাস্থনে অপরকে স্বীকার করিদ্রা লইয়া, 
তাহার দান, তাহ্বার প্ররোজন মানিয়! লইয়। অবিরোধের সত্যকার রূপ, দিবা 
ক্ধপ প্রদান কারয়াছেন। বিশ্বধর্ম ধতই ক্রমে মাঙ্গযের কল্পনার মধ্যে স্পষ্থীকৃত 
হইতে থাকিবে, শরীনিত্যগগোপালের ও শ্রীপুক্ষঘোতযানদ্দের এই সকল দল লইয়!, 
সকল বিশেবত্ব লইয়াও অখণ্ড নিবিশেব দল গঠনের তত্ব মাহুযের কাছে 
বোধগমা হুইয়া থাকিবে । 

বিশেষত্ব লইন্া নিবিশেষ তখনই হওয়া যায় মাঙ্গয যখন গণিত শাস্বের এল, 
শি, এম-এস্ব সত একত, তিনত্ব, পাচত্ব লইয়াই- পনেয়ো হইতে পারে। 
এই পনেতরা। হুইবার যোগ্যন্তা যাঙ্গযের আছে-_বতই তাহার মধ্যে ক্ষৃদ্রতা 
সন্ধীর্ণতাও থাকুক না কেন। বিশেষত্ব ও বিশেষত্বহীনতার সমহরে সেই 


ইজ, ১৮৮১ ] সামহিকটি ২৬2 
নিধিশেষ হওয়ার দিকে মাহ্তযের গতি-_-সেইখানে নিশ্বধর্ম রূপাদনিত 
হইয়া উঠিবে। 
বুদ্ধ পুলিমা_ 
বিগত ২৩শে বৈশাখ ১৩৬৬ তগবান বুদ্ধের ২৭০ তন জন্মদ্িবল ছিল । 
বুন্ধদেবের অবদানকে ভারতবর্ধ দীর্ঘদিন ভুলিয়া ছিল, কিছুদিন হইল রাষ্টশ্ষেত্র 
হইতে বুজ্ধদেবকে স্মরণ করার ভারতবর্ষ আবার তাহাকে নলে করিতে 
পাইতেছে। কিন্ত শুধু রাক্ষেত্রহারা বুদ্ধদেবকে পুলজাঁবিত করা যাইবে 
না; তাহাকে ভারতনর্ন একদিন দার্শনিক তাবে খণ্ডিত করিদ্রাছিল-_-আবার 
দশনের যুক্তিদ্বারাই মানিয় লইয়া জীবনের ক্ষেত্র তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে । ুমৎ পুক্রযোস্তমানন্দ তাহার অ্রক্মন্থত্রের অব্ধৃত তান্সের অবির্রোধ 
অধ্যায়ে বৌদ্ধ দর্শনের প্রয়োজনীয়তাকে গভীর তাবে বিশ্লেষণ করিয়। 
লিখিতেছেন, “বৌদ্ধদর্শন দীক্ষিত হইয়াছে “‘স্থিরতা’র (permanence) 
অত্যাচারের হাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিয়া চঞ্চলতার গৌরবে তাহাকে 
অক্ষুণ রাখিতে, “অখণ্ডে'র নির্ধ্যাতন হইতে খণ্ডকে উদ্ধার করিতে, ‘একে'র 
হাত হইতে বহুকে বীচাইতে, 'চেতনে"র শোষণ হইতে জড়কে মুক্তি দিতে, 
“তোক্তা'র বলাৎকার হইতে ভোগ্যের মধ্যাদ! রক্ষা করিতে, স্থির চেতন “ঈশ্বর'- 
শাসকের শাসন ও শোষণ হইতে শাসিত-শোধিত জীবকে মুক্তিদান করিতে, 
“সনাতন” বেদের সনাতনত্বের নিষ্ঠুর পীড়ন হইতে সনাতনেরই একটা বিচিত্র 
স্রান্বাদন রূপে বর্তমানের মধ্যাদা দান করির! নূতন বেদ স্বষ্টি করিতে, ব্যক্তিগত 
, ০.৮ বিচ্ছিন্নতা মুছিয়। ফেলিয়া এই মাটির বুকে সঙ্ঘ সাধন! প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ব্যক্তিকে মুক্তিদ্ান করিতে, উৎপাদ-নিরোধের কার্ধকারণ শৃঙ্খলার শক্ত ব্যবধান 
ভাঙ্গিয়া দরিয়া উৎপাদকে উৎ্পাদের মূল্যে এবং নিরোধকে নিরোধের মুলো 
আম্বাদন করিতে, “সনাতনে”র চাপ হইতে মুক্ত করিয়। নিতুই নব ক্ষণে স্বরং 
অধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে, “পূর্ণে’র সর্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত হইতে শুন্তকে রক্ষা 
করিতে, ‘জলা'র জ্বালা হইতে জুড়াইবার জন্ত চির নির্ব্বাণের মহিমা কায়েম 
করিতে 1” 
জীবনের এই যে দিকগুলিকে মধ্যাদ! দিতে বৌদ্ধ দর্শন জগতের বুকে 
উদ্তৃত হইয়াছিল, সেগুলিকে একাস্তিক করিয়া তুলিবার প্র্রোজন থাকাতেই 
সেদিন তাহা একাসন্তিক হইতে পাক্সিযাছিল এবং অপর দিকেস্স সত্যগুলিকে 
“ব্ন্বীকার করিতে যাই! তাহারই হাস্ডে বৌস্ধদর্শনের সেদিন পরাজয় ঘটিয়াছিল 
N 
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বটে, তবু বৌদ্ধদৰ্শনের দান সেদিনও অপরিহার্য ছিল, আজও আছে । কেননা 
সনাতন ও ক্ষণ, এক ও বহু, চেতন ও জড়, ঈশ্বর ও জীন, উৎপাদ আর 
নিরোধ এই আপাতঃ পরম্পর-বিপরীতের সমন্বয়ে সামগ্রিক জীবনধর্ম্মই 
যদিও আজিকার যুগ-চেতনার আকুতি, তথাপি প্রত্যেকটাকে আলাদা 
করিয়া জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন ছিল ও আছে। তাই আম এই 
বুন্ধ-জন্মদিনে, তাহাকে আমর আমাদের সকল সত্বা দিযা ধ্যান করি-__সমগ্র 
আীবলতত্বের যে দিকটাকে তিনি জাগ্রত করিদ্া দিয়! গিঙ্গাছেন, তাহাকে 
সন্জীবিত রাখিয়া উহ্থারই অপরার্দ্ধরূপে অপর দিকটাকে নিজেদের অঙ্গীভূত 
করিয়া লইয়া আজিকান্প দিনে আমরা পথ চলিব। সঙ্ঘ-জীবনের যে 
মন্্র তথাকথিত বিচ্ছি্ বাটি সাধক ভারতবর্ধকে সেদিন বুদ্ধদেব শলাইক 
গিয়াছিলেন, সেই সঙ্ম-জীবনেব কথা আজও তাহার বড় প্রয়োজন । 
ভারতবর্ষ বুদ্ধদেবের দানকে আত্মসাৎ করুক, করিয়া সমগ্র সাধনার পথে আরও 
আগাইয়। যাক__আজ্িকার দিনে ইহাই প্রার্থন! । 





জরীয়েণু মিত্র কর্ক নরনারারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
ন টিম ৩১৪ মোহনবাগান লেন, 
ফরিযাকা বত মুত. 








আবাঢ়, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ভগ সংখ্যা 


শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
৫৮১ 


‘Newton thought that a planet followed a curved path 
in a straight (flat) space ; the theory of relativity pictures 
it as followiug a straight path in a curved space’. 

— Physics & Philosophy, P-118 

‘We uotice Lhat all reference to force has disappeared, 
5০9 that the motions of the planets and of other gravita- 
ting bodies preseut problems in geometry, but not iv 
dynamics’. [4 

—P. 119. 
বেল! স্টায় আফিসে যাই । 

‘Many philosophers have regarded the world of appea- 
rance as a kiud of illusion, some sort of creation or 
selection of our miuds which Lad iu some way less 
existeuce in its own right than- the underlying world of 
reality. Modern physics does not confirm this view ; the 
phenomeua are seen to be just as much apcrt of the 
real world as the causes which produce them, being 
simply those parts of the real world which affect our 
senses, while the space and time ৮ সস they occur 
have the sanie sort of really, a3 th ter sub stratum. which 
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The walls of the cave and the 
real as the objects ontside in the 


—Phiysies and Philosophy, P. 194 
ইহকাল-পরকালের সন্ধিদ্থলে গুরু দীড়াইয়া আছেন ইহকাল-পরকালের 
সমন্বয় করিয়!। গুরু তাই নর-নারায়ণ একাধারে । গুরু-তজন করার ভিতর 
দিছা উপলব্ধি হইবে প্রতিটী নরই নারাছণ, প্রতিটী জীবই ঈশ্বর ৷ এইখানেই 
জড়াজড় সমন্বয়, ১ তত্তাচৈতন্ত সমন্বয় । 
চণ্ডীদাসের ‘স্বরূপ ধিহলে রূপের জনম’ ইত্যাদি ব্রহ্মস্থত্রে উদ্ধত পদগ্ুলির. 
ব্যাখ্যা নীলু জানিতে চাহিঘাছে। আমার জীবনে স্বরূপ-ক্ধপের সনম্বঘ্ 
আম্বাদনই আমি করিগ্রাছি। রূপে স্বপ্ূপে সমানভাবে বিচরণ করিবার 
অধিকার আমি ঠাকুবের প্রসাদে লাভ করিয়াছি। রূপের ক্ষেত্রের এমন 
কোনও আকর্ষণ আমার নাই, যাহার জন্য আমি স্বরূপকে বিসর্জন করিতে 
পারি, আবার স্বরূপের আকর্ষণেও দ্ূপ-জগৎ ছাড়িতে পাঞ্ছি নাই ৷ 
জীবনের ঘটনার ভিতর কেমন করিয়া ইহার আন্মাদন চলিয়াছে, তাহ! 
লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রেণুর অঙ্গুরোধ। কিন্তু তাহা কি আর হইবে? 
সতাই সব বন্ধনের ভিতর দিয়া চলিয়া! আসিদ্াও কোন বন্ধনেই আমি 
আটকাইয়া যাই নাই । 
রাজি 2টাদ্র স্বধীর দাস আফিসে যায়। তাহার সঙ্গে কথা বলিতে 
বলিতে আশ্রমে আসি। আজ বৈকাল ৪টায় ইণ্ট।রম্তাশনাল ইলেকটি.ক 
কোং-র একটা বেবী ফ্যান বিশ্বনাথের লোক আফিসে দিয়! যার । 
»ই এপ্রিল 


« পীতাক্লাশে তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়। * » = স্থয়েশ দেব বহুবিধ কম্ হাতে 
নেওয়ায় বিলুচ্কে ললিলেন। প্রতিষ্ঠান যখন স্বাবলম্বী নয়, তখন অর্থনৈতিক 
তিভি পাকা হওঘার সঙ্গে কাজ বাড়ানো উচিত ।**.এর বক্তব্য ছিল ঘে প্রথম 
হইতে আদর্শ স্পষ্ট না হইলে, আমরা কোন্‌ কোন্‌ দিকে আমাদের 
প্রচেষ্টাকে নিগ্বোগ করিব জান! না থাকিলে কার্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর 
নয» আমাদের উদ্দেশ্য সিন্চ হইবে 'না। ব্যবসা করাই ততো মূল উদ্দেষ্য 
নয়। আমি শেষে বলিলাম, গোড়া হইতেই সমগ্র দুটি লইয়) রওগান! হইতে 
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হইবে, তবে আধিক সুযোগ যতটা হইবে, ততটাই কাল বাড়াইতে হইবে ৷ 
মলে রাখিতে হইবে ‘যত করোছি তৎ কুরুব মদর্পণস্ঠ । কংগ্রেসে যাহারা 
কম্মযেগে নামিএ্।ছিপেন, আহ তাহারা অনেকই যোগভুষ্ঠ ।---কর্স্মীদের ফেল 
সে দুরবস্থা না হয়। 

“The more God isiu all things, the more He is out- 
side them ; the more He is within, the more without’— 
Ecllhart. ইহাই আত্মার সর্ববতৃতদর্শন এবং সর্ববভূতে আ ্মদ্শনের মূল 
তাৎপৰ্য্য । আত্মা যতখানি সর্কহ্বতের অঙ্গ, ততই তিনি সর্বভূতের 
অতীত । সারাজীবন তো এই অঙ্গ হইয়া অতীত হইবার সাধন।ই শিখিয়াছি। 

১,ই এপ্রিল 


“The metier (business) of the philosopher is to synthesise 
aud explain facts already knowus; that of the scientist 
is in large part to discover new facts'.—Physics and 
Philosophy, P. 96. 

মঠে যাওয়ার পথে অফিসে যাই। কিন্ত পিঠের পাশের ফিক বেদনাট! 
ঝাড়ি! যাওয়ার ফিরিয়া আসি । দুপুরের পর ---**--***আসে । আলোচনা 
হওয়ার পর স্থির হয় যে, ইত্তিত্বা ফ্যান একটা সে দিবে। সে ভাবি] ছিল 
আমরা বুঝি ফ্যানের টাকাট। তাহার কাছে পাইব এই বৃদ্ধি লইয়াই তাহার 
নিকট ফান কিনিতে বলিঘাছি। ইহা যে নিতান্তই তুল, ইহা তাহাকে 
বুঝাইয়া বলিলাম । চাহিলে সোজাই চাহিতাম, ঘুরাইছা চাওয়া থে আমার 
প্রক্কৃতি-বিরুদ্ধ, উহ! যে অভিসন্ধি । তাহার কাজ্কর্শ্ম সম্বন্ধেও আলোচন! হছ। 

নিজের কাজ নিজে না করিলে ধেমন হয় না, তেমনি নিজেয় 
কাজ একা করিতে গেলেও হয় ন!। শঅরক্ষ্ণ নিজের গীতা নিজেই 
প্রচার করিয়া ছিলেন সত্য, কিন্ত সঞ্জয় যদি ন শুনিতেন, বেদব্যাল বদি 
লিপিবদ্ধ না করতেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রচারে কুলাইত না। প্রত্যেকের কাজ 
সন্বন্ধেই একথ। সত্য । যাহার নিক্গ ধত ব্যাপক, তাহার কাজও তত ব্যাপক 
ভাবে প্রলাবিত হম। নিজে চাহিয়া না লইলে কেহ্‌ হেমন দিতে পারে না, 
আবার কার্গালের মত কেবল ইহা চাই*, “উহ! চাই’ বঝলিছা! হৈচৈ করিলেই 
কি পাওয়া যাইবে ? চাই ছুই-ই। চাওদা ও না-চাওয়ার সমন্থয়ই সত্য 
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চাওঘা। অন্তে সহ কৱিঘা দিবে, ইহাও যেমন ভুল, অন্টের গলা টিপিয়া 
আদার করিব-_ইহাও তুপান্তাবে ভুল। শিখিতে হইবে চাহিবার বা না- 
চাহিবার কৌশূল। একা আমিকেই একান্ত নিস্র ধরিলে কোনও প্রশ্েরই 
সমাধান হয় না । আমিকে ঘে যতখানি জগতজোড়। করিতে পারিল, তাহার 
চাওয়া বা না-চাওয়া ততখানিই সার্থক ৷ অভিগদ্ধি ত্যাগ করিয়া স্েহের 
দাবী, প্রেমের দাবী করিবার মত সুবুদ্ধি বা সং-সাহস ন! থাকিলে সংসারের 
বুকে সন্ন্যাস প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশা। তাভাব পক্ষে মায়াবাদের আজ লইর! 
দূরে যাওয়াই ভাল, ঘদি ব কোনও রকমে সকল শুকাইছ! আ.ত্মরক্ষ। চলে । 
মেদিনীপুর সাহিতাপরিষদের সভায় এরা ৪ঠ| বৈশাখ যোগ দিবার জন্য 
চিঠি আলে। 
১১ই এপ্রিল 


আকন্দ সকালে মহেত্্র দত্ত আসিঘ। তিনগনের বাধিক চাদ! বাবদ ১০৮৯ 
দিয়া যায়। 

সকালে বেণু সন্তোষ অধিকারীর বাসায় যাছ। ভিতেল কুশারীর একটা 
পোষ্টকার্ড আফিসের ঠিকানা আসে। ফাল্তন মাসের "জাতীয়তা ও 
প্রাদেশিকত!’ নামক সমালোচনাটী পড়িথা সে প্রীত হইঘ্াছে। 

"অফিসে এক ভদ্রলোক ( বিসলের বন্ধু) আসিগ্রা গ্রাহক হুন। 
তাহার সঙ্গে আমাদের পত্রিকার বর্তমান পরিস্থিতিতে উপযোগিতা সম্বন্ধে 
অনেকক্ষণ আলোচনা হয় । আমরা! মানুষের কাছে বর্তন।ন যুগ-সংগঠনের 
দর্শন ধরিতে চাই । ইহ আমাদের রত । 

‘Whatever capacity a red flower may have for 
Producing a sensatiou of redness in a man's mind, 
it also has a capacity for reflecting red light whether 
there is anyone to see it or not, as may be very simply 
proved by Philosophy. ‘This capacity is obviously a 
Primary quality being utterly inseparable from the body 
in whiat state soever it be, and Berkeley's argument cannot 
touch it. Berkeley's argument fails through his not seeing 


এ পিষ্ট চা 
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that ench quality such as reduess must have primary iu- 
gredients as well as its alleged secoudary ingredieuts; 
there is an objcelive scieutific redness as well as 
subjective philosophic redness.’ P. 1975. 

লাল ফুলটার অস্ত্রে দুইটী সত্তাই সমভাবে স্থহিয়াডে_একটী অষ্যুনিরপেশ্দা 
সত্তা এবং অপরটী হষ্টতেছে যাহাদ্বারা সে হাশষের মনে তাহার অভ্ডিত্র 
উপলন্ধ করায়। প্রতোক বসন্তই নিজের সত্তায় সত্তাবান হুউছাউ বিশ্বের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সে নিজের কাছে ও বিশ্বের কাতে সমভাবে 
বিরাজ করিতেছে । 


১২ই এপ্রিল 


ছিতেন কুশারীর নিকট চিঠি দেই । আমাদের সঙ্গে war-resister- 
দের সম্পর্ক 077০ রাপিবার জন্ত তাহাকে বলা হদ্র। আফিসে মন্মথ বানু 
ও স্বধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় (মেদিনীপুর) আমাদিগকে মেদিনীপুর সাহিত্য 
পরিষদের সন্তায় যোগদ।লের জন্য বিশেষভাবে অন্চবোধ জানান ।-- "মাখন 
বাবু আফিসে আসে। 
এতদিন সাহিত্য ০০55৮59০৮৮৪ হইতে পারে লাই, কেননা দেশ ছিল 
পরাধীন | পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইবার তাঘাই আমরা আনি। ভক্তির 
ভাষা তো জানিনা । আগঞ্জ তাহ! স্ষ্টি করিতে হুইবে। ধধিতা হেছেদের 
ঘরে আনিতে হইলে কোন্‌ ভাষায় তাহা সম্ভব হইবে? ‘কেন ঘঝে নেওয়া 
হইবে না” বলিয়া চীৎকারের ভাষ! তো! constructive নয়। বাধালানীর 
জীবন-দর্শনকে ভাষার ভিতর দিয়! দিলে ঘরছাড়া মেয়েরাও ঘরে স্বান 
পাইবে । গাবাকেও আজ ০71387০৮5৮৪ হইতে হইবে। ভাষাকে 
constructive করিতে হইলে ভাবকে অগ্রে constructive করিতে 
হইবে । মাঘাবাদ-অধুযুষিত দেশে সব কিছু destructive । তাই এ 
দেশে অশুবাদসাহিতা ছাড়া দীর্ঘ দিন কিছু গড়িয়৷। উঠিতে পারে নাই । 
রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই নৃতন সাহিত্যের পথপ্রদর্শক । যুক্তিকে আশ্বাদন 
করিতে হইলে চাই ভক্তির ভাবা, গড়িবার ভাষা । 
১৩ই এপ্রিল 
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আছ ২-৪৫ মাহ্রাজ মেলে মেদিনীপুর ঘাইব বলিত! সকালেই রেণু 
আসিঘাছিল। কমলাও আসিমাছিল-***** । প্রতিভা আসে ১১॥০ট]র সময়। 
খাওঘান পর জলঝড় আসে। তাহার মধ্যেই মন্মথবাবুর গাড়ী আসে ॥- 
মন্মথবাবু ২-২%এ পৌছেন। গাড়ীতে উঠিবার পণে হরিপদ মুচ্ছ্‌ ফীর 
সঙ্গে দেখা । সে বরিশালের । আমাকে বেশ চেনে। বরিশালে প্রথমবার 
আমার জেলে যাওয়।র কথা বহুবার সে বাম্পাুল কণ্ঠে উল্লেখ করিয়াছিল ॥ 
সে কয়েকটি কমলা দিয়া গেল। কত ম্বেহই তো পাইলাদ। উজ্দলভারতের 
কথা বলিবামাত্র সে পকেট হইতে ৩/৮* বাহির করিয়া! দিল। আমি বলিলাম, 
আমাকে ১০* জন গ্রাহক করিঘা দাও। সে বলিল, ১:০? এক হাজার 
পারি। আমি দেখা করিতে বলিলাম। কত অজানানে জানাইলে তুমি 
কত ঘরে দিলে ঠ1ই, দূরকে করিলে নিকট বন্ধু পরকে করিলে তাই । গাড়ী 
যথালসময়ের পূর্বে পড়গপুর পৌছিল। স্ধাময় বাবুর গাড়ীতে মেদিনীপুর 
পৌছিলাম। জহরবাবুর সঙ্গেই প্রথমে দেখা । জহরবাবু মন্মথবাবুর 
ভগিনীপ/ত—_Public Prosecutor তিনি রেণুকে না আনার জন্য 
দুঃখ প্রকাশ করিলেন। দোতপার আমার থাঁকিবার স্থান দেওয়। হইল। 
সন্ধার পর উপরে গিঘ্! বিশ্রাম করিপাম। বেশ জল হইতেছিল। ১০৯ 
টার সময় আহার করিম উপরে আসিয়া! শুইয়া পড়িলাগ। অচিন্ত্য 
(মন্মথবাবুর সঙ্গীয় পে।ক) আনার পাশেই শুইয়া রছিল। যে আহ্বানে 
ঘর ছাড়িঘ্া রান্ডায় বাহির হইয়াছিলাম, আছ ও তো সেই আহ্বানের টানেই 
ছুটিয়া চলিয়াছি। কোথাগ্ব ইহার বিরাম? ধরার ধূলিতে ত্রঙ্ধাম প্রতিষ্ঠার 
পূর্ব পর্ধ্যন্ত আমার বিরাম নাই । নিতাগে।পাল, শুধু তুমি সাথী থাকিও 
_ ইহাই আমার দাসী । আমি ঘে বড় একা, বড় অলহা৷য়। বিশ্বের দর্শন 
ও সমাজ কাঠামোর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিবার এ কি এক গুরুতর দায়িত্ব 
তুমি আমার ঘাড়ে চাপাইয়া দিলে? এ কী তোম।ন চক্রান্ত, চক্রী ? 
তোমার সুদর্শন চক্র আমার জ্ৰীবলে সফল হউক, সব দর্শন নবীন দর্শনে 


গড়িয়া উঠুক । 
১৪ই এপ্রিল 


আবন যপন বুদ্ধির বাহিরে থাকে, তখন উহার অন্তিত্য উপলব্ধ হয় না, 
তখন তাহা অসৎ পদবাচ্য। তাহা বুদ্ধিগত হইলেই হয় সৎ-পদবাচা। এই 
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জীবন বৃদ্দিগম) হইলেও ইহ। বুদ্ধির অতিগ ও অশ্গরূপে আত্মপ্রকাশ করে, 
কোনও একটাতেই দুরাইগ্রা ধায় না। অতিগরূপই ঈশ্বরন্ধপ, অন্গন্গপই 
জীবনরূপ। অতিগরূপ এক, অস্তগরূপ বহু। আদ্র অতিগ ও অন্গের 
ব্যবধান ভাঙা যাইতেছে__'ভিছ্রসেতু” পদটী দ্যান করিতে হইবে। 
পুরুষোত্তন এই বাবপ।ন ভাঙ্গিয়া আসিতেছেন। 
স্টার সময মন্মধবাবু ও তাহার পুত্রকন্যার সঙ্গে আমি ‘গোপ’ দেখিতে 
যাই। উহা নাকি বিরাট রাজার গোপগৃহ । ইহার পূর্বে নারাজোলের বাড়ী 
যাই। রাজার সঙ্গে দেখা হয়না, তিনি বাহির হুইয়া গিথছিলেন। সেখান 
হইতে ‘বিলাতী চক” হইয়া বাসায় ফিরি। টবকালে ৫॥০টার পর ব্াামকুষ্ণ 
সেবাআমে ঘাই । €সবাশ্রমের লাইত্রেরী দেশি রাত্রিতে রামস্তন্দর সিংহের 
সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হয়। সেই বহরমপুর জেলে পাশাপাশি অবস্থান। 
আামনুন্দরবাবু অনেক সেবা! করিয়াছেন। তাহার সঙ্গে বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে 
আলোচন। হয়। মন্মথবাবু কংগ্রেসের ভিতরের ০০:07০5. দূর করিবার 
অন্ঠ কংগ্রেসের বঙ্ধু হিসাবেই একটী দল গড়িবার কথা বলেন এবং মোটামুটি 
একটা 5০৷৫৷॥৷৫৪ দেখান। ইহা হইবে নারাদণের সঙ্গে নার।য়ণের দ্বারী 
জঘবিলয়ের লড়াইয়ের মত। বৈকুঞ্ঠ হইতে লামাইঘা মাটির বুকে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে হইলে নদ্ধু তাবে এই লড়াই অনিবাধ্য। কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই 
বন্ধুর লড়াই ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। 
রামন্মন্দরবাবু পত্রিকার গ্রাহক হন। রাত্রিতে মন্মথবাবু, রামস্থন্দরবাবু, 
ও আমি একত্রে আহার কক্সি 
১৫ই এপ্রিল 


সকাল টায় সভার কাধ্য আরম্ভ হয়। আতীল্ সঙ্গীত ও উদ্বোধন 
সঙ্গীতের পর সন্ভাপত্তিকে বরণ করা হঘ। সভাপতি পাটনা! ইউনিভার্সিটির 
Experimental Psychology-র প্রফেলার শ্রীযুক্ত হরিপদ মাইতী। 
প্রথমে অভার্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ হয়। গম্স্থা-জীবনে সমাজ» 
রাষ্ট্র ও ধৰ্ম্ম একাঙ্গীভাবে জড়িত। সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম বাদ দি) সাঁহিতে]র 
স্থষ্টি হইতে পারে না।---স্বাধীন জাতি আজ নৃতন জন্ম লাভ করি! দিশেহারা 
হইয়াছে । দেশে শৃঙ্ঘলা লাই-_পরাধীনতার শৃঙ্ঘল ভার্গিঘা এক্ষণে বিশৃন্খলার 
শঝড়ে দেশে প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য স্বরু হইদ্রাছে। .-লেই বিষ দূর করি? 
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দেশবাসীকে পুনরাঘ স্বস্থ ও সবল করিতে কি উপাগ অবলন্গন করা যাইতে 
পারে, তাহা কি আপনার! চিন্তা করিবেন না?” পরে সন্গাপতির মৌখিক 
অভতিভাধণ হয় । সঙ্গীয় অক্ুণা সিংহ উহা হাতে লিখিঘা ফেলে । তাষণটী ভাল 
ল।গিদ্াছিল । শেষের দিকটাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বক্ষিম-রবীন্- 
শূরংচন্দ্রের তিন প্ৰরের উল্লেখ করেন ॥ বাক্ধিমচত্দ্র শেষ পযন্ত ॥oralist- 
এর দৃষ্টি বঙ্গ রাখিয়াছেন, রনীভ্্রনাথ অসাধারণ মচষের কথ।র উপর 
জোর দিঘাছেনঃ শরৎচন্দ্র সাধারণ মাহষের জীবন লইয়াই সাহিত্য স্ুষ্টি 
করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা কেহই সমাজের মূল ভিত্তি ব্দলাইতে পারেন 
নাই, ইহাদের আদর্শ সামাজিক রূপ নিল না। তাই আধুনিক সাহিত্য সে 
কাজে লাগিয়া গেল। সে শুধু সমাজ ধবংল করিয়াই চলিল। এখন তাই 
ইহ সমালোচনাছ।র1 বক্ষিম-রবীন্দ্র-শরৎ-সাহিত্যের অস্তনিহিত মহান সতাকে 
ফুট ইয়া তুলিতে হইবে। 


তৎপর সত্তা তঙ্গ হয়। 
সন্ধ্যা ৭টায় সতার কাত্ত সুরু হঘ্। সেই সত্তার সন্ভাপতি পবিত্র 


গঙ্গোপাধ্যায় তাহার ভাষণ পাঠ করেন। অনেক প্রবন্ধ পাঠের পর আমার 
বন্তৃতা হয়। সহজ, প্রাণপ্রজ্ঞাসমস্থিত সমগ্র জীবনকে আশ্রয় করিয়াই 
সতাকার সাহিত্য স্ব্টি হইতে পারে । শ্রকুষ্ণই সহজ, তিনি তাই ‘ভিগ্রসেতু’ ॥ 
তাহার জীবনে জীব-ঈশ্বর ভেদ বিলুপ্ত, কোঠাতাগের কল্পনা নিরশু। তাহার 
জীবনই বর্তমান বিশৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিতে পারে ।---*৮ বস্ধিম-রবশজ- 
শরৎচন্দ্রের পদাক্ষ অচ্গসরণ ন! করিয়া সমাজ কাঠ।মোকে ভাঙ্গিবার যে সঙ্গ 
আধুনিক সাহিত্যিকদের রহিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে । যে-দেশ বুদ্ধ হইতে 
আরম্ভ করিয়া কবীর-নানক-গোর!ঙ্গ-রামমোহন-গান্ধঠীকে ছ।টিযা ফেলি! 
সনাতনত্বকে বজাদ প্লাখিস্রাছে, সে দেশ বর্তমান সহিতি)কদের প্রচেষ্টাকেও 
বার্থ করিয়া দিবে । একমাত্র পথ হুইতেছে_এই সসাজ-কাঠামোর গোড়াদ্র 
রহিয়াছে যে চিন্তা প্রণালী, তাহার পরিবর্তন সাধন করা। ‘Without a 
Philosophical revolution no social revolution is possible.’ 
এই উদ্দেশ্য লইয়াই উজ্জলভারত পত্রিক! বাহির হুইয়াছে এবং ১৯৪২-এব 
আগষ্ট আন্দোলনে সমগ্র উপনিষৎ ও গীতার ভাষ্য লিবিয়াছি। 

ক্রমশঃ 


ব্যন্টি এবং সমষ্টি 
॥ জ্ীত্তিয়দারওগল লাজ 1) 


জীবনের প্রদান লক্ষণ বা ধর্ম হচ্ছে জ্বীবন-রক্ষার প্রেরণ! ও প্রথাস। 
এ প্রগ্নাস উন্তদে প্রচ্ছশ্ন ; কিন্তু জীবে এর ক্রমবিকাশ পরিশ্যুট । অতিন্যক্তির 
সোপান বেগে ঘে-জ্গীব যত উদ্ধে অগ্রসর হয়েছে, জীবন-ঃক্ষার প্রমাসও 
তার তত প্রবল । জ্বীসের মপো স[হষ ষ্ঠ । তাই মাচ্ষযে সীবনরক্ষার 
প্রয়াস দেখা যায় সব চেয়ে বেশি। এরই জন্ত মাহযের দিনর।ত ছঢুটেোছুটি, 
পরম্পরে ছদ্ব-কোলাহল এবং তীত্র সংগ্রাম । কথায় বলে একে জীবন-সংগ্রাম । 
কিন্ত প্রক্কুতের বিধানে মাহ স্বভাবতই ছুর্ধাল জীব । বন্য জন্তুর তুলনায় * 
আত্মবক্ষার জন্য তার পারাল দাত ও শাণিত নখ নাই, মাংসপেশীতেও জোর 
অনেক কথ। কিন্তু তার অভাব পূরণ করে দিয়েছেন প্রক্কৃতি তাকে বুদ্ধি 
ও বিচারশক্করি দিয়ে । ফলে, বুদ্ধিবিচার প্রয়োগে লে আত্মরক্ষার ভজন্ত 
নিজের বপ বাড়িমে নিয়েছে দল বেধে। একা মান যা পারে না, দশে বা 
বহুতে মিলে তা অনাঘালে গড়ে তোলে । এ হতেই উৎপত্তি হয়েছে মাহুযের 
সমাজের ৫ সমাজবন্ধ মাক্রয তাই আঙ্গ তার বুদ্ধি কৌশলে সর্ধজমী ; জলে 
স্থলে অস্তরীশ্ষে তার অক্ষুণ্ন প্রতিপত্তি এবং বিজয়ের গৌরব নিশান উড্ডীয়মান ॥ 
কিন্ত তথাপি মাঁস্ছষের মনে শান্তি নাই। সমাদর স্ষ্টির গোড়া হতেই 
আরস হযেছে এক নৃতন সমস্যা এবং নৃতন হুম্বের। এ ঘন্ব, ব্যক্তির সঙ্গে 
সমাজের । কেননা, বাক্তির স্বার্থ সকল ক্ষেত্রে সমাজের স্বার্থের অভকূল 
হুদ না। 

ব্যাক্তির জীবলরক্ষার প্রথ্থোজলে গড়ে উঠেছে সমাজ। কিন্তু সমাজ 
রক্ষা করতে হলে ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাতম্ত্রাকে করতে হয় অনেকাংশে খবৰ 
এবং সঙ্কুচিত । কারণ, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি যদি শুধু স্বেচ্ছামত শিজের 
সকল সুবিধা ও স্থার্থপিন্ধির অন্ত সর্ববদ| উদ্গ্রীব ও তৎপর হয়ে উঠে, তা'হজে 
ৰাক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অহরহ বিরোধ এবং সংঘর্ষের দরুণ সমাজের বাধন 
যায় চিলিম হয়ে । তাতে সমাজ রক্ষা চলে ন1; ফলে ব্যক্তির পক্ষেও 
আত্মরক্ষার শক্তি ঘা দুর্বল হয়ে। কিন্তু সাস্গষের জীবধন্থ মাবকে শুধু 


উম্ছ্লতারত [ ১২শ বর্ষ, ওষ্ঠ সংখা 


আপন স্বা্থসিদ্ধির প্রথালেই প্ররোচনা দেঘ্। ইহাই মাশ্থবের স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তি, যাতে মাহে আর ইতর জ্রীবে বড় প্রতেদ দেখা যা না। অপর 
পক্ষে ম্াশ্ুষের বুদ্ধি বিচার তাকে সতর্ক করে দেয় যে তার আত্মরক্ষার জন্ঠই 
সমাস রক্ষার প্রমোদন। আত্মরক্ষার অভাবে ব্যক্তির অতিব)ক্কি ঘটতে 
পারে না; সেরূপ সমাজরক্ষা না হলে সমাজের অভিব্যক্তিও সম্ভব নয়। 
স্বতরাং ব্যক্তির কল্যাণ ও সমাঙ্দের কল্যাণ পরস্পর কার্য! কারণ সম্বন্ধে 
গাথা । তাই সমাজরক্ষণ কলে নিজের স্বাভাবিক স্বার্থবৃত্তিকে সংযত রাখবার 
অন্ত মান্তষ নান! শাসনবিধির উদ্ভাবন করেছে; ছেনন রাষ্ট্রের শাসন, নীতির 
শাসন, পন্রের শাসন ইত্যাদি । মাচ্চষের সম্প্রদাম। জাতি ও রাষ্টর গঠনের ভিত্তি 
হুল এগানে। 

৮. অতএব বল৷! যায় যে ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের মধ্যে যে ঘন্ব তার 
সমাধানে এবং উত্তঘ্ন স্বাথের সমন্বয়ে মানষের জাতি বা রাষ্ট্র হবে শক্তিমান, 
এবং ব্যক্তিগত ভাবে মাঙ্গষযের অভিব্যক্তিও হনে অবা।হত। কারণ, 
প্রকৃতির বিধানে নির্দারিত হয়েছে সবলের জয় ও দুর্কলের পরাজ্রদ্দ। আবার 
ব]ক্তির স্বাখের সঙ্গে সমাজের স্বার্থের যেমন হদ্ব, সেরূপ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, 
সমাজে সমাজে, এবং রাষ্ট্রে রাষ্টরেও ঘটছে স্বার্থ নিয়ে অহরহ হন্ব। এ 
কারণে ম।চগষের কল্যাণের জন্ চাই, এদের মধে/ও সমন্বম়। আধুনিক যুগে 
মান্চঘের সব চেয়ে বড় সমস্যা হল এপানেই । এ হুন্ব আবার সকল ক্ষেত্রে 
শুধু স্বার্থের হুন্ব নয়, ইহা আরে! আটিপ। বর্ণ নিয়ে, ধৰ্ম্ম নিচে, রাষ্ট্রের 
আদর্শ নিয়ে, সামাজিক বৈষম্য নিয়ে এ দ্বম্ব উঠছে গুরুতর ও বাপক হয়ে। 
মান্সষের সমষ্টিগত স্বার্থে-স্বার্থে এবং আদশে-আদর্শে ছন্দের ফলে পৃথিবী 
জুড়ে দুটি নহ।যুদ্ধে যে বিপুল হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়ে গেল, তার ভয়াবহ 
স্থতি মানুষের মনে এখনো আগ্রত। এরই প্রতীকার কল্পে বুদ্ধিদ্বীবী মাঙ্গয 
একদা গড়েছিল জাতিসংঘ বা League of Natious; এবং আধুনিক 
অহাজাতি সম্মেসন বধ! United Nations Assembly হচ্ছে তারই 
এক প্রকার নৃতন সংস্করণ) সমষ্টিগত বা সমাঙ্রবদ্ধ ম্যন্তঘের বিভিন্ন স্বার্থ ও 
আদর্শের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্ট। শুধু বুদ্ধি বিচারের প্রয়োগে কখনো! সঞ্চল 
হবে কি লা জান না। কারণ, এর জ্রম্ক প্রথমতঃ চাই নিভিন্থ রাষ্ট্র ও 
সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক প্যক্তির মধ্যে তার মানবধর্ছের বা পরার্থ-প্রবৃত্তিয় 
অভিব্যক্তি । কুত্রিস রাষ্ট্রশ!শলন, সমাজএাসন ও নীতিশাসন মাসুষের ইব- 
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ধৰ্ম্মত স্বাৰ্থপ্রবুত্তিকে কথক্ষিৎ সংযত বা নিবৃত্ত লাখে পারে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত তাতে মাঙ্ষষের বাক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল শ্বন্দের স্থায়ী অবসান ঘটতে 
পারে ন! । 

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলার প্রয়েজন মলে করি। সমান্ধ বা রা্রগঠন্র 
ফলে মান্তযের সঙ্গে মানুষের যপন ব্যবহার বা কাজ কারবার সুরু হয়, তখন 
হাতেই মান্তিষের মনে জেগে উঠে সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ], ধর্ম্মাধর্শ্ম, স্যায়-অস্যায়, 
এবং স্বাথ-পরার্থের বিচার এবং জ্ঞান । একক নাহ্ুষের পক্ষে এ-সব প্রতীতি 
বা বোধ থাকতে পারে না। এ-সব প্রতীতি বা নোপ হতেই গড়ে উঠে 
মান্ষের মন্ধন্তত্ব বা ধর্শ্ম । এতেই মান্চষ এবং পশুতে হয় ভেদাভেদ । সমীজ- 
বন্ধ মাশতষের মনে এ কারণে ছু রকম বৃত্তির হয় স্থষ্টি হীন এবং উচ্চ বৃত্তি । 
গীতা এদের বলা হয়েছে আস্থরীলম্পদ এবং দৈনীসম্পদ | দন্ড, দর্প, 
অভিমান, ক্রোধ, পারুন্য, হিংসা, বিশেষ প্রভৃতি হল ভীনবৃত্তি বা আমর 
সম্পদের পরিচায়ক । আর অহিংসা, সত্য, প্রেম, অক্রোধ, ত্যাগ, দয়া, ক্ষমা, 
ধৈর্ধ্যা, শাস্তিপ্রিঘতা ইত্যাদি গণা হয় উচ্চবুত্তি বা দৈবীলম্পদের পর্যায়ে । 
হীনবৃত্তিদমূহের উৎকর্দে মানম হয় পশুর অধম, এবং উচ্চবৃত্তিসমূহের প্রাদান্তে 
অত্তিব্যক্তি লা করে মানের ধশ্ম বা মন্চয্যুত্ব। চষে সমাজ বা রাষ্ট্রবিধি 
যদি মানুষের উচ্চবৃত্বিসযূহের অশ্তশীলনে অন্তক্প হয়, তবে হান্ষ পায় 
প্রক্কতিনিদ্দিট অভিন্যক্তির পথে অগ্রলর হবার সুযোগ, মাশষের মুক্তির ও 
কল্যাণের পথ যায় উন্মুক্ত হয়ে; অন্যদিকে প্রতিকূল সৈমীদ্র বা রাষ্ট্রবিধি 
মাসষের মনে হীনবৃত্তির উদ্দীপনার সঞ্চার অথবা তার উচ্চবৃত্তির উতকর্ষের 
পথ নিরোধ করতে পারে, পরিণামে অমঙ্গলের রাজো, মুত্র অন্ধকারে মানুষ 
থাকে নিমজ্জিত হয়ে। রাষ্টর বা সমাজের সঙ্গে ব্যাক্তর হয় এখানেই ছন্ব। 
যে রাষ্ট্র মাশুঘের উচ্চবৃত্তির অস্কূল ব্যক্তিস্বা শুষ্র্যে আঘাত কয়ে, কিংবা তার 
উন্মেষের সধপ সুযোগ হরণ করে, সে রাত্রের ভিত্তি যাস শিথিল 'হয়ে। কারণ, 
ব্যক্তিই হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তির উপাদান। আধুনিক সমাজভাস্ত্িক রাষ্ট্রের 
যুগে রাত্রের সঙ্গে ব্যক্তির হুম্ব অনেক ক্ষেত্রে উঠছে প্রবল হয়ে। বার চা 
তার দণ্ডনীতিত ও বিধিব্যবস্থার প্রয়োগে তার আদর্শঅঙুষায়ী ব্য(ক্তমনের 
উৎকর্ষলাধনে । ফলে, বাক্তি হয়ে উঠে যক্রের সামিল। বাক্তি তার স্বাওস্ত্য 
ও স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা হারাম । বাষ্ট তাকে ছাচে ঢেলে গড়ে তুলে। এতে 
বাক্তির স্বাভাবিক অচভিব্যক্তির পথ যায় রুদ্ধ হছে। অবশেষে ব্যক্তির 
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অবনতিতে ঘটবে রাব্রের অবনতি । উচ্ছুখল ব্যক্তি এবং নিরঙ্কুশ সমা বা 
রাষ্ট্র উভচই মাসঘের কল্যাণের বা অভিব্যক্তি পরিপন্থী । ব্যক্তি এবং রাষ্রের 
মধ সম্পর্ক হবে সহযোগিতার, প্রতভু-তৃতোর নয়। বসন্ত: বাক্তির সঙ্গে 
সমাজের হবে অঙ্গ!ঙ্গী সম্বন্ধ, ঘেনন দেহের সঙ্গে অঙপ্রত্যঙ্গাদির । 

প্রাকুতিক বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির অভিপাক্তি বা তার 
মন্ত্র ক্রমবিকাশ । এ অভিপ্রয়েই গড়ে উঠেছে মাঙচ্গষের সমাজ এবং 
স্াষ্র। যেখানে মান্তষের গড়া সম!জ বা রাষ্ট্রবিদান বাক্তির অভিব্যক্তির পথে 
অন্তরায় হয়ে উঠে, প্রকৃতির নিচমে তার পরাক্সঘ হ্ুম্ন অবশ্থন্তাবী। প্রকৃতি 
মাঙ্গষকে বুদ্ধিবিচার এবং স্বাদীনতা দিয়েছে তার আত্মরক্ষা ও অভিবাক্তির 
অন্রদ্ূপে। কিন্ত প্রকুতির বিধান বড়ই নিশ্মম তার বিরুদ্ধাচরণ করে 
নিস্তার লাই । প্রতিশোধ গ্রহণে প্রকৃতি কখনো! ত্রুটি করে না। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যতার যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থ! প্রায় সর্বত্রই সমাজ-তাত্ত্রিক 
ছ'চে গড়া । ভারতের রাষ্ট্রবাবন্থ! প্রকাস্যে গণতাম্িক হলেও আসলে তার 
লক্ষা হচ্ছে লমাজ-তাস্্িক, যাকে বল! হগ ৪০০12115610 Patteru of 
Democracy |  সমাছ-তাস্িক রাষ্ট্রসমূহে, তা তসোলিঘালিষ্টিকই হোক 
ব! কমিউনিষ্িকই হোক, সকল ক্ষমতাই থাকে একপ্রকার কেন্দ্রীভূত হয়ে 
জনকয়েক রাষ্টরনেতার হাতে। শক্তি যতই কেন্দ্রীভূত হয় তার নিয়ন্ত্রণ হয় 
ততই কঠিন। ফলে দেখ! যায়, স্বৈরাচারের হয় প্রতিষ্ঠা, এ অবস্থায় ব্যক্তি 
এবং সমান উত্তরেরই অভিবাক্তির পথ এবং শ্বাতস্্য ঘার লুপ্ত হয়ে । আজ 
পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই এ কারণে স্বেচ্ছা চারের প্রতিষ্টা যায় দেখ! । 

সৃষ্টি রহুস্কের অস্বরালে থাকিয়া যে অনক্রিবাক্ত শক্তি নিরস্তর স্থুষ্টির প্রেরণ! 
জাগায় তা অন্ধ শক্তি নয়; তার লক্ষ্য হচ্ছে উত্তরোত্তর অভিবাক্তি। মান্তবের 
মধ্যে এ অন্িব্যক্তির ধারা চলেছে মঙ্রয়ত্বের উদ্বোধনে বা মানব মনের উচ্চ- 
বৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে) এ ধারাকে সন্জীবিত করে রাখাই হচ্ছে মান্মযের 
প্রধান কর্তনা, বাষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে, তার আপন কলাাণের জন্য । 
অন্রতেদী প্রাসাদ, রং বেরংএর বিজলী বাতি, বিছ্বাৎ-গতি যানবাহন, কৃত্রিম 
নভোচারী গ্রহ উপগ্রহ, প্রলয়ঙ্কর মারণ অস্ত্র এযাটম্‌ এবং হাইড্রোজেন বোমা, 
সবাকচিত্র ও টেলিভিশন, রেডিওতে গানবাজনা, অতিকায় কলকারধানা, 
নিৰ্শ্বম নগরবাসীর জনতা ও অক্কুরস্ত কোলাহল ইত্যাদি জীবনযাত্রা ও সত্যতার 
একমাত্র চরম আদর্শ নদ্দ। সমুন্যত্বের বিকাশেই মিলবে মাঙ্গষের সকল 
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সাধন।র সিদ্ধ, তার সকল হন্দ্বর সমস্থ, এবং তর সভ্যতার পরম পরিণতি । 
এ ভম্ভ চাই তার ভে।গের সঙ্গে তাগের সমন্বয়, যাকে আমাদের শাস্ত্রে বলে 
গেছে “তেন ত্যক্কেন ভুক্লীথাঃ”। এতেই হতে পারে পৃথিবীতে শ।[স্তরাজোর 
প্রতিষ্ঠা, কেবল মাত্র মহাজাতি সম্মেলনের তর্কদভায় নদ্র। তোগের ও 
ক্ষমতার মোহ হতে নিজেকে মুক্ত করে মান্তষ কি এ সাধনায় আত্মনিয়োগ 
করবে? এটিই হল প্রশ্ন । 


একিছুকালের জন্ত ভারতবর্ষ অত্যন্ত বাধ! নিগ্মের নিশ্চল ব্যবস্থার মধ্যে 
স্বচ্ছন্দে ঝরার্ত্রি যাপন করিয়াছে। সেই খ্বস্থাট! গভীর আব্বার 
বলিয়াই সেটা যে চিরকালই আরামের হইবে তাহা লছে।---ইচ্ছা করি 
আর ন! করি, সর্বঙ্গে আলস্ত আড়াই! থাক আর ন! থাক, আমাদের 
জাগিবাক সমর আসিঘাছে। আমাদের সমাজের ভিতর হইতে ও 
বাছির হইতে আঘাত পাইতেছি, দুঃখ পাইতেছি। আমরা দৈন্কে 
ছুতিক্ষে পীড়িত। সমাজ-ব্যবস্থায় ভাঙন ধনিয়াছে; একাদবর্তী 
পরিবার খণ্ড খণ্ড হুইয়া পড়িতেছে ,------ । ঘতে পৃথিবী আমাদের 
দ্বারে আসিদ্না পৌছিরাছে তাহাকে আমাদের ঘরে আহবান কৰি) 
আনিতেই হুইবে; যদি আদর করিছ/ তাহাকে ন! আনি তবে সে 
আমাদের দ্বার তাঙিছ্না প্রবেশ করিবে । দ্বার কি এখনি ভাঙে নাই? 

_ রবীন্দ্রনাথ, পথের সঞ্চয় 


বঙ্গগৌরব ডাঃ শ্ীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় 
1 শ্রীস্তরশীলক্ষুমার মোষ ॥ 


বঙ্গগৌরব অগোরনাথ বিক্রমপুরের ব্রাহ্মণ গ্রামে ১৮৫* খ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ 
করেন। বিক্রমপুর বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্মস্থান । ব্রাক্ষণ গা বছ্ধিষুঃ গ্রাম, 
শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি, বিনয় প্রভৃতি বহু সদ্গুণ অঙ্রশীলনের লীলাভূমি । 

অথোরনাথ ঢাকায় ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিগ্ঠাশিক্ষা করেন। 
অধাযয়নকালে তিনি অমেঘ্ মেধার পরিচয় দেন। অধ্যয়ন শেষে তিনি 
গিলক্রাইষ্ট (০0৯11015515) স্কলারশিপ লইয়া ইংলণ্ডে যান। উচ্চশিক্ষা লাতার্থ 
তিনি স্কটল্যাণ্ড দেশে পাচ বৎসর অবস্থ।ন করেন, পরে রসায়ন শস্র নিবিড়- 
ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে জা্্দাণীতে দুইবৎসর অতিবাহিত করেন। 
অপূর্বৰ বুংপত্ৰি বলে তিনি প্রথমে পচ বৎসর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন 
ফলে এডিনবর| বিশ্ববিষ্যাল্রে বিজ্ঞান শিক্ষ! করিয়া Doctor of Science 
উপাধি লাভ করেন । এ শিক্ষা সমাপনাস্তে অঘোরনাথ রসায়ন-শাস্্র সবিশেষ 
চচ্চা করিবার মানসে জাশ্দাণ দেশের বন বিশ্ববিদষ্যালঘ্ে (Bohn University) 
গিয়া ভন্টি হন। তথায় দুই বৎসর বিশেষ সম্মানের সহিত অধ্যয়ন করিম! 
প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চঘ করেন । 

দেশে ফিরিয়া অধিকাংশকাল তিনি হায়দ্রাবাদের নিজ্ামরাজ্জোে অতিবাহিত 
করিক়াছিলেন। নিজাম কলেজের বছবিধ উন্নতি সাধন করিয়া তিনি দেশ- 
বাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন। নিজাম বাহাদুর তাহাকে সাতিশয় ভক্তির 
চক্ষে দেখিতেন এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মহাচ্গতভবত! ও অলীম বিশ্যা- 
বৱার জলন্ত গর্ব অস্থভব করিতেন) তিনি লোকহিতকর কাধ্য ও জ্ঞাল- 
বিস্তারের অন্য তাহাকে নানা সম্মান ও উপাধিতে বিভূষিত করেল ।- 

তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্শ্মাবলগ্বী নিষ্ট।ব্রতী বাঙ্গালী । মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় 
আসিলে সিটি কলেজে আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা! অতিবাহিত কন্িতেন ॥ 
তথাকার প্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ সুধী হেবম্ব চন্দ্র মৈত্রের সহিত তাহার বিশেষ 
সৃ্যতা ছিল। কখন কখন রসায়নবি্যার গবেষণাগারে বসিয়া তম্মমতাবে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেন । কখন বা অগাধ পাশ্তিত্য লইয়া ছাত্রদের 


আযাঢ়, ১৮৮১ ] বঙ্গগৌরব ভ।ঃ অখোবনাথ চট্টোপাধ্যায় 


অধ্যাপনা কাধ্যে তুন্যি উপভোগ করিতেন, সেই সনয়ে এবং তাহার নিভৃত 
বিশ্রামাগানে ছাত্রদের সহিত মধুর আপ্যায়নে সকলে সখী হইতেন। 
ছাত্রগণ তাহার ক্লাসে প্রচুর আনন্দ পাইত। 

১৯১৫ গ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জ্াহঘী তিনি তশ্গতাগ করেন। 
মৃত্যুতে বাঙ্গালীমাত্রেই বাধিত হইক্সাছিলেন। 

অখোববাবু আচরণে-বানহারে, শিক্ষা-দীক্ষায় মধুর ভাষণে পাশ্চাত্য 
সত্যতার অশ্তসরণ করিতেন। গৃহে, মহাবিস্যালয়ে অন্ঙ্গণ ইংরাজী ভাষা 
প্রয়োগ করিতে ভালব।সিতেন,_-কেবলমাত্র স্ত্রীর সহিত কথা-ন(গার সময় 
বাংলাভাষ! ব্যবহার করিতেন, তিনি ছিলেন ইংরাল্লি তাষাম্ম একরূপ অনভ্িজ্ঞা । 
পুত্র হারীন চট্টোপাধ্যায়, কন্যা সবোজিনীর সহিত কথোপকথন চলিত ত।হার 
প্রি ইংরাজি ভাবায়। এই ইংরাজি ভাষার ব্যবহার ও সাধনা হইতে 
পুত্রকন্তা প্রচুর প্রেরণালাত কবিপ্প।ছিলেন। পুত্র উত্তনকালে হইয়! উঠিলেন 
এক ইংরাজি কবি, তনয়! হইলেন হ্থপরিচিতা বগ্মী এবং অনবগ্য কাব্য 
রচনার উত্তবাধিকানিনী। শ্বগীয় অঘোরনাথের সম্ডানগণ তারতমাতার ক্বৃতী 
সন্তান । 

এ্মহভাজন কম্তা সরোজিনীর অস্মলাত হয় হায়দ্রবাদে। এডিনবর! 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এস-লি উপাধি লা করিয়। হায়দ্রাবাদ রাজ্যে 
রসায়ন-শ।স্বের অধ্যাপকরূপে স্বাদীন্ভাবে পিতা কণ্দ গ্রহণ করেন। 
এইখানে সকলে তাহার কর্ণ্মকুশলত!, বিদ্যাবত্তা ও রসায়লাম্ররাগ দেখিয়! মুগ্ধ 
হন। এই দেশেই বিদু্ী কণ্তা সরোজিনীর জন্ম হয়। হায়দ্রাবাদ রাজা 
তৎকালে রত্ব-প্রন্থ ছিল বলিতে পাবা যায় । উদ ভাষা, হাজি ও হিন্দিতে 
সরোজিনীর অধিকার জন্মিযাছিল সুগভীর |] ইংকাজীতে কাবারচনাগ প্রেরণার 
উৎস ছিল পিতৃদেব, জননীর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন কবি-মানস। 
কবি সবোজিনীর মনীষা, কল্পনা-প্রতিতভা স্পরিস্ফুট তাহার The Golden 
‘Threshold, The Bird of Time, The Broken Wing প্ভ্ত 
অপূর্ব কাব্যঝন্ধার-পূর্ণ গ্রন্থে । তাহার পান্ডিত্য, শুদার্য্য ও ভারতী বতিহের 
ক্রিতর নিবিড়ভাবে অন্গপ্রবেশগুণে তাহার বক্তৃতামালা স্থললিত ভাবা 
প্রমোগে সুরঞ্জিত হুইয়া উঠিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাহার 
‘কমল! লেকচার’ অমূল্য স্যানের খনি, স্বরম্য ও উপাদেয় আলোচনা বহু মনীষী 
কর্তৃক সমাদৃত । 


উজ্দ্রলভারত [১২ বধ, ষ্ঠ সংখ্যা 


স্লেহভাঙ্গন পুত্র হারীজ্্র নাথ চট্টেপাপায় স্ব গুণে প্রতিষ্ঠিত [বিক্ষাদীক্ষায় 
স্ছল প্রতিপালনে তিনি পিতার স্থযোগা পুত্র ও কর্ভবা-পন্াঘণ নাগরিক । 
তিনি কবিজ্ন-স্থলভ মনোভাব ও উদারনীতি জ্নক-জননীর নিকট তইতে 
উত্তরাধিকার স্ুত্রেলান্ত করিয়া বহ গ্রন্থ প্রণগ্ুন করিয়াছেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করিয়া অমায়িকত৷, সৌজন্য, গ্রস্থ-গ্রীতি প্রভৃতির প্রতি বিশেষ 
আলক্ত ছিলেন । তাহার গ্রন্বগ্ডলি মধ্যে The Cofhu, The Feast of 
youth, প্রস্তৃত্তি সবিশেষ সমাদর লাত্ত করিয়াছে। এখনও তাহার কাব্য- 
রচনা স্পৃহা ও স্বাভাবিক শক্তি মান হইয়া পড়ে নাই । ভারতীয় শাসন 
পরিষদের স্যোগ্া সদস্য হিসাবে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত কবিতার রসান্মাদনে 
অন্তান্ভ সভ্য পরিতৃপ্ত হইতেন, যখন মধ্যে মধ্যে তীহার হৃদ নিঃস্থত কাব) 
ঝঙ্কারে পার্লামেন্ট সত! মুখরিত হইয়! উঠিত । 

ইউরোপের বহুন্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেল। 
বঙ্গালয়, অভিনয়-ঝিস্তা প্রভৃতি বিযিয়ে তাহার প্রগাঢ় আগ্রহ উপলঙ্চ হইয়াছিল 
ঝলিয্াা তিনি বিলাত, জাম্মাণী এবং ইতালীর বছ রঙ্গমঞ্চ ও অন্িনর় বিশেষ 
ভাবে পর্যবেক্ষণ করির1 অরুত্রিম আনন্দ ও অপরিসীম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করেন। নাট্যকার হিসাবে তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ ও আনন্দ পরিবেশনের 
ধারা অপূর্ব । কবিতার শব্দ যোজন! ও সরলতা ব্স্থানে মর্দ্মম্পশী ও স্থমধুর ॥ 

অঘোরনাথ যে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার নিজে ও পরিবার মধ্যে লকলের 
জন্ত পছন্দ করিতেন, তাহার মুল উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য-পাষ্চাত্তা সাংস্কৃতিক 
মিলনের সম্ভাবনা স্বাপন। ভাব-প্রকাশের বাহনরূপে ইহার অজজ প্রয়োগ 
আন্তদেশীয় ও আন্মর্জ।তিক ীহার্দা বৃদ্ধি করিতে পারে বলি! তিনি বিশ্বাস 
করিতেন । পরিবারের শিশুদিগকে অল্প বস হইতে ইংবাজী ভাষায় অভিজ্ঞ 
না হউক, কথা কছিবার শক্তি ও সচ্ছলতা শিক্ষ। প্রদান করিতে কার্পণ্য ন! 
করিয়া উৎসাহ দিতেন। ইংরাজীর মাধমে ভাব-প্রকাশের পদ্ধত তিনি যে 
গ্রহণ করিলেন তাহাতে তাহার পরীক্ষা-সুলক বৈজ্ঞানিক মনের পিচ পাওয়া 
বায়। এই পদ্ধতি নির্বাচনে তিনি সক্রিয় সাধনায় ব্যাপৃত থাকিতেন 
কতকার্ধা হইবার জন্ভ। স্বল্প বয়স্ক বালক বালিকা ঘন মনোভাব ব্যক্ত 
করিতে সচেষ্ট, ছন্দে প্রবৃত্ত, প্রান ব্যর্থতার সন্মুখীন, তখন তিনি সাগ্রহে 
তাহাদের সাহায্য প্রদান করিতেন। তাহারা আপন চেষ্টায় উৎফুল্ল মনে 


তন” 
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রাজী ভাষা শিখিত। অখোরনাথ এ প্রকার স্বাদীন বিকাশ দেখিয়া হট 
হইন্তেন, তাহার1ও তৃপ্ত হইত ৷ 

বিজ্ঞান-সেবী অঘোরনাথ ছিলেন আদর্শ শিক্ষব্রতী। হায়দ্রাবাদে 
নিজাম কলেন্ছের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই) ইংলণ্ডে উচ্চবিদ্যা লান্ত করিয়া সম্মানের 
সহিত ভি-এস-সি উপাধি ভূষিত হইগা যপন ভারতে ফিরেন, তখন সগৌরবে 
তৎকালীন নিজাম বাহাতুয় স্বকীয় রাজ্যে তাহাকে 1শক্ষাবিতাগে নিযুক্ত 
করিলেন । কর্তবা-নিষ্ঠ অঘোরনাথ আজীবন এ রাঞ্র্যে শি্গপিত্ার কাধে 
যত্তরশীল ছিলেন! তাহার আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এবং 
প্রতিভা ও উচ্চশিক্ষার গুণে অচিরে নেঙাম কলে সুযশঃ অঞ্জন করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল । তাহার ছিল অটুট কর্তব্য বোধ, রসাতিনিবেশ এবং নিবিড় 
সমাজ সেবাদর্শ । 

অখোরনাথের চরিত্র-মাধূর্য্য ও শৃত্খলা-শীর প্রতি অন্তরাগ ছিল অপূর্ব । 
সভ্যতার বিকাশ, পরিচ্ছত্র মন, স্থরুচি ও সৌযমোর জন তিনি সর্ব প্রদেশে 
ও সকল প্রক্চার পরিবেশে জনপ্রিয় হইতে পারিয়াভিলেন। বিদেশীর মধ্যে 
যেটুকু গ্রহণ-ঘোগ), তাহা লইতে তিনি কুণঠাবোধ করিতেন না) 

এতণৎ সত্বেও বিজ্ঞ-প্রবর বৈজ্ঞানিক ছিলেন মনে-প্রাণে ভারতীয় । 
ভারতীয় আদর্শ ছিল তাহার জীবন-বেদ। বাবহারিক জীবনে ইংরাজী তাষা 
ব্যবহার প্রভৃতি ছাড়িগা দিলে তাহার শ্রন্ধা, জ্ঞান-বিবেক, আরাধনার আদর্শ 
ছিল ভারতী পদ্ধতির অঙ্গুলরণ ; চিন্তা, স্যার-নীতি প্রভৃত্তি বিষয়েও হৃদঘ 
ক্ষেতে ভারতবাসী সর্বাগ্রে স্থান পাইত। ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ, আহার 
প্রভৃতিতে পাশ্চাত্তা অস্ককরণ ছিল মাত্র প্রম্নোজন-সিন্ধ হেতু । ইহা ভিন 
বেশ-ভূষ। আদব-কারদায় পরিলক্ষিত হইত সম্পূর্ণ স্বদেশীয় আচার, ভারতীয় 
আকার, ভারতীয্ন মনোনাব ৷ স্থদীর্থ শেরওয়ালী বা আচকান বা চোগ৷,_ 
মন্তকে হাযদ্রাবাদী টুপি । উক্ত শুভ্র পরিচ্ছদ ও পৌম্য মূত্তি পেখক তাহাকে 
সিটি কলেজের রসাছ্ন শ্রেণীতে ও অন্যান্য স্থানে বহুবার দেখিঘ্রাছেন। 
লাহেবী পোষাকে তাহাকে কলিকাতাছ দেখা ঘায় নাই । ভারতীয় দর্শন, 
সাহিত্য, ধৰ্ম্ম পুস্তক তিনি আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতেন । ইংরাজী, 
বাদল ভিন্ন হিন্দি ও উদ ভাবার তাহার সবিশেষ অধিকার ছিল। 





গোবিন্দসিংহের শক্তিপুজ। 
জ্রীষতীত্দ্রচমাহন চট্্টোপাথ্যাস্স ॥ 


শিকেচ্ছয়। পরাশক্কিঃ শিবতন্বৈকতাং গত! ৷ 
ততঃ পরিশ্ডুরত্যাদৌ সর্গে তৈলং তিলাদ্‌ ইব ॥ বায়ুদংহিতা 

তিলের সার যেমন ইতল-_মহেস্থবেক সার তেমন শক্তি । 

দশঙ্রন গুরুর অগ্ুশালন শিখসম্প্রদায় যালিয়া চলেন; তন্মধ্যে দুইজনের 
শ্রাধান্ত-__আদিগ গুরু মহামুনি নানক আর অস্তিম ওক গণধর গোবিন্দসিংহ। 
নানকের উদানকে ভক্তবাদ আর গোবিদ্দসিংহের উদানকে শক্তিবাদ 
বলা যাইতে পারে। মোটামুটিভাবে বল! যায়, নানক বৈষ্ণব, আর 
গোবিন্দসিংহ শাক্ত । 

সাধারণতঃ বলা হইয়া থাকে ঘে মহামুনি নালক হিন্দু ও ইললাম ধর্মের 
সমন্ব্ম সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । পরস্ত শুরংজেব প্রমুখ সংকীর্ণ 
চেতা মুললমানদের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার অন্ত গোবিদ্দসিংহ শিগ- 
জাতিকে একটী যোক্ধ পাতিতে পরিণত কর্বেন। ইহা অত্যন্ত সুলদৃটি । 
কারণ প্রথমতঃ মহামুনি নানক ইসলামতন্ত্র অপেক্ষা জারথুপ্থ তস্ত্রথারাই বেল 
প্রভাবিত হইঘাছিলেন। বৈদিক সাধনার অন্তর শাখা পাশীধর্মের বিশুদ্ধ- 
কূপ প্রদর্শন করাই তাহার প্রদান সিন্ধি, যেমন অপর শাখা হিন্দুধর্মের 
বিশ্ঞদ্ধপকে পরমহংস রামকুষেের অবদান বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ 
ভক্তিবাদ কেমনে শক্তিবাদে পরিণত হয়, ভাগবত ও চণ্ডীর সামঞ্রপ্ত 
কোথায়, তাহা প্রদর্শন করাই গণধর গোবিন্দসিংহের কুতিত্ব_-ওরংজেবের 
প্রতিদ্বন্বিতা গৌণ ফল মাত্র। 

মহাকবি ইকবাল একস্বলে বলিয়াছেন, “আমি কেন ঈশ্বরে বিলীন হইল! 
যাইব ? আমিই ঈশ্বরকে নিজীর্ণ করিয়া লইব।” (Why should I be 
absoibed in God? I would absorb God.) কথ।টা অবশ্য 
ক্ূপকছলে বলা, কারণ ঈশ্বরকে গ্রাস করিতে পারে এমন জঠর কি কাহারও 
আছে? সরল ভাষায় ইহার অর্থ দাড়ায় “আমি নিশ্রকে গ্রশ্বরিক তাবে 
পরিপূর্ণ কনিকা) লইব”। ইহাই শক্তিবাদের মূলস্থত্র। কারণ কথাটার 
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তাৎপর্ণয এই যে ‘আমার সকল ইচ্ছাকেই আমি বর্জন করিবনা, শুভ ইচ্ছাকে 
আমি পেষণ করিব’। হইচ্ছামাত্রকেই বর্জন কর! জ্ঞানধোগীর লক্ষ্য; “সকল 
ঘটনাই তগবদিচ্ছায় বটে, জীবের ইচ্ছার অবকাশ কোথায়”_এইরূপ 
ধারণ! বৈষ্কবের প্রিদ্র; আর শুভ ইচ্ছাকে রূপাডিত করাই শাক্তের সাধন! । 
"তোনার ইচ্ছা হউক পূর্ণ” বলিয়াই বৈষ্ণব ক্ষান্ত হুন। শাক্ত তাহাতে 
“আমার ছীীবন মাঝে” ঘোগ করিরা দেন। ‘আমার ইচ্ছার প্রয়োজন আছে, 
আমার জ্বীবনের সাথকতা। আছে’ শাক্ত একথ! বিশ্বাস করে। নি্েকে 
একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিতে সে চারনা। তাই রামপ্রদাদ গাহ্িয়া যান 
খখাব খাব খাব কালী, এবার আমি তোমায় খাব” 51791] absorb God. 
গীতার প্রারস্ডে বাস্মদেল গোবিন্দ অজু নকে প্রথম কর্মযোগের উপদেশ দিয়! 
বলিলেন “ ক্লৈবাং মান্ম গযঃ পার্থ ”__'হে পার্থ, তুমি কাপুরুষের ম্যায় যুদ্ধক্ষেত্র 
হুইতে সনিয়া যাইওনা। বীরের হ্যা উঠিয়া! দাড়াও? । অত:পর জ্ঞান- 
যোগের উপদেশ দিয়! বলিলেন, “সুথদ্ু:খে অবিচলিত হইয়া সাক্ষিরূপে 
বর্তগান থাকাই আত্মার স্বভাব, আর আত্মা সৎ-চিদ্‌-আনন্দ ত্রক্ষেরই 
প্রকাশ” ইহা উপলব্ধি না করিলে মানুষ শাস্তি পাইতে পারেনা । পরিশেছে 
গুক্তিযোগের উপদেশ দিয়া বলিলেন “মঙ্গলময় করুণাময় রুত্রই ব্রগ্ষেরও 
প্রতিষ্ঠা । সর্বদা সর্বথা রুপ্রের শরণাপন্র হওয়াই শান্ডিলাতের একমাত্র পথ ৷” 
শরণাগতি অথব! প্রপাত্তই গীতার শেষ উপদেশ-_সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য নাম 
এক শব্ণং ত্রজ (লীতা_-১৮-৬৬)। ক্তৃত্ব।ভিমানের বিনাশ, “মমতা” ও 
এমন্সিতা'র বিলোপই শরণাগতির সার-সধন্থ। “আমার বলিতে কিছুই নাই’ 
(কিছুই চিরদিন আমার থাকিবেন। ) এই ধারণার নাম মমতার লোপ। 
‘আন বলিতে কিছুই নাই’ ( স্বত্ৰই রুদ্রের শক্তিই ক্রিয়া করিতেছে ) এই 
বোধই অন্মিতার লোপ। 
শরণাগতি ব্যতীত যে উপাঞ্প নাই, ইহা পরিশ্ডুট করিতে গিছা ভাগবত 
বপিম্বাছেন, 
যচ চক্থীঙ্গ মত.-স্তাত্রম্‌ মত, কথাভুদছাক্ষিতম্। 
ষত্ধ] তপসি তে নিষ্ঠা স এষ মদ্‌ অন্ুগ্রহঃ ॥ ভাগবত-_-৩ 
‘তুমি যে ওবন্ততি কর, নে প্রবৃত্তিও আমিই দেই । তুমি যে পূজা! 
করিতে পার, সে শক্তিও আমিই দেই। আমি আগ্রহ লা দিলে শুবঝতি 
করিবার ইচ্ছাই তোমার হইতনা। আমি শক্তি না দিলে পুজ্জা-অর্চা 
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করিবার সামর্থাই তোমার থাকিতলা।” অতএব “আমি”? “আমর” 
(অনন্মতা মমতা) এই কথ! ছাড়িয়া দাও । পরমেশ্বরের ইচ্ছা ও =; ক্তিতেই 
সব কিছু হইতেছে, রুদ্রের শক্তি ব্যতীত কিছুই ঘটিতে পারেনা, ইহা 
বুঝিছা লও । 

ন ছি ত্বদ আরে লিমিষ্চ লেশে । ঝাখেদ__-২-২৩-৬ 
তুমি শক্তি না দিলে কেহ চক্ষুর পলক ফেলিতেও পাবেনা । 

‘পরমেশ্বর রুত্রই সকল শক্তির উৎস, তিনি শক্তি না দিলে কাহার'ও-ই 
কিছু করিবার ক্ষমতা নাই’ ইহাই যখন জীবনের শেষ্ঠ শিক্ষা, তখন 
কাহাকেও “যুদ্ধ কর” ('তম্মদ্‌ উত্তিষ্ঠ কৌস্ছেয় যুদ্ধায় কুতনিল্চক্'__শীতা__ 
২-৩৭) বলিবার তাৎপধ্য কী হইতে পারে? যুদ্ধ করিবার শক্তি যাহ।র 
নিজের নাই, তাহাকে যুদ্ধ করিতে বলা নিরর্থক বাক্যব্য্ মাত্র। আন যুদ্ধ 
করিবার শক্তি যদি অজুনের থাকিয়া থাকে, তবে সে কথা ভুলিয়া যাইতে 
হইবে এরূপ উপদেশ দেওয়ার ( তাহার অক্ষমতার কথা স্মরণ করাইয়া 
দিবার )ই বা কী সার্থকতা আছে? হয় অজুনকে বলিতে হয় “তোমার 
শক্তি আছে, অতএব যুদ্ধ কর” নতুবা তাহাকে বলিতে হর “তোমার 
কোনও শক্তি নাই, অতএব যুদ্ধের চিন্ত! ছাড়িঘা দাও? । তাহা না বলিয়া 
“তোমার কোনও শক্তিই নাই, তথাপি যুদ্ধ কর” এরূপ বলাট! একট! 
প্রছেলিকার মতন শুনাঘ। 

নিজের অক্ষমতার কথা উপলব্ধি করি৷! পরমেশ্বর রুদ্রে সম্পূর্ণ আত্ম- 
সমর্পণের পর যুদ্ধের অবসর-_যুদ্ধে আগ্রহ_-আবার কেমনে থাকে, ইহাই 
গীতার অস্থনিহিত প্রশ্ন । এই সমহ্যার সমাধান ব্ক্তিগতভাচব নানা জনে 
নানারূপে করিয়া লইঘাছেন। সমগ্রতাবে এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর আধ্যসমাজ 
দিয়াছে মার্কভেম্র চত্তীতে । উত্তরটা দেওয়া হইয়াছে রূপকচ্ছলে ; তাই 
আপাতদৃষ্টিতে ইহার মর্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিযা অনেকেই সপ্তশতী 
চণ্ডীর মাহাব্য্য বুঝিতে পারেন! । 

অন্ততঃ আমি তো পারি নাই । ঢাক! ক্গেলার যে ক্ষুদ্র গ্রামটী আমার 
ভ্রন্মভুমি, তথায় ১৭৷১৮ থর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। মনে পড়ে শৈশবে প্রতি 
বাড়ীতে নিদিষ্ট দিনে স্বস্ত্যয়ন অথাৎ চণ্ডীপাঠ হইত। পুরোহিত কুঞ 
ভট্ট।চার্যের সেই সুর করিয়া পড়া "রূপং দেহি, জয়ং দেছি, যশে! দেহি, 
ছিযো জহি” ধ্বনি আদও যেন কাণে ভাসিয়া আসে । বড় হইয়া কলেজে 


শা 


আষাঢ় ১৮৮১ ] গোবিন্দসিংহের শক্জিপূজা 


পডন্ডিবার সময় গীতার দিকে দৃষ্টি আক্ুষ্ট হয়। গীতার প্রথম শিক্ষাই হইল 
কাম, অর্থাৎ স্ুপের বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে । ইহার সহিত “রূপং 
দেহি, জয়ং দেহি” রূপ প্রার্থনার সানকস্তর অনেক দিন খুজিয়া পাই নাহ । 
মনে হইয়াছে চণ্ডী একট! নিয়ন্তরের গ্রন্থ । “রূপং দেহি, জং দেহি”র 
প্রবল আকাঙ্ক্ষা মাচ্ছযের আছে ইহ! বুঝিতে পারি। কিন্ত গীতোক্ত শিক্ষাম 
কর্মের আদর্শ গ্রহণ করিবার পরও, “ক্মপং দেহি”র সমর্থক চত্তীরএ এত 
আদর সমাজে কেমনে সম্ভবপর হইল তাহা বুঝিতে পায়ি নাই । 

চণ্ডীর প্রদান কথাই-_-একমাত্র কথাই__হইল এই খে মা আনিছ সন্তানের 
জন্ত যুদ্ধ করিঘা তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া দেন-__( অহং জনায় সমদং 
ক্ুণোমি--ঝ্চখথেদ ১০-১২৫-৬) ৷ ইহা। একটী আজগবি গল্প বলিছা। মনে হয় 
ঠাকুরনার ঝুলির রূপকথা! বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু কঠোর স্তায় তর্কের 
কটি পাথরে বিচার কবিরা লইলেও ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই 
নাই। আমি নিজকে নিজে কি করি নাই। যিনি আমাকে স্ষ্টি করিয়াছেন, 
আমার যত কিছু শক্ষি তাহা হইতেই পাইয়াছি। লর্কশক্তির আধারভূত1 
জগদঘ্বা যি না দেন, তবে যুদ্ধ করিবার শক্তি মাঙ্গয় কোথ! হইতে পায়? 
বিজয়ের শক্তি কেবল ত:হা হইতেই আসে (যন্মান্‌ ন তে বিজয়কে 
জনাসং__কদেদ--২-১২-১৯))। জগণদগ্থার এক্তি-ই আমাদের মনে সংকল্প 
ক্মপে ফুটিয়া উঠে, তাহার শক্তিই আমাদের বাহুতে সংসাধনের বল দেয় । 
সতা সত্যই হৈষবতীর শক্তিই আমাদের ভিতর দিছা ক্রিয়া! করিতেছে। 
এই বোধ আমাদের লাই, তাঠ সংশয় ও উদ্বেগে অভিভূত হইয়| আমর] 
অল্লেই অবসঙ্গ হুইয়া পড়। পরন্ধ এই বোধ যাহার দৃঢ় হইয়াছে, তাহার 
হৃদয়ে অধুত হন্তীর বল। 

প্রশ্ন হইতে পারে, শক্রকেও তো তিনিই বল দেন। ইহাও যথার্থ ; দিন 
ও রাত্রি উন্তমই তাহার স্থষ্টি। তথাপি তিমির হইতে আলোকের শক্তি 
বেশী । কারণ সকল নাস্ডিত্বকে লিরত্ড করিয়া, অস্তিত্ব ( সদ্‌ ব্রহ্ম) নিতা 
বিদ্যমান । সত্য মিথ্যাকে জয় করে, প্রেম হিংসাকে বশীভূত কযে। তাহা 
যদি না হইত, তবে “ঈশ্বর আছেন” একথ! বলারও কোনও, মূলা খ।কিতন।। 
ঈশ্বর থাক! ও না থাকার পার্থকে)র প্রভাব আমাদের জীবনে থাকিত না। 
ভাল ও মন্দের মধ্যে প্রভেদ আছে, কল্যাণ ও অকুল্যাণের মধো পার্থকা 
আছে। রামাহুজ হাহাকে এই পার্থক্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অভিহিত 


হেত 


২৯২ উচ্জলভারত [ ১২শ বধ, তষ্ঠ সংখ্যা 


করিয়াছেন, শহেঘ প্রতানীক এবং কল্যাণ গুণাকর” বলিঘা উল্লেখ করিগাছেন, 
তিনিই সবমঙ্গলা নারায়ণী গৌরী । 
অকল্যাণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্ত কল্যাণও আছে। নতুবা যুদ্ধ করিতে, 

কিশ্বা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হও কেন? যুদ্ধ করা, কিন্বা যুদ্ধ ন? 
করা, যে পক্ষই গ্রহণ কর ন! কেন, তাহা কল্যাণজনক মনে করিয়াই 
শ্রহণ করিতে চাও। অতএব কল্যাণ আছে। "কল্যাণ আছে” স্বীকার 
করিলেই অমনই "আত্মা ‘ব্রহ ম’ আর 'ঈশ্বরও' ক্রমে ক্রমে আলিম উপস্থিত 
হন। কারণ আত্মলাতই শ্রেষ্ঠ কল্যাণ, আত্মার3 আত্ম! (জগতের আত্মা ) 
ঘিনি তিনিই ক্রক্ষ, আর শক্তিমান (জগত-শ্ষ্টা) ত্রক্ষই ঈশ্বর । গৌতম 
আলিলেই বপামান, বর্ধমান আলিলেই শঙ্কর, শঙ্কর আলিলেই পামাভজও 
আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাই তাহাদের প্রতোকের অবতারত্বের প্রমাণ, 
কাহাকেও ছাড়িঘা কেহ নাই। কল্যাণ থাকিথা থাকিলে ঈশ্বর 
আছেন। আর ঈশ্বর যখন আছেন, তবে কেন তিনি শুভকাধ্যে 
আমাকে সাহায্য করিবেন না? “‘ধর্শ্যুন্ফে জ্বরগন্নাত! সস্ভতানকে অবশ্য 
সাহায্য কৰেন” এই ধারণ! লই যে নর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, সেই 
বীরসাধক অসাধ্য সাধন করিতে পারে, চটক দিয়! বাজকে তাড়াইতে 
পারে, মেষকে সিংহে পরিণত করতে পারে। চণ্ডীর ইহাই বাঞ্জনা, আর 
গোবিন্দ সিংহ ইহা প্রত্াক্ষ করাইয়াছেন। ইহাই ছিল তাহার জীবনের 
মুল সংকল্প। 

চিড়িয়া কোলো বাজ তড়াউ। 

তবৈ গে।বিন্দসিং নাম কহা । 

ভেড়োকে সায় শের বনাউ 

তবৈ গোবিন্দসিংহ নাম কহা ॥ 
আমি চটক স্বারা বাজ তাড়াইন, ভেড়াকে সিংহ বালাইব, তবে ন! আমার 
নাম গোবিন্দ সিংহ ৷ 

অগদশ্বার প্রেরণাই যে তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিঘাছে-_দ্ষয়ং জগদগাই 

যে রপক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইসাছেন__ইহ। গোবিন্দ সিংহ প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। 
মাস্ধষের যাহা আদর্শ তাহার সহিত ভগবদিচ্ছর কোনও সংন্রব ন।ই, 
পরমেশ্বরের অভিপ্রায় ব্যতীতই মচ্চস্যত্বের আদর্শ আগতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
এরূপ মনে করা নিতান্ত যূঢতাঁ। নিজের আদশের ভিতর গোবিন্দ সিংহ 






আষাঢ়, ১৮৮১] গোবিদ্দসিংহের শক্তিপূজ্া ২৪৩ 


জগদশ্বার প্রেরপা, আগনস্বার স্পর্শ অসুস্তব করিতেছেল। সর্বশক্তিশালিনী 
মাতাকে সম্মুপে দেখিতে পাইয়াও কি কোনও মাচষ তাহার নিকট জয়ের 
প্রার্থনা না করিয়া থাকিতে পারে? জগদদ্বার উপস্থিতিকে উপেক্ষা করিবার 
মত অশ্রন্ধা, কিন্ব। নিজের জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস গোনিদ্দ লিংহের 
ছিল না। তাই চণ্ডীপ্রোক্ত "রূপং দেছি জয়ং দেহি” কূপ প্রার্থনার মধ্যে 
কোনও অসঙ্গতি তিনি দেখেন নাই, এবং রণরপ্লিণীর নিকট অকুঠ চিত্তে 
প্রার্থনা করিয়াছেন 
অব রক্ষ! মেরী তুম করো) 
শিখ) উনাবো! অশিখ্য সংহরো £ 
দশমগ্রন্থ_বিনতি। 

কারণ এই দুঃশাসন পাষগুগণ গোবিম্দসিংহের ব্ক্তিগত “ক্র নহে। 
তাহার! কল্যাণের শত্রু, ধর্মের শত্রু, তাহারা জগতের শক্র। গোবিন্দ সিংহের 
নিজের পক উদ্দেগ্ত তে! কিছুই নাই; "সাধুদের পরিত্রাণ আগ ছুক্ততদের 
বিনাশ” যাহার প্রতিজ্ঞা, গেবিদ্দ সিংহ তীাহ!]য় একজন অন্ুচর মাত্র, 
সেনাপাতির অদীনে ক্ষুদ্র সৈনিক মাত্র । 

পূর্ণলাধক উপলন্ধি করেন যে প্রকৃত যুদ্ধ মা'ই করেন, তিনিই যুদ্ধের 
সেনাপতি । আমরা পশ্চাতে থাকিয়া অনচররূপে তাহার আত্মা পালন কনা 
থাকি মাত্র । জগন্ধাত্রীর শক্তিই আমাদের ভিতর ক্রিঘ্া করে, তাহার ইচ্ছাই 
আমাদের ইচ্ছারূপে ফুটিঘা উঠে। অতএব পরমেশ্বর রুদ্রে আত্মসমর্পণেন্ন 
সহিত, যুক্ত করার কিঞ্চ যুদ্ধে দন্ত প্রার্থনা করার, কোনও অসঙ্গতি তিনি 
দেখিতে পানন।! এই অবস্থায়ই চঞ্জীর প্রকাশ । ইহা ততট। প্রার্থন! নয়, 
যতটা করুণা প্রাপ্তির স্বীকৃতি । যীশুগ্রীষ্ট বিহিত 'প্রভুব প্রার্থনা’কেও 
(Lord's Prayer) এই চক্ষেই দেখিতে হইবে । Give us our daily 
bread-এর অর্থ "রুটি দাও” নহে, ইহার অর্থ “তুমিই ঘে রুটি দিতেছ এই 
বোধটি দাও” । “সকল ক্রিয়ার অস্তরালে তুমিই যে বর্তমান” ইহা ঘেন বুঝিতে 
পারি, সর্বত্রই তোমার সত্তা যেন অগ্ভতব করি। ইহারই লাম শরণাগতি 
কিন্ব। প্রপন্তি। আর এই প্রেরণা নিয়! সংলার-লমরে রত থাকাই ভক্কি-ঘোগীর 
জীবন-যাত্রার মূল স্তর ।, ইহারই নাম সাধন-সমর । 

চণ্ডীই গীতার বার্তাকে বাস্তব রূপ দান করিঘ্াছে; গোবিন্দ সিংহই 
বৈদিক সাধনার পূর্ণূপ প্রকটিত করিয়াছেন । বৈদিক সাধনার দুইটি 


উজ্জল চাবত [ ১২শ বর্ষ, তষ্ঠ সংপ। 


খারার_ হিন্দু ও পা্শী ধারার-_সসন্রয়ত্বার! [তিনি সংগঠন যজ্ঞে পূর্ণহুতি 
দি্াছেন। আর এই সমন্বয্প সাধন করিয়াছেন তিনি আগমের ( তস্তরের ) 
সাহাযো। তাই দেখিতে পাই, গোবিন্দসিংহ মহামায়ার স্ব করিয়। বলিতেছেন 

নযে! কালিকা কালরূপ! কুপ!ণী । 

নমো শুস্ত নিশুস্ভ নাশন ভবানী ॥ 
গোবিন্দলিংহ -- যটুক! ( ছকু! ) 
আগমশাস্তরের জ্রন্মস্থন বঙ্গদেশ. কিন্তু উহাকে ব্যাপকন্তাবে সামাজিক 
জীবনে প্রয়োগ করিয়াছেন গোবিন্দসিংহ । শিখ-সঙ্গত পরিচালনার নিগ্নম গুলিকে 
স্থানে স্থানে মহানির্বাণতস্ত্রের অনুবাদ বলিমু। মনে হয় । পাশী দীনের লমাবেশ- 
ভার! গোবিন্দসিংহ মুসলমানকে ৪ আপনার করিপ্রা লইবার পথ প্রশস্ত করিঘাছেন। 
কারণ মূলতত্বদ্বার! বিচার করিলে, ইসলাম পাশীঁ দীনের আরবিক সংস্করণ মাআ। 
আরবিক আচার গুলিকে উপেক্ষা করিলে, পাশীঁ-দীন ও ইসলামে প্রভেদ 
অকিঞ্চিত,। হিন্দু ও পাশা তো বটেই, মুসলমানও আলিয়া বিলা-ছ্িধান 
যোগ দিতে পারে, এমন একটী সমাজের প্রতিষ্ঠান্তারা গোবিন্দ সিংহ জাতীয় 
জীবনকে দৃড়কমিতে স্থাপিত কৰিঘাছেন। জ্ঞাতি সংগঠনে গোবিন্দ সিংহের 
অবদানকে কবে আমরা পূর্ণ স্বীকৃতি দিব, আর ছুষ্কতাং বিনাশকের 

রণদুর্মদ মৃতি স্মরণ করিম! অ্দেবের ভাবা স্তব করিব 
মেচ্ছ নিবহ নিধনে কলঘুসি করবালম্‌॥ 
ধুমকেতুম্‌ ইব কিমপি কবঝালম্‌। 
কেশব ধৃত কন্কি-শতরীর 
জয় জগদীশ হবে ॥ 


শ্রীমৎ পুরুষোক্তমানন্দের পত্র 


নরনারাঘণ আশ্রম 
এ, রাঁসবিহ।রী এভিনিউ, 
কলিকাত! । 
৮৮1৩৫ 

নান্াাণেষু 

আমার প্রাণের বাথা জানানোই আমার প্রয়োজন । আমি চলিতেছি, 
তোমরাও চলি9। চলিতে চলিতে দেগা হইবে । আমার এক কথা 'ত্রজে 
চল” । প্ররূষোত্তন শুর ছাড়! দেখাদেখি হইবে লা__ইহা স্থির বুঝিয়াছি ! 
আর কিছুই হইতে সাদ নাই। কর্মী হইব না,জ্ঞানী হইব লা, শক্ত হইব না, 
যোগী হইব না, কিছুই হইব না, হুইব পুরুষোত্তম। সকল হওয়ার সার্থকতা 
ঘনই তিনি। যাহ! হইতে হইবে তাহাই তে! ীকুষ্ণ-লীবন, শীরাধা-জীবন । 
উহার বেশ।ও হইব না, কমও হইব না। তাহারই মধো স্তব গঠিত হইতে 
পারে, বাহিরে নয় স্থির আছনিনে। যদিও বা কেহ গড়িতে পারেন, গড়ন, 
আমি পারিব লা। তোমরা পুকুযষোত্তম হও 1 তিনিই আমার ‘আমি’ । 
আমি আমার সতা আমি নই। তাহাকে আমি বলিয়া ডাকিতে শিখ। 
তিনিই আমার সত্যিকার “আমি । তাহাকে ‘আমি’ বলিয়া ডাকিব। ওগো 
আমার ‘আমি'--ইহা ছাড়া আর কোন আহ্বান ভাল লাগে না। এই স্তরে 
দাড়াইবার জন্ত, বিশ্বকে দাড় করাইবার জন্য যে পুক্রষোত্তম টানাটানি 
করিতেছেন, জীবনভর তো ইহাই বুঝিতেছি। বইএর কথা নয, জীবনের 
কথা, খ্বক্তমাংলের কথা । তোমরা বুঝিবে, জগৎকে বুঝাইবে ॥----- আমি 
তোমাদের সকলেরই পুক্রষোত্তম-রূপ, পুরুষ্!ততম-স্থান্থ্য ধ্যান করি। তোমর! 
তাহার স্পর্শে দেহে মলে প্রাণে স্থস্থ হও, স্বস্থ হও। ভন্ব নাই; তম্ম থাকিবে না, 
আছেন তিনি, তিনিই থাকিবেন। আর থাকিবার কেছ লাই, সখ নয়, 
দুঃখও নম ।*"+." তাহার জন্ম । 


উজ্ভ্রলতারত [ ১২শ বর্ষ, ৬ সংখ] 


নরলারায়ণ আশ্রম 
৮এ, রাসবিহারী এভিনিউ, 
কলিকাতা । 
২৬৷৬৷৪২ 
নারাঘণেষু 
তোমার পত্র পাইলাম। বর্ত্তমান যুগে অল্প বস্তু সমস্যা কলিগ যে রব 
উঠিগাছে তাহা বিপদের কারণই হইতেছে দেখিতেছি। কি কংগ্রেসে কি 
কুজ্ভমেলায় সর্বত্রই নাকি এক সমস্ত) ‘অন্র সমস্যা’ ॥ অন্য কি কোন সমস্যাই 
নাই অঙ্গ সমস্ত! ছাড়া, যাহার অন্য মানুষের সব পণ্ড হইতেছে? অন্ন সমস্ডা 
সমন্তার এক অংশ বটে, সব খানি নয়। অবধূত ভাস আগাগোড়া ন! পড়িলে 
এই বিপদ তে। হইলেই জানি। আসল ব্যাপারটা কোথায়, ম।সষের বিপদ 
কোথায় তাহ! জানা না থাকিলে প্রতিকার করিবে কি করিয়া? বাহিবে 
যেমন সমস্ত আছে, ভিতরেও তেমনি সমন্ত। আছে। এখনও বাহিরে যে 
স্থঘোগ আছে তাহাতেও মাচ্ছষ আগাইম। যাইতে পারে যদি তিতরের 
সমস্যার সমাধানের চেষ্ট। সে অল্প সমস্ত/র সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে কৰিত। 
আগে অল্প বস্সের সমস্তার সমাধান, পরে জীবন যাপনের অন্ত ‘পুরুষযোত্তম-বাদ’ 
ইহ! যেমন সত্যের একদিক্‌, তেমনি আগে জীবন যাপন করা, পরে অনসবন্ত 
স্থান ইহাও তেমনি সতের অপর দিক। €ৌব্বাপধ্য করাতেই তো সব 
বিপদ হইতেছে | অপু না হইলে ঘেমন স্বরাজ শাধনার লোক পাওয়া যায় না, 
ঠিক তেমনি কি ইহাও খুব সমীচীন নয় যে শ্বরাজ না হইলেও অন্র সমস্যার 
সনাধান হইবে না? জাতীয় গভর্ণমেণটে না হইলে জ।তীয় শিক্ষ। হয় লা 
হহ।ও কি সত) নদ? ‘মোটা তাত মোট। কাপড় জোগাড় না হইলে মানুষ 
কি করিয়া জীবন গড়িবে'__ইহা লিখিয়াছ। কিন্ত কাহারো কি ভারতবর্ষে 
€মাট। ভাত নোট! কাপড় নাই? তাহারা জীবন গড়িতেছে ন! কেন? 
তোনর! পুরুষে।ত্তমকে কোনও একট! অবস্থায় পভ্য করিতে চাহিতেছ 
অথচ লে অবস্থাটী লাত করার জঅন্ভও পুরুষোন্তমনাদের প্রন্োদ্গন। ইহাকেই 
বলে গে।লকধ'।ধ! । 
এই আছ ন! হইলে জীবন লাভ হর না, জীবন শ।ভ না হইলেও অন্র লাভ 
হর না। কোনও একটা পথে চলার বিপদ হইতেই জাতিকে রক্ষা করতে 
হইবে ৷ একটী পথ বাছিয়া লইলে বিপদ বাড়িবেই শুধু । বিপদ অন্করে 





আমা, ১৮৮১ ] জরীমৎ পুরুষোত্বমানন্দের পত্র 


বাহিরে দুই জাসগাছ যুগপং। সমাধান দুই জায়গা যুগপৎ চাই । পৌর্ববাপর্ধয 
স্থাপন করাই ‘আমি’ । এই আমিকে সমর্পণ করিলেই দুইটী যুগপৎ চলিবে । 
বিশ্বের প্রতি ঘটনার কারণ একটী নয়, দু্টটী । প্রতি কারণ অন্য সবগুলির 
কারণ সমন্বয়েই কারণ । অবধত ভাক্যের ৩২৩ পৃষ্ঠ! খুব ভাল করিয়া পড়িও । 
লিখিত আছে--‘কোন একটীকে সৃষ্টির একমাত্র কারণ স্বীকার করিলে কতগুলি 
ঘটনার ব্যাখ্যা মিলিতে পারে কিন্তু সবগুলির ব্যাপ্যা কোনও একটী কারণ 
দিতে পাবে না, এতদিন দিতে পারে নাই । সমপ্ডাও বন্ত, সখাধানও চাই 
বহু সমম্বঘ্ে। ঠিক ঠিক সংসারকে বুঝিতে চেষ্টা কর । দুর্ব্যোগেয় ভিতর 
যে পুরুযোত্তমের ইঙ্গিত রহিাছে সেই ইঙ্গিতকে যদি ধরাইতে না পার, 
তবে দুর্য্যোগের অধা হইতে সবাইয়। আলিয়া স্থঘোগের মধ্যে রাখিলে সে 
নিলেই সেই স্থযোগকে দুৰ্য্যোগে পরিণত করিবে । ছুর্ধেযাগ ও স্থষোগের 
মধ্যে যে যোগেশ্বরের ঘোগশক্তি রহিয়াছে, তাহ।কে চিনিলে ছুর্ধ্যোগেও 
মাহি আট্কায় না। ছুর্ষ্যোগের মধ্য হইতে ঘখন তখন সরাইবার চেষ্টা 
বাতুপতা। উহার ভিতর রহিয়াছে সংস্কারকের একট! মিথ্যা অহক্ষ।রম 
প্রচেষ্টা । ছধ্যোগের ভিতর দিয়াও যে কেমন করিয়া ভগবান আসেল, তাহা 
খরিতে না পারিলে স্থযোগেও তাহাকে চিনিবে না। আর স্থযোগ দুর্য্যোগ 
তেদই বাকি? মানব তো সপের ছুঃখই পাঘ ১৫ আনা। যাহাবা। ‘জীবন 
চাছিতেছে” বলিয়া মনে কর উহা সবল । উহ1ও বর্তমান যুগের একট! ফ্যাশন ; 
উহা না তাবিলে না বলিলে এ যুগের ভদ্র সমাঙ্জে, সাধু সমাজে চলা যায়না । 
জীবন কে চা? লিখিঘাছ 'ষাহাদের আসা ছাড়া উপায় নাই তাহাদের 
ভার 'নবনাবাণ” লইবেন কিনা? আমার প্রতিশ্রুতির আসায় যাহারা 
বসিয়া আছে, তাহাদের আলা ছাড়া উপায় নাই, ইহার্ত কি কোন অর্থ আছে? 
আলা ভাড়া যদি উপাই নাই, তখন আলে নাই কেন? কেউ আসিবার 
জন ব্যাকুল নয়, আমার কাছ হইতে শুনিয্া রাখ । যাহার! সত্য সত্য 
‘আলে’, তাহার! দুর্ধ্যোগ সুযোগ বাছে না। আত্ম হত্যার আবার শীত, 
গ্রীগ্ম, ঝড়, বাদল কি? ঝড় বাদলই বরং তার স্থযোগ। যাহার! যোগেশ্বরকে 
চান্স, তাহাদের দুর্য্যোগই তো ভাল । কেননা কেহ সেদিন দেখিবে না, 
শুনিবে না, জ্রানিবে লা নিরাপদ । তোমরা ঘদি পুরুষোত্তমবাদ প্রচার 
করিতেই চাও তবে দুর্যোগে চলিতে সাহসী এমন প্রাণের খোজ কর। 
তোমরাও দুর্ধ্যোগের পুরুষোত্তম্কে চাও । দুর্য্যোগ ছাড়া পুরুষোত্তম আসেন 
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না। ছুর্যোগের কারাবাসে বহুদেব দেবকীর পথ কংস আট্কাইতে পারে 
নাই। কি বলিতেছ স্থযোগের কথা? কোথায় স্থযোগ? যাহারা স্থযোগ 
স্থযোগ করিয়! চেচাইবে তাহারা লক্ষ ব২সবেও দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা 
পাইবে নাঁ। দুর্যোগের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে চাই দুর্ধ্যোগকে 
বরণ কর! । অব্ধৃত ভাস্কে আছে ‘সকল প্রতিকুলকে প্রতিকূল রাখি ও 
অচ্কূলে গড়িয়া! তুলিতে পারেন যিনি, তিনিই পুকুযোত্তম* । বেকার সমস্যার 
সমাধান করিতে জাতি ব্যস্ত । কিন্ত বম্ম করিবে কে? জাতি চাদ ফাকি 
দিঘা রাতারাতি বড় হইতে । কলিকাতার ট্যাক্সি ট্রাম ধোপা নাপিত-__ 
সব বাঙ্গালীর হাতছাড়। কেন ? কর্মে অনিচ্ছা, অনাস্থা কি বেকার লমহ্তার 
প্রধান কারণ নয়? বাহিরকে দোষ দিগা নিজেদের সাফাই গাহিও না। 
সাধন! না থাকিলে অন্ধ আসে না, অদ্র ন। আলিলেও সাধনা হয় না দুইই 
দুয়ের সাপেক্ষ । সেই জগ্তই বলি দুইয়ের উপরে ওঠ, অল্প ও সাধনা দুইই মিলিবে । 
কোন এক পথে ছুটিলে সামনে শুধু অন্ধকার, অদ্ধকার ৷ দুইয়ের উপরে 
ওঠ, উদাসীন হও । আত্ম সমর্পণ ছাড়া উদাসীন হওয়া যায় না। আবার 
বলি বার বায় সহশ্রবার অবধূত ভান পড়। প্রাণ পাইবে। যাহাদের 
চাহিতেছ তাহাদিগকে ঝড় বাদলের ভিতর চলিবার কথাই শুনাইও; ইছাই 
পুকুযোত্তম-জীবন। যে দুর্যোগে আমি নিজে জীবন চালাইগা আনসঘাছি, 
তাহ! আমিই লানি । আঞ্জও যে ভাবে দিন ষায় তোমর! কল্পনাও করিতে 
পারিবে না। তাহাতেও তো পুরুযষোত্তম সরিয়! পড়ান নাই । আমাদের 
সঙ্গে যাহারা থাকিবে তাহাদের বুকের পাটা শক্ত করিতে হইবে । নচেৎ 
লক্ষ লক্ষ লোকের ছুধ্যোগের ইত্ডিহাস শুনিবে কি করি, বুঝিবে কি করিয়1? 
প্রচারক দলের পক্ষে স্থযোগের আশ! করা মূর্থতা। মহাপ্রভু লোকলাথকে 
বলিঘাছিজেন__“লোকনাথ, তুমি আমি সংসারে সুখ ভোগ করিতে আসি নাই'। 
ওগে। দুঃখ-পথের যাত্রী, কে কোথায় আছ, সকল দুর্য্যোগের মাঝে সকল 
ছুধ্যো।গনয় হুইয়া যোগেশ্বরের আহ্বানে মরণ লাত্ত করিতে ছোট । ভগ্ন লাই। 
ভয় নাই। = 





* পধুভন প্রতিভা রায়কে লিখিত পত্র ) 


্রল্গসত্রম্‌ 
1 জ্বী পুরুঢবোত্তমানন্দ অবধুত 
২৮) 


পুরুযষোত্তমই সর্ব বাস্তব আহ্মা। এই আত্মাকেই তন্বজ্ঞগণ নিক্ছেরা আন্বাদন 
করেন এবং ছুনিঘাকে ও গ্রহণ করান /। “উপগন্জস্তি”-র অপধ দিক হইতেছে 
“প্রাহরন্তিগ । পরমাত্মশুরে "উপগচ্ছন্তি”দ আছে, ব্যক্তিগত আন্বাদন মাত্র 
রহিয়াছে । সর্বধকে আত্মতাবে সাবিত কর! নাই, “গ্রাহয়ন্ডি নাই; কিন্ত 
পুরুযোত্রম-শ্ুরে গ্রাহয়ন্তি ও উপগচ্ছস্তির তেদ দূর হইগরা ঘাত্স। উপগচ্ছস্তি ও 
আ্রাহয্ন্তি পুরুষোত্রম-স্তরে অন্তোন্যমৈথুন । 

এই সর্বের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ কি, সর্ব আত্মার প্রতীক কিনা, তাহারই 
মীমাংলার জন্ পরবর্ত্তী সুত্রের অন্তারণা। 
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প্রতীকে (আত্ম মতি) করিতে নাই (ইহাই [সিন্ধান্ত ); পুরুযো ত্রম-তবওঞ 
নিশ্চয়ই বিচ্ছিষ্ন প্রতীকগুলিতে আত্ম কল্পন! করেন ন1। 

ছান্দোগ্য বলিতেছেন, ‘মনো ব্রক্ষেত্যুপাসীতেতাধাত্মম্‌ ; অপথাধিদৈবত- 
মাকাশো ব্রচ্ষেতি, উত্তয়মাদিষ্টং ভবত্যধ্যাত্মং চাধিদৈবতং চ’। চাঃ ৩৷১৮৷১ 
‘আদিতো! ক্রন্মেতা।দেশ:- _ছা--৩।১৯।১) "দস খে| নাম ব্রহ্ম উপ।ন্ডে'_ 
ছ1-_৭৷১৷৫ 1 এই সব শ্রুতিতে মন, আদিত্য, নাম প্রভৃতিকে ব্ৰহ্ম বলিয়া 
উপাসনার নিদ্দেশ দেওয়া হইয়াছে । ইহারা যদি পরস্পর একাস্ত লিল্ল হয়, তবে 
প্রকারান্তরে মন-আদিত্য-নামকে প্রতীকই ধরিছ। তাহাতে আত্মার 'অধাস 
করিতে হয়, কেন ন! আত্মাতে তো আর' মন-ব্রহ্ম-আদিত্য-ন।নাদির অধ্যাস 
স্থাপন করার প্রশ্তই আত্মবাদীদের মনে উঠিতে পারে না। আত্মবাদী এক 
তরক্ষা অধ্যাস স্থাপন কক্িম্বাছেন। পুক্রষোত্তমবাদীর অধ্যাস দে-তরফ!; লে 
মন-আদিত্য-নামাদিতে যেমন আত্মার অধ্যাস করিতেছে, ব্রহ্মেও মন-আদিতা- 
নামান্দির অধ্যাস স্থাপন করিতেছে। অধ্যাল শব্দের অর্থ অধিষ্ঠানও হুম 
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পুক্ষষেত্তমের মধ্যে অন-আদিত্া-লামাদি একান্ত (তিন লঘু, পরল্পর পরম্পরের 
আধিষ্ঠান হইতে পারে, কাজ্জেই পরস্পরে পরস্পরের কল্পনাও সার্থক । মন ও 
অন্ধ যদি পরস্পর এক ৷স্ত ভিগ্ন হম, তবে আত্মবাদীর অধ্যাসই বা কি করিয়া 
সম্ভব? '‘অধ্যাস’ করিতে হইলেও কোথায়ও একট! সম তভি্ত্ত থাকা চাই । 
একাস্ত তিগ্র নাম ও ব্রক্ষে কিছুতেই অধ্যাস সম্ভব নয়। পুরুষে।ত্তম-ভিত্তি 
আছে বলিঘাই নামে নামীর অধ্যাস চলিতে পারে। তবে মনকে খাদ একান্ত 
বিচ্ছিল্র বলিয়া ধরা যায়, তবে উহাতে আত্মার ‘অধ্যাস’ একাস্ত হওয়া ছাড়া 
গতিও নাই। তাই শ্রুতি অধ্যাত্ম ও অধিদৈবতের পাশাপাশি উল্লেখ 
করিয়াছেন। অপাাত্ম-অধিদৈবত সমন্বয়ের মধ্যেই পরল্পরের সম অধ্যাস সফল 
হয়। একাস্ত অধ্যাপ্তও প্রতীক, একাস্ত অধিদৈবও আত্মার প্রতীক । 
ঘেগখ৷নে পরস্পর সমদ্বণ, তখন মনও প্রতীক নয়, আদিত]ও প্রতীক নয়, নামও 
প্রতীক নয়। সব তপন হয় পুকুযোত্রম-বিগ্রহ। “প্রভীকোহনদতেইপি স্তাৎ 
প্রতিকুলনিলোমার়:”_ মেদিনী প্রতীক শব্দের অর্থ অবয়ব, প্রতিকূলও বিলোম। 
আত্মবাদীর দৃষ্টিতে ক্ষ্ণাবগব আত্মার প্রতিকূল । কিন্তু পুরুষোত্তম-দৃষ্টিতে 
উহ! প্রতিকূল তে! নয়ই, উহ! রসের জমাটবাধ! ক্বপ; পুরুষোত্তম চিদানন্দ- 
ঘন। “ঘন মৃত্তৌ ৷"  পুরুযোত্তম-শুরে অধ্যাত্ম-অধিদৈব যে একই সত্তার 
ছুইটী দিক মান, তাহাই নহে, প্রতিটী বিচ্ছিন্র অধ্যাত্ম বা অধিদৈব আবার 
অ্যোম্যভাবে সেখানে সমন্বিত হয়। অধ্যাত্ম মন যেমন অপিদৈবভাবে বিশ্বে 
ছুড়াইন। পড়ে, অধ্যাত্ম মন তেমনি অধ্যাত্ম অপর সব বৃত্তির মধ্যেও ছড়া ইয়া 
পড়ে ।- ব)ক্তিগত সত্তা বজায় রাপিয়াই এই ছড়াইগ্রা পড় সম্ভব হয় সকলের 
পিছনে প্রাণ আছে বপিঘ্াই । তাই তো! পুক্রঘে(ত্ুম প্র!ণবল্পত । নাম যাহার 
আদি বিগ্রহ, প্রাণ তাহারই শেষ বিগ্রহ । প্রাণের স্তরেই প্রতীক হয় বিগ্রহ । 
প্রতীক ও বিগ্রহ একার্থ নঘ। বৈষ্ণব দার্শনিক “কৃষ্ণ প্রতিমা” বলেন লা 
বলেন পকুষ্ণ বিগ্রহ ।” প্রতীকের, প্রতিমার বিসর্জন আছে, বিগ্রহের বিসঞ্জন 
নাই । মহাপ্রভু বলিতেছেন 

নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ । 

তিনে তেদ নাহি তিন চিদানন্দ রূপ ॥ 

দেহ দেহী নাম নামীর কষে নাহি ভেদ । 

জীবের ধর্শ্ম নাম দেহ স্বরূপ বিভেদ ॥ 
নাম দেহ স্বরূপে ভেদ জীবেরই ধর্শ্ম; পুর্রযোতম-জীবনে দেহ হয় “বিগ্রহ,” 





আব।ঢ, ১৮৮১ ] আঙ্গস্ত্রেষ্‌ 


তখন নাম বিগ্রহ শ্বরূপ তিন এক রূপ । কাজেই একতরফা হইলে যে. অন- 
আদিত্য-নামাদি হম প্রতীক, সেখানে নিশ্চয়ই পুরুষে তম-আত্মাকে উপাসনা 
কর! চলিবে না, কেননা সেপানে তিনি অধর । তাহাই যখন চিদ।নদ্দ রূপ হুয়, 
তপন তো আর তাহ! প্রতীক থাকে লা। সেখানেই পুক্রনেত্তম অতীত 
থাকিয়া ধরা দেন। পুরুযোত্তম-তত্বজ্ঞ ভক্ত তাই প্রতীক বলিয়া প্রীত 
সবকিছুকে ‘বিগ্রহ’ রূপে গড়িছা তুলিঘা সেখানেই ধ্যানের উপদেশ দেন, 
প্রতীকোপাসনা তিনি অন্তযোদন করেন না, গ্রহণ করিতেও কাহাকে প্রবৃত্তি 
দেন না। 

যাহ। ছিল এতদিন প্রতীক, তাহা কোন্‌ কৌশলে ‘বিগ্রহ’ হয় এবং 
পুরুষোত্তমের কোন্‌ রূপে ইহু। সম্ভব, তাহাই পরবর্তী স্তরে আলোচিত 
হইয়াছে । 
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ব্রহ্মদৃষ্টি (ক্রর্ভব্য।); কেননা, তাহ! হারাই প্রতীকের বিগ্রহ্ূশে উৎকর্ষ 
দেখা যায়। 

পুরুষে।ত্রম ব্রহ্ম-বস্তু, একান্ত আত্মবস্তই নন্‌ । মনোবৃদ্ধি শুরকে পুরুযোত্তমের 
টানে “হারাইয়। যাওগ্রাই” জীবের ব্রক্চভূত হওয়া। জীবের এই "হারাই 
যার” অবস্থা ঘেখানে জমাট বাধিঘাছে, তাহাই পুর্মোত্রম-ত্রক্মবস্ত; এইখানেই 
সব-কিছুর প্রতিষ্ঠা । Negation is the foundation of all deter- 
minationu—Hegal. সব নেতি নেতি যেখানে ঘন, তাহাই ত্রক্ম। "প্রতিষ্ঠা 
সৰ্ব্বভূতানাং প্রজ্ঞনথনঙক্ষণ:৮__কঠকুদ্রোপনিষৎ । বৈষ্ণব দাশনিকগণ এই 
নিব্বিশেষ ব্রহ্ধ-বহ্বকে পুরুষোত্তযমের আত! বলিগ্পাছেন__যথৈতং ্রক্ষোপনিষদি 
তদপ্যশ্ত তচ্বতা ৷ “ছোাতিকন্যস্তরে রূপং হিভুজং শ্যামস্সন্দরম্‌ 1” সব-কিছু 
“হারাই! যাৎয়ার”, অকুলে তালার জ্যোতি মধেই ছিতুজ শ্যামন্সন্দর 
প্রকাশিত হন্‌। পুরুষোত্তম-ত্রক্ষে দৃষ্টি মিলিয়াই যখন ভক্তের দৃষ্টি স্ফুরিত হয়, 
তখনই নাম হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত সব-কিছু ভগবান্‌ পুরুষোত্তমের বিগ্রহ রূপে 
উদ্ভাসিত হয়। নাম হইতে প্রাণের এই উৎকর্ষ রূপ হেতুহারা স্পষ্টই 
অবধারিত হয় ঘে, উৎকর্ষ শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠতা, উৎপূর্ববক কষ, ধাতু হইতে উৎকর্ষ 
শব্দ নিষ্পন্ন; 'কৃষ-ধাতুর অর্থ বিলেখন ও আকর্ষণ; উৎ শব্দের অথ উদ্ধ ও 
অধিক । পুরুষোত্তম-শস্র্লে অধিকভাবে বিশ্বের প্রতি ক্রদ্ষদৃতি বর্তব্যা। 


উদ্্রপত্তারত [ ১২শ বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


উত্রুর্ষ শব্দের অর্থ উদ্ধ সুরে বিলিখিভ বা চিহ্নিত করা ও উদ্ধ স্তরে আক্ষণ 
করা ॥ পুরুষোত্রম্র বিলেখন হিসাবেই বিশ্ব প্রকৃতির প্রতীক হইতে উৎকর্ষ । 
বিশ্বের সব-কিছুতে পুরুষোত্তমের নাম লিখিত রহিগ্রাছে। 

পত্র পুস্প ফলে দেখি ঘে সব রেখা, 

রেখা নয় তোমার দয়াল নামটা লেখা । 

লেখা দেখে তোমাছ দেখতে ইচ্ছা করে। 

লেখার মত কেন দেখা ন! লিতেছ ৪ 
বিশ্বময় তাহার স্পষ্ট বিলেখন রহিয়াছে; এবং এইখানেই তাহার প্রতীক 
হইতে উৎকর্ষ, শ্ৰেষ্ঠতা । বিশ্ব প্রতীক নয়, ইহার পরতে পরতে দগ্াল লামটী 
বিলিখিত রহিয়াছে । নামাদির এই উৎকর্ষ ব্রক্ষদৃষ্টিরই চরম ফল । পুরুযোত্বম- 
বিশ্ব দেখার প্রতিবদ্ধ হইতেছে পুরুষেত্তম-দৃষ্টি লাভ করিতে ন! পার1। 
মনো বুদ্ধি লয়ের থারা এই প্রতিবক্ষের অভাব হইলেই ইহকালেই বিশ্বের বুকে 
মুক্তফল লাভ হয়। তাই ০তা সুত্রকার বলিয়াছেন-_"ঞহকমপাপ্রস্তুত 
প্রতিবদ্ধে তত্দর্শন1২৮ ক্রঙ্স্থত্র ৩১৪,৫১৯) পূর্বে বিশ্বমঘ সর্বত্র পুরুষোত্তম- 
দৃষ্টির কথ। বলিয়। এই বার পুরুষোত্তমে বিশ্ব-দৃষ্টি্ূপ অধ/াসের কথা বলিতেছেন ॥ 
নিগের সব-কিছু হারাইয়া যাওয়ার মধা দিদা যখন অণু মহান্‌, সামান্ত বিশেষ, 
সংসার সঙ্গাাসের তেদ গলিয়া যায়, তখন পুরুষে।ত্তমের সর্ববাঙ্জেই সর্বববিশ্বকে 
ভাবনা করা সম্ভব হুইতেছে। তাহাই বালবার অন্ত পরবর্তী স্ুত্রর 
অবতারণা ॥ 
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পুরুষে ত্রমাঙ্গে শ্রুতি-বাবস্থিত আকাশাদি মতিগুলি দ্থাপন ( সাথক 
হইতেছে ) ; কেনন! অঙ্জা্দির ( উৎ্কধ সিঞ্জি ) উপপদ্ন হইতেছে । 

বিশ্বকে অধিকার করিয়। বিশ্বের বুকে যেমন পুরুষোত্তম-আসন বিশ্ব 
করিয়া আছেন, পুকর্ুষোত্তমকে অধিকার করিঘাও বিশ্ব আলন বিস্তার করি! 
আছে; দুইয়ের বুকেই দুইয়ের অধি পূর্বক আসন সম্ভব, তাই ছইগ্রেই ছুইম্ের 
আদিত্যাদি মতির সার্থকতা শ।গ্রে দিম্াছেল। শাপ্ত হইতে -তাহা উপপল্প 
হয়। শঅক্ফোঃ চক্ষুরল্পার়ত ৷”? পুরুষন্দুক্ত বলিয়াছেন, চন্্রমা-মনসে। জাতশ্চ 
চক্ষু: স্থধ্যোহজাগতে । শ্রোত্রাৎ বায়ূশ্চ-প্রাণশ্চ মুখাদগ্রিরজ্জাদ্রত ॥ পুরুযে।ত্তম 
চক্ষু হইতে আদিত্যের জন্ম, মন হইতে চন্রমা, শ্রোত্র হইতে বাঘু ও প্রাণ 


আবাঢ, ১৮৮১] ব্রহ্মস্থত্রষ্‌ 
ইত্যাদি । এইভাবে হুর্সাদির জনক হিসাবে লিশচছই পুরুষেত্তখাপে আদিত্যাদি 
মতি সার্থক । 

পুক্ষষোত্তমকে পাইতে হইলে কোন্‌ আসন স্বীকার করিতে হইবে, কিন্বা 


সাধন। একান্ত মানস হইলে আসনের উপযোগিতা আছে কিনা, তাহারই 
আলোচন পরবর্তী সুত্রে কর! হইতেছে । 


আসীনঃ সম্ভবাব্ ৷} ৪।১।৭ 

আসীন হইদাই (তাহার ভঙজনা করিতে হম) তাহাতেই 
পাওয়া স্তব | 

পুক্রযোদ্তম স্থিতি-গতি সমন্থঘ; তাঁহাকে পাইতে হুইলে তাই দেশ কালের 
ক্ষেত্রে স্থিতি চাই নিশ্চয়ই । কিন্ত সাধনা ঘদি বর্তৃতঙ্্র হয়ঃ তবে তে! তাহার 
সঙ্গে গতির সমন্ব্ সম্ভব নয়। স্থিতি গতি সমন্বিত পুরুষোত্তমকে ছখবনে 
বস।ইতে হলে আসনও স্থিতি গতি সম্বিত হওয়া চাই, তদেই প্রান্চি 
সম্ভব ৷ স্থিতি গতি সমন্বিত আসন বাছিঘ্া লইতে পারে একমাত্র হৃদয় । 
‘হৃদি অছম” বলিয়াই তিনি হৃদয় । হৃদয়াসনে যাহার আসন, তাহাকে পাইতে 
হইলেও হাদয়াসন গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্উপাসনং নাম সমানপ্রত্যয় 
প্রবাহকারণম্‌্’__শান্ধর তাহ্য। হৃদঘ-বল্পভকে পাইতে হইলে তাহারই সমান 
প্রতায়ের প্রবাহকে হদঘ দ্বারা স্বষ্টি করিতে হইবে। তবেই হইবে আসন 
স্থাপন । হৃদয় যে ‘দেশে’ স্িতিলাভ করিতে পারে, সেই দেশ স্থিতি গতির 
সমন্বয় ছারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, সেখানেই অপূর্বব ফল পুকুযোত্তম সিদ্ধি। 
“স্বিরস্থথমাসনয্”-_যোগস্থত্র। কাহার কোথা আসন হইবে, তাহাস্ব 
বিচার করিবে হৃদয় কোথায় স্থির স্থখে অবস্থান করিতে পাবে । পুরুণে!ত্তম- 
সাধনায় আসন বাছি৪! লইবার ইহাই মুলপ্ত্র। হৃদঘ্ের আবেষ্টনের মধ্যেই 
আমন প্রতিষ্ঠা কক্গিতে হইবে । স্থিতি চাই-ই, ইহাই আসীনত্ব; সঙ্গে সঙ্গে 
গতিও চাই । 
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ধ্যান হইতেও (স্থিতি গতি সমন্িত এই আসন প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা 
উপপ্ হর ) 


উদ্ভ্রল ভারত, [ ১২শ বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


"তত্র প্রতাসৈকতান তাঃ ধ্যানম্‌’--যে।গস্থত্র  “তশ্মিন দেশে ধোয়োপলন্ান্ত 
প্রতায়্তিকতানতা সদৃশ: প্রবাহঃ প্রত্যগ়াস্তরেণাপরামৃষ্টো ধ্যানম্‌’। বিজাতীর 
প্রত্যয় সমূহকে জীবন যখন হজম করিতে সক্ষম হয়, তখনই সে আর 
জীবলের উপর চাপ দেয় লা, জীবন বনির্ব। যায়, প্রত্যয় প্রবাহ একজন 
হয়। বিলাতীগ প্রতাঘ দ্বারা তখনই অপর! মৃষ্টতা সম্ভব হয়। এই খানে 
স্থিতি গতি সম্বিত আসনের উপপত্তি হইতেছে। ধ্যান যদি একান্ত 
স্থিতিমূলক হইত, বিজ্াতীন্প প্রতায়কে চাপি! রাখিয়া জীবনে একতানতা 
আনয়ন করাই যদি হইত ধ্যানের লক্ষ্য, তখনকার আসন হইতে নিশ্চয়ই সকল 
বিজাতীগ্ন প্রতায়কে হজম কবিয়া একতানতা রূপ ধ্যান উৎকৃষ্ট । ধ্যানের 
আলম্বন পুরুঘোত্তমকে কিছুতেই একাত্ম স্থিতিমঘ্র (50৭60) সুকুবিবার অধিকার 
পুরুষোত্তম-ধ্যানীর নাই। তাই হৃদঘপূর্ণ আবেষ্টনে আসন স্থাপনও ধ্যানে 
নিতান্তই প্রয়োজন । সন্তানের ধ্যান হৃদয়ের ধ্যান বলিয়াই মায়ের পক্ষে তাহা 
সহজ; তাহ।কে সংসারের মন-কোণ বাছি৷! লইর! ধ্যান করিতে হয় না। 
সব সংসারকে লইয়াই তাহার পক্ষে পুত্র-ধ্যান সহঙ্দ। এই সহজ খ্যানের 
খবরই ব্রক্ষসুত্র দিতেছেন। 
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এবং অচলত্বকে অপেক্ষা করিয়াও ( স্থিতি-গতিসমন্বিত আসনের 
উপযোগিত! উপপদ্ল হয়) 
অচলত্ব তখনই সত্য বাস্তব হয়, ঘখন চঞ্চলত! অচলত্বের গতির দিক্‌, জীবনের 
দিক্‌ ফুটাইবার অন্য তাহার সঙ্গে হৃদ ঘোগে যুক্ত হয়। চঞ্চলতা সমগ্বহীল 
অচঞ্চলতার নামে যাহা গৌরব লা করিতেছে, তাহার কোনও উৎকর্ষ নাই, 
উহ। জীবনহীন এবং অচলতার প্রহসন মাত্র ॥ 


স্সরত্ডি চ!। ৪1১১৯ 


শিষ পুরুঘগণও এইরূপই স্মরণ করেন। 
সীতা বলিতেছেন__+শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মন:*-_ইত্যাদি 
হৃদয়ের ভাষায় শুচিদেশ, স্থিরত! প্রভূতির বিচার হইবে; একান্ত শ্থিতি- 
প্রধান বুদ্ধির হিসাব এখানে চলিবে না। পূরুষোত্তম-যোগশাস্ব সব যোগ- 
শাস্ত্রের এক অপূর্ব রূপ ফুটাইয় তুলিয়াছেন। পুরুযোত্তম ঘেগের ধ্যান 


রি 
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আব ১৮৮১] ত্রক্গস্থত্রম্‌ 


পসর্বখা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ভতে” | পুরুষোত্তম-ধ্যানে সর্ববগত- 
"থগত-সজাতীঘ-বিজাতীঘ্ধ প্রত্যন্ত প্রবাহ পুরুষোত্তমে হজম হইয়া একতানতাব্র 
তি করে। পুক্ুযোত্রম-যোগ নিতুই নব নব আবেষ্টন, নব নব আসন 
প্রতিষ্ঠা করিয়! নব নব ধ্যানের ভিতর দিয়া নব নব মুক্ত ফলের আস্বাদন 
করিবার পথ খুলিঘা দিয়াছে। এখানে অচঞ্চল চির চকল থাকি! অচঞ্চল । 
পুক্ষযোত্তম শ্ররুষ্ণ এমনই একটা চঞ্চল-অচকুল নিত্য বন্য ৷ ইহাই পরবর্তী 
স্থত্রে স্পষ্ট করিঘা বল হইয়াছে) 
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যেখানে একাগ্রতা সিদ্ধ হয় সেই দিক দেশ কালে আসন করিতে 
হইবে ! কেননা দিক্‌ দেশ কাল লম্বন্ধে বিশেষ বা ধরা বাধা কিছু নাই। 
যেদিকে, ঘেদেশে, যেকালে চিত্তের একাগ্রতা সিদ্ধ হয় সেই খানেই আলন 

স্থির করিবে ॥ কেননা ইষ্ট একাগ্রতার সর্বত্রই সমান তাবে ( অবিশেযাৎ ) 
লিদ্ধ হইবার বহন্ত উদ্‌থাটিত হইয়াছে । পূর্বেই বলিঘাছি হৃদয়ই একা গ্রতার 
উপযোগী দিক্‌ দেশ কালের ঠিক কতা লইবে। শ্রুতি-বাক্য দেখিলেও 
ইহাই অবধারিত হয়। "সমে শুচৌ শর্করাবহিবালুকাবিবজ্দিতে শব্দ- 
জলাশ্রযঘাদিভিঃ | মনোস্তকুলে ন তু চক্ষপীড়নে গুহানিবাতাশ্রঘণে প্রযোজয়েৎ” 
(শ্মে ২১০)। মনের অগ্কূল চক্ষুর অপীড়ক এবং অন্তান্ত স্থযোগের 
উল্লেখন্থারা শ্রুতি হদথেরই অবতারণা করিঘ়াছেন। যুগে যুগে আবেষ্টনের 
সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানের উপযোগী সম-শুচি প্রভৃতির আদর্শ বদলাইয়া যাইতে বাধ্য, 
নচেত্তধ্যান হয় জীবনের উপর একট! অত্যাচার । 

তমেবং দেশ সেবেত তং ঝকালং তমবস্থিতম্‌ । 

তানেব জবান্‌ সেবেত মনো যত্ৰ প্রসীদতি ॥ 

নহি দেশাদিভিঃ কশ্চিহিশেষঃ সমুদীত্রিতঃ ॥ 

মন প্রলাদানার্থং হি দেশকালাদি চিন্তনম্‌ ॥ 

বরাহ পুরাণ ৷ 

*ধ্যানেন্স আলঙ্গন যদি বিশেষ কিছু হয়, তখনই বিশেষ দিক্‌ দেশ কালে আসন 
স্থাপন করিতে হয়। কিন্ত ঘেখালে আলম্বন হইতেছে সবিশেষ-নিব্বিশেষ 
পুরুযোগ্তম, সেখানে আসনও হুইবে সবিশেষ নিব্বিশেষ সমস্বিত। জীবনের 
কোনও একটা বিশেষ ধারা ধরিয়া সাধ্য বস্তুকে চাছিলে নিশ্চয়ই বিশেষ 


atte -- 


উজ্জ্রলভারভ [ ১২শ বণ, ৬ঠ সংখ) 


আসন খুজিতে হইবে। কিন্তু পুরুষোত্তমকে তো সাধন করিতে হয় সর্ব 
ঘারা, সর্ব্বততাব স্বারা--এক কথায় প্রাণদ্বারা, হাদয়তাবা। সাধ্য যপন নিবিবশেষ, 
সাধনও চাই নিব্বিশেষ, অ।সনও হইবে লিব্বিশেষ। দিক-দেশ-কাল ভেদ 
পুরুষযোতক্তম করেন না। যেখানে তক্রের চিত্ত একাগ্র হয়- তাহ।ই তীর্থ । 
অবতার নিব্বিশেষ ; তীচার মতে কোনও বিশেষ স্বান কাল পাত্রই একমাত্র 
ব্রন্থ-উপাসলার উপযুক্ত নহে । তিনি সর্ব দেশ, কাল ও পাত্রেরই ব্রক্মত্ব 
খ্যাপন করেন। প্রতি বিশ্বেষত্বেহ সহিতট তাছার সাক্ষাৎ অপরোক্ষ লঙ্গন্ধ 
খাকায় সকল স্থানেই তাহার ধান সিদ্ধ হইতে পারে। যিনি শ্রতি-প্রেরণ! 
লাভ করেন নাই তাহার জরম্ক বিশে দেশ কাল পাত্রে ত্রক্ষ একচেটিয়া হইলেও 
শ্রুতি তাহা স্বীকার করিবেন না। পুত্রের অভাব হইলে মায়ের স্মৃতি 
যেমন বিশেষ কোন দেশ কাল রুদ্ধ করিতে পারে না, তেমনি অব তান্ব-গুণে 
বাহাদের মন মজিয়াছে তাহাদের যেখানে সেখানে ধ্যান সিল্ক হইবে। ইহা 
নিরুপাদি নিগুণ ধ্যান এবং এই নিকুপাশি অনিশেষ ধ্যান বাতীত নিরুপাপি 
বসন্তকে পাইবার আশা নাই । সাধনে বাছা লাই অথচ সাধ্যে যাছা আছে 
এন্ধল উপাণিযুক্ত সাধন কখনও সাধ্য নির্ণয় করিতে পারে ন! । সবিশেহ 
সাধন! কখনও নিগুণন হয় ন! । যাহাদের আগে অবতার নহেন তাহাদের 
একাগ্রতা কল্পনায় পরিণত হয়। তাহারা অবিশেষত্বের কি বোঝে? 

দপমন্বস্তরানীহ তিষঠস্তীজ্রিয়চিন্তকাঃ । 

তৌতিকাশ্চ শতং পূর্ণ সহন্বংস্বাত্তিমানিকাঃ ॥ 

বৌদ্ধ! দশসহআ্রাণি তিষটন্তি বিগতজ্ঞরা। 

পূর্ণ শতসহজন্ত তিষটস্তযব্যক্তচিস্তকাঃ ॥ 

নিশুণং পুকুবং প্রাপ্য কাললংখ্যা ন বিদ্যতে ৪ 

ইঞ্জিঘ, ভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রকৃতি উপাসকের কালের হাত হইতে 

নিস্তার নাই; এ এ বিষছে চিত্ত একাগ্র হইলেও তাহা নিগুপ গতিতে 
পরিপত হয না; অজ্ঞ জীব এ এ একাগ্রতাকেই পরম পুক্রবার্থ বলিয়া বেশ 
একটা অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। একমাত্র অবতার পুকরুযোতম-শত্ব ব্যতীত 
Intellectualism-এর হাত হইতে উদ্ধার নাই, তা জীব ঘত দীথকালই 


একটু সুখে থাকুক না কেন! 
ক্রমশঃ 


রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক 
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কর্মমুগ্র উনিশ শতকের শেষে নাট্য সাহিত্যেও এলো নতুন যুগ ৷ 
বাস্তন জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের গটনামন্ন পপ পরিত্যাগ কারে সংকেত 
আর ইংগিতেঘ মধ্যে দিয়ে জীবনকে খুঁজতে স্বরু করা হোল। তাই সেই- 
সব নাটকের মখো মধাযুগীয় নাটকের মতে! কর্মন্্রোত উত্তাল হইলে না, 
ঘটনার বিক্ষোত হোলো স্তিমিত। প্রতিদিনকার জীবনের চোটপাট হাসি- 
কাছা, হ্েল-প্রীতির স্থর ছাপিয়ে অনস্তের রহস্য সন্ধানে সংকেতের ইশারায় 
চললেন নাটাকার। তাই তার চর্রিত্র চিত্রণ হোলো গৌণ-__-ঘটন!গত পরিণতি 
অবাস্তর ; তাই সে সব নাটকের আকার আয়তন হোল গতান্বগতিকতার 
বিরোধী । পৃথিবীর সমস্টা-ক্ষুন্ধতার পেছনে যে অজেয় শক্তির খেলা চলেছে, 
তাকেই অশ্ুন্তব করার জন্তে নাট্যকারের ঘে আকুতি, তাকেই অতীন্তরিয়তার 
শধ্যায়ে উন্নীত করে কবি নাটক রচনা করলেন। নাটকে ঘে শুধু কথারই 
প্রাধান্য বেশী হয়ে উঠলো ত! নগ_হে কথাগুলো আপাতঃ অর্থহীন, 
€লগুলোর মধ্যেই ফইলো| সংকেত লুকানো । এই হোলো সাংকেতিক 
নাটকের গোড়ার কথ! । দৈনন্দিন জীবনের বৃত্তি আর মানসিকতার কোনো 
বিশেষ স্থান রূপক নাটকে নেই বলেই উচ্চতর কোন মনন ও স্থস্্মতর 
অচ্ুহতিয্স বাহন হোলো এর! । সেই অন্রভূতি, সেই তত্বসাধন! কাজের 
ভীড়ে, ঘটনা স্রোত বেয়ে বলে ধাওয়া সম্ভব নয়_তাই নাট্যকার রূপের 
মধ্যেই করলেন অরূপের সন্ধান; কিন্ত সে রূপ ইন্তরিরগত রূপ নর, তাকে 
কবি সাংকেতিক রহস্যের মধ্য দিয়ে করলেন কল্পনা; সংকেতই হোলো! তার 
প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম । 

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা হোলে! মূলতঃ গীতি কবির প্রতিভা । তার 
কল্পলোক ইন্দিয়াতীত রহশ্যলোকে__-সেখালে তার প্রসার, সেখানে তার 
প্রকাশ | বন্তত্রগঞ্জের আড়ালে থে বহল্তলোক, সেখানেই সুক্তপ্ক্ষ বিহুঙ্গের 
মতো! তার অবাধ বিস্তার । তাই যেধানে ভাববিহারের অবাধ স্থযোগ, 
বন্তুর ভার থেকে স্বভাবতই ঘা মুক্ত, লেই লিরিকেন্ ভাবলীলাহ তার প্রকাশ 
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ত্বিধাহীন ও অকুঠ। সাংকেতিক নাটারচনার চেষ্ট।ঘ রবীন্দ্রনাথের জীবনের 
সমন্ত আপ্যাক্ঠিক অশ্কভূতিগুলোর একটা শিল্পগত ও রসগত সমম্বঘের চেষ্টা 
প্রচ্ছন্ন আছে । তার জীবনদৃষ্টি, ঘা তার অজ্ঞস্র কবিতাতে টুকরো! টুকরো! 
ভাবে জড়িথে আছে, তারই সংহতরূপ আমর! পাই তার সাংকেতিক 
নাটকগুলিতে । 

ইউরোপীয় রূপক নাট্য সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প’ড়েছিলেন--আর 
তার ওপর যে ৫সগুলোর কোনে! ছাঘ্বাই পড়েনি তা নয়! কিন্তু তার 
কাব্যের মধ্যে ঘে অসীমের আকাচ্্া, যে অলভ্ত সাধনার স্তর, সে ম্বর 
কবির নিজ্শ্ব। আর সেই হ্থরই তার রূপক নাটকের স্থর। ইউরোপীয় 
প্রভাব শুধু রূপে--রসবস্থতে লয়। তার নাটকে প্লট নেই__অস্ততঃ প্লটের 
বৈশিষ্ট্যের জেতে দর্শকের মন জয় করবে, এমন প্রট নেই । তার নাটকীয় 
সঙ্জার বাহুলাও নেই । এমন ক'রেই তিনি সে নাটকগুলো লিখেছেন 
যে, তা প্রকৃতির পট-দকচ্জাতেই স্বদ্দর ভাবে অভিনীত হ'তে পারে। 
আকাশ আর পৃথিবীর মাটি--তাদের মধ্যে যে যোগ তারই শাস্তি রবীন্দ্র- 
ক্ূপক নাটকের যথার্থ সঙ্দ!। পাশ্চাতা নাটারীতি এ ধরণের নগ্। এই 
পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে মেটারলিংকের 7852059৩7 আর রবীন্দ্রনাথের 
‘ডাকঘরে’। “ডাকধরে” মতই নাটকের শেষ চরিত্র-তার আগমনের 
ভূমিকা তৈরী হয়েছে সার! নাটকট! জুড়ে । কিন্তু মেটারলিংকের মৃত্যু 
এনেছে তয়, এনেছে বিভীবিকা_আর রবীন্দ্রনাথের গতা এসেছে আনন্দের 
বাহন হু’য়ে, আননদ্দমন্ হ'য়ে। 

ন্নবীন্দ্রনাথের অনেক রূপক নাটেই নায়ক অদৃশ্য । ‘বক্ত-ক্রবীর’ রঞ্জন 
ও রাজা, ‘ডাকথরে’র ডাক-হরকরা ও রাজা, আর 'রাজা’ নাটকের মধ্যে 
্বাজা আসেন! একবারও! চোখের বাইরে যে থাকে তাকে দেখে নিতে 
হয় মনের দৃষ্টি নিয়ে। তাই এসব নাটকে নায়ক আছে দৃষ্টির আড়ালে_ 
কিন্ত পুরো মনটা পড়ে থাকে সেই লাদ্কের কাছে। চোখের পটে ধর! 
পড়েনা বলেই মনের পটে তার নানা রঙের ছবি জেগে ওঠে । আর সেই 
ছবি জাগিয়ে তোলাতেই কবির সাংকেতিক নাটক রচনার আনন্দ । 

রবীন্দ্রনাথ তার সাংকেতিক নাটকে পূর্ণতর জীবনের প্রকাশ খুজেছেন। 
যে জীবন-দর্শন ছড়িয়ে আছে কবির বিতিঘ্র রচনায়, তাদেরই একট! অখণ্ড 
মুধ্বিতে পাওয়া যাবে তার সাংকেতিক নাটকের মধ্যে! শ্রেদ্কে পেতে হলে, 
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ভূমার সঙ্গে নিজের ঘোগ স্থাপন করতে হ'লে যে পথ সে দুঃখেক পথ। 
শারোদৎসবের উপনন্দ শারোদতসবের দিনে ঝপ-মুক্তিন সাধনায় লেগেছে আল 
একটি একটি করে পুথি লিখে “ছুটির পর ছুঢি পাচ্ছে।” কবি নিজেই 
বলেছেন__শাহেোদৎসব থেকে ফাক্কনী পথ্যস্ত যতগুলে! নাটক লিখেছেন, তার 
সবগুলোরই ধৃয়ো এফ । আর সেই সংগেই বলেছেন যে আত্মার প্রকাশ 
আনন্দময়, তাই সে দু:পকে ও মৃত্যুকে স্বীকার কনে । এ কোন তত্কথা নয়, 
এ তার কবি-জীবনের গন্ভীরতম অন্তভূতি-লন্ক সত্য । তাই তথ্রম্ঞের ক'ঠিন্য 
কোথাও নেই--মনের অঙ্গভূতিকে ছায়াময় অম্পষ্টতার মধ্য দিযে রূপদান 
করেছেন তিনি ; সেখানেই কবির সার্থকতা। 

এইসব নাটকে ঠাকুরদা ও সত্যাসীর চক্িত্র এনে তিনি একদিখে য্মন 
নাটকীয় সরসতার স্থট্টি করেছেন, অন্যদিকে তার বক্তব্যটাকে আরও সাংকেত- 
মদৰ করে তুলেছেন। এদের কাছে সব কষ্ট, সব দৈষ্ত সহদ-ন্বীকার্ধ ; দুঃখের 
মধ্যে এর। জীবনের জয়গ।নের গ্ুরটি ধরেছেন । সেই সুর আগাগোড়া বেজে 
চলে শেষ পর্য্যস্থ । দেখা যায় ঘে জীবনের সত্যটাকে এরা গোড়া থেকেই 
বুঝতে পাবেন । কিন্তু অন্য সকলে বোঝে ন1। অন্য সকলে তাই যখন 
স্বিধা শংকিত সংশয়াচ্ছন্ত হয়ে পথ খুজে বেড়ায়, আত্মতোল! সন্ন্যাসী বা 
ঠাকুরদ। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে পথে পথে চেলাদের নিয়ে খুনে বেড়ান । নাটকের 
সর্বশেষ পরিণতিতে যে শাস্তি, সেই শান্তির আত্তাস নাটকের স্বরু থেকেই 
ঠাকুর্দার মধ্যে আছে। 

অন্য মান্থষের মতো রবীন্দ্রনাথ ধর্শ্মের শেষ লক্ষাটা স্থির করে লিয়ে তারই 
দিকে ছুটে চলেন নি। তিনি চলেছেন-__পথেক্ পরিচয়ের সংগে সংগে ধর্ম তার 
চলার তানেই গড়ে উঠেছে । চলার পথের সুরুতেই তিনি বুঝেছিলেন যে, ক্ষুদ্র ও 
খণ্ড ঘা কিছু তা-ই আবার অসত্য নয়, আবার তা পরিপূর্ণ ও নম । তাই জন্ম- 
মৃত, গিগন-বিরহ, তোগ-ত্যাগ_কোনটাই আংশিক ভাবে সত্য নঘ__উভয়ে 
মিলে তবে সত্য, তবেই সার্থক । তাই আনন্দময় আত্মার প্রকাশ তীর কাছে 
দুঃখের মধ্যে দিয়ে, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যে দিঘে। এই সত্যের 
স্থরটাই বিশেষভাবে বেজেছে তার রূপক নাটকে । 

“শারদোহসবে” বাজ উৎসবে বেরিয়ে পথে দেখলে উপ্নদ্দকে-_ওরুর 
খণ শোধে ঘে লিগে চলেছে পুথির পর পুথি। তাকেই তিনি গ্রহণ করলেন 
উৎসবের সঙ্গী হিসেবে । প্র শরতের ছুটির লপ্রটিকে সে সাথক করেছে তার 
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দুঃখের সাধনায়__-আনন্দের খণ শোধ করে । সমন্ত বিশ্ব নিজেকে প্রকাশ করার 
বেদনায় সার্থক করেছে শরৎ কালকে । কিশোর উপনন্দও সেই বেদনার সংগে 
নিজেকে নিথেছে বেশে । সেইখানেই ছুটি তার, সেইখানেই তার মুক্তি । 
নাটকে কবি দেখালেন যে স্থন্দরের উপভোগ সৌখীনত! নয়_তা'কে অর্জন 
করতে হয় দুঃখের সাধনায় । তাই উপনন্দের আত্মোৎলসগেই শারদোৎসব 
সার্থক । 
এরপরেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন “রাজা” । তার সমস্ত জীবনাদর্শ একটা 
সংহত কূপ ধারণ করলে। এই নাটকে । বছুদিন আগেকার একটি গান 
লিখেছিলেন-_ 
“অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো! 
(সেই তো তোমার আলো।* 
_লেই কথাটাই আবার বললেন “রাক্সা” নাটকে ।-_হ্থদর্শনা তার রাজাকে 
অন্ধকারে দেখে খুসী নর_-সব কিছুর মতোই সে রাজাকে দেখতে চায় 
আলোয় । বুদ্ধি-অতিমানী দর্শনা বাইরের আগতে যেখানে দর্শনীয়কে দেখা 
যায় চোখে, স্পশনীছ্কে ছোওঘ| যায় হাতে, সেই ধরা ছোয়া জগতে পেতে 
চাইলো রাজাকে । একথ| বুঝতে চাইলো না যে অন্ধকারে তাকে উপলব্ধি 
করতে পারলে আলোকে আপনা থেকেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবেন তিনি। 
তাই চোখ ভুলানো রূপের কাছে সে করলো! আত্ম সমর্পণ। তারপর অগ্নিদাহ, 
দুঃখের আঘাত। শেষে তার পথে এসে সে দ্াড়ালো-__চিনলো তার অন্ধকারের 
রাজাকে | সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে সে পেলে! তার আলোকের স্বামীকে ।__ 
শ্রেথকে পেতে' হলে থে দুঃখের সাধনা দৃত্ির অতীত সপরূপকে পেতে হ'লে 
যে তপন্তা, তাই করতে হোলো স্বদর্শনাকে । তার প্রভু কাছে এলেন দুঃখে 
পথে_ যেদিন সে নিঙ্গেও রাণীর অভিমান ছেড়ে তাকে খুজতে বেরোলো পথে । 
ঠাকৃদ্দা এই অন্ধকারের সাধনোত্তীর্ণ তপোসিন্ধ মাহয। তার মধ্যে দিযে 

কবি সহজ বিশ্বাসের, ত্যাগ-দীপ্ত সাধনার জমগান করেছেন। তাই ঠাকুদ্দা 
বলেছেন-__“বুদ্িমানদের কিছুতেই সন্দেহ ঘোচেনা_তাই নির্ব্বোধ নিয়েই 
আমাদের কাববার.।* ঠাকুরদা ভাই তো গাইলেন 

“ঘে জন দেয় ন! দেখা যায় যে দেখে 

ভালবাসার আড়াল থেকে 

আমার মন মজেছে সেই গতীরের গোপন তালবাসাম ।৮” 


আষাঢ়, ১৮৮১] ববীজ্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক 


একদিকে স্ুদর্শনার অন্ধকারের সাধনা-__অন্চদিকে সাধন-সিচ্ধ চাকুদ্দ।র আলো'ক- 
অতিসার রবীন্দ্রনাথের আশবন দর্শনটিকে লাক রূপ দিলো । 

এরপর লিখলেন "অচলাঘ্তন” আর প্ভাকঘর 1” কবি বলেছেন__ 

“এক হাতে ওর রুপাণ আছে 

আর এক হাতে হার 

ও যে তেজেছভে তোর শার।”-_ 
অভ্যাস আর আরামের প্রাচীর তেঙ্গে এসেছে দেই তোধ-_-যাতে আত্মা 
আপনাকে চেনে, উপলব্ধি করে বৃহতের সংগে আপন একাত্মতা । সেই বোধ 
ছুর্বলের নয়, সেই বোধ ক্লীবত্বের কাছে আপনাকে ধরা দেয় না। দর্শনা 
যেমন পথের ধৃলাঘ নেমে চিললো রাজাকে, “অচলায়তনের” মহ।পঞ্চক গুরুকে 
(তেমনি চিন্তল। সংগ্রামের মধ্যে । তাই গুরু বললেন-__পতুনি যে আমার সংগে 
লড়াই করবে, সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থন]1” তেই লড়াইয়ের 
মধ্যে দিয়েই গুরুকে পেতে হবে, কেন না সাধনার পথ দুর্বলতার পথ নঘ__ 
কঠোবতার পথ । 

“ডাক ঘরের” স্থর স্থদূবের আহ্বানের স্থুর। সংসারে যারা ভিলেব করে 
চলে শুধু_-লাভ ক্ষতিই যাদের জীবনের পথ চলার একমাত্র নিপ্দেশক__ 
তারা সুদুঝের সেই ডাকটি শুনতে পায় না) কিন্ত অমলের কাছে সে স্বর 
পৌচেছে-দইওলান্ ডাক, মালীর মেয়ে সুধার কথাকে কেন্দ্র করে সেই 
স্থরমাধুর্ঘাময় জগতের দু একটা তান এসে পৌচেছে তার মনে । বিশ্বের গান 
আর ছবি তার কাছে রাজার ডাক ঘরের চিঠি বহন করে) 

আবার “রক্তকরবী*্র মধ্যে রবীস্তনাথের সংকেতময়তার একটি নতুন 
চেহারা দেখা গেল ।_-কোন একদিন কবি দেখেছিলেন একরাশ লোহালরূড়ের 
মধ্যে বেড়ে উঠেছে ছোট্ট একট! রক্তকরবীর গাছ-_-সেই ছোট্ট ঘটনা থেকেই 
কবির মনে এলো যঙ্ত্রেছ সংগে প্রাণের লড়াই--ঘস্রজীবনের প্রতীক হয়ে এলো 
যক্ষপুরের বাজ! আর প্রাণের আলে! নিয়ে সেই অন্ধ যক্ষপুয়ে হাজির হোলো! 
নন্দিনী । সম্পদ এশ্বর্ষ্ে্র চাপে রাজ! কেমন করে হারিছে ফেলেছে নিজের 
আসল মন্ুঘটাকে__প্রাণ কেমন করে নি:ঃশেধিত হছেছে সম্পদের অহংকারে । 
বাঞার মধ্যে দিছ্ধে সেই সত্যটাই মূর্ত্ত হয়ে উঠলে! ৷ রাজা নিজেই স্বীকার 
করেছে-- ‘পৃথিবীর নীচের তলায় পিও পিণ্ড পাথর লোহা সোনা--সেইখানে 
রয়েছে ৫জাবের মুহি--ওপরে কাচা মাটিতে সবূক্গ থান উঠেছে সেইখানে 


উজ্জ্রলন্ত। রত ১২শ বব, ৬ষ্ট সংখ্য) ] 


রন্ধেছে যাদুর খেলা । হুর্গমের থেকে হীরে আনি সোনা আনি-_কিন্ত সহজের 
থেকে এ জাছটুকু কেড়ে আনতে পারিনে নন্দিন্‌ । সেই ভোরের সঙ্গে জাদুর 
লড়াই-_রাজার সঙ্গে নন্দিনীর-_ঘস্মের সঙ্গে প্রাণের লড়াই চল্ছে। এই 
রূপক্ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কালের সত্যটাকে সুন্দর করে তুলে ধরলেন । 
প্রাণের জগ বসস্টের জ্__ সে জয় চিরকালের । রগ্রনের মৃত্যুই যক্ষপুরীর 
আত্ম নির্ব।/লিত বাজাকে বাইরে টেনে নিঘ্রে এলো-বাইরের আলো ঢুকলে 
যক্ষপুরের অন্ধ পুরীতে । “মুক্রধার!”তেও দেখি ধ্রদানব বিভূতি মানুষের প্রাণের 
কা তকে চেয়েছিলো রুদ্ধ করে রাখতে । অভিজ্জিৎ-এন্স আত্ম বিসর্ল্জন মুক্ত 
করে দিলে! প্রাণের রুদ্ধঘার 

ডাকথরের অমল, শারদে।ংলবের ঠাকুদ্দা, রক্তকরবীর নন্দিনী, মুক্রধারার 
অভিজ্ঞিৎ চির নবীনতার বানী মানুষের প্রাণের খানে পৌছে দিঘেছে_€স বাণী 
চিরকালের । এই চিরস্তনতার আবেদনের মধোই লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের 
সাংকেতিক ন।টকের সার্থকতা । 


‘চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে 
কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনে! বড়ে! ত্যাগে টানিতেছে 
ন!-_ওঠা-বস! খাওয়৷-ছোওয়ার কতকগুলো কৃতিম নিরথক নিয়ম 
পালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো। বিযয্রে কোনে! 
কৈফিস্নত চায় না) 

জীবনের ক্ষেআকে বড়ে। করিগা দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে 
বড়ো! কনিয়া তোলা এবং বড়ো করিম) উৎসর্গ করিবার কথা 
আমাদের প্বতাব্তঃ মনেই আসে না। লে লদ্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে 
যাই তাহ! পুথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে ঘাই সেটুকু অন্যের 


_ রবীন্দ্রনাথ, পথের সঞ্চয় 


পথের দাবী- শরৎচক্ফ্র 
1 জীচরণু, মিত্র ৷ 


চলার পথ অনাদি অনন্ত--কবে এ পথ তৈরী হয়েছিল, কলে এ পথ 
নিশ্চিহ্ন হবে, কেউ তা আালে ন!। কোন্থান থেকে এর আরস্ত আর 
কোন্থানে এর শেষ, কেউ কি তা বলতে পারে? সেই কবে থেকে কত থে 
লোক এই পথে হেঁটে এল, আবার সেই কবে পর্ধান্ত আরও কত বে লোক 
এর উপর দিয়ে হেঁটে যাবে, কে তার ইয়ত্ত। কবে? পথটাই চিরন্তন আছে__ 
তাই তো কবি বললেন, ‘পথে চলাই সেই তে! তোমা পাওয়া, যাত্রা-পথের 
আনন্দ-গান ঘে গাহে তারি কঠে তোমারি গান গায়া? । পথে চলাই তাকে 
পাওয়া বটে, কিন্তু এ বন্ড কঠিন সাধন! । প্রাণ-প্রচুর মাস্ষষেব গিট, 
চলাটা স্বধর্ম হলেও বসে পড়ার আসক্তি-ছুর্বল সত্তাও তারই মধ্যে অচ্চন্থাতত-__ 
তাই অনস্ত পথে চলে” অনস্ত পথিককে পাও! বড় দুর্লভ সাধনা । তবু লে 
দুর্লভ সাধন! সাধকের অন্চভূত উপলব্ধি--মাঙ্রযকে লে হর্স চিরদিন হাতগানি 
দিয়ে ডাকে ॥ 

এ পথের কোন নিদিষ্ট কূপ নেই; কালে কালে এর রূপের বদল হচ্ছে, 
যদিও তাতে এর অনস্তত্ব কোথাও ক্ষুগ্র হম্বলা। এ পথের নানা রূপ, পথ 
চঙ্গার নালা রকম ৷ এই সমন নানাত্ব বদ্ঞায় রেখেও এ পথ অনস্ত, চিরল্ল 1 
এই চিয়স্তন পথ চিরদিন মাচ্ষযকে ডাকে, তাকে পথে বের কয়ে আনে । 

পথ যেমন অনস্ত, সে পথে চলার অধিকারও যাঙ্গষের শাশ্বত । কিন্তু 
নিক্ষের স্বরূপের উপলব্ধি যখন মাঙ্গযের কাছে আচ্ছহ্র হযে যায়, শক্তিমত্ত 
অত্যাচারীর শক্তিদস্ত যখন মাঙ্গযের পথ চলার এই চিরস্তন অধিকারকে শ্ষুম 
করে’ তার পছন্দমত রূপে তাকে সীমাবন্ধ করে আনতে চায়, আর তেই 
সীমাদিত পথে চলতে যখন মাচ্চষের মন্যা সত্তার ক ক্ষুদ্ধ হনে আসে, তখনই 
পথের দাবীর কথা জানাতে হয, লাঞ্ছিত মানের ঝিমিয়ে পড়া চিত্তের কাছে 
শুনিয়ে দিতে হয 'জ্ৰীব্ন-যাত্রায় মাঙ্গযের পথ চলবার অধিকার কত বড় এবং 
কত পবিত্র ॥ মাচ্ুঘের স্বরাট সত্তার শাশ্বত গৌরব: যুগে যুগে মাশ্ষহইঃ ঘোষণা 
করেছে, মানুষই আবার তা ভুলেছে--যাহুষের একদল তা ভুলিয়ে দিয়েছে, 


উজ্জলভারত [ ১২শ বধ, ভষ্ঠ সংখ]। 


আর একদল তা ভুলে ষেতে পেরেছে । কাল-চক্র আবর্তলে আবার জেগে 
উঠেছে ম।ম্ষের অস্তনিহিত যুক্ত সত্তার মখাদাপুণু চিত্ত, আবার সে ডাক 
দিঘেছে আত্মতোলা মাচ্রযকে লেই মধাদা-দীপ্ত আনন্দ-মুখর চলার পথে, 
শুনিয়েছে মাঙ্গযকে তার চিরস্তন পথের [চিরস্তন দাবীকে । আবার জেগে, 
উঠে মাঙ্ষয তার চলায় পথকে নিয়েছে ‘চনে-_রওন! হয়েছে দুরের পানে 
এমনিই মাঙ্গযের চলার পথের ইতিহাস । 

দীর্ঘ পরাধীনতার মালি ধখন তারতবর্ষের চিত্তকে মন্তত্য-নামের অযোগ্য 
করে ফেলেছিল, তখন সেই লীগাহীন অন্ধকারের মধ্যেই আবার কারে! কারে। 
প্রবুদক্ধ সচেতন চিত্ত আবার মন্তপ্যত্তের প্রদীপ জ্বালিয়ে মান্থষকে আলোয় 
সন্ধান দেবার প্রশ্বাস করে গেছে। এই সব প্রবুদ্ধ চিত্তত উদ্বোধিত করে 
তুলেছে কখনও কোন আন্দোলন যা য়ানষকে ঠেলে দিয়েছে এক পা! মর্ধাদা- 
বোধের সচেতনতা । অবশ্য কোন্ট। যে মঙ্তব্ত্ব জাগরণের প্রদীপের আলো 
আর কোন্টা যে সাময়িক উত্তেজনার চোখ-ঝলসানে! বিভ্রান্তি ত! ঠিক করে 
চিনে নেওদা অনেক সময় কঠিন হচেও পড়ে । যাইহোক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাসকে বুনে তুলেছে যে ঘটন।পুঞ্জ তার মধো কত 
দিনের কত ইতিবৃত্ত, কত মাচ্যের কত করুণ মধুর কাহিনী! সব কিছু 
মনে করাও আজ আর সাধ্যাণত্ত নঘ। এরই মধ্যে এসেছিলেন অগ্নিযূগের 
সেই বিপ্লবী লাধক্বৃন্দ__গতীর োহ-নিদ্রামুদ্ক জনসগাজকে যার! প্রথম 
শোনালেন যে দেশের স্বাধীনতার কাছে মৃত্যু তুচ্ছ-_'আীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য 
চিত্ত ভাবলাহীন” ! অবাক হয়ে ভীরু মাচ্ছষেরা দেখল কচি কচি ছেলেগুলো 
কেমন করে লব কিছু থেকে দেশের স্বাধীনতাকে বড় করে দেখছে! কী সে 
অপুর্ব প্রেরপা, কী উন্মাদনা, গত্ভীর অন্ধকারের মধ্যে কী সে ভ্র্যোতিশ্মান 
লীবনশুলির প্রদীপ শিখা ] 

শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যারের অনবদ্য লেখনীতে এমনই একটা অন্ত শিখা ্রজ্ছলিত 
হয়ে উঠেছে তার পথের দাবীর সব্যসাচীর চরিত্র চিত্রণে। জানি না বাস্তবে 
এমন চরিত্র ছিল কি লা, কিন্তু শরৎচন্র যা একেছেন চিরদিন তা মাচ্বকে 
মুগ্ধ করবে, ডেকে নিম্নে আসবে তাকে দুর্গমের রাস্তাহ, ফোগাবে প্রেরণা, 
জোগাবে বিপদকে বরণ করে লেবার মত দিল দরিঘ! প্রাণশক্তি । বলা যেতে 
পারে লব্যলাচী ক্লাসিক চরিত্র ৷ 

এই সবালাচীকে নিয়ে সেদিনের জনচিত্তের কাছে ‘পথের দাবী’ ঘেদিন 


আষাঢ়, ১৮৮১ ] পথের দাবী -_শরহচন্র 


আত্মপ্রকাপ করল, সেদিন এ যে আলোড়ন তুলেছিপ, আঙ্গকের ছ্রনচিত্তের 
কাছে আবার দে আলোড়নকে স্পষ্ট করে তোল স্হজ নয়। আলেষ্টন 
বদলে গেছে আল অনেকপানি। রাজ্সরোষের কোপে পড়ায় দীর্ঘদিন এই 
“পথের দাবী'র দেবা পাওয়া যায় নি, তবু সেদিনে রাজনীতি যে করেছে এবং 
যে করে নি প্রতোককেই ‘পথের দাবী’ খোরাক জুগিপেছে । আজ সে 
আবেষ্টন নেই, পপের দাবীতে উত্থাপিত সেদিনের অনেক সমন্ার হদিশ 
পাওথা গেছে, আয় চিনস্তন কতকগুলি সমস্যা আছে ঘ! চিরদিন ধরে আছে, 
চিরদিন ধরে থাকবে--শুধু তার প্রকাশভঙ্গি খানিকট! যাবে বদপলে। তৰু 
আজও ‘পথের দাবী’ উদ্দীপ্ত করে, আজও ঝিসমিঘ্রে পড়া ফুব-চচত্রর কাছে 
সবাসাচী প্রেরণা জোগায় । 

আম আজ এই সবাসাচীর কাছ থেকে একটু প্ররণা নিতে তাকে 
শ্মরণ করুব । 

পুলিশের অবানীতে আমরা সব্যসাচীর প্রথম পরিচয় পাই । অপূর্বর কাকা 
বললেন, ‘তিনি যে কি এবং কি নয় একথা কেউ ঠিক জানে না'। তারপরে 
সব্যলাচীর বিস্তৃত পরিচণ দিচ্ছেন, “ইনি হচ্ছেন বাজ্র-বিদ্রোহী ! রাজার শক্র। 
হ্যা, শত্ৰু বলবার লোক বটে! বলিহারী তার প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটীর 
নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী । মহাভারতের মতে নাকি তায় দুটো হাতই 
সমানে চলত ; কিন্ত প্রবল প্রতাপান্থিত সরকার বাহাদুরের স্থগুধ ইতিহাসের 
মতে এই মাস্ষটার দশ ইন্দ্ি্ই নাক্তি সমান বেগে চলে। বন্দুক পিন্ডলে 
এর অভ্রাস্ত লক্ষ্য, পদ্মা নদী সাতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না; সম্প্রতি 
অন্থমান এই ঘে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ভিঙিয়ে তিনি বন্দা মুলুকে পদার্পণ 
করেছেন । এখন ম্যাপ্তাপে থেকে ন্দীপথে জাহাজে চড়ে বেছগুনে আসবেন 
কিংবা রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করছেন সঠিক সংবাদ নেই 
তবে তিনি যে বগল হয়েছেন সে কথা ঠিক। তার উদ্দেশ্য লিয়ে কোন সন্দেহ 
কোন তর্ক নেই--শক্র মিত্র সকলের মনেই তার স্থির সিন্ধান্ত হছে আছে 
এবং নশ্বর দেহটি তার পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পার! পর্ধপ্ত এ জন্মে যে 
এর আর পরিবর্তন নেই, তাও সকলে জানি; শুধু এ দেশে এসে ঝোন্‌ পথে 
তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে+ 1 

এর পরেই অপূর্বত্র কাক! আবার বলছেন, 'ছেলেটা দশ-বারোটা ভাষা 
এমন বলতে পারে ঘে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার ৷ 


উচ্ছল ভারত [ ১২শ বর্ষ, ৬ষ্ট সংখ্যা 


ক্বারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইলিনীঘারিং 
পাশ করেছে, বিলেতে আইন পাশ করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেছে 
জ্ঞানিনে, তবে সেখানে ছিল খন তখন কিছু একটা করেই থাকবে ।__এ সব 
বোধ করি এব তাস-পাশা খেলার সামিল-__রিক্রিছ্রেশন_; কিন্ত কিছুই 
কোনো কাজে এলে! ন! বাবা, এক সর্ববঙ্গের শির দিয়ে ভগবান এমনি আগুন 
(হেলে দিছেচেন যে ওকে ছেলেই দাও আর শূলেই দাও--এঁ যে বললুম পঞ্চভূত 
ছাড়। আমাদের শাস্তি নেই, স্বন্ডি নেই ! এদের না আছে দয়ামাগা, ন! আছে 
ধর্শ্ম-কর্ম্ম ন! আছে কোন ঘর-পোর-_বাপরে-বাপ! আমরাও তে! এদেশেরই 
মাঙ্ষয, কিন্ত এ ছেলে যে'কোখেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালে তা ভেবেই 
পাওয়া যায় ন! ৷’ 
অপুর্বর কাকা ভেবে পান নি-~কিস্ত বিধাতার খাস ভাবনা থেকে জাত 
সবাসাচী । সেইজন্ে বিধাতা তার মধ্যে যে আগুন তরে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে- 
ছিলেন তা সব্যস।চীর শিরা উপশিবায় চিরদিন সমানভাবে জ্লেছে। বিধাতা 
অগণিত মাধ গড়ে চলেছেন, কিন্তু এমনি আগুন জেলে (ওম! মাঙ্গুষ তিনিও 
খুব বেশী গড়েন না । যে অগণিত মাশ্ষষগুলি কেবল দিন যাপন করে, এই 
আগুন-জ্ঞাল! হাতে গণ! কর়েকটী মাঙ্গয তাদের হাতে লাঞ্চনা সয়ে তাদেরই 
ভাল মন্দের ভাবনা নিয়ে নিজেদের জ্বীবনট! কাটিয়ে দেন। আমরা যার! মিইয়ে 
পড়! লোকগুলি কেবল দিন ঘাপন করি, শুধু প্রাণ ধারণ করি তারা যদি মাঝে 
এ যাঝে এই রকম আগুন-জ্বালা মাঙক্ষমপ্তপলির জীবন-আলোকে জীবনটাকে দেখে 
(নেই, তাহলে মনে করতে পারব জীবনের রল কোথায়, বেঁচে থাকান্ব গৌরব 
৮ কোন্ধানে ৷ দ্বাধীনতা-উত্তর তারতবাসীর মধ্যেকার আগুন বুঝি বা একে- 
বারেই নিতে গেছে । অথচ দরকার আছে আগ্রনের; আবেষ্টন আজ আলাদা 
হলে ৪ আগুনের দরকার আছে। পৃথিবীটা প্রাণের প্রকাশ-ক্ষেত্র হয়ে এমন অদ্ভুত 
জাগগা যে, এর সমস্ত! কোনদিন শেষ হল ন!--কেবল তার রূপ বদলাল মাত্র । 
আজকের সমস্তার শুন্তও ততো আগুন-জ্বাল! মাচ্গঘ চাই। কোথাঘ্র আজকের 
সব্যসাচী? মহাত।রতের সব্যলাভী, শরৎ্চন্দ্রের সব্যসাচী? 
অপুর্বর কাকার কাছে যে খবর পেয়েছিলাম তাতে দেখেছি সবাসাচী 
দেশকে ভালবেসেছিলেন এবং ইংরেজের হাত থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি ছাড়া- 
তার কাছে প্রছোঞ্জলীর এ সংসারে আর কিছুই নেই! আরও মনে হয়েছিল ঘে 
সব্যসাচী বুঝি শ্বাত্াবিকতা-বজছ্ছিত একট! কিছু--বুঝি বা জ্ঞান ও সাহসের একটা 


আযাঢ়, ১৮৮১] পথের দাবী-_-শরৎচন্দর 


টাইপ মাত্র । কিন্ত তার সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হলো, দেখলাম অপরিসীম 
ঘোগাত। তার কেবল জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রেই নয়-_ হৃদয়ের দিক দিছেও সব্য- 
লসাচীর যোগাতা ছিল প্রচুর । তাই সবাসাচী "টাইপ" হন নি, অসাধারণ 
অপরাপ মাশহ্রযই হয়েছেন । 

পুলিশের রিপোর্টের সবাসাচী সকলের কাছে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবু 
সঙ্বন্ধে ভারতী বলেছিল অপূর্বকে, ‘পৃথিবীতে ঘা কিছু জান! যার তিনি জানেন, 
যা কিছু পারা যাগ তিনি পারেন ।...তার অসাধ্য, তার অজ্ঞাত সংসারে কিছু 
নেই’ । ভান্ভীর এ উক্তি ভক্ত হৃবয়ের অকুত্মিম স্বীকৃতির উচ্ছাস সন্দেহ 
নেই, কেননা দেহধারী ব্যক্তি-প্রকাশের পক্ষে এমন বলা যেতেই পাবে ন! যে 
যা কিনু পালার তিনি জানেন আর যা কিছু পারার তিনি পারেন। এটা স্পষ্ট 
যে ডাক্তারের বহুমুখী যোগাতার এটা একটা নিদর্শন, কিন্তু এতখানি 
আনা ও পারা নিয়েও ডাক্তারবাবু ফুরিয়ে যেতেন, পরবর্তী কাল পর্যন্ত তার 
জীবনের অবদান অনায়াসে বয়ে যেত না যদি অফুরান হৃদয়-ধর্ম বা প্রাণের 
একটা মধুর ও সংযত প্রকাশ ডাক্তারবাবুর মধ্যে স্বাভাবিক রূপ না পেত । 
ভাক্তারবাবু তার জ্ঞান, কর্মশক্তি, সংকল্পলের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা, অনন্ত-সাধারণ ত্যাগ 
প্রভৃতি বহু বহু গুণের হবার! কেমন যেন সকলের থেকে আলাদা, কেমন সর্ব 
নিরপেক্ষ ; অথচ তিনি হৃদয়বান, সকপে তাকে ভালবাসে, তিনিও সকলকে 
ভালবালেন--সেইখানে তিনি সকলের কাছে অপেক্ষমান । হৃদয়ের মধ্য 
দিয়ে সকলের সঙ্গে তিনি অন্স্থাত। এইখানেই ডাক্তারবাবূ অপূর্ব, অল বন্য, 
অনন্ত এবং এইখানেই কথাশিল্পী, জীবনশিলী শরৎ্চন্দ্রের স্বষ্টি সার্থক । জানিনা 
সেদিনের বিপ্রবী দলে সত্যি এতথানি হৃদদবান বিপ্লবী কেউ ছিলেন কি না এবং 
থান্চলে দলে তার স্থান হচ্ছেছিপ কি ন!--কিসন্ত মস্চগ্তলভার মধ্যে হৃদয় নামক বস্তুটী 
যে লচ্(র নদ বরং গৌরবের এবং মহ্ুত্য নামের প্রমাণ স্বরূপ__একাসন্তিক বুদ্ধি, 
কর্ম বা জ্ঞানপ্রধান আত্রকেন দিনের মাছের কাছে এ কথাটা একটা বিপ্রব 
আন্দোলনের পটভূমিকায় উপস্থাপিত করে দূরদৃতিসম্প্ন সামগ্রিক হৃদয়-ধন্মী 
শরতচন্দ্র জীবনকেই স্বীকার করেছেন। 

পথের দাবী'তে আখধ্যানভাগ স্থল, তেমন জ্রটিলতাও নেই । অতিশয় 
আচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু অপূর্ব নাথায় টিকি এবং কলেজের জ্বলপাণি 
ও মেডেলসহ এমএসসি পাশ করে একদিন বর্মার রেঙ্গুন শহরের তবোথা 
কোম্পানীতে এক চাকুরী নিয়ে চলে এল মেচ্ছ দেশে । অবশ্য তার তথাকথিত 


উজ্ছলন্ভারত [ ৯২শ বন, ৬ষ্ট সংখ্যা 


আচারনিষ্ঠার ধর্মকে রক্ষ! করবার জন্তে সঙ্গে নিয়ে এপ তেওয়ারী পাচক 
ব্রাদ্ধণকে । কত লোকেই তো চারদিকের তথাকথিত অনাচ।রের মধ্যেও 
নিজের জপতপ আর ভাতের হড়ির ছোগাছ-ঘিটুকু সঘত্বে রক্ষা করে নিবিবাদে 
জীবন কাটিয়ে দেয়, কিন্তু আমাদের অপূর্ব গ্রহদ্দোষ থাকায়ই বলতে হবে, 
রেঙ্গুন শহরে পা দিয়ে অবধি তার পক্ষে বিপরীত ও বিদ্ধ ঘটনাবলী অপূর্বকে 
তার পরিচিত জীবনের পরিধি থেকে বহু দূরে নিথে ফেলেছিল। কোন বড় 
পরিবর্তনই, বিশেষতঃ মানুষের প্রক্ুত্রি পরিবর্তন, হৃদয়ের মধা দিয়ে ছাড়া 
হওয়ার সম্ভাবনা নেই__সেইজন্তই অপূর্বর মত একটী ক্ুসংক্কানাচ্ছন্র, স্বল্প 
চিত্তলম্পন্থ, ভীরু কাপুরুষ, চিরাচরিত পথে চলতে অভ্যত্র, গুণের মধ্যে শুধু বিদ্বান 
এই মানুব্টীকে বদলাবার ভ্রগ্চ লেখককে ঝারতীর হৃদগ্দের মধ্যে তাকে পৌছে 
দিতে হয়েছিল । এই হৃদয়ের সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে ঘে কতকগুলি সামাজিক ও 
রাজনৈতিক সমস্তা উঠে পড়েছিল, সব্যসাচীকে মাঝখানে রেখে শরৎচন্দ্র সেগুলির 
যে রূপ দিয়েছেন বা সেগুলির সন্বদ্ধে যে আলোকপাত করেছেন তান মধ্যে 
আছে নূতন কালের চিন্তাধারা, নৃতন ঘুগের পথরেখা । অপূর্ব ভারতীকে 
নিয়ে এই গল্লাংশটুকু যে পটভুমিকাদ ঘে ঘটনাবলীর মধ্য দিযে গড়ে চলেছিল, তা 
০সদিনকার রাজনৈতিক জীবনকে আঞ্জকেন আমাদের চোখে তুলে ধরেছে 
এবং সেই পটন্তূমিকার সেই চিন্তা-শ্রেতকে অনুসরণ করে নিজেদেরকে আমরা 
বাড়িয়ে নিতে থাকব । ক্রমশঃ 


‘প্রাণ আপনি চাদ চলিতে? সেই তাহার ধর্ম। না চাললে সে যে 
মৃত্যুতে গিয়া ঠেকে । এইজন্ক নানা প্রয়োজনের ও খেলার চছুতায় সে 
কেবল চলে ।.----চলে৷, চলো, চলো । ঝরণার মত চলো, সমুদ্রের 
ঢেউয়ের মত চলো? প্রভাতের পাখীর মত চলো, অঙ্কেণোদয়ের আলোর 
মত চলো । লসেইজন্যেই ততো পৃথিবী এমন বৃহৎ জগৎ এমন বিচিত্র, 
আকাশ এমন অসীম । সেইজন্ুই তো বিশ্ব জুড়িয়া অণু পরমাণু নৃত্য 
করিতেছে এবং অগণ্য নক্ষত্রলোক আপন-আপন আলোকের শিবির 
লই! প্রাস্তরভারী বেছুছিনদের মতা আকাশের ভিতর দিয়! ঘে 
কোথায় চপিগাছে তাহার হিকানা নাই । চিরকালের অতো কোনো 
একই জাদগার বাসা বাখিঘ্া বসিব, বিশ্বের এসন ধর্মই নহে ।” 

_ ববীজ্জনাথ, পথের সঞ্চয় 


4, 
১৫/ ২ 


সাময়িকী 


তারপর ?-_বিনোবাজীর ‘ভুদানযজ্রে' একব।র পড়িয়াছিলাম ষে 
হায়দ্রাবাদে চারিশত বৎসর আগে একজন সাধুপুরলয সকল মানুষের সেবা করিতে 
মনন্থ করি! একটী মন্দির তৈরী করিলেন । মন্দিরে হিন্দু নর-নারী অনেক 
আসিতেন। সাধু দেখিলেন হিন্দুরাই শুধু আসে, মুসলমানব| আসে না। 
তিনি তপন মন্দির ভাঙ্গিয়| একটা মসজিদ করিলেন। দেখিলেন মুস্লমানেক্সাই 
শুধু আসে, হিন্দুরা আসে না। সাধু বিত্রত হইলেন। সকলকে আন! যায় 
কিতাবে? তিনি মসজিদ তায়! একটা পায়খানা! তৈরী করিয়া দিলেন 1 
দেপিলেন সেখানে হিন্দু মুসলমান সকলেই আসে । সাধু নিশ্চিন্ত হইলেন । 
সকলের সেবা করিবার একটী উপায় বাহির হওয়ায় নিশ্চিন্ত হইলেন। | 

চারি শত বৎসর পরের মান্থধের মন এইখানেই নিশ্চিন্ত হইতে ন! পারিয়া 
আজ প্রশ্ন করিতে চায় ‘তারপর’? মন্দির রহিল না, নসজিদ রহিল না, পাখালা 
রূপ সকল মানুষের একটি অতি দৈব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সকল মানুষ আসিল _ 
ইহা কি মিলন? আর যদি মানিয়া লই যে ইহার বেশী মিলন সেদিন হইবে লা, 
মন্দির মসজিদ রাখিয়া! সকল মানুষকে একত্র করা যাইবে না, তাহা হইলে ইহ! 
সেদিন পর্ধস্ত সময়ের জঞ্ত মানিঘ্না লইলেও আজিকার মাহ্ুষেব মন কেবলই বলে 
_না, মাছৰ আরও বড়, ই প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সকল রকম মাচ্ছষ আসিতে 
পারে, মাম্থষের মিলনের ক্ষেত্র এত সীযাবন্ধ নদ্দ__মান্ধষ আরও বড়; চিত্তের 
ক্ষেত্রে, হৃদছের ক্ষেত্রে, কৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থাৎ ধর্মের ও ক্ষেত্রে সকল নাচ্ছষ আলিবে,. 
সকল মাঙ্ধ মিলিত হইবে ইহা কি সম্ভব নয়? 

বিংশ শতাবীর শেঘার্ডের মন্ত্ন্ত-সভ্যতাকে এ প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। 

এাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং আরও কত কত বৈজ্ঞ।লিক বিশ্মছ 
আবিষ্কারক মাহ্ুযকে এ প্রশ্বের জবাব দিতে হইবে। 

সন্মিলিত ৱাষ্টপুঞ্জের সনদ ইতরীকারক মানুষকে এ প্রশ্থের জবাব দিতে 
হইবে। 

বেদ বেদান্ত উপনিষদ্‌ ভাগবত গীতার দেখ, শ্ীরুফ-প্রীবুদ্ধ-শীগৌরাঙ্গের 
দেশ তীরভবর্ধকে এ.প্রশ্রের বাব দিতে হইবে । 

8 


উজ্দ্লভানত ১২শ বধ, শুষ্ঠ সংখ্যা 


পঞ্চশীলের উদগ!ত! ভারত ইউনিয়নকে এই প্রশ্থেত জবাব দিতে হইবে। 

প্রশ্ন এই : জৈয প্রস্বোছনের ক্ষেত্র ছাড়া কৃণ্ির ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে সকল 

মান্য. একত মিলিতে পারে কিনা? 

, প্রশ্ন এই £ ইজব প্রয়োজনের ক্ষেত্র ছাড়া, শাসকের ভয়ে, চাকুরীর প্রয়োজনে 
৮ কিবা অন্ত কোনে! গত্যস্তরহীনতার ক্ষেত্র ছাড়া মাচুষ একত্র মিলিতে পারে 
“ক্কিনা। 

ইহারও পরের কথাটী হইতেছে তেদবুদ্ধিকে যখন মাছষ একাস্ত করিয়। 
তোলে তখন সকল মাচ্ছষ একত্র মিলিতই হয় ন! বটে,_ঘেমল ঘটিাছে 
ভারতবর্ষে বর্ণ বৈষম্যের ফলে: শুদ্রকে স্পর্শ করিলেও, পাশাপাশি বসিলেও 

4 ত্ৰাহ্মণের স্রাহক্মণত্ব নষ্ট হঘ-_কিস্তু এই সত্যি কথাটাও মনে রাখিতে হুইবে 
" যে, একন্র বসিয়। এক টেবিলে আহার করিলে, কিংবা বাধ্য হুইঘ্র! ট্রামে বাসে 

সিনেমায় খেলার মাঠে পাশাপাশি বসিতে বাধ্য হইলেও মানুষের সঙ্গে 

॥মাহ্ুযের, এক ধ্মীয়-র সঙ্গে আর এক ধর্মীয়-র, এক জাতীয়-র সঙ্গে আর এক 

আাতীয়-য সত্যকারের মিল হয় না। 

অথচ মিলিতে হইবে, সত্যকারের গ্রীতিতে মিলিতে হইবে ইহাই 
মাঙ্গযেরই অন্তরাত্ম। চায় এবং সে মিলন রুটির ক্ষেত্রে_শুধু জৈব প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে নহে। ধর্মই যদি জাতি ধর্ম বর্ণ নিবিশেযে সকল মাহ্ষকে ভাল বলিতে 

‘না শিখায়, উপাসনার পবিত্র অনুষ্ঠানেই যদি মানুষে মাঙ্রযে মিলিতে না পারে, 

তাহ! হইলে সে মিলনের ব্যাপকতা কোথায়, সে ধর্মের মূল্য কি, সে উপাসনা 

কিসের উপাসনা? এক-জগতের স্বপ্র যে মাছুষ দেখিতেছে, সে এক-ভ্রগৎ 
কিসের? সে কি শুধু রাজনৈতিক এক-ভ্রগৎ, শুধু কি তাহা অর্থ নৈতিক 
কিংবা খেলার এক-জগৎ ? অথবা তাহা ধর্মীয় এক-ভ্রগংও, ক্বষ্টিগত এক-জগৎও - 
অর্থাৎ আাঙ্গযের মধ্যেকার সমস্ত বৃত্তিরই এক-জগত্? 
আজ আমাদিগকে সামগ্রিক মিলনে সামগ্রিক এক-জগতে হৃদয়ের মধ্যে 
সিলিতে হইবে-__শুধু জড়ের ক্ষেত্রেও লয়, শুধু অজড় বা কির ক্ষেত্রেও নয়। 
অর্থাৎ সহজ নাশ্তষের সঙ্গে সহা মান্তষের মিলন। মাঙ্গয যখন একদেশিক 
* হইয়া পড়ে, চিন্তাদ্র বা ব্যবহারে যে ভাবেই হউক একদেশিক হইয়া পড়িলেই 
আাঙ্গযের সহজ স্বভাব নষ্ট হইয়া যাঘ, তখন যে দিকটা কম পড়ে বা বাদ পড়ে 
তাহায় খেপার দিতে দ্বিতে মাছুষের সহজ প্বতাব সহজেই নষ্ট হইয়া যাহ ॥ 
ক সহজ হওয়ার মধ্যেই মিলনের পথ রহিত্বাছে ॥. এ কথ! খালিকটা 


আযাঢ়, ১৮৮১ ]. ছু সামহ্থিকী, 
সত্য যে, অনেক সময় এমন হইতে পারে যে তত্বের ক্ষেত্রে, আইভিগার ক্ষেত্রে 
মিলনের কথা ন্বীকার করিয়া লইলেও আচার বা“হারের ক্ষেত্রে অনেকে 
আটকাইছা যায়। কোনরকম আচার ছাড়া কোন মানুষ বাচিতে পারে নাও 
দেশ কাল জলবায়ু ান্গব বিশেষের রুচি ইত্যাদি অঙ্রয়ায়ী বিভিন্ন মাভষের 
মধ্যে আচার গড়িঘা উঠে। অথচ কালক্রমে এই আচার মানুষের সঙ্গে 
মাহুষের মিলন-পথের বাধ! হইয়া ঈাড়াঘ। হিন্দুর আচার, মুসলমানের আচার, 
স্রীষ্টানের আচার যখন আত্যস্তিক হইয়া দীড়ায় তখন এই আচারই মাল্সষের 
সঙ্গে মানুষের মিলনের অস্তবড় বাধা হই পড়ে! আতর এক-আগৎ্-এব 
কলন। যপন মাঞ্চষের কাছে আলিয়া পৌভিয়াছে তখন প্রতেণকেকেউ বিশেষ- 
ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন আমাদের আচাবগুলি অপরের প্রবেশের 
আন্ত বদ! হইয়া লা দাড়াগঘ। পাশ্চাত্তা সত্যতা তারতবর্বে অচ্প্রবেশের 
ফলে আচার-শিষ্ট ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনের বাহিয়ের মহল আজ 
অলেকখানি অপবের প্রবেশের পক্ষে সহজ হইয়! উঠিরাছে। কিন্ত আজও 
ভারতবাদীর ক্সীবন অন্দরমহল ও বহির্মহলে দ্বিধা বিভক্ত। বহির্মহলে হে 
বিত্তার আল্র দেখা যাইতেছে অনেকেই তাহার জন্য অন্দরমহলে প্রাচশ্চিত্তের 
বাবস্থা রাশিয়া নিজের জাতি ধর্ম বজায় রাখিতেছেন। কিন্ত ইহাতে যে 
ক্রাক থাকিয়া যায়, জীবন ফাকিতে পড়িঘা যাইয়া “সতো'র দৃঢ়-ভিত্তি আশ 
হারাইয়া ফেলে--এ কথাটা আছ ও মান্য ধরিতে পারিতেছে না। আপত্- 
কালীন ব্যবস্থ। হিসাবে সর্থান্থ গ্রহণের একটা বদ্দোবন্ত হিন্দুর সেই শাহ 
ব্যাখ্য! দিয়াছিল ঘে শাস্ত্-ব্যাখ্যান্থারা আমাদের সমাজ-জীবন আজও পরিচালিত 
হয়। কিন্ত আজকাল হিন্দুকে যে জীবন চালাইতে হইতেছে, তাহা হ’্যৱ 
শান্স-ব্যাখ্যা্ফায়ী স্বাভাবিক ও সঙ্গত একেবারেই নহে; তাহার দৃষ্টিকোণে 
উহ সবটাই আপত্কালীন ব্যাপার । যদি সমস্ত জীবনের বেশীর ভাগ 
ঘটনাই আপত্কালীল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যার, তাহ! হইলে ইহাই শ্বা ভাবিক, 
খরিছা আমাদের কোন্‌ মনোবৃত্তি দ্বারা ইহাকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ কর! 
যায়, শাস্ত্রের মধ্যে তাহাই বাহির করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে । এইখানে 
এক-জগতের ধারণা যে বাস্তব, তাহাতে যে কাহারও নিজপ্ব আতি ধর্ম 
লোপ পায় না, চিন্তার ক্ষেত্রে, আদর্শের ক্ষেত্রে, তত্বের ক্ষেত্রে এই কখাটী 
বুঝিতে হইবে । Y 
উপনিষদ যখন অমৃতের পুত্র মানুষকে ভাকিছা শোনাইয়ছিল যে আনন্দ 


ye 


উজ্দলকারত [ ১২শ বৰ্ষ; ৬ সংখ্যা 


হইতে মাহ জাত, আনদ্দেই জীবিত এবং আনলদ্দেই তাহার প্রয়াণ, তখন 
বিশ্বের যাচ্মমকেই সে ভাকিস্বাছিল এবং মানুষ মাত্রেরই কথা শুনাইমাছিল। 
কিন্ত হিন্দুর এই মাধ মাত্রেরই জম্বোর বদ্দোবপ্ত যখন কালক্রমে মঙ্ন-তাস্ত- 
দ্ধারা আব্বৃত হৃইঘা মানুষ বিশেষকে পশুর সম পর্য্যাপ্লে ফেলিয়া দিল ( পশুর 
'পৰ্ষ্যায় এইজস্কই রলিতে হয় যে কুকুর ঘরে ঢুকিলে যেমন অশুচি বোধ করি, 
হিন্দু মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রনায়বিশেষকে আমরা এমন অশুচি বলিয়॥ 
মার্কা মারিয়া দিয়াছি হে তাহারা ঘরে ঢুফিলে বুঝি বা তদপেক্ষা বেলী' 
মাত্রা অশুচি হুই; জল ফেলিয়া দেই, ভাতের হাড়ি ফেলিয়া দেই ইত্যাদি 
ইতাদি ), তখনই অসাম্য সমাঙ্কে গ্রাস করিল। আজ হিন্দুর উপনিষদ্‌ 
্গীতাত্তাগবতের মন্রন্ মাত্রেরই এ সাধারণ ধর্মকে যে শান্্-ব্যাথ্যা বিক্কৃত 
করিয়া তুলিঘ্াছে তাহাকে ঝাটাইছা ফেলিয়। মানুষ মাত্রেরই অন্ত বাবস্থাকে 
রাশিতে হইবে, চ।/লাইতে হইবে । তাহ! হিন্দুর উপনিষদ বেদাস্ত গীতা 
ভাগবতেই আছে-_-তাহারই কথ! শ্রীনিত্যগোপাল শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ বলিয্ঞা 
শিগ্মাছেন। সেই কথা আজ মানবের কাছে তুলির! ধরিতে হইবে । 








প্ররেণু মিত্র কর্তৃক নরলাবারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগ্ণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহুন্াগান লেন 
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ছি 





উজ্ভলাভাব্রতি 


আবণ, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


শ্রীমৎ পুরুবোক্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


(১৯৪৯) 
০৯১ 


আমবা সমালোচনা-সাহিত্য ৪ লিখিতেছি ৷ ইহার পর সভাপতি কিছু বলিগা সভা 
ভঙ্গ দরেন। সভাপতি বলেন--শ্বামিজ্ঞীর বক্তৃতায় আমি মুগ্ধ হইয়াভি, অনেক 
কিছু শিশিঘাছি। ন্বামিজী অসাপারণ পশ্ডিতই নহেন, প্রাপবানও বটেন। 
আমি তাহাকে এই সভার পক্ষ হইতে সম্রন্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। 
প্রাতের সভার পর ছাত্র শৈলেশচন্ত্র সেনেক্স বাসায় যাই । খানে তাহার 
স্্রীপুত্র+ন্তাদের সঙ্গে দেখা হয । 
১৬ই এপ্রিল 


সকাল ৭-২৭ মিঃ শিগ্চাসাগর হলে যাই । সেখানে সত্তার কার্য শেষ হুম 
১০-৩০-এ। হরিপদ মাইতীকে মাঘ-_চৈত্র সংখ্যা উজ্ছলভারত দেও! হয়! 
তাহার অভিভাষণ যখন সাহিত]-পৰিষদে পাঠানো হইবে (যাহা অরুণ! সিংহ 
লিপি রাখিয়ছে ), তখন তাহ! উজ্জল ভাবতে ছাপাইবার অশ্গমৃতি লওয়া হয় । 
স্থধ।মদবাব, ভহরবাবু, সতারঞ্রনবাবুকে বপিছা আসা হয, আনার আবার 
ওপানে যাওঘা নির্ভর করিবে কতগুলি গ্রাহক উজ্জ্লত1বতের তাহারা করিনা 
দেন। ওখানে আমার বক্ধৃতায় বেশ একট! impression created 
হইয়াছে প্রানিতে পারিলাম। সা চলিবার কালে এক ব্যক্তি সভা সধ্য 
হইতে আমার বক্তৃতা শুনিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সমরের স্থলীতাবশতঃ তাহা 
সম্ভবপর হয় নাই । আলজিকার বক্তৃতায়ও সভাপতি দার্শনিক্ভাবে সমাজ- 
কাঠ।মে! বদলাইবার বিশেষ প্রথোজনীঘ্বতার উপর জোর দেন । , 


৯ 


উজ্জলভারত [ ১২শ বর্ষ, ৭ম সংখাযা 


১৯1১ টার সমর বাসা হইতে রওয়ানা হুইয়া---চাপাচাপির অধ্যে হাপাইতে 
হাপাইতে হাওড়া পৌছাইলাম ৭-২৫এ)। মন্মথবাবুর গাড়ীই আশ্রমে 
পৌছাইন্গা দিয়) গেল । 

আসিঘ। দেখি পা কুলাইয়া বসার ফলে বেশ ফুলিঘা শক্ত হইঘা গিয়াছে। 
শবীরটা ভীঘণ কড়া হইয়া গিঘাছে।--- 

গাড়ীতে আসিতে আসিতে মন্থবাবুর সহিত বহু আলাপ হইল। 
'আতীয়তা ও প্রাদেশিকতা” প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল। তিনি শুধু 
চোপ বুলাইয়া গিরাছেন, তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই । শুনিয়া বলিলেন, 
উহ! আর শুনিব এবং উহাকে আরও বিস্তৃত করি! ক্রমশঃ ছাপাইতে হইবে । 
এই দর্শন তাহার ভাল লাগিয়াছে। তিনি রেণুর 'যে ফেরেনি’-র কথা বারবার 
যলিম্বাছেন। উজ্জ্লভারতের কথ! সকলে কাছেই তিনি বলেন আমাদের 
আড়ালেও ৷ 

রেণু রাত্রে ফোন করে আমি আপিয়াছি কিনা জানিবার জন্য । 

মন্মধবাবু গীতার সেই ল্লোকগুলি বাছিয়া লিখিতে বলেন বেগুলির শক্কর- 
তাসের উপর বর্তমান সমাজ-কাঠামে! প্রতিষ্ঠিত এবং সেইগুলির ব্যাখ্যান্বার! 
কেমন করিয়। বর্তমান কাঠামো পরিবতিত হইবে তাহার-তুলনামূলফ আলোচনা 
স্থায়! দেখানে| দরকান্দ বলেন । 

নীলুর একটা পোষ্টকার্ড পাই নববর্ষের প্রণাম । 

১৭ই এপ্রিল 


ভোরে রেণু আসে । আজ কোমরের বেদনাটা আবার বাড়িল। 
মেদিনীপুরের ঘটনা আচ্চপৃবিক বর্ণন! করা হয় । গোটা দশেকের সময় প্রতিভা 
খাশবেড়িা হইতে আসে । দুপুরে এখানেই প্রসাদ পা! আজ দুপুরে 
রেণু মনোরঞ্জন বহ্থ ও ন্তাশনাল সেন্তিংস সাটিফিকেট-এর অফিসারের সঙ্গে 
দেখা করে। বৃহম্পতিবার যাইতে বলিগ্নাছে, 11a00e0 দিয়া দিবে । বিকালে 
আফিসে যাইবার পথে গ্রাহক জ্যোতিববানুর সঙ্গে দেখা হয় । পথে দ!ড়াইরা 
পত্রিকা! সন্বন্ধে আলাপ হয়। বৈশাখ মাসের কপি প্রেস হইতে নিয়া যায় | 

আজ আরপ্র ষ্পষ্ট করিয়া বুঝিতেছি ঠাকুরের স্থান কোথাম্ম। বুদ্ধ হইতে 
আলস্ করিয়া মহাত্ঠা পথ্যন্ভ সমস্ত, বিপ্রয্যগণ তে steel-{rame coustitu- 
5০হ-কে সাদাত করিয়াও বদলাইতে পারেন লাই, নিপেরাই বাহিরে 


শ্রাবণ, ১৮৮১] শ্রীমৎ পুরষোত্তমানন্দের তাত্ষরী হইতে 


সদলবলে ছিটকাঁইছা পড়িয়াছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বহ্িম-রবীস্-শরৎ লেখায় 
বি্ব ছড়াইয়া দিলেও মুগ সমাজ-বনিয়াদকে এতটুক৭ বদলাইতে পারেন 
নাই, আধুনিক সাহিত্যিকের! সমাজ ভাঙ্গিতে চাহিঘা ঘে এলাইয়াই পড়িতে ছেল, 
সেইখানে শ্রীনিত্যগেপাল তাহার বিপ্রবী দর্শন প্রচার কনিয়। সকলের সাধনাকে 
জয়যুক্ত করিবেন। আমি এবং আমার সঙ্গে যাহার! আছে বা আসিবে, 
তাহাদিগের দাগিত্ব যে কত বড়, আজ বুঝিতে হইবে । বাহিনে দল 
খাধিলে তো চলিবে না। ঘবের ভিতর থাকিয়া ঘর বদঙগাইতে হইবে। 
ইহার জন্ত চাই নিজের জীবনকে বিপ্রবমগ্ত করা এবং তাহারই প্রভাবে ধান্ধা 
দিয়া দিয়া আবেষ্টনকে বদলাষ্টাতে বদলাইতে আগাইমা যাওযা। কেহই 
একাস্ত আপন বা একাস্ত পর নঘ়। বর্তমান যুগে যতগুলি সমস্ত! আছে, 
সবগুলিরই তে! একটা সমাধান পাইয়াছি। সামনের পথ সহ হইয়া 
গিয়াছে । ষে ঠাকুরের কাছে আসিবে, সে কিছুতেই আটকাইয়া পড়িবে না। 
স্বাধীন ভারতে বর্তমান ফোঁজদ।বশী ও দেওয়ানী বিধি চলিতে পারে ন!। 
এই সমন্ত বিধি মাম্থষের উপর অবিশ্বাস ও পাপ হইতে রওয়ানা হইয়াছে । 
এই বিধির দ্বার! মাস্ষের অস্তরের দিবা মানুষ কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিবার 
পথ পাইবে সা। জেল যেমন ছ্যাচরা চোরকে পাক! চোরে পরিণত করিয়াছে, 
বর্তমান আইনও শাম্যকে অধিকতর অবিশ্বাস ও পাপের মধ্যে টালিয়। নিবে ॥ 
‘পাপোহহম্‌’__ইহার মধ্যেই বর্তমান বিধির জন্ম]? বিধি রচনা করিতে হইবে 
'মমৈবাংশহ- এই বাক্যের উপর ভিত্তি করিয়া । 





১৮ই এপ্রিল 


“The philosophy of any period is always largely inter- 
woven with the science of the period, so that auy funda- 
07062] chauge in science must produce reactions in 
philosophy. ‘This is specially so in the Ppreseut case, 
svbere the change iu physics itself are of a distinctly 
Philosophical hue; a direct questioning of nature by 
experiment has slowu the philosophical background 
hitherto assumed by physios, to have ৮০৩৪৮ faulty. The 
necessary emendations have naturally affected the 


উজ্দ্রপত্ঞারতত [ ১২শ বর্ষ, ৭ম লংখ]! 


scientific basis of philosophy and, through it our approach 
to the philosophical problems of every day life’. 

৪ — Physics and Philosophy, P. 2 

বেল! =টাদ্ন আলমবাজানের তুলসীদাস ঘেষের কন্তার বিবাহের আমস্ত্রণ 
লইয়া! ক্ষিতীশ চক্রবর্তী ভাঘা আসে। তাহার সঙ্গে বরব্ধকে আশীর্বাদ 
করিয়া এবং তুললীকে একবার আ[সিব।র জন্ত অশ্থরোধ করিয়া চিঠি দেওয়া 
হম্ব। রেণু আজও কলিকাতা যায়। আসিতে দেরী হয়। প্রতিভার মাকে 
রবিবার কলিকাতা রাখিয়া যাওয়া হয়। প্রতিভা ভাই সকালে বাসায় ফেবে। 
ধার পর স্থদাংশু অফিসে আসিরাছিল । 

পণ্ডিত জওহরলাল শিক্ষা মন্দির স্থাপন উপলক্ষে শিক্ষা ব্যাপারে একটা 
negative approaclh-এর কথ! বলিস্বাছেন। সব ব্যাপারেই আজ 
আলিয়াছে একট! নেতিমূলক মনলোবৃত্তি। যাহাদেহ আবস্ত ‘নেতি’ হইতে, 
তাহাদের পরিণতি অধিকতর “নেতি'তে, অধিকতর ব্যর্থতায় । এতদিন 
চলিঘ্াছে অজ্ঞানের ক্ষেত্রকে নেতি করিম চলিতে-চলিতে জ্ঞানে পৌছানো, 
তাহাতে অজ্ঞানতাব ক্ষেত্রই প্রসারিত হইয়াছে । আজ জ্ঞান ও অজ্ঞানের 
সমন্বর-ভিত্তিতে দাড়াইয়া অজ্ঞনের ক্ষেত্রকে হজম করিতে করিতে আগাইতে 
হুইবে । অজ্ঞানের ক্ষেত্রকে এড়াইঘা এদেশ জ্ঞানী হইতে চাহিয়াছিল, ওদেশ 
অভ্ঞানের ক্ষেত্রকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানী হইতে চাহিয়াছে। ছুই-এরই 
negative approachi না ও হা-এর সমন্ধঘই একান্ত না ব| একান্ত 
হা-কে পরিপাক করিতে পারে? হা! ও না-এর সম্বদ্ধের মধ্যেই ই] ও ন! সত্য। 
Empty abstruction হইলে হা ও লা দুই-ই ব্যর্থ । '‘না!’-এর ক্ষেত্রকে 
এড়াইগা চলার প্রচেষ্টার ভিতর দিয়াই শিক্ষার নামে অধিকতর অশিক্ষা 
পাশ্চাত্য এ দেশে ছড়াইয়া দিতে পারিমা ছিল। জড়ের ক্ষেত্রই না-এর 
ক্ষেত্র । 

১৯ই এপ্রিল 


আজ সকাল ম্টায় রেণু নম্মথবাবুর বাসায় যায় । সেখানে মেদিনীপুরের 
সভার বিবরণ আল্পপৃর্বিক শোনে ৷ সস্থথবাবু আরও স্পষ্ট করিয়া জনসাধারণের 
বোধগম্য ভধার জিখিতে বলেল। “দল” করার কথাও বলেন। ঠাকুরের 
জীবন ও দশন নিয়া একট স্বস্থ দল গড়ি়া উঠুক, এই আশাদই তে! বৃদ্দাবনে 


শ্রাবণ, ১৮৮১ ] শ্রীমৎ পুক্রব্যন্্মনন্দের ডাদ়েরী হইতে 


প্রথম দীক্ষা দিগ্াছিলাম, এগানেও দিঘ্রাভি। যাহারা প্রচলিত 'বর্ণা শ্রমের 
গুরু, তাহাদের দল কতকট! সম্ভবপর ( তা-ও যে হয় না, তাহাও ৩৩ গুরু- 
ভাইদের জরীবনে দেখিয়াছি ); কিন্তু আমার মত বিপ্রবী বর্ণাশ্রমীর দীক্ষাদ্বারা 
দল-স্থ্ট অসম্ভব । দীঙ্গণ দেওঘা আর না-দেওয়ার ফল আমার জীবনে ঈমান 1 
আমি তে প্রাণপণ করিতেছি ০০:321৫স-হীন একটা স্থন্ত দ্রীপল-ঘাপন করিতে 
ও করাইতে, কিন্তু বেশী তে! 'স্বয়মেব’ আসি! জটিল ন!। যাহারা! জুটিতে, 
তাহার! শরীর্রে অপটু । চলিতে হইবে, সঙ্ঘ গড়ে গড়,ক। নচেৎ বাকী 
জীবনটুকু তাহার জ্বীবন-দর্শন যতপানি পারি সাধারণের ভাষার বলিয়া 
বাইব। 

প্রায় ৪1০টার সমর খীরেনপাবু আলেন। তাহার কাছে মেদিনীপুরের 
সভার ইতিবৃত্ত বলা হয়। সীতার মোটামুটি জ্ঞান তাহার আছে। তিনি 
ইচ্ছা করিলে শঙ্কর-দর্শন ও বর্তমান দর্শনের তুলনামূলক 94৫3 করিতে 
পারিবেন। তাহাকে শাঙ্ধর ভাব্য সংগ্রহ করিয়া পড়িতে বলা হয়। গীতার 
প্রথম অধাায় সন্বক্ষে কিছু আলোচনাও হয়। পরবর্তী ১৭ অধ্যায়ের আলদ্দন 
(54pPPoOrt) হইতেছে প্রথম অধ্যাঘটী ৷ প্রথম অধ্যায়ের পটতভূমিকায় ঈাড়াউয়।উ 
গীতার মর্শ্ব অষ্যুত্তব করিতে হইবে ৷ যাহা প্রথমে প্রশ্ন, পরবর্তী সত্রটী অধ্যায়ে 
তাহারই সমাধান। প্রশ্ব ও সমাদান একই অখণ্ড সমাধানের দুইটী অংশ 
সমস্তাওলিকে এমন করিয়! গুভাইয়া লইতে হইবে, যাহাতে সমাধান আপনা- 
আপনি ফুটা উঠিবে কিংবা যাহাই হইবে সমাধান । সমস্ডান্ডলির উপরের 
হরে গুছাইয়া লওয়ার (re-arrnngement) নামই সমাধান । যাহা দ্বীবেন 
সরে সমস্থ, তাহাই জীব-ঈশ্বর-সমস্বিত পুক্ুযোত্তম-শুনে সমাধান । শক্ষর 
এই প্রথম অধ্যাসটাকে বাদ দিয়াছেন, তাহার ফলে তিনি তাহার মতবাদে 
গীতার উপর একান্তভাবে চাপাইর! দিতে পাশ্রিয়াছেল। প্রথমাধ্যাছে 
রহিয়াছে experience ও experiment-এর বর্ণনা, বিজ্ঞানের স্তর ; আর 
সতর অধ্যায়ে রহিয়াছে discussion ও coutemplation-এর স্তর, দশনেন 
ন্ডর। কোন্‌ দর্শন স্থাপন করিতে হুটবে তাহ! নির্ণদ্র করিতে হইলে প্রসঙ্গে 
তে! expPerience-এর রূপ নির্ণয় করিতে হইবে । প্রথম অধ্যায়টী পরবস্ভাঁ 
সতর অধ্।গ্ের ভিত্তি, ১৭০K৪r০U৷৭। উহা! বাদ দিপে গীতার আলোচনা 
আলোচন৷!-মাত্রেই পধ্যবলিত হয । উহার কোনও practical utility 
খাকে না। গীত! ‘applied philosoPhy’ বলিয়াই ইহা শঅসন্তগব্দ্গীত৷ 


৩২৮ উচ্ছলভারত [ >২শ বৰ্ষ, এম সংখা! 


উপনিষৎ। উপনিষত ‘আরণ্যক’, গীতা যুদ্ধক্ষেত্রের, সাধারণ লোকের দৈনন্দিন 
ব্যবহারের ৷ শীত! শুধু theoreitical discussion নহে, উহা জীবন-শাস্ / 
কৃস্থমের একট। ইনতেলাপ ও গীতা-সুধীরের একটা পোষ্টকার্ড আলে 


নববর্ষের প্রণাম জানাইয়া । 
-২০শে এপ্রিল 


বেলা ১১৪০টার সময় কেশব গাঙ্গুলী আসে। তাহার কাছে অশুকুল 
ঠাকুরের 'বেগার পাটা’র গল্প ও সেই সাধুটার গ্রাম ছাড়ার গল্প বলা হর । 
রেণু কলিকাতা ঘুরি! ২৫০টায় আসে । সেভিংস লার্টিফকেট ও নাথ ব্যান্ক- 
এর বিজ্ঞাপন নিয়া আসে । প্রতিভা আজ আর আসে ন। 

একটা কুষ্ঠ রোগগ্রন্ত রোগীর সম্বন্ধে রেণুর সঙ্গে কথা হইতেছিল ॥ অন্তরের 
মানুষ যখন তাহার সকল এশ্বর্য ও মাধুর্য লইঘ1 জাগ্রত হয়, তখন সে সব 
কিছুই হজম করিতে পারে, যেমন উপন্ুপ্ত। সংসারে প্রতি বীতৎ্স ঘটল! 
বা মান্তষকে এইভাবে হজম করিতে করিতে আগাইয় যাইতে হইবে! 
টলষ্টয়ের মতে পরিচ্ছত্রতাও একটি বুজ্ছেয়া গুণ। সাধারণ মানুষ হইতে 
দূরে লরিয়া থাকিবার জন্চ উপবের মাঙ্গযেরা কতই না কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ 
করে! এইসব ব্যবধান ভাঙ্গিঘ্ট মাঘের মধ্যে মাচ্ছব হিসাবে গ্লাড়ানোতেই 
ততো যালষের সার্থকতা । ঠাক্র দেওয়াল টপকাইমা ক্াত্রিতে কাশী মিত্তিরের 
ঘাটে ধাঙ্গড়দের মধ্যে গিছা শুইয়া থাকিতেন। শুধু মানসিক প্র্ততিতেও কুলায় 
নাঃ দৈহিক প্রস্থতিরও প্রয়োজন । মনে মনে অস্পৃশ্াকে স্পর্শ করা যায়, কিন্ত 
উহা ভাবুক তাই হিয়া ঘা যদি না দেহে উহার সাধন ন! কর! হয়। 

কালিম্পং হইতে আনীত মাপন হইতে প্রন্থত ঘ্বত আন্দাজ তিন পোয়া 
বিশ্বনাথ কেশব দিয়া যায়। সন্ধায় আফিসে যাওয়ার পর খুব জল হয়। 
স্টার পর রিকৃস! করিয়া আশ্রণে ফিরি । 

মাঙ্গযে মাশষে বে নীতিগত, ন্যবহারগত ন্যবধান লজঙ্জা-ঘ্বণা-ভয়েন্ 
মারফত স্টি হটয়াভে, তাহার অবসান ঘটানোই ছিল তাঙম্রিক পঞ্চ ম-কার 
দশ ম-কার সাপলার উদ্দেস্ট । কিন্ত সে উদ্দেশ্য ভুল হইয়া গিগ্াছিল। ডিমের 
খোসা ভাঙ্গিং! যেমন ছান! বাহির হয়, তেমনি শত শত কঠিন আবরণের 
মাঝে স্থিত সহজ মাঙ্সয কোন্‌ কৌশলে সহজ সাধনার বাহির হুইয়া আসিতে 
পারে, তাহারই কৌশল শেখানোই তো ছিল তান্ত্রিক সাধনার প্রয়োজন । 


শ্রাবণ, ১৮৮১ ] জীমৎ পুক্রযোন্তমানন্দের ভায়ের হইতে তই 


কলি যুগে সৰ্ব্ব সাধনার সমন চলিতেছে। ইহার মধ্যে বৈদিক, পৌরাণিক, 
তাস্রিক সব সাধনার 5y০॥e5i5 রহিদ্াছে। 


--২১শে এপ্রিল 


রেণু আগ সকালে জে, সি, দাস, শৈলেন সিংহ, রাদাগো/বিন্দ নাথ, সহ 
মিত্র মহাশয়গণের ওখানে যায়। হুষ্বেৎবাবু গ্রাহক হুন। রাত্রি ৮।০টার 
পর স্থদীর দাশগুপ্ত কালীথাট রোডের কৃষ্চ-:-:.----নামে একটী যুবককে 
লই! আমে । যুবকটী বানণর্ড শ’-এর সঙ্গে দেখ! করিয়াছিল; ক্র।ন্ল, 
আরজেনটাইন ইত্যাদি জায়গাও গিয়াছিল বলিল । তাহার সঙ্গে আমাদের 
পত্রিকার বিযয়বস্ত লইয়া আধ ঘণ্টার উপর আলোচন) হইল। আমরা যে. 
কথ! বলি, বানণর্ড শ’ সেই কথাই বলেন--ইহ! তাহার অতিম্ত। সে 
অন্তকৃূল ঠাকুরের একটী উপমা উদ্ধার করিয়! প্রচারের আবশ্যকতার উপর 
জোর দিল। ফুলের স্থগন্ধ আপনি ছড়াছ না, তাহার জঙম্ক হাও্ঘ! চাই। 
তেমনি মাক্ষষের কথাও আপনি ছড়ায় না, উহার জন্য বাহিরের হাওছ! দরকার 
হছ। আমি জিডাসা করিলাম, সে হাওঘা কি বাহরের হাওছা1? যে- 
হাওয়া ফুটবলের মধ্যে থাকে সেই হাওয়া, না ধে-হাওঘা পেটের মধ্যে থাকে 
লেই হাওয়া? ফুটবলের হাওা ছিত্র করিলেই বাহির হর, পেট ফাপিলে 
পেটে ছিদ্র করিলে কি পেট-ফ্কাপা কমিবে? চাই ০75551587-এর হাওয়। 
শুধু বাহিরের যাস্ত্রিক আবহাওয়ায় প্রচার কতদূর হইবে, কত দিনই বা 
হইবে? 

তাহাদের সঙ্গেই আশ্রম পর্যন্ত আলি। মাশ্ষ যদি তাহার পরিচ্ছি্ত ছোট 
স্থানটুকুকে আশ্রয় করিঘাই বিশ্বরূপে গড়িচা ন! ওঠে, সে যদি পরিচ্ছিন্রতাকে 
অগ্রাহা করিঘা অপরি[চ্ছন্প হইবার জন্য ছোটে, দে তো গেংড়াছই তুল করিল, 
পরিচ্ছিন্রঅপ[রচ্ছিল্পের তেদকেই মানিয়। লইল; সে 8চ-588% হইবে, 
নিরাশ, নিবাপন্থ হইবেই । একই পরম সতোর দুইটী দৃঙিতঙ্গি__-পরিচ্ছি 
ও অপরিচ্ছিল্Q। চাই সমগ্র সতোর সাধনা _পনিচ্ছিছ্েরও নয়, অপরিচ্ছিয়েরও 
ন্‌য়। 


২২শে এপ্রিল 


উজ্ভ্লতারত [১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


বৈঝাল ৪॥ৎটায় প্রতিভার সঙ্গে আমি ও রেণু তাহার রুঘ্রা মাতাকে 
দেখিবার জন্য টালিগঞ্জ যাই। তাহার কাছে এক ঘণ্টা খাকি। অনিবার 
লগ কি অক তাহার? মা্চষ ঘদি অন্তর ও বাহিরকে এক করিয়া সাধনা 
না করে, বাহির্রে করে ভগবানের লাম, অস্তরের আশা আকাঙ্ক্ষা যেমন 
তেমন রহিয়। যায়, তখন এই অসহায় অবস্থা! সামাল দেওয়া অসজ্ভব । 
একাকী থাকার লাধনা যদি মাহষের জান! না থাকে, মাতষ শেষকালে কেমন 
করিঘ। শান্তি পাইবে? মাঙ্ষ তাহার কতখানি শাস্তিবিধান করিতে পারিবে ? 
যাহার অন্তরে শাস্তি নাই, এত মানুষ শত চেষ্টাতেও তাহার শান্তি বিধান 
করিতে পারিবে না। তাই বহির্জগৎ হইতে নিজকে গুটাইয়া ঘরে আসা ও 
থাকার সাধনাও যেমনি অভ্যাস করিতে হয়, আবার কুণে। হওয়ার বিপদ 
হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাহিরেও আসিতে হয় । একান্ত ঘর ও একাস্ত 
বাহির কোনও একটাই সত্য নয়। ঘরে আলিতেই হয়, বাহিরেও যাইতে 
হু । প্রাইভেট লাইফ ও পাবলিক লাইফ একই অথণ্ড জীবনের দুইটা সমান 
আন্মাদন। তখনই লাত হু ব্ৰাহ্মী স্থিতি । 

সেপান হইতে আফিসে যাই । কিছুক্ষণ পরে স্থপাংশু একটা গ্রাহকের নাম 
ও টাকা লইয়া আসে । মাঝে মাখনবাবু আসেন । জ্ঞানবাবূর Scope of 
applied science-এক বঙ্গ হুবাদটী পাওয়া যাঘ্ ও কিছুটা শোনা হয়। 

আমরা যাহ! বলিতে চাহিতেছি, যাহা করিতে চাহিত্ছি, তাহ! কাহারও 
সঙ্গে মিশির। হারাইঘা যাইবার নয়, উহার কেবলত্ব (॥niqUe॥)e55) রহিঘাছে। 
এইখানেই আমাদের কৈবল্য লাভ হইন্বাছে । অথচ এই 'বলা” যেমন এক 
হিসাবে সকলের সব বলার চেয়ে পৃথক, তবুও ইহা সকলের 'বলা'র নির্শ্যাস, 
ফল স্বরূপ ৷ ইহার মধ্যে রহিগাছে সব বলার সমন্বদ্ন। এই পথ ধরিয়াই তে 
আমাদিগকে বিশ্বদ্রবারের মধ্যস্থানে ঈড়াইবার স্থযোগ ঠাক্কুর দিয়াছেন। 
তিনিও এইখানে বিশ্বন্ষ্টা হিসাবে গৌরব ও মর্ধ্যাদার অধিকারী । ইহ! 
একান্ত শ্বতস্ত্র হইয়াও সৰ্ব্ব তন্ত্রের সমন্বয় । ধন্য ড্রনিত্যগোপাল, ধন্চ তাহার 
সমগ্থগদশন, ধন্ত সেই বিশ্ব যেখানে এই মতবাদ জমিয়া উঠিতে পারে, গর্ভ 


হইতে পারে। 
_২৩শে এপ্রিল 


ক্রমশঃ 


পত্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র 


1 শ্ৰীপ্ৰশান্ত বন্ন্দ্যোপাধ্যাফ্স, এম. এ. 1! 


সাহিত্য-মহীকুহের পুম্পিত-পল্পবিত বহু-বিচিত্র শাখার নণ্যে পত্রসাহিত্যও 
একটি শাথ!। কিন্ত সাহিতোর অন্ান্ত শাপার ক্টায় এ-শাখ। অতপানি 
ফলভরাক্রাস্ত নয়-_অস্ততঃ বাংল! পত্মসাহিত্য তো বটেই । পাশ্চাত্ত্য পত্র- 
সাহিত্যের তাণ্ডার বাংলা পত্রসাহিতোর তাগাবের মতে। শূন্য নহ ৷ পাশ্চাত্যের 
বিভিন্ন কবি থেকে সুরু করিঘা দার্শনিক-রাজনীতিবিদ্‌ পধ্যস্ত পত্রসাহি'তা 
রচনায় বেশ স্থনাম অর্জন করিয়াছেন। এই দিক দিয়! সিস্ঞারো-র নান 
সবপ্রথম উল্লেখযোগ্য । অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে 'ভলটেয়ার, নেপলি্ন 
প্রভৃতি অসংখ্য পত্র পিশিগ্রাছেন। তলটেদ্বারের চিঠির সংখ্যা প্রান্ত এক 
হাজার । এগুপি প্রাশিয়ার ফ্রেডারিক দি গ্রেট থেকে আস্ত করি] অতি 
সাধারণ ব্যক্তিকে লেখা । তাই প্রাপকের সংখ্যা-বৈচিত্রা ও পত্রসংগ্যার 
প্রাচর্য--এই উভয় দিক দিয়াই তাহার পত্রগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট । নেপলিনের 
এ পর্যন্ত প্রান্ন বত্রিশ হাজার পত্র প্রকাশিত হঁইথাছে। এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় 
সাহিতিঃক ড্রাইডেন, কুপার, লন যে প্রশ্বধমণ্ডিত পত্র সাহিত্যের স্যটি 
কন্িম্বাছেন তাহাও উল্লেখযোগ্য । এতঙ্্তীত বামরণ, শেলি, কিটস্‌ থে 
পত্রগুলি লিখিয়াছেন তাহাও তাহাদের লেখনীর স্পর্শে রসসিক্ত হইয়া 
উঠিঘাছে। 

বাংল। সাহিত্যে পন্তলেখকের সংখা অতি সীমাবন্ধ। বক্ধিমচন্দ্র, মধুস্থদন, 
নবীনচন্দ্র ছাড়। রবীন্দ্রনাথের আগে আর উল্লেখষোগ্য কোন নাম মনে পড়ে 
না। কিন্তু তবুও প্রক্কত পক্ষে পত্রসাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায় তাহার 
গৌরব এদের তিনজনের কাউকেই দে'ওছা চলে লা। বক্ধিমচন্দ্রের পত্রগুলির- 
অধিকাংশ বৈষগ্িক বিষয়ে লেখা । নবীনচন্ত্রের প্রবাসের পত্র বর্ণনাত্মক 
সরল পত্র বল! চলে কিন্তু পত্রস1হিত্যের গোষ্ঠীভুক্ত করা চলে না। মধুস্দ্রনের 
পত্রগুলি, মাত্র একটি ব্যতীত, ইংরেজীতে লেপা। তাই বাংলা পত্রসাহাতেঃর 
মধ্যে এই চিঠিগুলির প্রবেশ নিষেধ । চিঠিকে বাংলা সাহিত্যের পর্যায়ে 
উন্নীত করিলেন রবীন্দ্রনাথই ৷ 
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রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ পত্র কেন সাহিতোর দুর্লভ সম্মান লাভ করিয়াছে, 
সেই কথাটি আলোচ্য । পত্রসাহিত্যের অন্তুতম বৈশিষ্ট্য এই যে, উহ! বিশেষ 
কোন ব্যক্তিকে নিদিষ্ট করিয়া লিখিত হইলেও উহ! ব্যক্তি-লিবিশেষের পাঠ- 
যোগ্য । অর্থাৎ চিঠির আবেদন কেবলমাত্র প্রাপকের নিকট সীম/বন্ধ থাকিবে 
না, বহুন মধ্যে প্রসারিত হইবে । একসঙ্গে বিশেষের দাবী এবং নিবিশেষের 
দ[বী থাকিবে সার্থক পত্রসাহিত্যে। এককথাণ্ধ বাক্তি-25তচ্ত এবং বিশ্ব” 
ঠৈতস্ত উনয়ের সমন্বয় সাধিত হইবে সার্থক পত্রসাহিত্যে। রবীব্দ্রনাথের 
কথায় সহজ তারহীন রসই চিঠির রস। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পত্র রচনার নিদর্শন যুঝে!প প্রবাসীর পত্র (১৮৮১)। 
আ'ঠারে! বছরের কিশোর কবীন্রনাথের এই চিঠিগুলি ইউরোপ প্রবালকালীন 
লেখা! এর ভাষা চল্তি। চলতি ভাষার ইতিহাসে চিঠিগুলির স্থান 
গুরুত্বপূর্ণ । রবীন্রনাথের অনঙ্তান্ক পরবর্তী পত্র সন্ধলন-_চিল্রপত্র ( ১৩১৯), 
জাপানযাত্রী (১৩২৬), যাত্রী (১৩৩৬ ), তাহসিংহের পত্রাবলী (১৩৩৬ ), 
রাশিশ্ার চিঠি ( ১৩৩৮ ), পথে ও পথের প্রান্তে ( ১৩৪৫ )। ছিদ্রপত্র, ভাঙ্স- 
সিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে একত্রে 'পত্রধারা” নামে সক্ষলিত 
হয় ১৩৪৫ সালে। উল্লিখিত এই সন্ধলনগুলি ছাড়া আরও প্রকাশিত- 
অপ্রকাশিত ইতন্ডতঃ বিক্ষিপ্ত বহু পত্র রহিয়া গিয়াছে। তাহার মৃত্যায় 
পরে যে খগ্ুগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, বল! বাছল্য তাহাতেও রবীন্্রনাথের 
সমগ্র পত্র প্রকাশ করা হইয়া ওঠে নাই । 

ছিল্নপত্র এবং ভাঙ্গসিংহের পত্রাবলী রবীন্দ্রনাথের পত্র লাহিতোর ,সর্বত্েষ্ঠ 
ংকলন । ভাঙ্গসি:ংহের পত্র কবির পরিণত বদ্সে একটি চৌদ্দ বৎসরের 
মেয়েকে লেখ! ৷ ছিন্্পত্রের চিঠিগুলি লেখা ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৫ হইতে 
১৬ই ডিসেম্বর ১৮2+-_এই দশ বৎসরের মপ্যে। মূল চিঠিগুলির অধিকাংশ 
লেখা হইয়াছিল ইন্দির! দেবী এবং শ্রীএচন্ত্র মহাশয়কে । প্রকাশিত চিন্লপত্র . 
এন্বপানিতে ইহার উল্লেখ নাই এবং চিঠিগুলির মধ্যে যে থে স্থানে বাক্তিগত 
প্রসঙ্গ ছিল তাহাও বর্জন করা হইক্সাছে। 

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পত্র সংকলনের মধো ভিদ্রপত্রের উৎকর্ষ ও স্থান 
কতখানি তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। যদিও এই আলোচন! 
আংশিক । 

ছিল্রপত্র একদিক দিছা রবীস্তনাথের আত্মকাছিনী। এব চিঠিগলি কবিল 
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পঁচিশ হইতে পঁরত্রিশ বহুসর বদলের মধো লগা । অপেক্ষাকৃত পরিণত 
বয়সে কবি নিজের জীবনের কাহিনী লইয়া লেসেন জীবনশ্ববতি । জীবনস্বতি 
রবীজ্্রনাথের উত্তবর-তিরিশ বদল পর্যন্ত জীবনের স্থিতি । কিক্ক জীবনপ্বতি 
গ্রন্থথানি অপেক্ষা ছিন্্রপত্রের মূলা একদিক দিয়া বেশী থে, জীবনশ্বতি কপির 
অতীত জীবলের স্মৃতি। স্বতির পটে অতীত জীবনের যে শ্বতিটুকু কবি 
দরিঘা রাশিতে পারিয়াছিলেন তাহাই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
যে চোখ দিয়! পৃথিবীকে দেশিয়াছেন, যে হৃদয় দিয়! অন্চভব করিয়াছেন, 
তাহা হতে! প্রকাশ করা সব সময সহজ সাধ্য হুইয়া ওঠেনাই। কিন্তু 
ছিহ্রপত্রে কবি এ বিষয়ে সফলকাম হইয়াছেন। দৈনন্দিন দেখা প্রকৃতিকে 
তিনি দৈনম্দিনের চিঠিপত্রে অস্ষিত করিঘাছেন । 

রবীন্দ্রনাথের প্রতিতা সঙ্গীতপর্গী। কিন্তু ছিন্রপত্রে কবির চিত্রান্কনী 
প্রতিভার সম্যক ক্ষতি । সত্যই “ছিপত্র গ্রস্থপাঁনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার এলবাম ; 
কত রকম ছবি, কত রকম মাহুধই না এই সংগ্রহে স্থান পাইছাছে। প্রত্যক্ষ 
দেখ! প্ররুতির সঙ্গে আপন মলের মাধুরী মিশাইয়া তাষার সাহাধ্যে যেন কবি 
ছবি আাকিয়াছেন। প্রাক ছিল্পপত্রের যুগে কবি প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন দূর 
হইতে। ছিন্রপত্রের যুগে কবি 5৪1105-কে দেখিলেন চাক্ষুষ । দুকুল-প্রাবী 
পদ্মার সঙ্গে যেন রবীন্ত্র-প্রতিভার সাদৃশ্য খুজে পাওয়া ষায়। পদ্মার ম্যায় 
রবীন্দর-প্রতিত! এক সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, পল্মার স্তায় গভীরতা 
প্রাপ্ত হইতেছে! কবির জীবন-দরশন যেন এক বিশেষ পরিণতির দিকে 
অগ্রসর হইতেছে । 

ছিন্গপতজ্রের যুগে রবীজ্ঞনাথের ছোট গল্প বিশেষ পুষ্টি লাভ করে। হয়ত 
প্রকতিন সহিত এইভাবে সাক্ষাৎ পর্রিচয় না ঘটিলে আমরা ওপন্তাসিক 
রশীন্্রনাথকে পাইতাম কিন্ত গল্পগুচ্ছের রুচগ্িতাকে পাইতাম না। তাহার 
কারণ বুণীম্নাথের উপন্তাসগুলির প্রট নাগরিক জীবন হইতে লওয়া। কিন্তু 
ছোটগল্পগুলির মধ্যে জীবস্ত প্রকৃতির স্পর্শ স্থপরিস্ফুট । তাই তাহার ছোট- 
গলপ গুলির মধ্যে পরিবেশই মুখ্য স্থান অধিকার করিঘ্াছে । 

প্রাক ভিন্রপত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প লিখিদ্বাছেন মাত্র ছইটি_-ঘাটের 
কথা (১২৯১) ও রাজপথের কথা (১২৪১)! কিন্ত গল হুইটিতে রবীন্দ্র- 
প্রতিভার বিশেষ স্পর্শটি অনুপস্থিত। ভাষায় ও ভাবে গল্প দুইটি বক্ষিম- 
প্রভাবিত। প্রাকৃ-ছিন্পপত্রের যুগে কবি বহু কবিতা ও গান লিখিঘ্াছেন, 
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দু'একটি নাটকও ফুচনা করিয়াছেন। কিন্তু কিলের যেন অপূর্ণতা তাহাতে 
খাকিছা গিছ/ছিল। ছিল্রপত্রের পর্ব সেই কবি-প্রত্তিতার অপূর্ণ প্রকাশের 
পূর্ণতর কাল । 

পদ্মার সঙ্গে কবির এইরূপ সংস্পর্শ লাভ কবি-জীবনের ব্রাহ্ম মুহূর্ত ৷ 
শিলাইদহের অপর পারের একটি চরের সামনে কবি বোট লাগাইয়াছেন। 
“প্রকাণ্ড চর-_ধূ ধু করুছে__কোথাও শেঘ দেখা যায় না--কেবল মাঝে মাঝে 
এক এক জ্রায়গায় নদীর রেখ! দেখা যায়। গ্রাম নেই, লোক নেই, তৃণ নেই 
বৈচিত্রোর মধ্যে জাঞ্গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, জাছগান্থ 
আম্ছগ।ঘ্ শুকনো সাদ! বাপি । উপরে অনন্ত নীলিমা, নীচে দরিদ্র শুদ্ধ কঠিন 
শৃন্ভতা আর উপরে অশরীরী উদার শৃন্ঠতা। পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র 
দেখা যায় কুটীর, সন্ধ্যান্ছ্যালেকে আশ্চধ স্বপ্রের মতো । এই স্বপ্ন আর 
বানুবের পরিবেশ” এই ॥০mএa৷॥€€ আর হ91105-4 মপ্যে লেখ! চিল্রপত্রের 
চিঠিগুশি। এহ পরিবেশের মধ্যে একদিকে লিখিয়াচেন চিঠি আর একদিকে 
লিখিঘাছেন-_কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ । পদ্মার সৌন্দর্য, গভীরতা, উচ্চলতা, 
ছাঞ্চলয কৰি দু’ চোখ ভন্ি্া পান করিছাছেন। তাই এই সমসাময়িক রচনার 
মধ্যে দেখি একই সুর, একই তাব, একই সঙ্গীতের পএক্যতান। পদ্মার সঙ্গে 
সঙ্গে কবি-প্রতিভায়ও আসিয়াছে জোয়ার । এই জোয়ারের পলিমাটি 
ভবিশ্যৃতের বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্র উর্বর করিমাছে। 

ভিন্নপত্রের বিভি্ন চিঠির মধ্যে কবির বহু গল্প-কবিতা-প্রবক্ষের উপাদান 
নিহিত রহিয়াছে । রচনার মধ্যে যে ভাব স্ুসংবন্ধ কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাই চিঠির মাধামে খসড়া আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। হয়ত 
দেখিছাছেন বাহিরের গ্রামের পথে একটি ডুরে কাপড় পর! বালিকাকে, 
হয়ত দেখিঘাছেন নদীর ধারে ক্রীড়ারত বালককে--সেই বালক-বালিকাই 
তাহার গল্পে গিরিবাল! এবং ফটিক কূপে দেখা দিল! 

ছিন্পত্রের মধ্যে যে সব কবিতা গল্প প্রবন্ধের খসড়া আছে, তাহার মধো 
উল্লেখযোগ্য চিত্রা সোনার তগী চৈতালী কাহিনীর কতকগুলি কবিতা; 
পোষ্টমাটার, ছুটি নিশীথে, পণরক্ষা, মেঘ ও রোড, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি 
শল্লের উপাদান ব! প্লট এবং গ্রাম্য-সাহিত্য প্রবন্ধের পনিকল্পনা। সতর্ক পাঠক 
আরও কিছু খুজিয়া পাইবেন । 

ঝবীন্্রনাথ ঘে পরিবেশে এবং যে-ব্াযক্তিকে কেন্দ্র করিয়া বিখ্যাত 


শ্রবণ, ১৮৮১ ] পত্রলাহিতা ও রবীশুরনাধেন ছিগ্রপত্র ৩৩৫ 


পোর্টমাষ্টার গল্পটি লেখেন তাহার উল্লেখ আছে ২৯শে জুন ১৮৯২ তারিখে 
লেখা একটি চিঠিতে ৷ কবি পিখিতেছেন__"যপন আনাদের এই কুঠিবাড়ীর 
এক তলাতেই পোষ্ট অপিপ ছিল এবং আমি একে প্রতিদিন দেখতে পেতৃষ, 
তখনই আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোষ্টমাষ্টার 
গল্পটি লিখেছিলুন ॥ এবং সে গল্পটি যপন হিতবাদীতে বেবোল তপন 
আমাদের পোষ্টমাষ্টারবাবু তার উল্লেগ ক'রে বিস্তর লজ্জা মি:শত হাহ্থা শিত্তার 
করেছিলেন ।” «ই পেপ্টেপ্গর ১৮৯৪ তারিখে লেখা আন একটি চিঠিতে যে 
পরিবেশে গল্পটি রচিত তাহার ইতিহাস আনে! +অলেককল বোটের মধ্যে 
বাস ক'রে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়ীতে এসে উত্তীর্ণ হ'লে বড় ভাল লাগে। 
বড়ো বড়ো আনাল!1 দরজা, চারিদিক থেকে আলে! বাতাস আসছে, যে দিকে 
চেয়ে দেশি লেই দিকেই গাছের সবুক্ত ডালপালা! চোখে পড়ে এবং পাখির 
ডাক শুনতে পাই, দক্ষিণের বারান্দায় কেবলমাত্র কামিনী ফুলের গদ্ধে মত্িকের 
সমণ্ড রদ্ধ, পূর্ণ হয়ে 9ঠে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের 
দুপুর বেলা । হনে আছে, ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে 
তোর হয়ে পোষ্টমাষ্টার গল্পটি পিপেছিলুম এবং আমার চারিদিকের আলো- 
বাতাস ও তরুপাধার কম্পন তাদের ভাষ। যোগ করে দিচ্ছিল ।» 

এই সময়েই (১৮৯১) সজাদপুর হইতে লেখ) আর একখানি চিঠির মধ্যে 
ছুটি গল্পের উপাদান পাওয়া যাদ্। ছুটি গল্পের ফটিক চরিত্রের পরিকল্পনায় 
কৰি নিজের চোখে দেখা “একটি খাপাটে ছেলে, ঘে সার! গ্রাম ছুষ্টামির চোণটে 
মাতাইঘা বেড়ায়’ তাহাকে আশ্রশ্ন করিয়াছেন । প্রতিভার ধর্মই এই থে, 
বাস্তবের অভিজ্ঞতা কল্পনার রঙে রডীন করিয়া তোল! । তাই চোখে দেখা 
একটি ছেলেকে কবি তাহার কল্পনার মৃত্তিক! দিয়া বন্ধন-অদহিফু মু/ক্ত-পিয্াসী 
একটি অমল করিমা। গড়িঘ্। তুপিছাছেন। প্রাকৃতিক হচ্ধনহীন শ্ৰতঃশ্মৰ্ভ 
পরিবেশে বিচরণে অভ্ান্ত ফটিকের প্রাণ স্বভাবতঃই শহরের লিশরাবন্ধ কৃত্রিম 
আবহাওয়ায় আকুপাকু করিয়া উঠিয়াছে। ফটিকের করুণ পরিণতি গল্পটিকে 
বিঘোগ।স্তক করিয়! তুলিয়াছে এবং রসে।ত্তীর্ণতার অসামান মর্ধ্যাদ! দিয়াছে । 

মেঘ ও রৌদ্র গল্পের উপাদানটি ২৭শে জুন, ১৮৯৪ তারিখে শিলাইদহ 
থেকে লেখ! একটি পত্রে ধরা পড়িছাছে। পত্রের খানিকটা উদ্ধত কর! গেল 
_ গজ লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিন রাত্রির 
সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একল! মনের সঙ্গী হবে, 


৩৩৬ উজ্দ্রলতারত ১২শ বর্ষ, পম সংখ্যা ] 


বর্ধার সময় আমার বন্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌড্রের সময় 
পদ্ম তীরের উচ্ছল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের *পরে বেড়িয়ে বেড়াবে । 
আনম সকাল বেলাঘ্র তাই গিরিবাল! নামী উজ্জল শ্যামবর্ণ একটি ভোটে! 
অভিম।নী মেগ্রেকে আমার কল্পনা রাজ্যে অবতরণ করা গেছে।” এইরূপ 
বর্ষণ অস্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরল্পর শিকার চলার পরিবেশে 
মেঘ ও রৌদ্র (আশ্বিন ১৩০১ ) গল্লের পট-পরিকলনা । 

ক্ষুধিত পাযাণের যে অতিলৌকিক পর্রিবেশ এবং রোমান্স তার প্রেরণা 
সাঙ্গাদপুরে থাকা কালীন এক নিন্ডক্ধ মধ্যাহ্ন পাওয়।। এই সেপ্টেম্বর 
১৮৯৪ তারিখের একটি পত্রের সঙ্গে গল্পটির পরিবেশের অদ্ভূত সাদৃস্ড লক্ষ্যনীয় । 
“এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। কৌদ্রের 
উত্তাপ, নিস্তক্ধত!, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষতঃ কাকের ডাক, এবং অন্দর 
দীর্ঘ অবলর সবশ্ুদ্ধ আযাকে উদাস করে দেগ্। কেন জানি ন! মনে হয়, এই 
রকম সোনালি রৌদ্রে তরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্তাস তৈরি হচ্ছে। 
অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরবদেশ দামাস্ক, সমরকন্দ, বুখারা--আঙ্গুরের গুচ্ছ, 
গোলাপের বন, বুলবুলের গান, সিরাজের মদ--নরুভূমির পথ, উটের সায়, 
ঘেড়সওয়।র পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস--.পখের ধারে 
বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, আনালার কাছে বৃহ তাকিয়া এবং 
কিংখাব বিছালোআরির চটি, ফুলো পারজামা এবং রডিন্‌ ক।চলি-পর! 
আমিনা জোবেদি সুফি...’ । এই প্রশ্বর্ধমন্ত, সৌন্দর্যমক্জ তীষণ রহস্যময় 
প্রাসাদে, মানুষের কামনা-বাসনা, আশা আকাজ্ষায় যে শত সহম্র রকমের 
সম্ভন অলস্ভব আরন্য উপগ্ঠাস তৈয়ারী হইতেছে তাহারই একটি গল্গীয় নিদর্শন 
ক্ষুধিত পাষাণ ৷ 

ইহা ব্যতীত নিশীখে, পণরক্ষা, সমাপ্তি, অতিথি প্রভৃতি গল্লের তভাবরূপ 
ছিন্পপত্রের চিঠিগুলিতে আংশিক বর্তমান । আসল কথা, এই পর্বের রচনা 
কবির ছোট গল্প একটি সংহত ন্ধপ লাভ করিগ্রাছে। জ্ঞাতসারে এবং 
অজ্ঞাতসারে ছোট গলগুলির পরিবেশ চিঠির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 

ছিন্সপাত্রের পর্বের রচনা! ঘেনন কবির ছোটগল্প রচনার উত্তবের কাল, 
তেমনি এই যুগে তাহার কবিতাও গভীরতা পাইদ্বাছে। এই লমরের রচন! 
সোনারতরী, চিত্রা, ছৈতালি। পদ্মার কানায় কানায় প্র! যৌবনের কাছে 
একদিন জনহীন পুলিনে, গোধূলির শুভলপ্র হেমন্তের দিনে, অস্ান্রমান 


শ্রাবণ, ১৮৮১ ] পত্রসাছিতা ও রবীন্দ্রনাথের ছিল্গপত্র ৩৩৭ 


পশ্চিমের স্র্থকে সাক্ষী করিয়া তিনি তাহার প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। 
পদ্মাকে কবি ভালবাসেন, আর ভালবাসেন বলিয়াই তভাহ।কে হাবাইবার তদ্গ। 
চৈতালির পদ্ম! কবিতায় কবির এই অস্তর্বেদনা £ 
“অবসান-সন্ধাপোকে আছিলে সেদিন 
নতমুখী বধূলম শান্ত বাক্যহীন ; 
সন্ধ্যাতার! একাকিনী সঙ্গেহ কৌতুকে 
চেছেছিল তোমাপানে হাসিভৱা মুখে ৷ 
তোমায় আমায় দেগা এত শত বার |” 
১৪ই আগষ্ট ১৮2৫এর চিঠির সঙ্গে চৈতালির কর্ম কবিতার সাদৃশ্য খুজিয়া 
পাওয়া ঘায়। কবি লিখিপ্রাছেন,_-“কর্ম যে অতি উৎকৃষ্ট পদার্থ সেট! কেবল 
পু'থির উপদেশ রূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অহ্ন্ত€ করছি, কাজের 
মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা, কাজের মধ্যেই মাম চিনি, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে 
সত্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটে 1” এই ভাবটিই কর্ম কবিতার মূলভাব। 
সত্য কন্যা হারা ভূত্যের বেদনা উপশমিত হইয়াছে কর্মের মধ্যে আত্ম সমর্পণে। 
চৈতালির সঙ্গী, ইছামতী নদী, পটু, মধ্যাস্থ প্রভৃতি কবিতার উপাদানও 
ছিন্পপঞ্জের স্থানে স্থানে আছে। একদ! মাঠের ধারে শ্যাম তৃণ।সনে অপবাহ 
বেলাদ্ দেখা একটি বেদের মেয়ের কবরী ব।ধা, আনশৃন্ত নদীতটে তপ্ত দ্বিপ্রহরে 
পুটুলাণী নামধারী বৃহৎকায় কাদামাথ! মহিষ, তন্বী ইছামতীর কূপ প্রভৃতি 
কিছুই কবির দৃষ্টি এড়ার নাই । পরিসরের নগয় নদীতে ভাসমান বোটে 
কৰি লিখিগ্াছিলেন যুগপৎ এই কবিতাগুলি এবং পঙ্রগুচ্ছ। 
১২ই ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে কবি চিআ্ঞাব 'পুনিমা” 
কবিতার ভাবটি পরিস্ফুট করিয়াছেন। সোৌন্দর্ঘ্যকে পু'থির মধ্য দিয়া লাভ 
করিতে হইপে ব্যর্থ হইতে হয়) প্রকৃতির মধ্যেই ঘে সৌন্দর্য বহমান তাহা 
পুথির মধ্য দি! কি করি! উপলন্ধি করা যাইবে? , 
‘সোনারতরীর, যেতে নাহি দিব ‘দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেলী আবলবাসি 
হে ধরিত্রা,' স্বর্গ হইতে বিদায়’ কবিতার তিতরকার কথা একটি চিঠির মধ্যে, 
আছে। “মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আনরা থে সব ধন পেয়েছি, এমন কি 
কোন স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কি দিত জানিনে, কিন্ত এমন কোমলতা 
দুর্বলতাযম এমন সকরুপ- আশক্কাতরা অপরিণত এই মাসুষগ্ুলির মত এমন 
আপনার ধন কোথা থেকে দিত?” 


৩৩২৮ উজ্জ্বলভা রত [১২শ বধ, ৭ম সংখ্যা 


ইহ! ব্যতীত ঘে সমস্ত কবিতা গল্প প্রবন্ধের উপাদান ছিল্রপত্রে আছে তাহা 
একটু মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বুঝা ঘাইবে ৷ 
মোট কথা, ছিন্পপত্র পুস্তকটি হইতে একদিকে যেমন রবীজ্রনাথের পত্র 
সাহিতোর :বিপুলতা প্রশ্বর্খ এবং রবীন্দ্র প্রতিভার ব্যাপ্তি দেপিতে পাইতেছি, 
অপরদিকে অবীন্দ্র-মানলসের পরিচরের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন কবিতা প্রবন্ধ 
গল্লশুলির উত্স এবং উপাদানের সঙ্গে আমরা সম্যক পরিচিত হইতেছি। 
ভিন্রপত্র পত্ম সাহিত্যের একটি বাঞ্ছিত শৈল্পিক আদর্শ স্থাপন করিয়াছে । 
ইহাতে ঘটনার ডাকপিওনগিবি নাই, আছে কবির প্রকৃতির প্রতি প্রীতি 
আর মান্চবের প্রতি সহাশ্ষভূতি। প্রতিটি পত্র খেন এক একখানি নিপুণ 
হস্তে অঙ্কিত ছবি। শেষসপ্যক গ্রশ্থে কবি তাহার স্বীদ্র ছবি ও পত্র সম্বন্ধে যে 
মস্তবা প্রকাশ করিদ্লাছিলেন তাহা ছিন্লপত্র সম্বন্ধে খাটে £ 
“যেমন আমার ছবি আক, চিঠি লেখাও তেমনি ॥ 
ঘটনার ভাকপিওনগিরি করে না সে। 
নিজেরই সংবাদ সে নিজে ৷” 
ভিল্পপত্র একখানি আশ্চর্য মনোরম অনবন্ স্থটি । 


‘হৃদয়াবেগ হুমূল্যি বস্ত, কিন্ত চৈতষ্যকে আচ্ছর্স করতে দিলে 
এত বড় শত্রু আর মাচ্গযের নেই ।” 
_ শরৎচন্দ্র 


মহাভাব্যবিরচনে পতঞ্জলির লোকোন্তর পাণ্ডিত্য 
1 অপ্যাপক ই্ীশ্পিবশহ্রে শাজ্রী, বাচস্পতি ॥ 


[কু] 

আমরা পূর্ব্বে মহযির অলৌকিক প্রতিভার বিষয় আলোচন! করিয়াছি । 
পতজপি যে লোকোতয় বিস্যার অধিকারী ছিলেন সে বিধয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। তবে এরূপ বিগ্যা অৰ্জ্জন করিতে তাহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে 
হইঘ্রাছিল। মহাতাশ্যের স্তায় একখানি অতি বিশাল গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে 
পতুগুলিকে যে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহ! যিনি মহান্ডাব্য 
পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন । বান্মীকির রামায়শের মত অত 
বড় একখানি বিপুলাম়তন ভান্য রচনা করিতে ভায্যকারের ঘে বহু সমন্ধ 
লাগিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । মহামহোপাধ্যায় হাবাণচন্জ্র 
শাস্ত্রী বলিয়াছেন £ 

“পতঞ্জলি শঙ্করাচার্ধোর স্টার অতি অল্প বসে অলৌকিক" পাণ্ডিত্যের 
অধিকারী হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া বাদ না এবং কোন প্রাচীন 
কফিংবদন্তীও ইহার সমথন করে না। মহাভাব্ের ম্যায় বিশালগ্রন্থ বাহ! 
অন্ততঃ একখানি বাল্মীকি রামায়ণের সমান, যাহার প্রতি পত্রে অলৌকিক 
পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার পরিচয় পাওয়া ঘাঘ্র, তাহা যে পরিণত বয়সের রচনা, 
ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি ।” 


[চখ] 


শব্দশাস্তে তিনটি পারিভাষিক শব্দের সন্ধান মিলে--স্থত্র, বাতিক ও ভাষ্য | জে 
পাণিনি বিরচিত শ্বলাক্ষর, অসন্দিদ্ধ ও পারবান্‌ পদসংহতির সহিত অনেকেই 
হতো! পরিচিত আছেন। এগুলির নাম স্ত্র। সংস্কতে গোৌতমস্ুত্রের ' 
বাৎসাঘনবিরচিত ভাষয্যের উদ্যোতকন্বিবচিত ব্যাখ্যাকে বলে 'বান্তিক'। 
আবার পুর্বব মীমাংসার শবর ভাস্কের নাম সকলেই জানেন । এই তাসের 
উপর ভট কুমারিল একটি ব্যাখ্যা র5না করেন, উহাকেও বাষ্ঠিক বলে। 
২ 


উজ্জ্বলতা রত [ ১২শ বধ, ৭ম সংখ্য। 


বৃহদারণ/কের শক্ষর বিরচিত তাস্র প্রচলিত আছে। এ তায্যের ব্যাখ্যা বচন! 
করেন স্বরেশ্বরাচার্য্য । এ ব্যাখ্যারও নাম বান্তিক। আবার দেখা যাইতেছে 
বাতিক তায্েরই ব্যাখ্যাগ্রন্থ । কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, অহাতান্্ে 
কাত্যাথলের বাত্তিকেরই প্রধানতাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে 
আহ্বর্গিকভাবে স্ক্্রও ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এক্ষেত্রে দেখা যায়, ভায্যের 
ব্যাখা বাত্তিক নহে, কিন্তু বান্টিকের ব্যাথ্যাই ভাব্য। কদাচিৎ কোন স্থলে 
পতঞ্জলি পাণিনিস্থত্রের উপরও স্বতস্ত্রভাবে তাস্য রচন! করিগাছেল। মা- 
তাকে সমগ্র পাণিনিস্থত্রের ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। বে স্থত্রে বিশেষ 
কোন বিচাৰ্য্য বিষয় ভাব্যকারের লক্ষ্য হয় নাই, তিনি সে স্ত্রের উল্লেখই 
করেন নাই (১)। 


[গন 


-» মহান্াপ্যকার গ্রন্থ আরম্ভ করিলেন__“অথ শব্দাঙ্বশাপনম্‌’ বলিঘা। নিজেই 
ইহার ব্যাখ্যায় লিখিলেন-_-'অথেতায়ং শব্দোহধিকারার্থঃ প্রযুজাতে, শব্দান্ত- 
শাসনং নাম শাস্মমধিক্বৃতং বেদিতব/ম্‌’ । 

‘অথ’ এই শব্দটি অধিকার ( আরস্ভ ) অর্থে প্রযুক্ত হইতেডে। শব্বান্স- 
শাসন নামক শাস্ত্র অধিকৃত (আরব) [ হইতেছে, ইহা] বুঝিতে হইবে । 
এখানে ভাব্যোর লক্ষণ সথপরিস্ৃট হইল |₹ 

এখানে পতঞ্জলি মঙ্গলাচরণ না করিয়া মঙ্গলবাচক ‘অথ’ শব্দের প্রয়োগ 
হারাই মঙ্গলাচরণ সম্পন্ন করিলেন। যদিও ভাষ্যকার নিজের বিবৃতিতে 
‘অথ’ শব্দের প্রয়োগ আর্ত অর্থে করিলেন, তথাপি এস্বলে উক্তশব্/টির 
প্ররোগে দুইটি কার্ধ্য সিন্ধ হইল। এই “অথ” শব্দের প্রয়োগে অমঙ্গল দূরীভূত 
হইল। 

ভগবান শঙ্করাচার্ষোর মুখেও আমরা এই কথারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই ৷ 
তিনি বলিয়াছেন £ “অর্থান্তবপ্রধুক্তো হৃথশব্দঃ শ্রুত্যা মঙ্গলপ্রয়োজনে! ভবতি 
[ ভ্ৰক্মস্থ শারীরকভাব্য ১১১ ] 





(১) কাশিকারুত্তিতে সমগ্র পাণিনিস্থত্রেরই ব্]ধ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। 
[ন- ম- হারণচন্তর শান্রী ] 
= দুত্রন্থং পদসাদায় পলৈঃ সবত্ৰাহ্থুসারিতি: । 
শ্বপদানি চ বর্ণ্যপ্তে ভাস্যং ভাঙ্ষবিগে। বিছুঃ ॥$--পরাশরোপপুরাণ, ১৮ অধ্যায় । 


শ্রাবণ, ১৮৮১ ] অহাভয/বিরচনে পতঞ্জলির লোক।ত্তর পাশিত্য 


অন্ত অর্থে প্রযুক্ত ‘অথ’ শব্দ শ্রবণ কর।সাজ্রেই মঙ্গলজনক হুই] থাকে । 
ভামতীতেও আচাধ্য বাচম্পতি মিশ্র শক্ষর-মত সমর্থন করিয়াছেন। + 

শিন্দানশাসনা এই শব্দটির অর্থ ব্যাকরণ । ইহা ব্যাকরণশান্ত্রের একটি 
সার্ক নাম। উহার হ।রা অন্থবন্ধের অবতারণা করা হইল। কারণ, কোন 
গ্রন্থ আরস্ত করিবার পূর্বের সেই গ্রন্থটির বিষ, প্রয়োজন, সঙবদ্ধ ও অধিকারী 
এই চারিটির নিৰ্দ্দেশ করেন। শাস্তরে এইগুলিকে বলে অশ্ুবদ্ধ চতুষ্টয় । 
এই অহৃবন্ধের লক্ষণ যথা__ 

“শান্র-বিষয় ক-প্রবৃত্তি প্রথোজ ক-জ্ঞান-বিষঘত্বম্‌ অন্থবন্ধত্বম্‌” 

শাপ্পবিষয়ক যে প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তির উপযোগী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের যাহা 
বিষয়, তাহাকে বলে অশ্রবদ্ধ। 

কোন নুক্ষিমান্‌ ব্যক্তির মনে কোন গ্রস্থ খধ্যঘলের পূর্বে স্বতঃই উদিত 
হুর এই কম্েকটি প্রশ্ন £ 

যে শাস্স অধ্যগ্রন করা হইবে তাহার বিষয় কি? 

লেই শাস্ত্র পাঠ করিলে ফল কি হইবে? 

বিষয়, শান্ত ও প্রযোজন-__ ইহাদের নধ্যে পরস্পর সন্বন্ধই বা কি? 

আর কোন্‌ ব্যক্তিই ব। উক্ত শাস্তরাধ্যয়নে অধিকারী ? 
এতগুলি প্রশ্নের উদর হয় বুদ্ধিমান পাঠকের হৃদয়ে । এ জন্ট উক্ত ব]ক্তি- 
গণের যাহাতে শাস্ত্রে প্রবৃত্তি জন্মে, যেজন্ত শাস্বকারগণ প্রবৃত্তির উপযোগী 
অস্থবদ্ধচতুষ্টয় নিৰ্দ্দেশ করিয়া থাকেন । 

প্রবৃত্তির উপযোগী এই প্রকার জ্ঞানকে দার্শনিক বলেন--'ক্ৃতিসাধ্যজ্ঞান’ ! 
‘ইদং মম ক্রুতিসাধ্যম'-_-এই ব্যাপারটি আমার কৃতি ( যত্ন ) দ্বার! সম্পন্ন 





+ মহর্ধ পতঞ্রলি এত বড় একখানি ভান্ধগ্রন্থ প্রপথনে প্রবৃত্ত হইপ্র) মঙ্গলাচরণের বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিলেন। আন্তিক্যবুন্ধই ভাহার মনে একাধিকবার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথ! স্মরণ 
করাইয়া দিযাছে। শাস্তের আদিতে মাঙ্গল্যের যে অতিকর্তবাতা বিদ্যমান সে কথা৷ তিনি 
শদিদ্ধে শব্দর্থসন্বক্ষে'_এই বার্যিকের ভাস্কে এবং 'বৃদ্ধিরাদেচ' €১'১।২) স্ুত্রের ভ্াস্কে এবং 
ভুবাপত্ো ধাতবঃ (১০১১) দত্রের ভান্ে আদি, সত্য ও অস্তে যে মঙগলাহষ্ঠান এযোলা, সে 
কথ বলিখাছেন।-- ন. ম. ৬হ!রাণচন্্র শান্ড্রী )। পতজ্জলি বলিয়াছেন-_-মঙ্গলাদীনি হি শান্তাদি 
প্রথস্তে, বীর পুকুষকান। ভবস্ত্যাদুস্রৎ পুরুষকাশি চ'--যে শান্রের আদিতে মঙ্গল থাকে সে 
শাস্বের প্রচার হয়, যাহারা সেই শাস্বের অধ্যরন-অধ্যাপনা করেন তাহারা বীরপুরুব হইছ্া 
খাকেন, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিচারস্থলে তাহার কখন পরাজিত হন না এবং দীর্ঘজীবনও লাভ ফরেন। 


৩৪২ উচ্ছ্লন্তারত [ >২শ বর্ণ, এম সংখ্যা 


হটবার যোগ্য । এইরূপ জ্ঞানের প্রয়োজনীঘ্ঘতা পিশেষতাবে প্বীকৃত হয়, 
কারণ উপরি-কখিত অঙ্যবন্ধচতুষ্টয় পরস্পর যোগস্থত্রে সম্বন্ধ । প্রথমে শান্ত 
অধিকারীর জ্ঞানের প্রঞ্জো্রন। অপিকানীর জ্ঞানের অতাবে উক্তবিযয়ে 
'ক্কাতিসাধ্যতাজ্ঞান” জন্মে না; আবার কৃতিসাপতাস্ঞানের অঞ্জাবে উক্তশান্রে 
বুঝ্ধিমান বাক্তির প্রবৃত্তির অসন্তব ঘটে । এইগাবে একটি অপরটির উপর 
সাপেক্ষ । তবে যদি অধিকারীর জ্ঞান জন্মে তবে সেই অধিকারী এ শান্ত 
আয়ত্র করিতে পারিবেন কিনা প্রথমে চিন্তা করেন। পরে তিনি শাস্রাধ্যয়নে 
প্রবৃত্ত তরেন। এইভাবে হইষ্টলাধনতাজ্ঞান”ও বুন্ধিমান্‌ বাক্তির শান্তপ্রবৃত্তির 
প্রতি কারণ । 

“ইদং মদিষ্টপাধনম্‌’_ ইহ! আমার অতীষ্টসিদ্ধির উপযোগী এই প্রকার 
বে জ্ঞান তাহাকে বলে 'ইষ্টসাধনতাজ্ঞান’, অতএব কোন বুদ্ধিমান ব্যন্তি যদি 
মনে করেন এই শাস্ব পাঠ করিলে তাহার অভীষ্ট সিন্ধি হইবে, তবে তিনি 
সেই শাপ্্রপাঠে প্রবৃত্ত হচছেন। তিনি তখন মনে করেন উক্তশাস্র তাহার 
পাঠ কর! প্রয়োজন । অতএব শাস্বপাঠের প্রয্লোজন-স্তান বিশেষ আবশ্যক । 
আবার বিয্-ন্তানও ইষ্টদাধনত! জ্ঞানের উপযোগী। এইভাবে সম্বন্ধ 
জনও ইষ্টসাধনতা জনের সহাদ্নত। করে। অতএব দেখা ঘাইতেছে_ 
শাস্ত্রের সহিত বিষয় ও প্রয়োজনের সম্বন্ধ থাকার আবন্তকতা বিচ্যমাল। 
যদি এরূপ সন্বন্ধ-ভ্ভান না থাকে তবে সেই শাস্মকে অসগ্ন্ধ প্রলাপ বলিয়া 
প্রতীত হয়। আর এক কথা, বিযয়ের ও প্রয়োজনের জ্ঞান জন্মিলে সন্বদ্ধ 
ও অধিকারীর জ্ঞান জন্মিতে আর কোন বাধা থাকিবে ন! । মোটের উপর 
অধিকাকী-জ্ঞান কুতিসাধ্যতা-জ্ঞান জন্মাইয়া শান্তবিষয়ক প্রবৃত্তির উপযোগী 
হইপ্রা থাকে । এইভাবে বিষয় সম্বন্ধ ও প্রঘ্নোজনের জ্ঞানও ইষ্টসাদনতাজ্ঞান 
জন্মাইগা শান্্রবিষয়ক প্রবত্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে । 

এ-বিষয়ে মদীয় আচার্ধ্যদেব ম. ম- ৬হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী বলিয়াছেন £ “ঘষে 
প্রয়োজজনকে উদ্দেশ্য করির! শান্ত রচিত হইয়াছে, লেই প্রয্মোজনটি শান্তার! 
সিদ্ধ হইতে পারিবে, এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান না জন্মিলে শাস্ব-প্রবৃত্তি হইতে 
পারেনা)” 

এ পর্ধাস্ত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, শশহ্বাুশাসন" শব্দটির কিরূপ 
সার্থক প্র্থোগ পতঞ্থলি কনিয়ছেন। শ্র্কৌন্তভকার এই শব্দটির বিশ্লেষণ 
করিয়! বলিলেন__'অঙ্গশিশ্কুস্তে বিবিচ্য অসাধুক্ষ্যো বিভজ্য বোধ্যস্তে যেনেতি 


শ্রাবণ, ১৮৮১ ] বহাভান্যবিরচনে পতঞ্জলির লে।কোত্তর পাণ্ডিত্য 


করণে লুট্র'। প্রদীপে।স্যাতকার 


বঝপিলেন__অন্শিশ্থান্তে অসাধুশন্দেত্যো 
বিবিচা আাপাত্তে অলেলেতি ।৮ 


আর পদনজরবীকার হরদত্ত বলিলেন 2 ‘বিবিক্তা: 
সাধবঃ শব্ধ: প্ররুত্যাদিবিতাগতো জ্ঞাপাস্তে যেন তচ্ছাব্বমত্র শব্দাশ্ুণাসনম্‌’ ৷ 
ভাবার্থ এই ফে-যাহা হারা অসাধু ( অশুদ্ধ) অপভ্রংশাদি শব্দ হইতে 
পৃথকভাবে সাধু (শুদ্ধ ) শব্দের জ্ঞাপন করা হয়, তাহার নাম শব্দা্ষশাসন । 
এস্থলে করণে ‘লুটে’, ( অনট্‌ ) প্রতায় হইয়াছে । এবিধশ্রে স্থত্র_'করনাধি- 
কবণগোম্চ' ৩-৩-১১৭। 

অতএব পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন মহর্শি পতঝণি শান্ারন্ডের পূর্বেই 
অনন্তসাধারণ গ্রস্থবিরচল কৌশল প্রদর্শন করিলেন । বাকরণে সাধুশব্দেরই 
অনুশাসন কর! হম্ন। আর সাধুশব্দের জ্ঞানই ব্যাকরণ শাস্রের সাক্ষাৎ 
প্রয়োজন এবং শব্দই যে ব্যাকরণ-শাস্বের প্রতিপাদা-_ইহাও জান! বাইতেছে। 
একথা আমর! মহামতি কৈছটের মুখে শুলিতে পাই । জিনেন্দরবৃদ্ধি, 
ভট্রোজিদীক্ষিত এবং হরদত্ত এই ক়ন্নই এ-বিষয়ে একমত । বৈযাকবণ 
শিরোমণি নাগেশ ভট কিন্তু উভয়নতের সামঞ্রন্তয করিয়া বলিয়াঙেন 3 
‘ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রয়োজন শব্দজ্ঞান এবং প্রতিপাদ্য বিষয় শব্দ এই উভয়ই 
“‘অঙ্শাসন’-_এই সার্থক লামহার। স্থচিত হয়)” 

মদ্বীগ্ত অধ্যাপকবর্গের মুখে শুনিয়াছিলাম__'অথ শব।চুশাসনম্গট একটি 
প্রতিজ্ঞাবাক। প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থ কোন গ্রস্থ অথব! প্রকরণের প্রারতে 
সেই গ্রন্থ বা প্রকরণের আলোচ্য বিষয়ের নির্দেশ । এরূপ নিগ্দেশের ফলে 
উক্ত গ্রশ্বের পাঠক ভাবী কর্তব্যের একট! আভনাষ পান। তখন তাহারা 
যত্তনহকারে প্র গ্রন্থে মনোনিবেশ করেন ও এই মনোসংষোগের ফলে তাহায়া 
গ্রন্থকারের প্রতিপাদ)বিষয়কে ঘথার্থ ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। আর 
যদি গ্রন্থকার ভাবী কর্তব্যের আত্তাব না দেন, প্রথমেই প্রতিপাদ্য বিষয়ের 
অবতারণা করেন তবে শিশ্যগণ আপন কর্তবানিঞ্ভীরণে অসমর্থ হইয়া পড়েন। 
ফলে গ্রন্থকারের গ্রস্থবিরচন ব্যর্থ হইছা যাঘ্ন। অতএব বুঝা বাইতেছে__'অথ 
শব্দাচ্ষশাসনম্‌’ মহাতান্ের এই উক্তি যেরূপ ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিষয় এবং 
প্রখোজনের প্রতিপাদক, সেইরূপ শিশ্যবৃদ্দের মনোনিবেশের কাঁরণীভূত 
প্রতিজ্ঞাবীকযও বটে--ইহ1 আমর! অনায়াসে বলিতে পারি ।” 


উজ্দ্রলত্ডা বত [১২শ বর্ষ, এম সংখ্যা 


[শ্ব] 
ভগবান পতঞ্জলি লৌকিক ও বৈদিক শব্দের উদাহরণ প্রদর্শনস্থলে দেপাইলেন 
-_গৌঃ, অশ্ব, পুক্ুষঃ, হস্তী, শকুনিঃ, মৃগ:, ব্রাফণঃ ইত্যাদি । এখানে কোন- 
রূপ ক্রম অস্ত হয় না। কারণ, ক্রম অঙ্রলরণ না করিলেও কোন প্রকার 
অশুদ্ধ হয় ন1। বৈদিকশব্দের পক্ষে সে নিঘ্রম খাটে না। বেদে আচগশুর্বা 
নিদ্ধম আছে। অর্থাৎ 'শছে! দেবীরতিষ্টে এই ক্রমে প্রয়োগ কতিলেই ইহা 
বেদ বলিয়া পরিগণিত হুঘ। অন্যথা যদি বলা যায়--‘দেৰীরতিষ্টয়ে শক্রো” 
তবে আর উহার বেদত থাকিবে না। 
এজন্য তাস্তকার নিয়তক্রমে বেদবাক্যগুলির উল্লেখ করিয়াছেন । 'পূর্বব্্তী 
গুরু-শিষ্য পরস্পরায় ঘে ক্রমে বেদমস্ত্রের উচ্চারণ চলিয়া আসিতেছে, ঠিক 
সেই ক্রমে সেইরূপ উদাত্তাদিশ্বর সংযুক্ত উচ্চ/রণেই বেদমন্্রের বেদত্ব রক্ষিত হয় 
ইহাই এখানে তাব্যকারের তাংপর্ধ্য । 
ভাষ্যকার বৈদিক উদাহরণ দিলেন__ 
(ক) শক্োদেবীরতিইয়ে [ অথর্বববেদ ] 
(খ) ইয়ে ত্বোর্ক্দে ত্বা [যজুর্ধেদ ] 
(গ) অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম্‌ [ ঝথেদ ] 
(ঘ) অপ্রআম্বাহি বীতয়ে [ সামব্দে ] ইত্য।দি। 
লোকে জ্ঞানে কৃ, য্ুঃ, সাম ও অপর্বববেদ --এইরূপ ক্রমা। কিন্ত ভাষ্যকার 
এই ক্রযের বৈপরীত্য সাধন করিলেন কেন? ইহার উত্তর দিয়াছেন আচার্য্য 
বালশান্দ্রী মহোদয় তত্প্রণীত মহাভাষোর টিগ্রনীতে। তিনি বলিগ্জাছেন 
“আহরণীগ, গার্হপত্য < দক্ষিণাথি এই অগ্নিত্রয়কে 'ক্রেত” বল! হৃচ্প। যজ্ঞত 
দুষ্ট প্রকার__শ্োত ও ম্থার্ত। বেদের ত্রাঙ্গণ গ্রম্থে বিহিত যজ্ঞের নাম 
শ্রৌতযজ্ঞ, আর গৃহস্থত্রে বিহিত যজ্ঞকে বলে ম্ার্ত ঘজ্ঞ । যিনি বেদবিধি 
অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ত্রেতাগ্রির ( আহরণীয়, গার্হূপত্য ও দক্ষিণাগির ) আধান 
করিগ্রাচেন, তিনিই শ্রোতষত্রের অদিকারী; যিনি লৌকিক অগ্নি অর্থাৎ 
গৃহ্চ্ছজপ্রতিপাদিত শ্মার্ভ অগ্রির আধান করিয়াছেন, তিনি শ্রৌতযক্তের 
অধিকারী নহেন, কিন্তু স্মার্ত যজ্ঞে অধিকারী । ত্রেতাগ্রির সাহায্যেই শ্রোতযজ্ঞ 
সম্পন্ন হঘ। এই ত্রৌতযন্তে ঘজুঃ, ঞ্ধক্‌ ও সামবেদের উপযোগিত। আছে, 
কিন্তু অথর্ববেদেন্স কোন উপযোগিতা নাই । তবে এই শ্রৌতযন্তের উপযোগী 
অগ্নিকুণ্ড বেদি প্রভৃতির নিশ্বাণের পূর্ব্বে অথর্ববেদের উপঘোগিত! বিদ্যমান । 
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অগ্নিকুণ্ড বেদি ও ব্ৰহ্মা প্রভৃতি কত্বিগগণের উপবেশনের শ্বান, এই সমুদ।ঘকে 
ঘাজ্জিক পরিভাষা অন্তলারে বিহার শব্দে অভিহিত করা হয়। অথ্বববেদে 
অভিচ!র, শান্তি প্রভৃতি বিহিত হুইয়াছে। পূর্বোক্ত বিহার নিশ্দাণের পুর্বে 
রাক্ষসপিশাচাদিজনিত বিয্র দূরীকরণের জন্টে শান্ত কর্শ্দের অশ্যষ্ঠালের বিধান 
বাছে,--যাগারস্ডের পূর্বের উহার উপযোগী বিহার নিশ্দাণ করিতে হত, এই 
বিহার নিশ্মাণের পুর্বে শাস্তি কর্ণ্ম করিতে হুয়। এইরূপে যন্তক্রিছার মধ্যে 
সাক্ষান্তাবে অথর্ববেদের কোন উপযোগিতা না থাকিলেও সর্ধপ্রথমে অথর্কব- 
বেদেরই প্রয়োজন হয় বলিগা অথর্বববেদের প্রথমে নির্দেশ কর! হুইয়াছে। 

ভান্যাকার অথর্ববেদের পর উল্লেখ করিয়াছেন ঘল্ুর্বেরদের ৷ যন্দর্কেদের 
আধ্বধ্যব অর্থাৎ অধ্বযুগর কর্তব্য বলা হইয়াছে । এই আধ্বধ্যব যন্ঞক্শ্মের 
প্রধান ব্যাপার; এই আধ্বর্ধ)ব যজুর্ধেেদে বিহিত হইঘাছে, ইহ! ছাড়া নিত্য কর্তবা 
অগ্রিহ্বোত্র কেবল যজ্ুমক্ত্রের খারা সম্প্ধ হুইয়া থাকে। এজ খকু ও 
সামবেদের উল্লেখের পুর্ব বচুর্বেদের উল্লেখ কর! হইঘাছে। দর্শ, পূর্ণম।স 
প্রভৃতি ইষ্টিতে ( যল্প বিশেষে) আধ্বধঃবের সঙ্গে সঙ্গে হোত্র কম্মেরও 
সমাবেশ আছে। এই হোত্রকৰ্শ্ম ঝণ্েদের সাহাযো অঙ্ুঠিত হয় বলিয়া 
বনদুর্কেদের পরে খণেদের উল্লেখ করা হইয়াছে । অগ্রিষ্টোম, জেযাতিষ্টোম 
প্রভৃতি সোমধাগে আধ্বর্য্যব ও হৌত্রেয় সহিত শুদ্‌গ৷ত্র কণ্মও বিহিত আছে। 
এই পগুদ্‌গাত্র কৰ্ম্ম সামবেদের সাহায্যে সম্পাদিত হয়। এইজঞ্ক যজুবেরেদ ও 
খাখেদের পরে সামবেদের উল্লেখ করা হইঘ্াছে। অতএব দেখা যাইতেছে 
ভাষ্যকার স্বেচ্ছায় খাক্‌, যু, সাম ও অথর্ব বেদের প্রসি্থ ক্রমকে পরিহার 
করেন নাই, তাহার উক্ত ক্রম পরিহারের কারণ আছে ।' 


[৩] 


মহাত্তান্যকার প্রশ্ন করিলেন-_-‘অথ গৌরিত্যত্র কঃ শব্দ: ? গে: এন্থলে 
কোনটি শব? এই প্রশ্নটির মধ্যে নিহিত আছে গতীর তাৎ্পধ। এই 
প্রশ্নটি অক্ষর সমূহবিষয়ক নহে, তাহা হইলে উহার! শ্রোত্রেন্দ্রিয্ের হারা 
প্রতাক্ষষোগা হওগায় সন্দেহের কোন প্রকার অবকাশ না থাকায় প্রশ্ই উঠিতে 
পারে ন!। অতএব বিষরটির তাৎপর্য নির্ণয় বিশেষ প্রনিধান যোগ । 
মহাভাস্যকার জানিতেন--শব্দের হারা যেনস্থলে ভ্রব্যের জ্ঞান হয়, লেস্থলে 
জ্রবোর সহিত গুণ, ক্রিয়া ও জাতিরও জ্ঞান হইয়া থাকে । কারণ দ্রব্য 
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গুণাদি তারা আলিঙ্গিত অবস্থায় খাকে। অতএব গুপাদিকে পরিহার 
করিয়া দ্রব্যের জ্ঞান কখনও হইতে পারে না। এজস ‘গৌঃ' শব্দের উচ্চারণে 
শ্রোতার জ্ঞলে গোপদার্থ ভাসমান হইয়া উঠে। স্থতরাং এই গোপদ্ার্থ 
যখন প্রব্, তখন উহাতে ঘে গুণ, ক্রিয়া ও জাতি থাকিবে এ বিষয়ে আর 
সন্দেহ কি? অতএব প্রতীতিকালে উক্ত সমুদায়েরই প্রেতীতি জন্মে। 
দ্রবোর সহিত অভিন্রভাবে গুণাদি বিদ্যমান থাকে। অতএব গুণাদিছ্বারা 
উপহিত দ্রব্যের প্রতীতির সহিত দ্রবোর বাচক শব্দের প্রতীতি জস্মিয়! থাকে । 

ভাস্াকারমতে শব্দ ও অর্থের পরস্পর তেদাতেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান । অতএব 
স্ুণ, ক্রিয়া, দাতি এবং বাচক শব্দ_ এগুলির সহিত দ্রবোর তেদ)তেদ সম্বন্ধ 
থাকায় গোশব্দের উচ্চারণে যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহা এগুলির মাধ্যমেই 
হইয়া থাকে। গুণাদিকে ত্যাগ করিঘ্না কেবল ভ্রব্যের জ্ঞান কি কথন 
সম্ভবপর হয়? এবিযয়ে একটা স্যার আছে-__-'তদতিক্জাতিলন্তয তদভিপ্রস্বম'_ 
দুই বা তাহার অধিক বস্তু যদি কোন এক বস্তর সহিত অন্তিন্ত হয়, তবে এ 
দুই বা অধিক বন্মগুলিও পরম্পর অভিন্ন হয়। অতএব উক্ত স্তায়ে গুণ, ক্রিয়া, 
জাতি ও শব্দেরও পরস্পর অভেদ প্রান্তি ঘটে এবং গুণ, ক্রি, জাতি, দ্রব্য 
ও শব্দ পরম্পঞয্ে অভিন্পতাবে একটি জ্ঞানকে আশ্রয় করায়, উহাদের মধ্য হইতে 
একটিকে পৃথক্‌ কর! যায় না, তথাপি কেবল শব্দটিকে গুণাদি হইতে পৃথক 
করিগ্না বুঝাইবার অভিপ্রায়ে ভাস্যকার এ প্রকার প্রশ্থের অবতারণা 
করিয়াছেন। 

আমর! উপরে যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে আমাদের এই ধারণা 
হইল যে, গ্রন্থের প্রারস্ডেই ভাস্তকার আপন নৈপুণ্যোর পরিচগ্র দিম্বাছেন। 
তাহার রচনা নিরতিশঘ প্রাঞ্চল হইলেও উহার মধ্যে শাস্তের যে সকল 
জটিল বিষয় আছে তাহাদের অবতারণা করা হুইয়াছে। "দ্রব্য নাম তত 
সেটি দ্রব্য । কেমন সহজ ভাষায় কথাটি বলা হইল, কিন্ত উহার মধ্যে অস্তনিহিত 
ভাবটিকে ভালতাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে দর্শনবিষয়ে যে গতীর পাণ্ডিত্যের 
প্রয়োজন তাহা নিক্বোক্ত আলোচনা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন ) 

মীমাংসকগণ বলেন-__শব্দ দ্রব্য পদার্থের অন্তর্গত। এই মতটি ভট্ট 
কুমারিলের মত। কোন কোন বৈয়াকরণও এই মত পোষণ করিতেন। 
এই মতে শব্দ পদার্থটিও ভ্রবা হওয়ায় “দ্রব্য নাম তৎ'--এই উত্তরে সায়া 
লাঙ্গুলাদিযুক্ত বন্তর শব্দত্ব নিষিদ্ধ হইতে পানে লা, কারণ, শব্দও ভ্রবা। 
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অতএব দ্রব্য হইলেই যে বন্য শব্দ হইতে পারে না, এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই । 
এইভাবে ‘গুণো নাম স:_-এই উত্তরটিও অসঙ্গত নহে; কারণ, শ্যামবৈশেষিক- 
গণমতে শব্দ গুণপদাথ। মহাতাস্যকারও এই মত পোষণ করেন। তিনি 
‘তল্য ভাবন্্তঙ্দৌ" (41১1১১০) স্থত্রে বলিয়াছেন__'শবম্পর্শরূপরসগন্া গুণা? 
শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ__এগুলিকে বলে গুণ। অতএব দেখ। ধাইতেছে__ 
‘গুণ হইলেও শব্দ হইতে পারে, শব্দ গণ হইতে ভিন্র জাতীয় বর্বর নহে। এই 
সকল বিষ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ভাস্খকার প্রদত্ত উপরিকথিত 
উত্তর দুইটি অসমীচীন লহে। 

এ বিষয়ে লমাধানটি মদীয় অধ্যাপকনপ্য এ. ম. হারাপচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় 
যেতাবে করিয়াছেন তাহাই নিযে প্রদত্ত হইল £ 

প“ভাধ্যকার কোন স্থানে শব্দকে দ্রবা বলিঘা উল্লেখ করেন না, স্বতর্বাং 
তাহার মতে শব্দ দ্রবা নহে; তাহা হইলে ‘সেটি দ্রব্য__একথা বলিলে 
সাছ।লাঙ্গুলবিশিষ্ট বন্তর শব্দত্বের আশঙ্কা আর থাকে না। যেহেতু সাম্নাদি- 
বিশিষ্ট বস্তুটি দ্রব্য-_-শবদ দ্রব্য নহে; স্থতরাং সায়াদিবিশিষ্ট বন্ধ শব্ধ হইতে 
পারে না, কিন্ত ‘গুণো! নাম স-সেটি গুণ এই উত্তরের দ্বার! শুক্লা দিরূপের 
শব্দত্ব নিবারিত হয় না; ‘গুণো নান সঃ”-_-এই অংশের পূর্বে ‘তি্রেন্রিয়গ্রা হু: 
এই পদটির অধ্যাহার করিয়! ব্যাখ্যা করিতে হইবে । তাহা হইলে সমগ্র রর 
উত্তর বাকাটিয় আকার এইন্রপে পর্যাবসিত হইতেছে__'ভিহ্বেজ্তির গ্রঙ্হো গুণে 
নাম সঃ'--সেটি ভিন্ন ইজ্দিরের গ্রাহাগুণ অথাৎ শব্দ শ্রাত্রেক্দিয়ের গ্রহ শুণ, 
শুক্লাদিরূপগুণ হইলেও ত্রোজেক্দরিঘগ্রান্থ নহে, চক্ষুরিজ্রিয়ের গ্রাহথ। অতএব 
শুক্লাদিরূপ শব্দ হইতে পারে না। যদি শব্দকে ভ্রবোর অন্তর্গত মনে কর! 
হয়, তবে দদ্বব্ নাম তৎ’-_এই উত্তবেও “ভিলেজ গ্রাহম্_-এই পদের 
অধা।হার করিঘা সমগ্র বাক)টিকে 'তিল্রেন্ররিয়গ্রাহৃং দ্রব্য নাম তৎ’-_-এইরূপে 
পরিণত করিতে হইবে; তাহা হইলে ইহার অর্থ এইরূপ হইতে__-০ঘটি 
তিশ্গেন্দ্রিঘের গ্রহ দ্রব্য অর্থাৎ সায্ধাদিবিশিষ্ট বস্তুটি চক্ষুরিজ্রিয়ের গ্রাহু. শব্দ 
দ্রব্য হইলেও চক্ষুরিন্রিয়ের গ্রাহ! নয়, কিন্তু শ্রোত্রেন্ররিয়ের গ্রাহ, অতএব 
সাঙাদিবিশিষ্ট বস্তুটি শব্দ হইতে পারে না ॥” 

ইহার পর চতুর্ব প্রশ্ন জটিল_”হগুহি তস্তিন্লেঘতিগ্রং ছিরেঘচ্ছিছং সামান্ত- 
ভূতং সশবঃ। নেতাহ। আক্রুতিননস স1।” তাহ। হইলে বিভিন্ন গোতে 
যাহ! অভি, গোর নাশ হুইলেও ঘহ। নাশ হয় ন!, সকল গোতে যাহা সামান্য 
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রূপে অর্থাৎ সাধারণত্তাবে অবস্থিত, তাহা শব্দ? লা, ইহা উত্তর দিতেছেল, 
(লেটি আকাতি (আাতি)? 

এক্ষণে বিচাৰ্য্য এই যে, “সামাস্তভৃতষ্* এই শব্দটির অথ কি? কৈক্সটমতে 
উহার অর্থ “সামান্য সদ্বশ’ এবং উহার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন_ দ্রব্য, গুণ ও 
কশ্ম__এই তিনটি বস্তুতে থাকে ‘সত্তা-জাতি’। গোত্বাদি সকল জাতির 
ব্যাপক এই সত্তাজাতি; স্থতরাং সত্ত। কেবল সামান্ত (জাতি) নয়, কিন্ত 
উহাকে মহাসামান্ত বা মহাজ্জাতি বলা যার । “এখানে সামান্তভুতম্' শব্দের 
অর্থ সামাস্তমিব, সামাগ্তপদ্ৃশম্। সত্তাজাতি এস্থলে গোত্বাদি জাতির উপ- 
ম।নন্ধপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে । 

নাগেশ উক্ত কৈঘটের ব্যাথা অশ্যমে।দন করেন নাই । তিনি বলিয়াছেন 
_এপানে ‘উপমানোপমেদ্রভাব' কল্পনা করার কোন আবশ্তকতা নাই । তিনি 
আরও বঝচলেন__“বুদ্ধিরাদৈচ* (১৷১।১) স্ত্রের মহাত।ত্যে ‘প্রমাণভুত’ একটি 
শব্দ বিপ্যমান । কৈয়ট ‘প্রমাণ’ শব্দের ভাবপ্রধানে অর্থ করিঘাছেন পপ্রামাণ)। 
আর চুয়াদি “ভূ” ধাতুর অর্থ প্রান্তি। উহার উত্তর ক্তৃব।চ্যে ক্র প্রত্যয় করিম! 
অথ হইবে ‘প্রাপ্ত’ । = অতএব 'প্রমাণভূত” শব্দের অর্থ ‘প্রামাণ্যপ্রাপ্ত' অথ।ৎ 
খাহাকে সকলে প্রমাণরূপে স্বীকার করিঘ্াছেন। এইভাবে “সামান্তভৃত” 
শব্দের অর্থে হবে ‘সমানত্বপ্রান্ত' । 

'গোত্ব জাতি তাহার সকল আশ্রয়েই একভাবে থাকে, এজন্য তাহাকে 
সমানত্ব প্রাপ্ত বল! যাইতে পাবে। এখানে “সমান'-শব্দের উত্তর তাবে 
ষ্যঞ, প্রত্যয় কনিঘা 'সামান্ত'পদ সিচ্ধ করিতে পার! যায় বটে, কিন্ত তাছা 
হইলে সেটি বিশেশ্যাপদ হইবে, সামান্তশব্দটি বিশেষণন্ধপে সাধারণত: ব্যবহাত 
হইয়া আসিতেছে-_ স্বার্থে যদি বাঞ,, প্রত্যয় কর! ধায় তবেই তাহার বিশেষণত্ব 
রক্ষিত হতে পারে, তবে এস্থপে সামান্ত শব্দটিকে ভাবে য্যঞ, প্রত্যয়াস্ত 
শ্ৰীকার করিয়া 'সামাল্কন্ৃত’' কথাটির যদি “সমানত্প্রাঞ্ধখ এই অর্থ কনা! হু 
তাহ! হইলেও কোন দোষ হয় না। 1 

ক্রমশঃ 





= প্রমাণতুত ইতি। প্রামাণাং প্রান্ত ইত্যর্থ; । ভুপ্রাপ্তারিত্যন্তাধ্যান্বেতে --সি্ভাবপক্ষে 
ক্ূপম্‌ । বৃত্তিবিধয়ে চ প্রমাণশব্দঃ প্রামাণ্যে বর্ততে।-_মহাভাস্তপ্রচ্থীপ-_-১1১।১ 
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বরিশালের ইতিহাস 
আীছগ্ভমাহন ০সল 
সম্পাদিত ‘বরিশাল হিতৈষী’ হইতে উচ্চ ত 


তোল! সংবাদ 
(পক) ২৮শে আবাঢ়,। ১৩২৯ 
গত ১৬ই আ'যাঢ় শুক্রবার স্বিপ্রহরের পর ডাকের নৌকার তোলা 
পৌচিয়ান্ি। অপরাহ্ে বার লাইত্রেরীতে এক সভা হ্। শনিবার রঙ্রনী- 
বাবুর বহ্ির্যবাটিতে এক সভা হয়। ববিবার দিন অপবাহ্ছে শতাধিক বহিল 
ও বালিক! পদ্দত বিভুবিত হইয়। শরৎ্বাবুকে দেপিতে আসেন। শরৎ্বাবু 
ভাগবতের উপাখ্যান অবলম্বনে নারীর অধিকার ও বর্তমান আন্দোলনে 
নারীর কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেন। 
মহিলাবৃন্দ সর্বতোতভাবে দেশের কাধ্যে আত্মনিয়োগের প্রতিশ্রুতি 
আপন করেন। সমবেত বালিকাকে জাতীয় সঙ্গীত গীত হইলে সকলে 
হলুধ্বনি সহকারে প্রস্থান কবেন। মেয়ের! বাস্ডায়্ জাতীয় সঙ্গীত গাতিঘা 
গিয়্াছিলেন । রাত্রি ৮ ঘটিকায় বৈষ্ণব মহাজ্জনগণ মৃদঙ্গ করতাল-সহঘোগে 
নামকীর্ভন করিতে করিতে শরৎবাবুর গৃহে উপস্থিত হন! শরৎ্বাবু ভাবাবেশে 
ক্লান্ত দেহ লইযঘ়।ও কীৰ্ত্তনে যোগদ্বানে সমর্থ হন । শরৎবাবু অশ্রুবিগলিত 
নেত্রে গৌরকীর্ত্তন গাহিতেছিলেন। ৪৫০ জনের উর্দ্ধে ভুক্ত, সকলের পরিধানেই 
খদ্দর বস্তু ছিল। নব-পরিহ্িত খদ্দর ও চাদরে শোত! বড়ই চিত্তাক্ষক 
হইয়াছিল। ইতিমধ্যে দুইঙজ্ন বিলাতীবস্তর ব্যবসায়ী নব খদ্দরবস্ররে ভুষিত 
হইঘ1 শরৎবাবুর পায়ে পড়িলেন ও কাতবভাবে বলিতে লাগিলেন, ‘আমরা 
আর বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা করিবন।!” । শরত্বাবু তাহাদিগকে উঠাইছা 
বুকে চাপিয়া ধরিলেন, ও কাদিয়া বলিতে লাগিলেন ‘ভাইরে তোরা আমার 
আপনজন* ইত্যাদি । 
অন্য ২০শে আষাঢ় শরৎবাবুর উপবাসের +ম দিবস । আজ সমগ্র ভোলাবালী 
উপবাসে থাকিয়া! দেশের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। 
অপরাহ্ে জনসভা হইবে । প্রত্যহ সকাল হইতে দলে দলে আ্রী-পুরুষ শরৎ. 
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বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন । সকলের পরিধানেই খদ্দর | শবৎ্বাবু্ 
অবিশ্রান্ত তাহাদের সঙ্গে বেদাস্ত ভাগবতের সহিত মিলাইয়] বর্মন 
আন্দোলনের বাখ্যা করিতেছেন । জ্ঞনগণ তাহ! মন্ত্রমুগ্চের মত শুনিতেছেন । 
বরিশাল হইতে লানা জনে সহস্র টাকার অধিক খদ্দত আনিয়াডেন। সবই 
বিক্রুঘঘ হইয়া গিয়াছে । হলোকসকল খদ্দর ক্ররের আন্ত উন্মাদ হইরাছে। 
নুতন তাতশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রত্যহ শতাধিক করির! নুতন লোক 
কংগ্রেসের সত্যাশ্রেণীভূক্ত হইতেছেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লমংশুদ্রগণ আজ 
খঙ্দর পড়িছ্া শরৎবাবুকে দেখিতে আসিলেন। মহিলারা বিলাভী কাপড় 
'বিক্রেতাগণকে উহাদের দোকানে উপস্থিত হইয়া নিবৃত্ত করিতে অশ্রোধ 
করেন । আবগারী দোকানে আফিং ব্যতীত মদ বিক্রগ্র বন্ধ । ১৪৪ ধারার 
ফল দেখিগ মনে তইতেছে,__'করুণ! তোমার কোন্‌ পথ দিয়া কোথ| নিয়ে 
যা কাহারে, লহস। দেখিহু নঘন মেলিয়া এনেছে তোমারি ছুঘারে?। 
তোলায় শরৎকুমারের উপবাসের শেঘ দিন ॥ 

আজ ২০শে আহাঢ় মঙ্গলবার । শরৎ্খাবুর প্রতি ১৪৪ ধার! প্রয়োগ ও 
তৎ্সঙ্গে উপবাসের সপ্তম দিন। শিশু ও রুগ্ন ব্যতীত তোলাবাসী আজ 
উপবাসে থাকিয়া ভগবানের নিকট দেশের মঙ্গল প্রাথনা করিবার সক্ষম 
গ্রহণ কদিয়াছেন। কন্দ্ীগণ আকুল আগ্রহে কংগ্রেসের সত্য সংগ্রহ, পদ্দর 
বিক্ৰম, চরক প্রচার প্রভৃতি কাধ ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন । প্রভাতে গিরীন্দ্রবাবু 
প্রভূতি কংগ্রেস-কর্মী সহর সংলগ্ন লমংশৃত্র পল্লীতে একট! আতীম বিগ্যালয় 
স্থাপন করিলেন ও তাহাদের নিকট খদ্দর বিক্রয় করিলেন । আগ্ৰহান্বিত 
অনেক নমঃশুত্র ভ্রাতা খন্দর দুবাই যাওয়ায় ক্রয় করিতে পারেন লাই। 
অপরাচ্ছে একদল খগ্ন্ন পরিগ্মা শরৎবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এদিকে 
অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় প্রায় ৬* জন মহিলা ও বছ সংখ্যক বালিকা কংগ্রেস 
অফিসে সমবেত হইয়া জুলুধ্বনি সহকারে রাস্তায় বাহির হইলেন। তখন 
আকাশ হইতে অমুতন্রাবী মৃদু বারিধারা তাহাদের মন্ডকে বধিত হইতেছিল। 
পথ চলিতে চালতে মাঝে মাঝে বেশি বর্ধা হইছা মায়েদের পরিপেছ সিক্ত 
হইতেছিল, কিন্তু মায়েদের সেদিকে জ্রক্ষেপ নাই । তাহার] বাজানে প্রাতে]ক 
বস্তু ব্যবসানীকস দোকানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন ও দেশের দুর্দশা স্মরণ 
বন্াইছা অশ্রুসিক্ত নয়নে এই দেশস্রোহকর বিলাতী বস্তের বাবলা বন্ধ করার 
বস্তা অহরোধ করিতে লাগিলেন। 
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কোন কোন ব্যবসায়ী নিজেদের অন্থবিধার কথ! বিবৃত করিতে প্রয়াস 
পাইলে মহিলাবর্গ বলিতে ছিলেন, তোমরা আমাদের সন্তান, ভ্রান্ত পথে 
পরিচালিত হইয়া দেশের সর্বনাশ করিতেছ, নিজেদের অমঙ্গল করিতেছ, হাজার 
হাজার ছেলে তোমাদের দুয়ার হইতে ছেলে গমন করি৷) অসহ মস্ত্রণ। ভোগ 
করিতেছে; মা আমরা তোমাদিগকে এই অমঙ্গলের হাত হইতে রক্ষা 
করিতে আজ মান, সশ্বান লক্ষ্ষ। সরম ভুলিয়া এই বাজারের ভিতর ছুটি 
আসিয়াছি। তোমরা কি করিবে জানিনা, কিন্ত জানিয়! বাপিও শ্রী বিলাতী 
বস্ত্ের বাবসা, তোমাদের রক্ষার জন্য আজ হযে কোন উপাগ্ে বন্ধ করিবই 
করিব । শ্রযুত ভুবন মোহন পোন্দার নামক জনৈক বন্দু বিক্রেতা মহিলাবর্গ 
উপস্থিত হওয়া মাত্র আকুল আবেগে কাদিয়। উঠিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 
মা আমরা পশু, আমর! প্রতিজ্ঞা করিতেছি আর বিলাতী বন্ের ব্যবসা 
করিব ন!। আনৈক বৃদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী ছ্িতিলে উঠিয়া গেলে বাবু গিরীজ্ঞর 
কিশোর চক্রবর্তীর মাতা প্রমূখ বষিয়লী মহিলাগণ তথায় যার! তাহাকে 
কর্তব্য ক্ষরণ করাই! দিয়া আনিলেন। রাত্তায় সহন্স সহন্ম পথিক (অসংখ্য 
মুসলমান ) শুভিত হইঘা এ দৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন এবং তীহারাও অশ্রু 
স্বরণ করিতে সমর্থ হুন নাই । 

তখন পুত্রত্বের গৌরব ও যাতৃত্বের মহান মহিমার সংঘাতে হৃদয়কে 
তোলপাড় করিতেছিল। চীত্কার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল-_ 
জ্ঞানান্ধ, আতীমঘ জীবনের বিপুল স্পন্দনে অবিশ্বাসী, চাহিয়া দেখো, এ 
হিসাব কর! আঞোজনের অভিব্যক্তি ন্ম__বেদনাস্ম টান আজ মায়ের মূল 
নাড়ীকে ব্যাকুল কনিছা তুলিগ্টছে । কিবা পুণ) প্রতিমা মাতৃ গর্তে দ/ড়াযেছে 
হের নারী! 

ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অনৈক প্রৌঢ় মুসলমান উন্মাদের মত চতুদ্দিকে ঘূরিমা 
বলিতে লাগিলেন “মার পেটে যদি কেউ জন্মে থাকে, তবে আজ হতে লে কি 
আর বিলাতী কাপড় পরতে পারবে? একটা ক্মপ-জ্বীবিনী দূরে গড়াই! 
অবিরল ধারায় অশ্ব জলে বক্ষ তাসাইয়! দর্শককেও কাদাইতেছিল। সে বলিতে- 
ছিল ‘যারা কোনদিন ঘরের বাহির হয় লাই আঙ্গ তাদেরও রাস্তায় আসিতে 
হইল’ । জনৈক সিন্দুর-মণ্ডিত লম্থিত-কেশ ছালার চটপরিহিত সন্যাসী চতুদ্দিকে 
ভিড় সরাইতেছিল, আর মা মা রবে আলিকার এ দৃশ্যকে গভীর করিয়া তুলিতে 
ছিল। যাহারা স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখেন নাই--তাহাদিগকে বুঝাইতে পারিব না 
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এ কী দৃশ্য, কোন্‌ মহান প্রেরণায় ইহারা পাগল সাজিঘরাছিল! মহিলাগণ 
ক্রমশঃ কোপড় জামা, টুপি ওয়ালা প্রভৃতির দোকান খুনিয়া কাহালীর কাছারীতে, 
শরৎবাবুর বাসগৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । প্রাসান্ন সল্লিকটে যাই 
দেখ! গেল একদল কীর্তন গায়ক পরিবেষ্টিত হইগা শরৎকুমার নগর কীর্ত্তনে 
বাহির হইয়াছেন। সাতদিনের উপবাসী শরৎ্বাবু অপরাপন্েের সহিত সমভাবে 
ব্রত্য করিতে করিতে নগর ভ্রমণ করিয়! সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ফিরিলেন, 
শহ্রস্থ মহিল! বর্গ আকুল আবেগে কাদিয়া ফেলিলেন। শরৎবাবুও কাদিতে 
লাগিলেন । তৎপর মহিলাগণ বলিতে লাগিলেন আমরা আজ বাজারের ঘরে 
ঘরে গিযাছি, প্রমোজন হইলে পুরুষের সকল কাজ আমরাই গ্রহণ করিব; 
আপনি এই তাবে উপবাসী থাকিতে পারিবেন না। মায়েদের চোখের জলের 
আব্দার শরৎ্কুমার উপেক্ষা! করিতে পারলেন না, আগামী কল্য অন্গগ্রহণের 
প্রতিশ্রুতি দিলে মহিলাগণ প্রস্থান করিলেন । 

এদিকে জমিদার রজনীনাথ কর মহাশরের বহির্ববাটীতে একটী জন সাধারণের 
সতা আরম্ত হইল। সেখানে শ্রীতগবতী চরণ চট্টোপাধ্যায় ( ইনি শরৎবাবুর 
সঙ্গে উপবাসী ) বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন, ইত্যবসরে সতাক্ষেত্রে গভীর আনদ্দ- 
ধ্বনির সহিত শনত্বাবু আগমন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর 
বরিশালের শ্রীযুত সুরেশ চন্দ্র শপ্ত স্বরাত, অলহযোগ, হিন্দু মুসলমান মিলন, 
বিলাতী বৰ্জ্জন, খদ্দ গ্রহণ ও অহিংসা সম্বন্ধে ছুই ঘণ্ট! ব্যাপী বক্তৃতা প্রদান 
করেন । হ্থরেশ বাবু তদীয় বক্তৃতায় প্রোপাগান্ড হিসাবে শাস্তভাবে পিকেটিং 
বরের প্রগ্নোজনীয়তা, এবং তোলাবাসী শরৎকুমারের প্রতি ১৪৪ ধার] প্রম্মোগের 
বন্য কাধ্য ঘ্ারা ঘে যোগ্য জবাব প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্ত ধন্চবাদ প্রদান 
করেন । অতঃপর গিরীন্ত্রবাবু, বিপিনবাবু প্রস্ততি সাতদিনের কার্ধের হিসাব 
প্রদান করেন ও ১৪৪ ধারা যে োলাবাসীর উপর আশীর্বাদের মত নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছে তাহা বুঝাইসা দেন । 

২১শে আষাঢ় বুধবার ৮ম দিবসে শরৎবাবু বন্ধুবর্গ সহিত শরীযুত কুলদাবাবুর 
গৃহে উলুধ্বনির সহিত অয় গ্রহণ করিলেন। মাতাজী ( কুলদাবাবুর গৃহিণী ) 
সাতদিনের দুঃখ মিটাইতে সদ সমেত পেট বোঝাই করিয়া দ্িলেন। রাত্রে 
রাখিকা মোহন কর্শ্মকারের বাড়ী কংগ্রেসের কাষে সহ।স্চভূতিকারক যাবতীয় 
স্্রী-পুরূষের নিমস্ত্রণ হইল । পরদিন কীর্তনের সহিত কম্মকার বাটীর দিকে 
সকলে অগ্রসর হইলাম; তথান্ন যাবতীয় সঙ্গীতাদি গীত হইলে আহারে 
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বসিলাম। একই পংক্তিতে সুলতান মিঞা, বানি সাহেব প্রভৃতি হিন্দুর 
আহাধ্য ব্রা্জণের সঙ্গে আনম্দববনির সহিত আহার কবেন। রাধিকাবাবুন্ব 
সী মাতৃ ভাবে সকলে মোহিত হুইয়া আলিঘাছি । 

২৩শে আবাড় শুক্রবার প্রাতে শরৎকুমার বাজারের মায়েদের বাডী বিদায় 
গ্রহণ জস্য উপস্থিত হইলেন, তাহারা নিজেদের হাতে কাটা স্থতা দেখাইলেন। 
কেহ কেহ খদ্দর ন! পাওয়ায় অভিঘোগ জ্রানাইলেন । তৎপরে প্রত্যেকেই কিছু 
কিছু বৌপ্য মুত্র! প্রদান করিতে লাগিলেন । শরৎ্বাবু ইঙ্গিতে গিরীশ্রবাবুকে 
উহ! লইতে বলায় তিনি সাগ্রহে কুড়াইয়! স্বরাজ তহবিলে জন! দিলেন । 

বিদায়ের দৃশ্য করুণ! 

অস্রদিক নঘনে মায়ের! শরত্কুমারকে বিদায় দিতে সমবেত হইলেন, 
শরত্বুানুও এ স্সেহের চাপে অশ্রু সঙ্গরণ করিতে সক্ষম হইলেন না। ভ্রিশটি ছোট 
ছোট বালিকা সমবেত কণে জাতীৰ সঙ্গীত গাহিতে গাছিতে অগ্রসর হইলেন । 
পুষ্পযালো শোভিত শরৎকুমারকে অগ্রবর্তী করিয়া পশ্চাতে বিরাট জনবাহিনী 
রাজপথ অতিক্রম করিয়া নৌকা ঘাটে উপস্থিত হইলেন, বিপুল রবে শরৎ 
কুমারের জয় ঘোষিত হইল। প্রণাম আলিঙ্গনাদি চলিতে লাগিল, সন্ধ্যার 
প্লাকৃকালে নৌক] ইল্লা অভিমুখে রওন! হইল । নৌকা পাতার হাট পৌছিল। 





‘তিক্ততার মধ্যে দিয়ে সংসার ছেড়ে শুধু হততাগ্য লক্ষ্মীছাড়া জীবনই 
ঘাপন করা চলে, কিন্তু বৈবাগ্য সাধনা হয় না। করুণার মধ্যে দিয়ে, 
আনন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে কি-**-*** 


_পিখের দাবী 


অস্কুরের মুখ 


॥ অধ্যাপক শ্রীক্তী সোম ॥ 
আশ্চর্য স্থন্দর এই হ।সি-হাসি শিশু-কুঁড়িগুলি ৷ 


হৃদয়ে যেটার গান থরোথরে! আকুলি বিকুলি 
মুঠি মুঠি স্বপ্রগন্ধে তরে আছে কত সম্।বনা 
অনস্ত জ্ঞানের তৃষ্! ঝলোমলো উজ্জ্বল কামনা । 


জীবনে অতন্ত্র ছোঘা হাতছানি দুর্বার অশেষ | 
বিচিত্র আনন্দ খেরা প্রাণমন্র সোনার, দেশ 
কখন যে খুঁজে পাই, মশগুল মনে ছুটে যাই 
প্রত্যহকে তুচ্ছ করে আশ্াবন্ধী কলিকা ফোটাই। 


অথচ প্রহর ধরে ঝরে পড়ে শরীরের নোন! । 
ক্ষীয়মান জীবনের ভূলে গিয়ে অত্র বেদনা 
তবুও বুলিম চলি অপরূপ প্রেরণার তুলি 

মহৎ চেতনা আর মেলে দিই আান-দলগওলি। 


আশ্চর্য সুন্দর এই হাসি-হাসি শিশু-কুঁড়িগুলি ৷ 


লোক-সাহিত্য 
॥ শ্ৰীঅঞ্জন্সি লাক্স ॥ 


বিভিন্ন যুগে সভা মাচ্গবের দৈনন্দিন আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতির রূপাস্তরে 
আধুনিক ঘে কলা-জগত আমাদের সম্মুখে পরিচিত হইক্সা উঠিয়াছে, ইহার 
পম্চাতের অচ্প্রেরণাগুলির এবং উৎসমুখের অঙ্গসন্ধান করিতে গেলে যে 
সমস্ত সহছ-সরল অথচ কবিত্বপূর্ণ সাধারণের কাব্য-গ।থা প্রকাশ পাইবে, 
তাহাই “লোক-সাহিতা'। লোক-সাহিত্যের প্রক্কৃত সংজ্ঞা হত্ুত এক কথা 
খল। সম্ভব নয়, তবে শব্দ(থকে অবলম্বন করিলে এই কণাই বল! যার যে, ইহা 
হইল জনগণের সাহিত্য । সমাজ্রের সর্বস্তরে প্রত্যক্ষীভৃত যে লোক-গোচী, 
তাহাদের আচারগত ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখিতে পাই এই লোক- 
সাহিতো। ইহাদের যাহারা অষ্ট।-_লোক-সাধারণই তাহার একট! অংশ, 
আর যাহারা রসগ্রাহী--তাহার! হইল স্থানীয় আপামর জনসাধারণ । 

কালের পরিণিতে লোঝ-সাহিত্যকে আমরা প্রাথমিক দুইভাগে ভাগ 
করিতে পারি_-এক হইল প্রাচীন কালের সাহিত্য, ছিতীদ্রত:ঃ বর্তমানকালের 
লোক-সাহিত্য। 

তাষা-তাত্বিকদের মতে গগ্ত-সাহিত্যের উদ্ভব খুব বেস্টদিন আগে হয় নাই; 
পুরাতন যেটি, সেইটি হইল পত্য-সাহিত্য । বাংলা সাহিত্যকে উদাহরণরূপে 
গ্রহণ করিলে দেখ! ঘায়, প্রাচীন কালে এমন কি ভারতচন্দ্র পধস্ত যে কাব্যের 
সৃষ্টি হইয়াছিল তাহ! প্রধানত: সঙ্গীত-সাহিত্য; কবিওয়ালাদের এইগুলি 
তাল উপাদান ছিল। সঙ্গীত-লাহিত্য আবার দুই প্রকারের-_€১) শ্রুতি সাহিত্য, 
(২) পুথি সাহিত্য। 

চধ। গীতিকাগুলি প্রথমে শ্রুতি-সাহিতোর অন্তর্গত ছিল। পন্বে যখন 
পণ্ডিতগণ ইহার কিছু অংশের মুল্য অন্তধানন করিতে পারিলেন, তখন লিখিত 
আকাবে ইহার একটী সংকলন গ্রন্থের উদ্ভব হইল । 

আতি-সাহিত্য বিভাগকে কতকগুলি উপধিভাগে ভাগ করা ঘাদ্র; যেমন, 
(ক) ব্রতকথা, খে) ঘুমপাড়ানি গান এবং ব্যবহারিক ছড়া € আধ্যা ), (গ) 
ডাক ও খনার বচন, ঘ) শিব-ঠাকুরের গান, (ঙয পাল-বীতিকা, চে) সি্ধাচাখ- 
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গীতিকা। শ্রুতি-সাহিতো কিছ কিছু অংশ কালে-কালে লোকের মুখে মুখে 
পারবতিত ও ভাষাস্তরিত হুইঘ্াছে__ 
বামন! বাতাম্ব বান 
দকুনা পেলেই যান ৷ ( সিংহলী ভাষায় ) 
বামুল-বাতাস-বান 
দক্ষিণ! পেলেই ধান & (বাঙালীর মুখে মুখে পরিব(তিত আকারে) 
পুথি-লাহিত্য বলিতে সাধারণতঃ প্রাচীন ধর্মসাহিত/কেই নিদিষ্ট করা 
যায় । সংক্ষিপ্ত পাচালী এবং ব্রতকথাই পুখিপর্যাঞে রূপান্তরিত আকারে 
সাহিত্য-জগতে এক বিপুল শ্রোতোধারার প্রবাহিত হইঘাছিল। ধর্মমঙ্গল, 
চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, গংগ৷মঙ্গল, হরিলীলা, সত্য-নারায়ণের 
কথা, শিবায়ন এবং লীলার বারমাস প্রভূতি বাংলা-লোক-বিভাগের প্রাচীন 
পাখি বা ধর্মসাহিতা ৷ 
বর্তমান কালেয় লোক-সাহিত্যের্ব মধ্যে কতকগুলি বিভাগ প্রাচীন শ্রুতি- 
সাহিত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীঙাবে জড়িত। কালের বিবর্তনে এবং পরিবেশের 
অসামঞ্রস্যে আকৃতির দিক দিয়া হগ্রত ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু পরিমাণে 
আলিয়া থাকিবে, কিন্ত গ্ররুতিগত রূপায়নের মর্মমূলে ইহার! এক এবং অবিচ্ছেপ্য । 
শিশু-সাহিত্য লোক-সাছিত্যের একটী বিশিষ্ট শাখা । এই শিশু-সাহিত্য 
দুইটী ধারায় প্রবাহিত, রূপকথা বা র্ূপককথা এবং ছড়া ও গান। প্রাচীনকালে 
গজের ছলেই এই সবের স্বষ্টি। ইহাদের আসল পরিচয় কিন্তু দিনের আলোয় 
নদ্র- ম়াত্ধি ঘন অন্ধকারে কিম্বা পৃপিমায় আলোর জোয়ারে যখন মেদুর 
পৃথিবী ঘুমের শ্বপ্প দেখে__ঠিক তেমনই এক আশ্চর্য কল্পনার রূপলোকে 
ঠাকুরমার কোলে শুই শিশু শোনে কাঞ্চনমালা, শব্খযালার গান, শোনে 
ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প; ‘সোনার-কাঠি' 'করূপার-কাঠির’ যাদুকরী শক্তিত 
কল্পদ্গতের সন্ধানে কচি মনে তন্ত্রাজড়িত চোখে ফুটিয়া উঠে অস্পষ্ট জিল্ঞাসার 
চিহ্ন; অস্দুট মর্মরে প্রক্তির সঙ্গীতে তখন তাহার মনের প্রত্তি্চলন । আর 
দামাল শিশুকে ঘুম পাড়াইতে গিস্না মা-মাসীরা যখন চিকণ স্বরে ফিম্‌-ফিস্‌- 
গলায় গাস্ব_‘খোকা বুমাল, পাড়া-জুড়াল, বগী এল দেশে’---কিন্ব। ‘মায়ের 
কোলে ঘুমায় খোক।, রাজকন্তে পাবে, সোনার যাদু থোকন আমার পালক্ষেতে 
শোবে’, তখন দুরস্ত শিশু তাহার দুরস্তপনা ভুলিয়া যাম, অনিশ্চয়তার মাঝে 
অনিশ্চদ্নতার অনির্দেশ জগতে তখন সে সপ্ত । ‘এই যে আমাদের দেশের 
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ক্ষপকথা বহু যুগের বাঙালী বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অক্ষুম চলিয়া 
আলিঘাছে, ইহার উৎস সসণ্ড বাংল! দেশের মাতৃল্েছের মধো; যে স্রলেহ 
দেশের রাজোশ্বর রাজা হউন্তে দীনতম ক্কুষক্ককে পণস্ত বুকে করিয়াছে---নিপিল 
বঙ্গদেশেব সেই চির পুরাতন গভীরতম স্সেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত ৷" 

আমাদের লোক-সাহিত্যের শিশু-সাহিত্য বিভাগটি কিন্ত অপূর্ব কবিস্বমর_ 
প্রকৃতপক্ষে শিশু কোমল মনের তাবনা-চিস্তার উপযোগী অবান্তবের রূপকে 
বাস্তবের দ্ধপ-কল্পনামণ্র ভাষা রচিত একটী চিত্র। ভাবার দৈচ্ভ ও ভাবের 
অগতীরতা সত্বেও এইগুলি কবিত্ব রসের অধিন্যারী এবং আমাদের সুখ দুঃখ 
ও প্রাণের কথায় মহিমান্বিত । চিরস্তলের দাবীতে তাই প্রাচীন রূপকথা বা 
উপকথা এখনও ঠাকুরমার মুখে মানব-শিশুর রসলোকের তরণী । 

সেই শ্রেহের উৎস মা-বোনদের মাঝখানে গড়িয়া উঠিয়াছে লোক- 
সাহিত্যের আর একটা ধারা--ধর্মোপাখ্যান বা ত্রতকথা; বহু প্রাচীন ও 
আজন্মের সংস্কারই ইহার ভিত্তিয্ল। ‘কীৰর নিকট ব্রতকথা বাঙলার আদিম 
কাব্য; উক্সিহাসিকের নিকট উহা বঙ্গের গৃহ ও সমাজের, ধর্ম ও কর্মের 
পুরাতন ইতিহাস আর মাতৃতক্ত বাঙালীর নিকট ব্রতকথা বঙ্গ জননীর 
শুননিঃস্থত প্রথম ক্ষীরণার!।' সাবিত্রী ত্রত, সে'জুতি ব্রত, কোযালা, 
ইটাকুমুর, পুণিপুকুর, যমপুকুর ও দশপুত্তল ব্রত এবং নাটাই-পাটাই প্রভৃতি 
ভ্রতকথার মাধমে তষম-সহিষ্কুতা-শ্বেহ-প্রীতি-ভক্তি-প্রেম-করুণার এক 
অনির্বচনী দ্র পরিবেশ অতীতে রচনা করিত এবং আজও করিয়া থাকে । 

বর্তমান কালের ধর্মদাহিত্য বলিতে বুঝ1 যায় স্যামাসঙ্গীত, উমাসঙ্গীত, 
হনি-সংকীতন, আউল-বাউলের গান, ভাবের গীত ও. দেহতত্বের গাল। 
এইগুলির দুই একটীকে পুথি পর্যায়ে ফেল! যাছ, তবে সবগুলিই সঙ্গীত-সাহিত্য। 
স্তামাসংগীতের উৎকর্ষ আমরা দেখিতে পাই সাধক রামপ্রসাদের ভক্তিমূলক 
গানশুলিতে । এই সব গানের স্থুর একঘেয়ে, ভাষাও হয়ত অলংকার হীন» 
কিন্ত ভক্তহদদের প্রবল ভাবোচ্ছাসের নিঝপ্র ধারা ইহার গতি বিচিত্রতর ৷ 
“মায়ের মৃতি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে 1” 

“নিম খাগয়ালি মা চিনি বলে কেবল কথার করি ছল । 
মিঠার আশে তেতো মুখে সারা দিনটা গেল ॥' 
রামবস্থর গানে কোমল ভাবায় মূর্ত হইয়া উঠিঘাছে কুলবধূর মর্সকাতন্সতা__ 
“মনে রৈল লই মনের বেদল1।* 


উদ্ভ্রলতারত [১২শ বর্ষ) এম সংখ্যা 


কাডাল ফিকির চাদের বাউলগীত প্রাণের কথ! শুনাইয়া ঘেন একটু 
আরাম, যেন একটু স্বন্ডিও দিঘু(ছিল-__ 
‘কাঙাল যদি ছেলের মত তোমার ছেলে হত তবে পারতে জানতে 
কাঙাল জোর করে কোল কেড়ে নিত, নাহি সরতো বললে সরতে ॥! 
"গিরি গৌরা আমার এসেছিল, 
স্বপ্রে দেখা দিয়ে চৈতন্ত-রূপিনী 
অট্চত্রস্ত করে কোখার লুকালো 1” 
_মা মেনকার এই উক্তি সুধু ভাহার লিঙ্গের মর্মবেদনা নহে, নিখিল-বঙ্গ, 
এমন কি নিখিল-ভারত-জননীর অন্তরের বেদনাই এইখানে মূর্ত হইছা উঠিগ্যছে) 
ইহা ছাড়া মানিক চাদের গান, মঘলামতীর গান, মাণিক পীড়ের গান” 
সতাপীড়ের গান, সারি, জারী, তরজ্জ! ও ঘেটু গান, রাপা।লযা, মুশীস্ত! গান, 
ও মগ্রমনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি আঞ্চলিক পল্লী সাহিত্যগুলিও এই লোক- 
সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট সম্পদ । পী-সাহিত্যগুলি হিন্দু ও মুসলমানদের 
সম্মিলিত অবদান । হয়ত ইহাদের ভিতর কবিত্ব তেমন নাই, তবু সাধারণের 
জীবন-যাত্রার একট! বাস্তব ছাপ ইহাতে বিদ্যমান ; অমাজিত রুচির মধ্যে হাশ্ত- 
রল ছিল প্রচুর । :ইহারা শেষকালে দেশাত্মবোধক গানে দ্দপায়িত হইয়াছিল) 
বিংশ শতাব্দীর ঘাস্ত্রিক সভ্যতার উদগ্র চাপে এবং শহর-কেন্্রিক নাগরিক 
সমাজের হন্বলংঘাতময় আ্রীবনে এই লোক-সাহিত্যের স্থান আজ্র সঙ্কুচিত । 
গ্রামের জমিদারগণ যতই কুকীতিঘ বাহক হউন না কেন, দেশের 
সাংস্কৃতিক চক্রে ইহাদের দান অসাশাগ্ত। বাংলা-লোক-সাহিতাকে ইহারা 
যেমন সম্মান দিয়াছেন প্রচুর, তেমনি প্রাচীন কালে লোক-সাহিত্য প্ররুত- 
পক্ষে রাজ-সতার সাহিত্যও ছিল। পরবর্তী কালে গ্রামের তমিদান্ম বা বদিষুঃ 
প্র্জার অশেষ প্রীতিতে তাহাদের উতৎ্সব-মুখর দিনগুলির এক একটা অঙ্গ ছিল 
কবির লড়াই, হাক আখড়াই ও পাচালী জাতীয় লোক-সাহিতোর আসর । 
তবু একদিন যাহ! ছিল আজ তাহাকে প্রায় নাই বলাই বোধ করি তাল 
এই বিলুপ্তির কারণ অবস্থ অলেক আছে। তা কারণ যাই থাক না কেন, 
কার্ধটি যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমঙ্গলজনক ত! বলাই বাহুল্য । তবে যক্ত্র-সভাতার 
করত অগ্রগতি সত্বেও পুরাতলের সঙ্গে ফোগক্থআ স্থাপনের প্রচেষ্টা আজ 
চলিয়াছে। সে চেষ্ট। সার্থক হইবে_-এ টুকুই শুধু আশা এবং ভরসা । 





বা দেখেছি 
1 শ্ীজিঢতন গাঙ্গুলী ॥৷ 
(৩) 


প্রী/তবরেযু, 

খুব সকালেই ঘুম থেকে উঠে পড়লান-_হাত-মুপ ধুয়ে স্থান সেঝে চা 
পেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমাদের গাইডের জন্ত। সে বলেছিল সাড়ে 
সাতটার মধ্যে এসে পড়বে এবং ৮-৩০ টায় ঘে বাস পক্ষীতীর্থের (দিকে যায়, 
সে বাসে তুলে দেবে। গাইড বলতে আমি আনাদেস্স অফিসের একটি 
বেমারারের কথা ঝলছি। ভেলেটা ৯৮ বহসর মাত্রজে আছে, বাড়ী 
কেব্ালাতে। বেশ বুন্ধিমান, ইংয়ে্জী বোঝে, বলতেও পাবে । এর সাহাযোই 
আমর! মাদ্রাজের দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখেছি । ঘড়ীতে দেখি ৮ট! বাজে। 
আমর] একটু অন্বন্তি বোধ করতে লাগলাম, পরে ঝান্তা থেকে একটা বিক্পা ডেকে 
বাস্‌ স্ট্যাণ্ডের দিকে বগলা হল।ম। রাস্তায় এসে ছেলেটির সঙ্গে দেখ।। 
'দেক্সী হওয়ায় সে খুপই লঙ্জিতহল এবং বার বারই মাপ চাইছিল। তার 
€সাঁজন্ততা্ আমরা খুবই যুদ্ধ হলাম। সে আমাদের মালপত্র ঠিক ভাবে 
গুছিয়ে বাসে চাপিঘ্ে দিল । এক দিনের আলাপ, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই 
সে ষেন কত আপনার হয়ে গিয়েছিল। সে কলকাতা দেখবার আকাজকা 
প্রকাশ করায় আমরা তাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে বাসে উঠে বসলাম । 

বাস স্ট্যাণ্ডে নান! দিকে যাওয়ার বাল ছিল। আমাদের বাল যাবে 
মাদ্রাজ থেকে মহাবপীপুরম্‌। দূরত্ব ৫৪ মাইল, তাড়া ১:%০। যথাসময়ে 
খাস ছাড়লো । সহরের সখা দিয়ে বাস চললো দক্ষিণমুখী, মাউণ্ট রোড 
ধরে । বেশ পরিদর, পরিচ্ছয় রান্ডা ; দুর্দিকেই বাড়ী ঘর। পাঁচ ছয় মাইলের 
মাথার আগর এলাম মাদ্র।জ এরার পোর্টে-_বেশ হুন্দর | সামনেই 'মাত্রাজ 
ইনস্টিটিউট অব টেকুনলঙ্ছি'। বাস ভ্রতবেগে মাত্রান্ত ছাড়িয়ে চললো। 
মাদ্রাজের আশে পাশের সহরশুলি৪ বেশ পরিদ্ধার পরিচ্ছন্র। মাদ্রাজ থেকে 
বার তের মাইল পর্ণস্ত ইলেকটি,ক ট্রেন বেছে । ক্রমে লহর পেরিয়ে প্রা 
এদখা। গেল। ছুধারেই পাহাড়, ক্ষেত, সবুর মাঠ । রাস্তার দুইদিকে তেতুল 


৩৬০ উচ্ছলভ্তারত [ ১২শ বৰ্ষ, এম সংখ্যা 


গাছের লাডী ! আমি বসে ভিলাম বাসের সামনের একটি সীট-এ ৷ বিশেষ 
ভিড় ছিল না। আমার পাশেই বসেছিলেন বর্ষীয়সী একজন মেম সাহেব । 
তার সঙ্গে আলাপ করতে দেরী হলো ন! । নাম ভাঃ মিসেস বি, লিটন 
বেইনার্ড। ইনি একনন ভাক্রার__নেচারসোপ্যাথ। এর স্বামীও ভাক্তার__ 
নেচারোপ্যাথ । ভর্র-মহিলা] মেক্সিকোর অধিবাসী, স্বামী ইংরেজ । এরা! 
অবসর-জীবনে দেশ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন । এরা লণ্ডন থেকে বাসে দিলী 
এসেছিলেন । তারপর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন এবং মাঝে সিংহল 
ঘুরে এসেছেন, পাকিস্তানেও গিঘেছিলেন। এ'র স্বামী ভারতের বিতিশু 
স্থানে বক্তৃত! দিঘ্রে বেড়াচ্ছেন__বিবয়বন্ব হলো আমাদের আহার ও দেহের 
স্স্থতা। এরা নিরামিষাশী এবং বলেন যে অল্প নিরামিষ খাদ্য ও কিছু 
ফল খেলে দীর্ঘ জীবন হ্থন্থ শরীর লাত করা সম্ভণ। প্রারুতিক চিকিৎসা 
কথ! খুব বললেন এবং অনেক অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি কি তাবে তার স্বামী 
সারিয়েছেন সে সব চমকপ্রদ ইতিহাস পর্ণনা করলেন। এরা বোদ্বের জুম্থতে 
থাকেন। সেখানে এক পার্খী ভত্রলোককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে 
প্রাকৃতিক চিকিৎসায় কি করে তাল করেছিলেন সে সব বললেন। সে 
পরিবারটি এখন এদের বিশেষ ভক্ত হয়ে উঠেছেন; তাদের বাড়ী, গাড়ী, 
সম্পত্তি সবই জন-সেবায় এই ডাক্তারের মারফত তার! উৎসর্গ করেছেন। 
ডাক্তার এখন নিরামিষ খাছ সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে 
বেড়াচ্ছেন । শ্রীনেহরুর সঙ্গেও এরা দেখা করেভেন। তাছাড়া ভূপালে 
স্বামী রামচিরদাসের সঙ্গেও দেপা করেছেন! তার বয়স নাকি ১৮৭ বৎসর । 
তিনিও নিরামিষাশী। নর্তনানে তিনি একদল ডাক্তার নিয়ে বিন! পারিশ্রমিক 
ভারতের গ্রামাঞ্চলে অন্ধ রোগীদের চোপ বিলা-সুল্যে অপারেশন করে 
চক্ষানান করছেন । এই সেবাখীঁদল দৈনিক গড়ে ২০০ অপারেশন করেন এবং 
প্রঘ্রোত্রনীয় ওষুধ পত্তর সবই বিলামুল্যে দান করেন। এই ডাক্তার দম্পতি 
বর্তমানে স্বামী বামচিরদাসের বিশেষ ভক্ত। তার কাজে এরা আপ্রাণ 
সাহাধা করেন। বর্তমানে এনা মাদ্রাদ্জে আছেন। এপানেও নিরামিষ 
সম্বন্ধে বক্তৃতা দ্বিবেন। এঁরা বলেন ক্যান্সার রোগ ক্রমশঃই যে বেড়ে 
চলেছে তার মূলে রছ্েছে মাংস ছক্ষণ। এদের মত হচ্ছে যে, মাঙ্গয কম 
আহার করবে, এবং নিরামিষ আহার ও কিছু ফল দৈনিক খাবে, তাতে শরীর 
সুস্থ ও নিরোগী হবে। ভদ্র মহিলার বয়স ৭১ বৎসর, কিন্তু সম্পূর্ণ স্থন্থ এবং 


শ্রাবণ, ১৮৮১ ] যা দেপেছি ৩৬১ 


যে কোন যুবার মত কর্ণগ্ষযম়। এ পর্যন্ত ৩৬টি দেশ ভ্রম" করেছেন পৃথিবীর 


সর্বত্র এর! নিরামিষ আহার এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসার কথাই প্রচার করে 
বেড়াচ্ছেন । ভারতের ধর্ম ও কুটির প্রতি এরা বিশেষ আগ্রহশীল । বোশ্বেতে 
খিগ্োলফিক্যাল সোস।ইটিতে এখন আছেন। 

নিরামিষ আহার ছাড়াও ভারতের নান! সমস্যার কথাও আলোচনা 
হল) ডাঃ মিসেস বি, লিটন বেইনার্ড বার বারই বললেন, রাস্তার দুধারে 
যে জায়গা খালি পড়ে আছে বা লোকের বাড়ী যে সব জনি খালি পড়ে 
আছে তাতে যদি শাকসবজি ও ফল তৈরী করা যায় তাহলে পাদ্য সমশ্তা 
এবং লোকেদের আর্থিক অবস্থারও প্রতিকার হতে পারে। কিনি বলেন যে 
গত যুদ্ধেশ্ সময় তার দেশ মেক্সিকোতে এক আন্দোলন হয়েছিল_-৬1০০০হ 
Garden আন্দোলন । তাতে প্রতিটি পরিবারকে একটি ফলের বাগান 
বাধ্যতামূলকভাবে তৈরী করতে হতো এবং বাড়ীর ছেলেপুলেরাই তার 
কর্তৃত্ব নিতো । এইভাবে তাদের দেশে লক্ষ লক্ষ ফলের বাগান তৈরী হয়েছে 
এবং ছেলেপুলেরা তাদের দক্ষতা দেখিয়েছে । সেগুলি আজও চালিয়ে 
নেওয়া হচ্ছে। এতে দেশের খাগ্যোৎ্পাদ্দল অনেকগুণ বেড়ে গেছে। তিনি 
আমাকে তাব দেশ দেখবার আমন্ত্রণ জানালেন । তিনি হয়তো! শোক 
রাখেন না যে, ভ্রমণ, বিশেষ কৰে বিদেশ ভ্রমণ, আমাদের কাছে স্বপ্ন । তিনি 
গল করলেন যে তার শাশুড়ী ছিলেন জাতিতে জার্জাপ। তিনি খুব দেশ 
ভ্রমণ করতে গাল বাসতেন, তাই তিনি একটা ঘোড়া কিনে ইউরোপের 
সম্্ড দেশগুলি ভ্রমণ করেছিলেন । তিনি জানাতে তুললেন না ঘে নিজে 
তিনি বাসে করে লণ্ডন থেকে দিল্লী এসেছিলেন । সে গাড়ীর ড্রাইভার ছিল 
একজন ভ্রমণ-পিপাস্থ বাক্তি। বহু দিন থেকে তার তারতবধ দেখবার 
একাস্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সে স্থযোগ পাওয়া খুবই 
কষ্টকর । তাই সে মোটর ড্রাইভিং শিখল। তারপর ছেলেশিলেদের ভাব 
তার স্ত্রীর উপর দিয়ে সে তার গাড়ীতে ভারতবর্ষে এক উ্রশীপদিল। এইভাবে 
তার মনস্কামন! সিদ্ধ হল। তাই বোঝা যাছ মানুষের, ইচ্ছা থাকলে ভগবানও 
তাতে সায় দেন এবং ইচ্ছা পূর্ণ হয়। 

এইভাবে নান! গলের মধ্য দিঘ্রে আমরা চলেছি । আমি যেন ভত্রমহিলার 
সঙ্গে আলাপে বেশ খানিকটা শক্তি পেলাম । মনে হলো আমার বিদেশ 
ভ্রমণের ইচ্ছা হয়তো নিছক কল্পন! লয়, ভগবান হতো সে ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। 


৩৬২ উহ্দ্রলতারত [ ১২শ বৰ্ধ, সম সংখা 


প্রা দশটা নাগাদ আমরা চিঙ্গলপেট পেরিয্রে চললাম ৷ চিঙ্বলপেট মাদ্রাজ 
থেকে ৩৫ মাইল দক্ষিণে । সামনে দশ মাইল পেরিয়েই পক্ষীতীর্থ । প্রা 
১১টায় আমর! এক পাহাড়ের নীচে এসে দাড়ালাম । এখানে বাল প্রায় 
এক ঘণ্ট। অপেক্ষা করবে । তারপর যাবে মহাবলীপুরম্_এপান থেকে = 
মাইল দূরে সমুদ্রের তীরে! আমি ও তঙ্রমহিল! বাস থেকে নেমে পড়লাম । 
পাহাড়ের নীচে দুটী বড় বড় মন্দির । ভিতনে গেলাম । বিরাট পাথর কেটে 
পীলারের উপর নাট মন্দির এবং মন্দিরের মধ্যে মহাদেবের সৃতি রয়েছে । 
সামনে পুকুর, চারদিকে উচু দেওয়াল এবং চারপাশে ৪টী গোপুরম্। মন্দির- 
গুলি কছেক হাদ্দার বছরের পুরাণে! ; কিন্তু পাথরের খোদাই কাল কারুশিলের 
অপুর্ব নিদর্শন । মন্দির ছুটে! প্রদক্ষিণ করে ফিয়ে এলাম বাসের কাছে। 
সামনে পাহাড়ের সিডি চলে গেছে উপরে মন্দিরের কাছে। বেল! ১১ট।য় 
ছুইটী পাখী প্রবাদ আছে ঘে আবহমান কাল থেকে এখানে আসে। একটা 
রামেশ্বর থেকে, আর একটী কাশী থেকে । তারা দৈনিক এখানে এসে পিও 
খেয়ে ষায়। যাইহোক, বেলা ১১টা নাগাদ যে দুটো পাখী আসে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। ১১টা থেকেই যাত্রীরা বিস্ময়ের সঙ্গে উপরের দিকে চেয়ে 
থাকে পাখী হুটীর আগমন-গ্রতীক্ষায়। পাখী ছটা এসে পাহাড়ের মন্দিরের 
চূড়ায় কয়েক পাক ঘোরে এবং নেমে এসে পুরুতের কাছ থেকে পিণ্ড খেয়ে 
আবার চলে যায়। যাআীরাও মনের আনন্দে ভক্তিভরে মন্দির প্রান্তে প্রণাম 
করে নেমে আসে নীচে। 

হঠাৎ ভদ্রমহিল! ফিরে গেলেন মাদ্রাজে। তিনি ভাবতে পারেননি যে 
বাস ফিরবে ৪টায়। তিনি তার স্বামীকে বলে বেরিয়ে ছিলেন খে ১টার মধ্যে 
ফিরবেন ॥ শ্বামী চিন্তা করবেন এবং বলে এসেছেন এইজন্তে তাকে ফিরতে 
হুল। এই ৭১ বৎসর বৃদ্ধার ‘কথা ঠিক রাখবার যে একটা স্পৃহা, তা দেখে 
আুষ্ণ হলাম খুবই । আমরা অনেক সময়েই কথার মূল্য দিয়ে থাকি কমই । 

প্রায় ১২টা নাগাদ আমাদের বাস চললো পক্ষীতীর্থ ছেড়ে মহাবলী পুরম্‌-এর 
দিকে। মহাবলীপুরম্‌ চোল রাজাদের রাজধানী) ছিল। এট! সমুদ্রের ধারে । 
বর্তমানে এটা সামাস্ত একটী গ্রাম। একটী পুলিশ ফাড়ি এবং প্রত্বতত্ব 
বিভাগের একটী এখ! অফিস আছে । নেমেই তাড়াতাড়ি সামনের হোটেলে 
আমাদের মালপত্তর রেখে খেয়ে নিলাম। আট আনা প্রতি মীল। খাওয়। 
মোটামুটি একই রকম এবং নিরামিশ। আমি খুব পরিতোষ সহকারেই 


শ্রাবণ ১৮৮১ ] যা দেখেভি 


খেয়ে নিলাম । অবশ্য আমার সঙ্গীত ঠিক ভাল লাগে না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
চা সিগারেট নস্তি প্রভৃতির চাহিদা-_সব জামগায় সব সময় পাওয়া যাদব না__ 
কত অন্থপিপ। ৷ কিন্তু আমি এ সব দিক দিরে লাই মুক্ত, আর সব অবস্থাতেই 
খুশী। পাওয়ার টেপিলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হুপ। তিনি বাঙ্গালী । 
রেলওয়েতে কাজ করেন। একক বেড়াতে বেরিয়্েছেন-_ঘাপ্ন কন্যা 
কুমারিকা পর্যন্ত । নম মিঃ মিত্র । তালই হলে! তাড়াতাড়ি খেয়ে একজন 
গাইড নিয়ে বেরিছ্ে গেলাম দরশশনীঘ স্থান ও বন্বগুলি দেখতে । সম কম । 
দুই ঘণ্টার মধ্যে সব দেপে ২-১৫ মিঃ-এ বাসে ফিরে আসতে হবে চিঙ্গলপেটে । 
কারণ ৩৪*টায় ওখান থেকে ২২ মাইল উত্তর পশ্চিমে কাঞ্চিভরম্-এ যেতে 
হবে। প্রথমেই গাইড সমুদ্রের ধারের অন্দিরটী দেখালে! । বেলা-ভূমি 
খুবই নির্জন, কোল লোকাল নেই; কেবল ঝাউ গাছের বল। মনোরম 
বৈ কি। তারপর দেখলাম পঞ্চশীলা__একখানা ঝড় ৩.৪ তলা সমান উচু 
পাথর কেটে এক একটী রথ তৈরী কর! হযেছে এবং এক একজনের নামে 
উৎস্গীরুৃত--প্রথমটী রাজ! যুধিষ্টির, স্থিতীয়টী ভীম, তৃতীয়টী অন্ন, একটা 
নঙ্ুল সংদেব ও একটী দ্রৌপদীর নামে। এ ছাড়া একটী বড় হাতী 
ও একটী সিংহের মৃতি রয়েছে । এই রথগুলোর আকুতি কোলটী *৮ তলা 
বিশিষ্ট রথের মত, কোনটা নৌকার মত, কোনটী কুটাবের মত, কোনটা পান্ধীর 
মত। এ ছাড়া এদের গানে নান! সৃতি আকা বেছে । এ সব কখতি চোল- 
পল্পব রাজগণের-_-৬্ষ থেকে নম শতাব্দীতে তৈরী ৷ তানপর গেলাম সামনের 
পাহাড়ের চুড়াঘ 14181) House দেখতে । এ-ও চোল রাজ্জাদেরই কীতি। 
তারপর পর্বতগাজে প্রাম্থ ২৮টী বিভিন্ন খোদাই দেঘালমণ্ডপ এবং নান! দেবযুতি 
দেখলাম । এসব ভাস্কর্য অপূর্ব । আমার কেবলই মনে হলো এলব প্রিস্জলদের 
না দেখালে বোধহয় তৃপ্তি হয় লা। এখানে একটী মিউল্িয়াম ঝঘেছে এবং 
ঘে লব মৃতি আশেপাশে পাওদ! গেছে সে সব একত্র করে এনে ন্বাখা হয়েছে । 
তার মধ্যে এত শত বিষ্ণু মৃতি, শিব লিঙ্গ, দুর্গ! সৃতি, নটরাজন, বুদ্ধ সৃতি 
প্রভৃতি ছোট বড় কত রকমই রয্সেছে। এর প্রতিটা মুতির গঠন পসোন্দর্ধ 
খুটিয়ে দেখলে অনেক সম্ঘ লাগবে । গাইডের তাড়ায় আমর! এসে বাসে 
উঠলাম ৷ ২৪০ টা বাস ভাড়লো। মহাবলীপুবমের স্থিতি নিদে চললাম 
কাঞ্চিতরমের পথে । রান্তাদ্র দুধারে সারি সাদ্দি পাহাড়-__রান্তাটী পিচের, 
হুন্দর। দু পাশে গ্রামণুলি স্হ্ছলা হৃফঙ্গা। এ দেশে শীত ঝতু বোধ হয় 


উচ্ছল ভরত [১২শ বব, শন সংখ্যা 


নেই, মাথ মাসেএ রাতে খালি গায়ে শুই । শীগ্রই পক্ষীতীর্থ ফেপে চিঙ্গলপেটে 
ফিরে এলুম বেলা ৩০ টান । ষ্টেশনে গাভী দাড়িয়েই ছিল । আমরা সময়মত 
এসেভিলাম ॥ দৌড়ে গাড়ীতে উঠলাম । চোট লাইন, ট্রেন ছাড়লো। 
টায় আমর! কাঞ্চিভরমে পৌভালাস । এট! চোল ও পল্লব রাজাদের পুরাণে! 
রাজধানী ছিল। এটাকে বল! হয় ‘গোল্ডেন সিটি অব টেম্পলস” / এখানে 
আশেপাশে সর্বত্র মঠ মন্দির ছড়িয়ে রয়েছে । ছোট বড় নিয়ে এদের সংখ্যা 
হবে প্রায় হাজার । তবে তিলটী মন্দিরই বড়, একটী সবচেয়ে বড়। সহনটী 
পরিষ্কাব পরিচ্চন্ত্র__সাবন্ডিভিসানাল টাউন ৷ রান্ডায় রাস্তার ইকেটি.ক বাতি 
রয়েছে, জলের ব্াবস্থাও আছে; স্থূল কলেক্ষ রয়েছে । এটা রেশম শিল্পের 
ঘাটি । অনেক বাক্ক আছে, ব্যবসাপ্রপান স্থান। 

ট্েশনে মালপত্তরগুলি রেখে আমবা একটা টাঙ্গা করে বেরিয়ে পড়লাম 
মন্দির দেখতে । প্রায় ৮ মাইল সহর ঘুরে প্রথমে আমরা বিস্ণুকাঞ্চিতে 
গেলাম । সে মন্দির খুবই বড়। এ যাবৎ আমরা যত মন্দির দেখেছি তার 
মধ্যে এটী সসচেয্রে বড়। গোপুরমের দরদ্রাগুলি মনে হয় ৬০ ফীট উচু হবে__ 
১০০ পিলারের মণ্ড" ৷ প্রতিটী পিলারে সে ঘে কী অপূর্ব পাথর €খোদাইয্লের 
কাজ, তা আমি কী করে বোঝাব। অপূর্ব আনন্দ নিয়ে বেরিয়ে এলাম। 
পরে একটী মাঝারি গোছের দেপলাম। এট! শান্রাজের মন্দিরের মত, এর 
নিকটে শিব-কাঞ্চি। সে এক অন্তত বাপার-_গোপুরমের দবজাটাই মনে 
তয় ৭০+/৮০ ফীট উহ 7 তার গায়ে যে কত রকমের মৃতি খোদাই কর! আছে 
তা বর্ণনাতীত ৷ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে ভিতরে ঢুকলাম । সামনের মণ্ডপ চওড়া 
প্রায় ১২৫ ফীট এবং লম্বা ৩২০ ফীট। ধারণা করুন ১২/১৩০* শত বৎসর 
আগে তৈরী এই বিরাট মণ্ডপে কোন রকম বীম বা সাপোর্ট কিছু নেই__ 
আত্ত আন্ত বড় পাথরের চাই কেটে এক একটা পিলার করা হথ্থেছে। তার 
উচ্চতাও ২৫/৩০ ফীট এবং প্রাঘ ২০০/২৫* পিলার দিয়ে এ মণ্ডপটা তৈরী । 
প্রথম মহলের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম, সেখানেও একটী বড় প্রাঙ্গন 
রয়েছে--সেই প্রাঙগনের শেষ মাথায় শিব লিঙ্গ এবং প্রাঙ্গনটী একটী কোর্ট- 
ই্রার্ডের মত এবং মন্দিরটীকে প্রদক্ষিণ করে একটী বড় রাস্তা গিঘাছে। এ 
রাস্তার পাশে বেদীতে নানা শিবষৃতি দণ্ডায়মান | পাত্তাটী দশ ফীট চওড়া__ 
উপরে পিলারের উপরে “ছাদ দণ্ডায়মান । এই বিরাট মন্দিরের স্থাপত্য 
আমার বুক্চিবৃত্তিকে আচ্চল্র করে ফেললো! আমি বসে পড়লাম! ভাবতে 


শ্রাবণ, ১৮৮১] যা দেখেছি ৩৬৫ 


লাগলাম সেদিনের এ্রশ্মধ্যের কথা, কুটি কথা! এক মুহূর্তে শরীর রোমাঞ্চ 
হয়ে উঠলে! । সঙ্গীদের ডাকে সন্থিদ ফিরে পেলাম ॥ সক্ক্যার আরতি 
বাজল! বেজে উঠুলো। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ঘোড়ার গাড়ীতে এসে 
উঠলাম । রাত ৮ টায় ষ্টেশনে ফিরে এলন-_-৮৪* টাঘ ফের গাড়ী । এখানে 
খাওয়ার বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না__দৈ ভাত ছাড়া । মাথা দৈ-ভাত তিন 
আনা । আমরা কাছ থেকেই বাড়ীর তৈরী রুটি যোগাড় করলাম । মিঃ 
মিত্র-র কাছে মাপন ছিল ॥ তাই দিয়ে মোটামুটি রানির খাবার শেষ করণে 
নিলাম । 

এবার আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ পণ্ডিচেরী ॥ ৮৪৯ টার গাড়ীতে আমর! 
চিক্গলপেটে এলে তে্লুপুর্রম-এর গাভী ধরলাম । মাক্রাজ থেকে তেলুপুরম 
১৮০ মাইল । ঝেলুপুরম্‌ থেকে পশ্ডিচেরী ব্রাঞ্চ লাইন, দূরত্ব ২০ মাইল। 
প্সামবা ঠিক করলাম ১১-৫০ মিঃ এ ভেলুপুরমে নেমে কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ব, 
তারপর রাত ৪-৪৫ মিঃ-এর গাড়ীতে পশ্ডিচেক্৯ী যাবো । চিঙ্গলপেটে অল্লের 
জগ্ত আমর! গাড়ী পেলাম। ভেলুপুরম্‌ পৌছে রাতে মাংস-তাত পেয়ে 
নিলাম কিন্ত রাতে ঘুম হলো ন! । প্র্যাটফরনে রাতটা কাটিয়ে দিয়ে ৩॥০ টার 


পত্ডিচেরীর গাড়ীতে উঠে শুয্রে পড়লাম । 
ক্রমশঃ 


‘.-..--মাঙ্ুয হয়ে জন্মানোর মধ্যাদা বোধকেই মাঙ্গুয 
হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওছাকেই 


মাঙ্গয হুওয়। বলে।” 
_পথের দাবী 


দুপুর 


1 ভ্রীসলাতল মঞ্জল ॥ 


অফিস কামাই করা 
চুরি করা একটি দুপুর 
প্রতিটি মুহূর্ত ছুরে-ছুয়ে দেশি 
একাস্ত আমার । 


বাশের বেড়ায় ঘের! বস্তির ঘর 
এক কোণে পা-ভাঙ্গা চেয়ার 
আর ওই ধুলোজমা তোরঙ্গটি 
একাস্ত আমার। 


জানালার পাশে সরু-গলি_ 
সেখানে বকাটে-ছেলের আড্ড! ; 
উপরে আকাশ লেলিহান রুদ্র, 
সারা গায়ে বইছে ঘাম 

সেই সমগ্ছ দেখি পৃথিবীকে 
একাস্ত আমার । 


ব্রহ্গাসুত্রম্‌ 
॥ আ্ীমন্ পুকুঢবোত্তমানন্দ অবধ্ৃত ॥ 
( ২2 ) 


এই সুপ ও উপনিযদের আনন্দ আকাশ পাতাল তফা২ং। কৈবলোর সহিত 
ভক্তিযোগের সগ্ন্ধ এত গৃঢ় যে কৈসল্য ব্যতীত ভক্তিযোগ দাড়াইতেই পারে 
না) সর্ধব দর্শনের তিত্তি এক্টী অবিশেষ ‘অথ’ শব্দ । 

দেহধারণ বা দেহত্যাগ দুই-ই কালের অধীন । পুরুষোত্রন-উপাসনা ব? 
ভক্তি যে কালের অপেক্ষা রাখে না, সে ঘে দেহত্যাগে বা দেহধারণে সমভাবেই 
প্রকাশমান! কিনব! ভক্তি যে দেহের তাগবতী ভচ্ত্ব ফুটাইয়। অনস্ত তরঙ্গের 
ভিতর দিদা! এই ভাগবতী শুষ্গকেই অনন্ত ভু িশ্যতের বুকে যুক্তি আস্বাদন 
করায়-__ইহাই পরবর্তী স্থত্রে আলোচিত হইবে ॥ 


আপ্রাক্থণা= তক্রাপি হি দৃউস্্‌ ৷ 


মুক্তির প্রাণ অর্থ।ৎ দেহত্যাগ বা মুক্তি পর্য্যন্ত ( আ প্রায়ণাৎ ) এবং মুক্তিতেও 
(তত্ৰাপি) (লীলা-দেহ ধাৱণাস্তর পুরুবোত্বম-ভদ্রনের তথ্য নিশ্চয়ই 
শ্রতিতে ) দুষ্ট হয়। 

পুরুষোত্বম-দর্শনে ব্রহ্ম ঘেমন অনাদি অনস্ত, প্রকততে ও কশ্ম তেমনি অনাদি 
অনন্ত । তাই মুক্তিও স্থিতি-গতিসমন্থিত। কাজেই প্রকৃতির কোন অবস্থায়ই 
_দেহধারণে বা দেহত্যাগে__সুক্ের বাস্‌ বলি) থম্্‌কিয়। দাড়াইবার অধিকার 
নাই । একান্ত মুক্তিবাদী দেহত্যাগেই পরামুক্তি লাভত করেন । তাহার আর 
দেহ হয় না-_-এই সিদ্ধান্ত করিয়া মুক্তিকে সে দেহত্যাগ-কালের সঙ্গে বাধিয়া 
দিয়াছেন, কালাধীন করিয়াছেন, মুক্তিকে শ্থিতির নিগড়ে বাধিম্বাছেন। 
মুক্তকে চলিতেই হইবে অথচ অচলও থাকিতে হইবে__“আসীনঃ দূরং আজি” 
এই €কীশলই পুকুযোত্তম-যোগ । এই যোগে কোথায় একান্ত মুক্তি? 
পুরুষোত্তম-দর্শনে একান্ত মুক্তি নাই। আছ্ৈতবাদের একান্ত মুক্তির পরেও 
জনের স্থান আছে, ভাগবতী তহ্ুর স্বান আছে। তাহাই শ্রুতি বলিয়াছেন__ 


উজ্জ্বণভারত [১২শ বর্ষ, এম সংখ্যা 


‘ঘন্মান্যং, সবে দেবা নমস্তি সুমুক্ষ বে! ব্রচ্ধবাদিনঃ _নুসিংহপূর্বতাপনি ২৷৬। 
ইহার ভালে আচার্য্য শঙ্কর লিপিতেছেন-__-তরক্ষবাদিনং মুক্তাম্চ লীলগা বিগ্ষহং 
কুত্বা নমস্তি',-_পুরুষোত্তন-নুসিংহকে নমস্কার করিবার জন্ত মুক্তগণ লীলা 
সাহায্যে বিগ্রহ স্বষ্টি করেন। একান্ত মুক্তবাদী মুক্তের যে দেহ যুক্তিহারা 
স্থাপন করিতে পারেন নাই, ভক্তি সর্ব দর্শন-সম্মত লীলাবাদের সাহাযো 
ভাগবতী ত্র যুক্তিমত্তা স্থাপন করিয়াছেন। ‘লীলয়া’ অর্থ খেয়াল বশতঃ 
নিশ্চই নর, কিন্বা মাগষের বুদ্ধির অগম্য কোন যাদুও নয়। বর্ত্তমান যুগে 
লীলার দার্শনিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। ভাগবতী তঙ্গর খবর শ্রুতি 
পৌভিয়াছেন » তাই সুত্রকার বলিগ্াছেন 'দৃষ্টম’। ভাগবতও ইহাই বলিয়াছেন 
‘পিবত ভাগবতং রসমালঘম্__ইহার টাকার শ্রীধর লিখিতেছেন, “আলয়ং 
লয়ো মোক্ষ: অভিবিদাকারঃ লয়মভিবাপ্য, ন হীদং শ্বর্গ দিহ্খবন্ুক্তৈরপেক্ষান্তে 
কিন্তু সেব্যত এব’ । বন্ধের দেহ ধারণ ও দেহ ত্যাগের ভিতর যে ভাগবতী 
তঙ্গ অহ্পস্থত রহিঘ্াছে, অথচ যাহা “অনৃতেন প্রত" রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে 
শ্রুতি বলিয়াছেন__পুণ্যো বৈ পুণোন কৰ্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন ইতি, 
সেই তাগবতী তুই বন্ধনে রস ও মুক্তিতে ভাব আন্বাদন করিম! নি 
পুরুষোতম-বিগ্রহত্ব আন্বাদন করিতে করিতে অনস্ত ভবিষ্যতে ছুটিয়া চলিম্নাছেন। 
কোথায় বন্ধন, কোথায় মুক্তি? আছে শুধু অনস্ত তরঙ্গায়িত লীলারসাম্বাদন । 
একান্ত মুক্তি ও বন্ধন, কেননা সেখানেও পুরুষ অ।টুকাইয়া যায়। 


তদধিগম উত্তরপুর্বাঘচক্বা রচল্ল্ঘ 
নিলাতম্শী তত্বযপদেশঃ ৷৷ ৪1১১৩ 


€বর্তমানের বুকে ) পুরুষোত্তমের অধিগমে ( পুরুযোত্তম-ভোগের ভিতরে 
বর্তমান দেহত্বার! অধিগত ভক্তের ) উত্তরকণ্্গত অঘের অলশ্লেষ ও পূর্ববকর্্গত 
অথের বিনাশ হয়; তাহাদের ছল বশত: উপদেশ হইতেই (বহা উপপক্ন হয় )। 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সামনে দাড়ানো, নিত্য বর্তমান পুরুযোতমের অধিগম 
যখন পুক্রষের লাত হয়, তখন তাহার বর্ত্তমান, প্রারন্ধ পুরুষোত্তম-রূপত! প্রাপ্ত 
হর, এবং এই পুকুবোত্তম-দেহ প্রাপ্তি খারা পুরুযোত্তম-ভোগ সিন্ধি হয়, যাহার 
অবশ্ন্ভাবী ফলে তাহার উত্তরকালীন যে কর্শ্ম হওয়ার সম্ভাবন! বহিম্বাছে, 
তাহার অথের অল্লেধ হয় এবং পূর্বকালে সঞ্চিত কর্মের যে অধত্ব, তাহারও 
বিনাশ হয়্। পরবর্তী ‘ভোগেন তিত্বরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্ভতে' সুত্র দ্বারা এই 


শ্রাবণ, ১৮৮১] ব্রহ্ন্থত্রম্‌ ৩৬৯ 
সুত্রই বিশদভাবে ব্যাপ্যাত হইয়াছে । স্জকর অঘহুয়েরই অঙ্লেষ ও বিনাশ 
বলিয়াছেন; কশ্দের বিনাশ হম ইহ! বলেন লাই । কর্শ্ম যে অনন্ত; অঘেরই 
বিনাশ সম্ভবপর, কর্শ্দের বিনাশ অদাশনিক । কর্শ্মে অথত্ব স্পশ হুম তখনই, 
সর্বব প্রথমে যখন ব্রঙ্গকে অনাদি অনন্ত ও প্রকৃতিকে অনাদি ও বিনাশশীল 
বলিয়। সিন্ধান্ত কর! হইগ্থাছে । কেননা তখনই প্রকৃতিকে, পুরুষের আবেষ্টনকে 
চাপিয়া রাখিয়া অ্রচ্ককে অধিগত করিবার জন্য উঠি৷! পড়িঘ) লাগ! হইয়াছে । 
Error of omission-ই অথ । কশ্দমকে বিরাট বিশ্বের আবেষ্টনে দেখিতে 
না পারার ফলে কর্দে পুণাত্ব ও পাপত্ব রূপ অথ স্পশ করিয়াছে । পুরুষ 
যতদিন পুরুষোত্তমের আনিতে ‘আমি’ না হইয়। প্রকুতিন কর্তা বা ভোক্ত। 
হইতে চাহিয়াছে, ততদিনই তাহার সব কিছু কশ্ম অথ হইমা। লাড়াই- 
য়াছে। কর্শ্মের এই অথত্য দূর করিবার অস্তই পুক্রষোত্তব-কশ্ম বা লীশাবাদের 
উদ্ভব হইয়াছে । অজ্ঞান কাটে জ্ঞানের উদয়ে। কর্শ্মের অথ কাটে পুক্যোত্তম- 
কন্দের প্রকাশে ও আস্বাদনে। পুক্ুযোত্তম অনন্ত অতীতকে ও অনন্ত 
ভবিশ্যাংকে নিজ জীবনে স্ব স্ম বৈচিত্র্য দানে সার্থক আন্বাদন করিয়া অনন্ত 
বর্তমানরূপে ডুটিয়!ছেন, তাই তো তিনি বলিতেছেন_- 
বেদাহম্‌ সমতীতালি বর্তনানানি চাজ্ছন। 
ভবিষ্থানি চ ভূতানি মান্ধ বেদ ন কশ্চন ॥ 

তাহাতে যেমন অনস্ত অতীত কণ্দের অঘত্বের অল্লেষ ও অনস্ত ভবিষ্যত 
কর্দের অথত্বের বিনাশ রহিয়াছে, পুক্ষোত্তম-“আমি'তে *আমি*-যুক্ত পুরুষেরও 
তাহাই হয়। 'আ্সবিৎ, ব্ৰহ্ম ইব ভবতি’ । পুরুষোত্তম-ভক্তের ভবিষ্যৎ কর্শ্মের 
অঘত্ব লিষ্ট হয় না বলায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে ৫, মুক্তের ভবিশ্যং কর্শ্ম আছে, 
সেই কর্মের অথত্ব নাই শুধু । ভবিষ্যৎ কর্ম যে রহিদ্নাই যায়, তবে দেহত্যাগ 
একান্ত কি করিঘা সম্ভব হইবে? কর্ছের একান্ত ক্ষন অসস্তভব। উচ! শুধু 
লীলা কূপ ধারণ করে। ‘ন কর্ণ ক্ষীয়তে’ । বাগুবিক কর্ণ্ম অনস্ত বলিয়াই 
উহার একাস্ত ক্ষয় হর না। অঙ্গ যেমন জঠরাঘিতে হজম হইয়া, বিনাশ প্রাপ্ত 
হইয়া রস রূপে পরিণত হয়, কশ্ম তেমনি নিরহঙ্কারের ক্র, বিশ্ব-কন্ম হুইয়া 
লীলারূপে গড়ি উঠে। বিদ্যা ক্ষেত্র বৃহৎ, কর্ম্মের ক্ষেত্র সন্ধীর্ণ ; বিস্তার ক্ষেত্র 
ভাবুকের ক্ষেত্র, কর্শ্মের ক্ষেত্র রসের ক্ষেত্র । অহঙ্কার রে দুই প্রতিল্পত্ধী, 
পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে দুই দুইয়ের বৈচিত্র্য বজায় রাখিয়া পরিপূরক । শ্রুতি 
বলিতেছেন-_"ক্ষীয়স্তে চাস্ত কর্শ্মাণি তাম্মন্‌ দৃষ্টে পরাবরে”--ইহার অর্থও 
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ইহাই । ক্ষীয়স্ডে অর্থ ক্ষয় হয়। অন্গ9 তে! জঠর অগ্রিতে পাকক্ষয হয়। 
আরও বিশেষতঃ ক্ষি পাতুর অর্থ ‘বাস কর!’ হয়। পরাবর পুরুষোত্রম দু 
হইলে কৰ্ম সমৃত তাহাদের সত্য বাগুব বাস-গুহ্ন লাভ করে-_এ অর্থ৪ খুব 
সমীচীন । গীতা বলিঘাছেন-_-“জ্ঞানাগ্রি সর্ব কম্মানি তম্মসাৎ কুরুতেইচ্ছুন।” 
বাহিরের অগ্নিতে চাল-ভাল দিলে তশ্মেট তাহার পরিণতি । জঠরাগ্রিতে দিলে 
তাহা হয় বল বক্র । তগবানের 'জ্ঞানাঘ়িণ ভজনাগ্রি। ভাগবত ভক্ত সগদ্দে 
বলিতেছেন-জারয়ত্যা্ড যা কোশং নিগীনিম অনলো যথা । এই তাবে 
লশলা-কশ্ম জৈব কর্তৃত্ব তোক্কুত্থবের উর্দ্ধে বলিয়। অতীত-বর্ভমান-ত বিব্যাতেরও 
উপরে, অথচ তিনই সেখানে সমম্থিত॥। তবিষ্ৎ এখানে স্থটটি করে অতীত- 
বর্তমানকে, বর্ডম।ন অতীত ভবিস্তৎকে, অতীত বর্তমান ভবিয়াংকে । তাই 
সব অথের সেখানে অল্লেষ ও বিনাশ ॥ কিছুই তক্তের গায়ে লাগে লা। 'ঘখ 
পুদ্ধর পলাশ আপে! ন প্লিষ্যান্ডে এবমেবহ্ছিদি পাপং কর্শ্ম ন শ্লিষতে’ (ছ। ৪।১৪৷৩)। 
অথত্বের এই অঙ্লেষ ও বিনাশ সত্য বান্ডব পুরুষোত্তমাধিগমের আহ্ষঙ্গিক 
কল মাত্র । তাই ইহা পুরুষোত্তম-ভোগের ব্যপদেশে বল৷ মাআঅ। তাই 
স্থত্রকার বলিতেছেন__“তহাপদেশা২্” | ইহার দৃষ্টান্ত হইতেছে সেই সব 
ত্র্গোপী যাহার! সাক্ষাৎ সন্বক্ষে পুরুযোত্তম-সালিধ্য লাত করিয়! তাহার সঙ্গে 
রাসলীলাদ যুক্ত ও পুরুযোত্তম-ভোগসম্প্া হইয়াছিলেন। ইহাদের কাছে 
সকল প্ররুতি, সকল কর্ণ্ম পুকুযে।ত্রম রূপে পরিণত । এখানে পুরুষোত্তম- 
দৃষ্টিতে বিশ্ব প্রকৃতির পরম উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে-_-“রহ্মদৃট্টিরুংক্ষাৎ্'?। 

নিশমা গীতং তদনঙ্গ ব্ধলম্‌ 

আজাপ্রিঘঃ কুষ্ণগৃহী ত-মানসাঃ 

আজগ্ম,রস্চোস্টমল ক্ষিতোগছ্যামাঃ 

স যত্ৰ কাস্তে শর 
পচাগল! মাটীর বুকে ঘন মুক্তির আন্বাদসই বাসল)লার স্বরূপ । "তদধিগম* 
সুত্রের ভিতর ইহারই আস্বাদন নিগূঢ় স্বহিয়াছে। ইহাদের মুক্তির আন্মাদ 
সর্ব দেহেন্দরিয়ে, বহিজ্্রগতে । তাই শ্রীরাধা বলিয়াছেন-__অন্টের হৃদয় মন, 
আমার অন বৃন্দাবন । মনে বনে এক করে মানি। ব্রজগোপীর কাছে মন 
বনের স্ব, অন্তর বাহিরের ঘন্থ মিটিয়া গিছা! প্রত্যক্ষ জগতের বুকে মুক্তিয় 
জমাট বাধা রূপ ফুটিছা উঠিঘ্াছে। যাহার! পচ! গলা জগতের বুকে দেহে, 
ইন্ড্রিয়ে, মনে, অল্পে, বস্ত্ে মুক্তির আস্বাদন করেন, তাহাদের কথ! বলিয়া এইবার 


শ্বাবণত রক্স্থ তম 


তাহাদের প্রসঙ্গ কুলিতেচেন যাহার! বহিক্দগত্কে হজম করিতে না শাঙ্সিছা 
অহ্বন্মুপী গতিতে মুক্তকে চান তাহাদের প্রসঙ্গত পরবর্তী স্থত্রে করা 
হইতোভে । 
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অন্গেরএ এই রূপ ক্শ্রেস হয়, তবে 'শাতা দেভ পাত হইলেই । 
ঝালীর ডাক সমান তাবে শুনিলে9 যাহারা দেহ হ্টতে আত্মা পান্ত সলস- 

খালি দিয়া পুরুষোত্তমে অপিগত হয় নাই, পূবাপুরি ভাসে ‘তদপিগয! সিদ্ধ হয় 
নাই, যাহা! দেহ নিবেদনে অসমর্থ হয়াভিলেন, গরে দেহের পতি, বাচিরে 
আত্মার পতি শরীকুষ্ণ এই দুট পতি দর্শন কারিগর ক্গাব বৃক্ষি যাহাদের চিল, 
যাহারা নম্র বাহিরের ভেদ ভাঙ্গিতে না প।রিঘা, ব’ঃতিককে অস্যব্বের সঙ্গে 
সামক্চপ্য কৰিতে লা পারি), জটিলতার ক্ষেত এই বাহ্িরকে ভাটিয়া ফেলিয়া 
সরল পণ দিম সস্থবের বাক্ে, ধানের পথে চলিম্াভিলেন, পর্দা স্থত্রোক্ত 
তদপিগম প্রাপ্ত ভগনীদেব ভাণ্ডা কাব বৃদ্ধিযৃক্ত এই সব অন্য ( তর ) জ্ঞানীদেরও 
অস্লোেয এরূপ হয়; কিস্কু দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্বা স্থাত্রাক্ত 
মুক্তদের দেহ থাক! কালেই দেহাবলঙ্গনে মুক্তির আন্বাদ হয, পরব্ধ এট স্বত্মোক্ত 
মুক্তদের দেহ পাতে মুক্তির আন্বাদল হয় (পাতে তু ) | উহার নিদশনও 
অ্রজ্শোণীশুদর মধ্যে এক সম্প্রদ্ধাত, যাহার! স্বামীদের হারা অবরুদ্ধ লই! ঘরের 
বাহিরে যাতে পারিলেন না__অস্যগৃহগতা হুইয়া রুফ্ণ-ধ্যানে ভুবিয়া গেলেন । 
শেষোক্ত গোপীবৃন্দ সম্বন্ধেই ভাগবত বলিতেছেন 

অস্ত্য হগতা কাশ্িৎ গোপেঢযাহলন্ধ বিনিৰ্গমাঃ ॥ 

ক্নষ্ণ:তন্তাবনাযুক্তা দধানিমীলিত লোচন৷ঃ ঢা 

দুঃসহ প্রেষ্টবি বহু তীব্রভাপধতান্ডভাঃ 1 

ধ্যান প্রার্চ। চাতাল্লেষ নিবুত্যা ক্ষীণনঙ্গলাং ॥ 

তেব পরমাাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ । 

জ্রভগুণময়ং দেহহ সগ্চঃ প্রক্ষীণ বন্ধন: ॥ 
প্রীরুষ্ নিমুপে 9 বলিতেভেল__ 

যা ময়া ক্রীড়তা রাজ্রাম্‌ বলেহশ্সিন্‌ ত্র আস্থিতাঃ । 

অলন্ধরাসাঃ কশ্যাণ্যে মামাপুস্তঘীধ)চিস্তয়া ৪ 


ভ্রীচৈতম্যচৱতামূত বশিতিছেন _- 


মি 


ভন্দ্রল ভাগত 
“নহে গোপা ঘোগেশ্বর তোমার চরণ কমল 
ধ্যান করি পাইবে সম্তোষ । 

তোমার বাকা পন্িপাটী তাক মণ] কুটী নাটী 

শুনি গোপীর বাঢ়ে মনে রোষ ০৮ 
ধ্যানই অলন্ধরাস ; যাহাদের বর্তমান ভজন নাহ, ঘাহাদের মল ও বন এক 
করিয়! জানা হয লাই তাহাদেরহ বীথ্য চিন্তা। বাধ্যচিন্তায় প্রণা পাপের 
নাশ এবং তৎসঙ্গে শুণমদ্র দেহপাত ৷ ধ্যানের আলিঙ্গনে পুণা নাশ, বিরহে 
পাপ বিনাশ । পাপ পুণের বিনাশে প্রবৃত্তি লোপ, প্রবৃত্তি লোপে জন্ম লোপ 
এবং জন্ম লোপে দুঃখ হইতে নিক়তি। যাছাদের মন ও দেহ এক সমরস, 
তাহাদের জন্ম মরণ সমান, তাহারা অভতছ্ধেক্ পরে কাম প্রতিষ্ঠা পাত 
করিযাছেন। ‘তন্তু প্রাণা ন উৎক্রামন্তি ব্রদ্দব লন্‌ আ্রক্মাপ্যেতি'। দেহেই 
নাসের প্রতিষ্ঠা; ধ্যানে রাসলীল! আন্বাদিত হু না। ক্রষ্ণকে পাও) ও 
তাহার ঝাল ক্রাড়ায় অধিকার পাওয়) এক কথা নছে। অবতারের ভজন» 
পরমাস্মার ধ্যান । ভঞ্জন ও ধ্যান এক নহে । পরমাত্মান্স যেমন দেহ ও দেহী 
তেদ, পরমাত্ম-ধ্যানীরও তেমনি দেহপাতেই দেহীর প্রতিষ্ঠা । ধ্যাতা ও 
ধ্যেয়ের চির সাম্য শ্রুতি ব্যবস্থ। করিঘাছেন। 'ব্যাপ্ডেঃ সমঞ্জসম'। অবতার ও 
তাহার ভক্ত পরকীয় মুণ্ডিমান রস বলিয়াই দেহপাতমুলক দেহঅল্লেষ ও দেহ- 
খাবণ এক করিগ্রাছেন। আঙ্সেষ ও আক্লেফ তাহাদের একই অথবোধক । 

অঙ্লেষেরই অল্লেধ এবং আল্লেষেরই অশ্রেষ মধুর ও লার্থক। 


অনারক্বক্াচশেয এব কু পুর তদনবতেখে ॥ ৪১১৫ 


(শেষে।ক্ত মুক্তদের ) অনাররৰধকাহ) পূ্ববকালান ম্কুত এক্কৃতহই, কিন্ত ( ক্ষত 
হয় ), কেন না পরার পাতরূপ অবধিতেহ ( ক্ষেমপ্রাপ্ধি দৃষ্ট হ॥) 

যাহারা ঘর-বাহির ভেদে আটকাইয়া, ঘরেই শ্রু্ে। খোজ করিতে 
ধ্যানী হইলেনত তাহাদের ধ্যান নিমিত্ত হ্বরুত ছগ্চতের [বিনাশ অবধারিত 
হলেও সংশয় হহতেছে ছে, হহাদের আর কাধ্য ও আলারন্ধ কাধ] 
অবিশেষে্ই বিনাশ হুদ কিছু! বিশেষ করিঘা অনারক্ধ কাধাগুলিই হয়, ইহাই 
বিঘাত এছ সুত্রে হইতেছে । শ্রুতি বলিতেছেন, ‘উত্তেড হোবৈঘ এতে 
তন্তি' বু ৪ ৪1২২) এই শ্রতিতে অবিন্দেক শ্রবণ হেতু অবিশেঘ ক্ষচই প্রতীত 
হয়। তাহারই প্রতিবাদ করিঘা সুত্রকার এই সুত্রের অবতরণ! করিয়াছেন। 


শ্রাবণ, ১৮৮১ ] ব্রচ্চস্থত্তম্‌ ৩৭৩ 


যাহাদের কাধ্য ও ফল আন্ুন্ত হয় নাই, পূর্ববকলীন অনারন্ধকাধ্য সেই 
সপ স্বক্ৃত হুদ্ধৃতই ক্ষ হ। পূর্লা জক্সাস্তর সঞ্চিত অপ্রবৃস্ত ফল এবং 
জ্ঞানে।২পত্তির পুর্বে এই জন্মেরও সঞ্চিত স্থরুত ছুক্গত পুক্তযোত্তম।পিগনের 
ফলে ক্ষীণ হয়; অংশভুক্ত ফল পআরন্ধকার্য হ্থরুত ছুদ্ধত যাহানের দ্বারা 
ব্রদ্ষজ্ঞানপাতেপযোগী জন্ম লাভ হইয়াছে, সেই সব আরকন্ধকার্যয কশ্ম ক্ষ 
হয় ন৷। কেন না শ্রুতি বলিতেভেন ‘ত্য তাবদেব চিরং যাবল্ল 
বিমোক্ষ্যে২খ সম্পহংস্য ইতি’ (ভা ৬/১৪)২)1 লেই পৰ্ধ্যস্তই আরন্ধ-ফল স্থরুত 
দুদকতের দৌড়, যতক্ষণ না বিমুক্তি লাভ হম। মুক্তি লাভ হইতেছে স্বক্কত 
ছুদ্ধতের 'অপদি’। মুক্তি লাভ অবশিই সুরত ছুক্ধত থাকিতে পারে, মুক্কিতেচ 
উহার! খতম হউখা যাঘ। এই অবপি-দর্শন হেতুঃ উপপন্ন হয় যে, জ্ঞানের 
উদয়ে শুধু অনারবধ-ফল স্ুক্কত ছুগ্ধতেরই ক্ষয় হয়; তাই স্ুত্রকার বলিলেন 
‘তনবণেঃ । অস্তগৃহগতা গোপীদের সঙ্গদ্ষে ভাগবত লিখিপ্লাছেন__'জভুগণমঞ্ 
দেহং সদ্য প্রদ্ধাণপন্ধন1ঃ। প্রেষ্ঠ বিরহ জনিত তীত্রতাপ সবার! তাহাদের 
অশুভ ধৃত হঠঘাভিল। প্যান-প্রাপ্ধ অচ্যুতাল্রেয প্রাপ্ডিতারা তাহাদের মঙ্গল 
ক্ষীণ হইয়াছিল। বঝ।কি রহিল আরক-কল কণ্মদমূহ, যাহাদের অবলম্বন করিয়া 
বর্তমান দেহ প্রকাশিত হইম্থাছে। বর্তমান দেহ শুদ্ধ যখন পুরুষোত্তমের সঙ্গে 
অধিগত হইতে পারিল না, তখন কি করিয়! বর্তমান দেহের জগ্মকারণ এ 
আরন্ধ-ফল কর্্ম কাটিবে? তাই তাহাদের গুণমদ্র দেহ ত্যাগ করিতে হইল» 
গেইট রাত্রিতে তাহাদের আর বর্তনান দেহতার! রাস ক্রীড়া যোগদান 
সম্ভব হইল ন1। বৈষ্ণব।চাষ্যগণ অবশ্য বলেন যে, পরে তাহা রাস-ক্রীড়ায় 
যোগ দিঘ্বাছিলেন, যখন গুপময় দেহ ত্যাগ করিয়া নিগুণ দেহ লাভ 
করিমাভিলেন | কিন্ত ইহারা পূর্ব ক্ধপ পরিত্যাগ ন! করিয়াই এই দেহকে 
পুরুমে।ত্রন-রূপে ফুটাইয়া রাস ক্রীড়ায় ধোগ দিতে পারিলেন না, ইহা 
তাগবত্তের ভাষাম স্পষ্ট ফুটিগা উঠিতেছে-__'যাতি তৎ সাত্মতাৎ রাক্মন্‌ পূর্ববরূপ 
মসম্তজন্ঠ। পূর্ববরূপমসত্তাজন্-ই লক্ষ্য করিবার বিষদ্ঘ। 


অন্নিহোত্াদি তু তৎ কার্শ্যাটক্সব তদ্দম্পলি৭ 0 ৪।১)১৩ 


ইহা নিঃসন্দেহ যে, বিদ্যোদয়ের পূর্যোে অন্িত নিত্য ও কাম্য অগ্িহোত্রাদি 
কম ভঞ্রনর্ূপ ফলের ভিত্তি বচন] করিম্বাই সার্থক হয়, কেন লা শ্রুতিতে 
সেই বূলেই দর্শন মিলে) 


উচ্জলভারত [ >২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পুরাতন সব কর্শ্মই তজনের মাঝে হজম হইয়া লীল! সুষ্টি করে । ইহা 
সকল কর্ণ সম্বদ্ধেই অবিশেষে সত্য! কিন্তু বৈদিক কাম্য নিতা কর্ম 
অগ্রিহোত্রাদির বিশেষ কোনও প্রয়োজন আছে কিনা, তাহারই বিচার এই 
স্থত্রে হইতেছে । বৈদিক নিত্য কর্শ্মের পশ্চাতে রহিয়াছে চোদন; কিন্ত 
চোদন! পশ্চাতে থাকিলেও যদ্দি ইহা কর্তৃতস্র হয়, তবে ইহা ভল্পন বলিছা 
পরিগণিত হন না। যখন ভজনে বস্ততস্ততা প্রকাশিত হয়, তখন কর্তৃতন্ত্ 
বেদ-চোদিত প্র অগ্নিহোত্রাদি কাম্য নিত্য কর্শ্দের কাখ্য হয় লীলার ভিত 
শড়িয়! তোলা, লীলার স্থিতি দান করা। তাই স্ুত্কার বলিতেছেন_-”তৎ্ 
কা্য্যায়"। অর্থাৎ জনের কাৰ্য্যে, ফলের তিত্তি, স্থিতি গড়ি তোলার 
অন্ত । শ্রুতি বলিতেছেন__-তমেব বেদ্রাম্থবচনেন ব্রাহ্মণ! বিবিদয়স্তি যজ্ঞেন 
দালেন' ইত্যাদি ( বৃ 9181২২)। এমন কতগুলি গনিত্যকশ্ম” তজনেও থাকা 
চাই, যাহা সব সাময়িক কশ্মের, ক্ষণিক কম্ধের রসে বিচ্ছিন্ন হইতে ন! 
দিঘা বুকে ধারণ করিতে পারে, জমাইয়া তুলিতে পারে। বস্ততন্ত্র সেবা- 
মূলক নিত্য বর্মগুলিই হয় লীলার ভিত্তি; নৈমিত্তিক কণ্দগুলি হইতেছে সেই 
নিত্য রস সাগরের তরঙ্গায়িতরূপ । অতীত যুগে অগ্রিহোত্রাদি ছিল নিত) 
কশ্ম। বর্তমানে উহ! নাই। এখন তাহার জন্য কি নিত্য বশ্মের ব্যবস্থা! 
আছে, তাহা তাহার আবেইউনাচসারে স্থির করিতে হইবে। ফল কথা 
হইতেছে এই যে, নিত্য বা সাময়িক ঘে কোন কর্ণই কর, তাহাকে ভজনে 
গড়িয়া তুলিতে হইবে । তাই তো ভগবান বলিতেছেন 

যত করোযি যদশ্বাসি যচ্ছছোষি দদাসি যৎ্। 
যত্তপশ্তসি কৌস্তেয় তৎকুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 


ভ্ৰক্ষার্পণং ত্ৰক্ষহবিঃ ভ্ৰহ্ধাগ্নৌ অ্ৰহ্ধণা হুতম্‌ ৷ 
ব্রক্চেব তেন গস্তব্যং ত্রক্ষকম্ম সমাধিনা ॥ 


রাজচক্রবর্তী ভরত সন্থদ্ধে ভাগবত লিখিতেছেন, “ইজে চ তগবস্তং খর 
ক্ৰতুরূপং ক্ৰতুত্তিরুচ্চাবচৈঃ অ্ছম্থাহতা প্রিহোত্র-দর্শপূর্ণমাস-চ তুশ্দান্তপশুসো মানাং 
প্রক্কাতিবিকতিরশ্ৃলবনৎ চাতুর্হোত্রবিধিন! | সম্প্রচরৎস্থ নানাষাগেষু বিরচিতা্ 

য়েপূর্ববং যত তৎ ক্রিয়াফলং ধন্মাখ্যং পরে ত্রহক্মণি যন্ঞপুরুষে সর্ব্ব- 
দেবতালিঙ্গানাং মন্ত্রাণামর্থনিয়[সকতয়া সাক্ষাৎ কর্তন পরদেবতামাৎ ভগবতি 
বাহথদেব' এব তাবয়মান আত্মনৈপুণ্ম্বিতকষায়ো হবিংখধবধু9ভিগৃহামানেষ স 
বলমানো যন্ততাঙে! দেবাংস্তান্‌ পুরুষাবরবেঘভ্যধ্যায়ৎ &+__৫1912-৬ 1 ক্ৰমশঃ 








সাময়িকী 


নরূনারবায্ণণ গ্রশ্াগার-বিগত "ই জুন রবিবার, ১৯৫৯ নরনারায়ণ 
গ্রন্থাগারের নবনিশ্মিত গৃহের হারোদঘটন উপলক্ষে - এক গান্তীর্ষ্য- 
পূর্ণ ও মনোজ্ঞ অশ্ুষ্ঠান বহু লোকের উপস্থিতিতে উদ্ধাপিত হুইয়াছে। 
শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যাঘ, শ্রীচণ্ডীদাল চটোপাধ্য়, ভাঃ বিনোদবিহারী দত্ত, 
শ্রনিখিলরগ্রন রায়, শ্রীঅনাদিনাথ সিংহ, ডাঃ প্রকাশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীস্থবোধকুমার 
মুপোপাধ্যাগ্ন মহাশয়গণ সমত পুরুষোত্তশানন্দ মহারাজের বৈপ্লবিক জীবনের 
আগ্নিগর্ত বাণী কি রকম করিয়! বহুঙ্মনের জীবনে প্রেরণা ও উদ্দীপনা দান করিযর! 
ছিল, নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা পরিন্ছুট করিয়া! তাহারই স্থট্টি ও 
তভাহারই আশীর্ববাদপূত এই নরনারায়ণ গ্রন্থাগ।র্ের বৈশিষ্ট্য ও চলার পথ নির্দেশ 
করেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আশ! রাখিয়া সকলকে সহযোগিতা 
করিতে অস্থরোধ জানান । 

সভায় প্রন দুই শতাধিক বিশিষ্ট লোক উপস্থিত হুইয়াছিলেন এবং সতান্তে 
প্রলাদ বিতরণ করা হইয়াছিল । 

ব্লথস্বাত্রা ৪ রথযাত্রা ভারতবাসীর কাছে প্রাচীন পুণ্য অন্ুষ্ঠান। কিন্ত 
আসজ্িকার আমাদের কাছে ইহার অর্থ আছে কতখানি ? দীর্ঘদিনের সংস্কারে 
আমরা আজও যাহারা ইহাকে শুক্কিভরে প্রণাম করি অথবা রখের দড়ি 
টালিগ! জ্রন্ম সার্থক হইল বলিয়া মনে করি তাহাদের কাছে কিংবা আমরা 
যাহার! ইহাকে দুর্বোধ্য ব| অবোধ্য মনে করিঘা দূরে সরাইয়া রাখিস) দিন 
কাটাই আমাদের আধুলিক চিন্তাধারার মধো ইহাকে অর্থবান করিছা তোলার 
কোন প্রয়াস না করিয়া তাহাদের কাছেও অর্থাৎ যাহার! মানি না মানিনা 
কাহার কাছেই আজ আর এই প্রাচীন পুণ্য অন্ষ্ঠানের অর্থ জানা লাই। 
রখধাত্রার একটা জীবন্ত ও মনস্তাত্বিক অর্থ আনাদের জানা নাই । এমনই 
বহু পুজাপার্বণের ধর্সাহষ্ঠান অথবা নবান্ত অনরপ্রাশন প্রভৃতির সামাজিক 
অনুষ্ঠান আজ আমাদের কাছে অর্থহীন আচার মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। 
কিন্তু আজ জাতির পুনর্গঠনের দিনে অতীত তারতবর্ষকে আমরা বেমালুম 
বাদ কিছুতেই দিব না, কেননা জাতির রক্তের কণায় তাহার সংক্ষার-_-কেবল এই 


উচ্ছল তাত [ ১২শ বণ, শম স্হগ্যা 


অন্ষ্ঠানগুলিকে তাহাদের নুতন যুলো বুঝিতে হইসে ৷ জাতি যে তাবধারার উপর 
গড়ি উত্তিয়াছে, তাহাকে বেমালুম অস্বীকার করিতে গিছা লাভ নাই, সে কথ! 
এতদিনকার পাশ্চাত্বা সত্যতার সংস্পর্শের ঘে হিসাব নিকাশ এতদিন ধরিয়া 
হইয়াছে, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি। আরও কথা এই ঘে ঘতই 
আমরা আধুনিক-বা প্রগতিলীল হই না কেন শ্রীরাম, শ্রীরুষ্ণ, শ্রগৌরাঙ প্রভৃতি 
মহাপুরুষগণের জীবন হইতে আজিকচার দিনে আমাদের পাওগার কিছুই নাই 
একথা কিছুতেই সত্য নয়। তাহাদের জীবনের বহু ঘটনার যে মূল্য বা অর্থ 
আমাদেন্স জালা নাই, আজিকার দিনে "জীবনের মানদশ্ডের বিচারে সেই সব 
ঘটনার স্থান খোজ করিয়! লইতে হইবে । ইহা না করিয়। তথাকখিত আধুনিক 
হইতে গেলে জাতি তাহার আত্বন্বরূপের খেল পাইবে না। নিজের আত্মন্থরূপে 
স্থিত হইয়াই আতকে প্রগতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে-_ত্রাক্ষী স্থিতিতে 
আসীন হইয়াই ব্রনের পথে চলিতে হইবে । ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ কোটি 
কোটি নরলারীর জীবনে রাম, রুষ্ক, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাজনদেক্স যে প্রস্তাব 
তাহাকে নিঃশেষে মুভিয়া ফেলিয়া প্রগতির চিন্তা করা ঘেমন সম্ভব নয়, 
তেমনি তাহার এই জন্যই প্রয়োজন নাই যে তীহারা কেউ এত ক্ষুদ্র 
বা স্বল্প ছিলেন না যে আঞ্িকার দিলে তাহাদের প্ররোজন আমাদের কাছে 
বেমালুম খুচিয়া গিন্াছে। বিশেষতঃ বর্তমান বিশ্বের হাওয়াকে বিশ্লেষণ 
করিলে এইটাই খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে যে কয়েক হাজার বৎসর আগে পুরুষোত্রম 
শর যে সামগ্রিক জীবনের দর্শন ও দৃষ্টান্ত রাখ্য়৷ গিঘ্Vাডেন, বর্তমান 
যুগচেতনায় তাহার অপরিহার্য প্রয়োজন দেখ! দিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড 
জ্বীবলের মধো আজ রাজনৈতিক ভারত ও বিশ্ব তাহাদের-এই সংকটমর মুহূর্তে 
পথের নির্দেশ পাইবে, প্রক্ুষ্টতম প্রগতিপন্থী সমাজ্র-সেবক প্ররুষ্টতম প্রগতির 
সন্ধান পাইবেন ষে প্রগতি স্থিতির সঙ্গে সমন্বিত, ব্যঙি ও সমষ্টি জীবনের মধ্যে 
পরম্পর বিরোধী খোচাগুলিকে বাদ দেওয়া বা অতিমূল্য দেওয়ার প্রতি ক্রয়) 
হইতে মুক্তি পাইয়া কেমন করিয়া জীবনকে সার্থক করা যায়, তাহার খোজও 
জীবনবাদী শ্রীরুষ্ণ-জীবনে পাইবেন । 

যাইহউক, র্থষাজ্োকে কি অর্থে আমরা পাইলে মনট! খুশী হয়, বিচারবুক্ধি 
ও হৃদয় তৃপ্ত হয় ? এই রথযাত্রা উৎসবে কাহার বন্দনা অশ্যষ্ঠিত হয়? তিনি 
পুরুষোত্রম নামে ভারতবাসী তিন্দুর কাছে প্রখ্যাত। তার রূপ কি রকম? 
লে রূপের সৌন্দর্য বাহির করা আমাদের সাধারণ চোখের কাজ নয়) মাঝখানে 


শ্রাবণ, ১৮৮১ ] সাময়িকী 


সুততত্র, একদিকে ক্রম্ণ আত্র এক পিকে খলবাম_কিস্ত তাহারা কেহই পূর্ণাদ 
নহেন । তাহাদের হাত পা অর্ধেকটা নাই, চোপ তাহাদের ড্যাব! ড্যাবা। 
একী রূপ? একি আমরা বুঝি? কী ইহার অর্থ? 

রবীজ্্রনংণের চিত্র কি স্ামৱা সবি? আনাদের বহুদ্নের কাছেই সে 
চিত্র অর্থহীনই কেবল নয়, উহা গে আবার আর্ট, উহা গে আবার ছবি তাই-ই 
কিন্তু উহার অর্থও বোঝে, উহার মধ্যেও আর্টের পরাকাষ্ঠ। দেখিয়| মুক্ত হয়, 
এমন চোখ এমন বোপশক্তিও তো আন্তে! তাই ভরসা রাপি পুষোতমের 
ওঁ রূপ বুঝিবার একট! স্তর নিশ্চঘ্ আছে চেষ্টা করিলে যাহা আমরা বুঝিতে 
পারিব। 

পুরুষোত্তমের এ রূপ সঙ্গদ্ধে যে আপ্যায়িক। প্রচলিত আছে আমর! তাহা 
অন্যয়ণ করিয়। দেখিব । 

ভগবান ভ্রুণ তপন ভারকায় রাজা। নগর সভ্যতার ধরণ-ধারণের 
মধ্যে, এব্বর্পূর্ণ আবেষ্টনের মধো তখন তাহার দিন কাটে । বাজমহিষীদের 
€সবা যত্রের ক্রটি নাই । তবু তাহারা ইহ! লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বৃদ্দাবনের 
প্রসঙ্গে শ্রকুষ্খণ আনমনা হইয়। পড়েন। মহিষীরা কৌতুহলী হুইলেন। 
বৃদ্দাবনের প্রেমে এমন কোন্‌ বিশেষত্ব আছে যাহাতে এমন সম্ভব হয়? 
তাহার! মাতা রোহিনীকে বলিলেন ঘে তাহাদিগকে বৃন্দাবনন্গীল। শুনাইতে 
হইবে। রোহিনী দেবী প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, কিন্ত মহিধীদের একান্ত 
অনুরোধে তিনি বৃন্দ'বনলীল! বলিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি 
মহিষীদের সাবধান করিয়া বলিলেন যে বৃন্দাবনলীলা আরও হইলেই 
ক্রষ্চ-বলরাম ছুটিঘ্া আসিবেন এবং সে কাহিনী শুনিয়া তাহারা স্থির থাকিতে 
পারিবেন না। ক্কষ-বলরাম যাহ।তে না আসতে পারেন এজছু। সুন্তদ্রাকে 
রে প্রহরী রাখা হইল । 

যেমন মনে করা গিয়াছিল তেমনই হইল । বৃন্দাবনলীলা কিছুক্ষণ হিত্রত 
হওয়ার পরই কুষঃ-বলরাম ছুটিস্টা আমসিলেন । শিশু-জীবনের কথা, বাল্য- 
জীবনের কথা কাহার না শুনিতে ভাল লাগে? মনে করিতে পারি প্রত্যেক 
মাছধ তাহার বালা-জীবলের কাহিনী শুনিতে ও বলিতে বিত্তোর হইয়া যায়, 
তাহার মন তথা দেহ বিগলিত হয়। গ্রামের মুক্ত আবহাওয়ায় আনম্দপূর্ণ 
বাল)কাল ঘে যাপন করিয়াছে, পরবর্তী জীবনে সে আনন্দের স্থভি তাহাকে 
বিভোর করিবে, বিগলত করিবে ইহা নিতাস্তই স্বাভাবিক ॥ ক্রম্ণ-বলরামেতর 
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পক্ষেও ইহাই চূড়ান্তভাবে ঘটিল। তাহার! ছুটিয়া আলিলেন। স্থৃতদ্রা বাধা 
দিলেন, ঢুকিতে দিলেন লা) সেইখানে তিনজনে দীাড়াইয়! বৃন্দাবনলীল!। 
শুনিতে শুনিতে তাহারা গলিয়া যাইতে লাগিলেন ! আমর! সাধারণ মাহষেরা 
বিগলিত হই প্ৰধানতঃ মানসিক ভাবে, নিজেদেরই জীবনের আনন্দ-কাহিনী 
শুনিলে আমাদের দেহেতেও যে পরিবর্তন আসে ইহা অতি স্বাভাবিক ও বিজ্ঞান- 
সম্মত, কিন্ত তাছ! সুস্ম্ম বলিদ্াই আমাদের স্থূল দৃষ্টির কাছে তাহা হত চোখে 
না পড়িতে পায্লে--তবে একটু ভীক্র দৃষ্টির কাছে কিংবা বৈজ্ঞানিক হস্্রাদিতে 
যে সে পরিবর্তন ধরা! পড়ে এ কথা অতি সতা। তবে আমাদের দেছে থে 
পরিবর্তনই হউক ন! কেন তাহ! ঘে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গলন পর্শস্ত শৌছাইবে না, 
এ কথা সত্য । কিন্তু শ্রীক্নষ্ফ-বলরাম-স্থতদ্র।র বিগলন তথাকথিত জড় দেহেতেও 
ব্যাপ্ত হ্ইঘাছিল। তাহাদের হাত পা! গলিয়া যাওয়ায় তাঁহারা বিকলাঙ্গ হইলেন। 
এ সংবাদ ভিতরে পৌছিলে রোহিনী লীলা-কথন বন্ধ রাখিলেন | মহধি নারদ 
ঘটনাস্থলে আলিয়া সেই রূপের তাৎপর্য জানিতে চাহিলে শরীক বলিলেন, 
শীধাম পুরীতে এই রূপে আমার পূজা হইবে। 

শরীক্রষং-বলরাম-মতত্রার গলিবার কারণ শুধু বাল্যকালের কাহিনী প্রসঙ্গেই 
নয়। বৃন্দাবনে ঘে মাধূর্খরসাম্বাদন তাহ! নাগরিক সভ্যতার এশ্বর্ধ মিশ্রিত 
প্রেস হইতে উৎকুষ্টতর । রশ্বর্ষে প্রেমিকদের পরস্পরের মধ্যে প্রভু ও অধীনের 
সন্বন্ধ_সেথানে একজন বড়, আর একজ্রন ছোট । ভ্বারকা বড় লোকদের 
ব্যাপার__সানাগ্ত যাহারা, যাহারা সমাজের গেপগোপী রাখাল বালকের দল 
তাহার! সেখানে হাপাইয়! উঠে ৷ বুন্দাবনের গ্রামীণ সত্যতার প্রাণখোলা প্রীতির 
মধ্যে ছোট বড়র প্রলঙ্গ নাই, প্রত্যেকের সম শ্বাতন্ত্য স্বীকার করি! লইয়া 
সমকক্ষতার যাধুধ্যের মধ্যে যেখানে জীবনের রসান্বাদন__গণতাস্িকতার সেট? 
চরম দৃষ্টান্ত । ক্র বালকদের কাছে ক্ষণ বন্ধু বলিঘ্নাও আপন জন, যতই বড়ত 
তাহার থাকুক না কেন । ব্রক্গগোপী যাহারা স্থিন্িল্রিল সমাজ্র-ব্যবস্থার ক্লৈব্য 
হইতে বাহির হইয়! আসিয়া স্বচ্ছন্দগতিমঘ, প্রাণের প্রগতির মুতি শ্রীরুষ্ণকে 
বন্দনা করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গেও শ্রীরুষ্ণের সম্বন্ধ পারস্পরিক স্বাতস্রোর 
মর্ধাদায় উপর ভিত্তি করিয়া । শ্রশ্বধ্যন্বারা প্রেম শিপিল হইয়া পড়ে । প্রভুর 
সঙ্গে অধীনের প্রেম হয় না আর যাহাই হউক__প্রেনে পারস্পরিক স্বাতঞ্র্যের 
প্রাপথোল! শ্বীকৃতির দেশ। তাই তে! বৃন্দাবনের খ্রশ্বধ্যাবিহীন রাখাল 
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রাখালীর গোপ গোপীর 
গেলেন। 


৩৭৯ 
প্রেম-কাহিনীতে শ্রক্ষ৷- হলরান-স্ুতদ্র। গজিয়! 
সত্যিকারের আনন্দ যাহা, প্রেন যাহা তাহ! সিগলিত করিবে । 
গলি! গেল কি? এই বিগলন ক্রিয়ার মপ্য দিয়া পরিত্যাগ করিলেন 
তাহারা কোন্‌ বন্ধ ! প্রশ্বর্ষের আড়দ্বরটুক্থ অভিমানটুকু যাহা এক মাহষকে 
অপর হইতে পৃথক করিছা দেঘ্ তাহাই তাহারা পরিত্যাগ করিলেন। তেদ- 
ল্থটিমূলক এই এশ্বর্দধবোধ কেবল ধনেতে লাই, যে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত- 
বোধেতেই_-অভিমান-বোধেতেই এই খ্রশ্বর্ত্থ এবং তাহাই মানুষের মধ্যে বড় 
ছোট ভেদ করিয়। দূরে সরাইয়া দেয়। পনের উশ্বর্ধ। ধনের অতিষান যেমন 
আচ্চষকে দূরে সরায়, তেমনি পাণ্ডিতোর ও্রশ্বরব ব। অভিমান, কুলসীলের এরশ্বর্ধ 
ব) অন্তিমান সব কিছুই মান্চঘকে দূরে সরাইঘ্! দেয় । জীকৃষ্ণ-বলর।ম-স্থতদ্রা 
যে-কোন শর ্বর্য-বোধের অভিমানকে পরিত্যাগ করিলেন। অতিমানটুকু 
বাথিয়! মাস্ষের সঙ্গে মাঙ্সধের মিলন নাই । এ পরিত্যাগের পর অশ্বর্খের 
যে সংস্কারটুকু রহিল তাহাকেই কাঠামো! করিঘা নৃতন সৃষ্টির প্রন । এরশ্বর্ষের 
:স্বার-অবশেষই পরবর্তী ্তরের মেরুদণ্ড__সে কি প্রেমে, কি জাতি-সংগঠনে । 
শ্রশ্বর্ধের এই কাঠামোটুকু না থাকিলে জাতি দৃঢ় ভিত্তি লাভ করিতে পারে 
না, প্রেম তামসিকতার জড়ত্বে গড়াইয়া পড়ে। কেবল খর্ব বা কেবল 
মাধুর্য জীবনের পক্ষে কোন একটাই সার্থক নয়-__বিশেষ করিয়! বর্তমান যুগ- 
€চতনাপ্ন। তাই ধনীর ধনাভিমান, কুলীনের কুলাভিমান, পণ্ডিতের পাণ্ডিতযাত্তি- 
মানগুলি গলিম্বা যাওগার ভিত্তির উপরেই গড়ি উঠিবে প্রেমের সভ্যতা । 
শ্রীক্ষেত্রে পুক্রযোত্রম-ক্ষেত্রে শ্রী অভিযান-গল! এ্শ্বধ্য-কাঠামোর পুজা--এ& 
প্রেমের সত্যতার বন্দনাঁ। তাই তাহ। মহামিলন ক্ষেত্র ভাই তাহা জাতিতে 
জাতিতে মানুষে মাষে খাদ্যে খাগ্চে তেদান্ডেদশৃন্ত_উতহা মধূরতাময় ॥ 
বর্তমান যুগচেতনায্ন রাজনীতি-শ্রেত্রে, সমাজের ক্ষেতে _-সবত্র-_-এই 
পারম্পরিকতা, এ স্বাতস্ত্য-বোধের মর্যাদার, জর অভিমান-গলা এঁশ্বর্ধ-কাঠামোর 
স্বীকারের আকুতি, দাবী। তাই রথঘাত্রার ঠাকুরকে ঘিরিয়! যে ' কথাটা, 
যে ততটা জ্ডাইয়া আছে, তাহা! আভিকার জীবন-চেতনারই কথ! । তাই 
আমরা হিধাহীন মনে, প্রসঙ্গ চিত্তে মহ!মিললমঘ, রশ্বধ্ের অভিমান-গলা সেই 
পুরুযোত্তম-ন্পপকে আজ এই রথযাত্রার দিন বন্দনা করি, স্মরণ করি, ধ্যান 
করি। তাহার স্বরূপ হইতে বিশ্বজ্রপের ক্ষেত্রে আজিকার এই যাত্রার দিনে 
আম্রা গণমাঙ্গয জাগ্রত হইয়া তাহাকে সচল করিছা! তুলিব, আমাদেরই 
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হাতের অপেক্ষায় তাহার চলা ! মধুবতামন্র বলিয়াই নিজেকে তিনি গণম।চষের 
হাতের স্পর্শের অপেক্ষায় রাখিয়া মানুষকে গৌরবাধ্বিত কৰিগাছেন, নিজেকে 
গৌরবান্থিত করিয়াছেন । মাহষের হাতে দভি-ধরার অপেক্ষায় হাতার চলা 
অশ্বধের অভিনানকে তিনি কতই দূবে রাপিলেন ! বৃহতের, জগদাতীত সত্তার 
এই অঙ্গগরূপকে এই রথযাত্রার দিলে প্রণাম কৰিয়া তাহার যাত্রায় আমরা 
বিশ্বের রূপরলগন্ধন্পর্শশব্দের জগতে যাত্রা করিব । জয় হউক তাহার, জগ্র হউক 
আমাদের । 


আপাতদৃষ্টিতে স্বগন্ন'থদেবের রথ যাত্রায় রণী তিনটী-- ভগৎ + নাথ = 
জগগ্াথ ; বলরামই জগত, স্থভদ্র। মধান্ব যোগ চিহ্ন ঘোগনায়। এবং 
নাথ শ্রীরুষ্চ। জ্রগৎ, যোগমায়া এবং নাথই ত্রিভঙ্গ পুরুষে।ত্তম। জগত 
ও নাথের বাবধান যাহার রুপায় দূর হচ্ছ, তিনিই ঘোগমাঘ্রা $ জগৎ 
ও নাথের অবাবহিত অনিমিত্ত মিলনের যে বস, তাহাই জগৎ-লাথ 
এই যুগলকে যোগমায়া পান করাইতেছেন ॥। ইনিই ব্রজের কা ত্যাযণী, 


পৌর্ণমাসী, শ্রীহর্গা । 
-পুক্রযোতমানম্দ 
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শ্বীকষ্ণ__-পূর্ণ ও অপূর্ণ 


1 টীম পুক্রচন্বাভমানন্দ ৷ 


পপুর্ণানন্দময় আমি চিন্ম পূর্ণ তত্ব । 
রাপিকার প্রেমে আমার করায় উন্মত্ত 1 
না জ্ঞানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 
যে প্রেমে আমারে করে সর্ববদ! বিহ্বল ॥” গ্রুচৈতন্তচরি তাম্বুত 
প্রীরুষ। বলিতেছেন--আমি পূর্ণানন্দমগ্, আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ব। কিন্ক 
হৈতযম্যে ও আনন্দে এমন যে ‘পূর্ণ’ আমি, সেই আনাকেও বাধাপ্রেম উন্মত্ত 
করে । আমি সর্বজ্ঞ হইয়(9 ‘জানি ন!’ রাধার প্রেখে কত বল আছে, যাহ! 
আমাকে সর্বদাই বিহ্বল করিতেছে । আমি পুর্ণ হইয়াও উন্মত্ত, সর্বজ্ঞ হইয়া ও 
মূঢ়, পূর্ণ হইয়াও বিহবল । bd 
যে রাধাপ্রেম ‘পূর্ণ ' শরীক্ষ্ণে উন্মত্ততা, মৃঢ়তা ও বিহরলত! আনিয়া দিয়াছে, 
সেই রাধাপ্রেমের বর্ণনায় তিনি বলিতেছেন-_ 
“রাধাপ্রেম বিভু যার বাভিতে নাই ঠাঞি। 
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ছে সদাই ॥ 
যাহা হইতে গুরু নাহি স্থনিশ্চিত । 
তথাপি গুরুর ধর্ম গৌরস বল্জিত ॥ 
যাহা বই স্থনিশ্থল হিতীর নাহি আর । 
তথাপি সৰ্ব্বদা বাখ্য বক্ৰ ব্যবহার ৪” শ্রচৈতন্ুচরিতামূত 
_ঘে রাধাঞ্রেম ‘বিভু’ বলিদ্া বাড়িবার ঠাই নাই, সেই রাধাপ্রেম ক্ষণে 
ক্ষণে বাড়িম্াই চলিয়াছে, যাহার অপেক্ষা! গুরুত্বপূর্ণ বস্তু আর হইতেই পারে 
না, সেই রাধাপ্রেমই এ্রশ্চধ্যলেশ সম্পর্কশূন্ত, নিতান্ত সহজ; যাহা অপেক্ষা 


উজ্জ্লভার ত [ ১২শ বর্ণ, ৮ম সংখা! 


অধিকতর নির্শ্মল স্বচ্ছ আর স্বিতীঘ্র কোন-কিছুর কল্পনাই কর! যায় না, লেই 
রাধাপ্রেম সব্বদাই বামা অর্থাৎ প্রতিকূলতা এবং বক্র ব্যবহার খারা 
জটিসতাপূর্ণ, 'বিষাস্বতে এন্চজ্্র মিলন’ । 
কিন্তু এই পূর্ণতা, য্ঢতা ও উন্মস্ততার আশ্রদ্র (synthesis) কে হইতে 
পারেন, এবং কাহার জীবনেই বা প্রেমের বিভুত্ব ও ক্রদবদ্ধমানতা, সর্কজ্ঞত্ব 
ও মৃঢ সমন্বিত হই! জমিয়া উঠিয়াছে, তাহারই সন্ধান দিয়া ভীরু 
বলিতেছেন-__ 
“আমি ইঘছে পরস্পর বিরুদ্ধপশ্্র1আয় । 
রাধাপ্রেম তৈছে সদ! বিরুদ্ষধর্ম্মময় 1! অীচৈতন্তচরিতাম্বৃত 
_আমি ( শ্ৰীক্ষ্ণ ) যেমন পূর্ণত1 ও উন্মত্ততার, সর্ববজ্ঞতা ও মুূঢ়তার, 
পূর্ণতা ও বিহবলতার আশ্রয়, ঠিক তেমনি বিভূ প্রেম ও তাহার ক্রমবর্ছমানত!, 
গুরু হুইপ্রাও প্রেমের গুরুত্ব বজ্জিত হওয়া, সহজ প্রেমের বাকিঘা ঝাকি 
চলা রাধা পীবনে মূর্ভ, ঘন হইয়া উঠিযাছে। 


পূর্ণের সক্টি-হয়োজন বিদূর্ত্ত বুদ্ধির কাছে অবোধ্য 


আজ শ্রীকবষ্ের মুখে একি অসম্ভব রহস্যের কথ! শুনিতেছি ? হিলি 
পূর্ণল্ঞান, পূৰ্ণানন্দ, তাহার ভিতর হইতে কোনও স্বষটির 'কথা'ও কি কেহ 
এতদিন যুক্তিশাস্ত দ্বার! কল্পনায় আনিতে পারিয়াছেন, আনন্দ-আশ্বাদন তো 
দূরের কথা? যিনি 'পূর্ণ* তাহার কোনও প্রগ্রোজ্জনই থাকিতে পারে না। 
‘প্রয়োজন’ যাহার আছে, সে নিশ্চয়ই অপূর্ণ । পূর্ণ কোন্‌ প্রয়োজনে সৃষ্টি 
করিবেন? অপূর্ণ ই নিজেকে পূর্ণ করিবার প্রয়োজনে বাহিরের বস্ত লইয়! 
টানাটানি করে- ইহাই তো সর্বত্র দেখিতেছি। পূর্ণের এইরূপ প্রয়োজনের 
টানাটানি কি করিয়া সম্ভব ? পৃর্ণেহ একট! কিছু 'প্র্থোজন” স্বীকার কৰিলে 
‘পূর্ণ ' হইতে দ্বিতীয় এমন কোন বন্ম অস্তিত্বের স্বীরুতিও আপন] আপনি 
আসে, যাহার টানে 'পূর্ণ'ও উন্মত্ত ও বিহবল হইতে পারেন । 

পূর্ণ বলিয়া ঘিনি ‘এক’ ও অন্বিতীঘ্, তাহার পাশাপাশি দ্বিতীয় ‘অনেক’ 
ৰন্তৱ কল্পনা কি করিয়া বিযূর্ত্ত বুদ্ধি (abstract intellect) করিবে ? যাহা 
‘এক,’ তাহা একট । এক কখনও বহু হইতে পারেন নাঃ বিভু বিতুই, তিনি 
কখনও ক্ষণে ক্ষণে বাড়িতে পারেন না। তবে যে শ্রুতি বলিতেছেন 
“একোহহম্‌ বহু স্াম্‌_ ‘এক আমি বহু হইব’__উহার অথ হইতেছে এই খে, 


ভা, ১৮৮১ ] শ্রক্ষ্চ পর্ণ ও অপূর্ণ 


বন্তুতঃ ‘এক’ একট রহিগ্াছেন, আনরাই শুধু কর্তৃতস্্র দৃষ্টি লগা অনাদি 
অবিশ্যার পাকে পড়িয়া ‘একের’ উপর বহুত্বের আরোপ ফর্রিতেছি, যেমন 
করিয়! নাক্ষযের সর্প্তে রজ্জুত্রম হয়, শুক্তিতে কদতভ্রন হয়। বিহুর্ত বুদ্ধির 
সিদ্ধান্ত।ক্ুযায়ী হ্বৈতদশন ভ্ৰনবণতঃই হয়, অ্ৰহ্ধবিষ্যার স্ফুণ হইলে এককে ‘এক’ 
বলিয়াই বোধ হইবে, বহুদর্শন নিরন্ত হইবে । ইহার স্পষ্ট প্রনাণ রহিদ্ধাছে “নেহ 
নানাত্তি কিঞ্চন”__এই সংসারে “নানা” ( অনেক ) বলিয়া কিছুই নাই-_এই 
শ্বাতিমঙ্্রের ভিতর । ‘নানা বলিয়া কিছুই যদি বস্তুতঃ না-ই থাকে, তবে 
‘নানা’ বলিছ। যাহা দেখিতেছি, তাহা ততো নিশ্চই অবস্ত, সিথ্য।। 
অতএব এই “নানা”-দরশন, অবস্থ্-দশনের হাত হইতে রেহাই পাওয়াই মুক্তি । 
ইহা অদ্বৈত বেদাস্তবাদীদের প্রচলিত ব্যাখ্যা । 


পরস্পরবিরোধীদের যৌগপন্য সম্ভব- জে কৃষ্ণবাণা 


কিন্তু শ্রীরুষণ সব পবম্পরবিক্ুদ্ধদের সমন্বয়ের ঝহশ্তই উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। 
বে মতবাদের ভিত্তিতে বর্তমান বিশ্বের দার্শনিক ও সামাজিক কাঠামো 
গড়া, তাহার মূল কথ! হইতেছে যাহার) পরস্পরবিক্ষদ্ধ, তাহারা কখনও 
পরদ্পরসমন্থিত হইতে পারে ন!। যাহার! 95038953570 (বিরুদ্ধ ) 
তাহার! কি কক্গি্বা conplementary (পরিপূরক ) হইবে? বিরুদ্ধও যে 
পর সত্যোরই একটা দিক, এই বৈজ্ঞানিক তত্ব সে দিন বিশ্বে আসিবার স্থযোগ 
পায় নাই। যাহারা সে যুগে বিরুদ্ধকে শুধু বিরুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াই সর্ধব- 
সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারা সেই যুগে সর্ব প্রশ্নের 
সমাধান দিতে পারেন লাই। তাহার! বিকুদ্ধদের মাঝে শুধু বিরুদ্ধতারই 
আবিষ্কার ককিপ্রাছেন। আলো-আধার স্থিতি-গতি পরস্পঝবিরুদ্ধ । হয় 
আলো, নদ আধার, হয় স্থিতি, নম গতি-_যে-কোনও একটাকেই ভোমার 
নিতে হইবে । আলো-আধার কখনও যুগপৎ থাকিতে পারে না| অতএব 
পূর্ণতা ও অপূর্ণতা, সর্ববজ্ঞতা ও মৃঢ়তার ঘৌগাপস্য ( simultancity ) কখনও 
সম্ভব লয় ।__-এই-ই ছিল তাহাদের কথা । 


পাশ্চাত্তাদর্শনের “Law of Excluded Middle" 


যাহা এদেশের দর্শনে চলিদ্বা আসিয়াছে, ও দেশের দর্শনশাস্তরের ইতিহাস 
খুজিলেও তাহাই মিলিবে। পাশ্চাত্যে এই প্রকার যুক্তি সব্বধবংসী কুফল 


৩৮৪ উজ্দ্রলভারত [১২শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


লইয়া এরিষ্টটেলের যুগ হইতেই চলিয়া আসিয়াছে। তিনি ‘Law 
of excluded middle’-এর সাহায্যে ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন 
ঘে, ‘বিকুন্ধ' বিরুদ্ধ ভাড়া অ-বিক্ুদ্ধ কিছুতেই হইতে পারে না। “The 
law asserts that everything must be either A or not-A, 
whatever A may be” ই Law of excluded middle 
এই কথাই জোর দিগ! ঝলিতেছে যে, প্রতিটী বস্তু হয় ‘A’ হইবে বি! 
20০৭১ হইবে, তা ‘A’ বলিতে আলে! বা স্থিতি যাহাই বুঝা যাউক 
না কেন। হদ্ব আলো, নয় আধার, হয় স্থিতি, নম্ব গতি । এই 
বিধিতে আলো-আধারের ‘মাঝখানে’ ( ৷েidণd1€ ) যাহ!-কিছু আছে বলিয়া 
প্রতিভাত হয়, তাহাকে বাদ দিয়াই €৫১5:5144৩) চলিতে হইবে ॥ 
ইহার দৃষ্টি দুই বিপরীত প্রান্তের (০pp05i!€ 7০1৩9) উপর নিবস্ধ। 


বর্তমান বিজ্ঞানে ইহার অসারতা 


এই নীতির মধো মাঝখানের হাঘঁটোন ( half-tones ), ক্রামকতা 
( gradualness ), অস্পষ্টতা (vagueness) বজ্জিত ( excluded ) 
হইতেছে; অথচ ইহারা আমাদের বাস্তব ভ্রগত্ডের অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে 
ম্পষ্টভ্াবেই আত্মপ্রকাশ করে। হাফ-টোন ছবির মধ্যে আলো-ছায়ার (light 
and shade ) সমন্বয় রহিয়াছে, সেখানে আলো ক্রমে ক্রমে (gradually ) 
আধারে পরিণত হইতেছে, আলো.আপার সংমিশ্রণে একটি অস্পট্টতার 
(vagueuess ) স্গিও হইতেছে__মপ্যবর্তী এই সমস্ত অভিজ্ঞতার খোজ 
‘Law of excluded middle'-এ বিশ্বাসী নৈষ্বািকগণ করেন নাই । 
জেমস্‌ জিন্দ্‌ তাহার ‘Physics and Philosophy’ নামক গ্রন্থে ইহারই 
তত্ব ভদঘাটন করিয়া! বপিয়াছেন ঘে, এই সব ভুল “arises out of philo- 
sophical practice of depicting the world entirely in black 
aud white, and so ignoring all the half-tones, gradualness 
and vagueness which figure so predominantly in our 
experiences of the actual world. ‘The obvious example of 
this is provided by the law of excluded middle, which has 
domiuated formal logic, with devastating results, from 
the time of Aristotle ou.” Page. 93 


ভাদ্র, ১৮৮১ ] এীকফ--পূর্ণ ও অপূর্ণ 


ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া জ্রেমস্‌ জিনস্‌ বলিতেঙেন_“Tাচe 
Philosophers still think in a way which dates back to the 
earliest days of their subject, to times when no instruments 
Of measurement were available of greater precision than the 
five senses; they still describe them in terms of effects 
they produce ou these seuses, while the scientist describes 
them in terms of the effects they produce on his sensitive 
instruments of measuremeut. ‘The philosopher not only 
speaks but thinks in subjective, and the scientist in 
objective terins.”— Page 89. 

-দ্রাশনিকবৃন্দ আজও এমন একটী পথ ধরিয়াই চিন্তা করেল, যে পথে 
প্রাচীনতম যুগের দার্শনিক্েরা তাহাদের বিষদ্ন বন্ধু সদ্রন্ষে চিন্তা করিতেন এবং 
এমন এক সময়ের দিকে তাহাদের চিন্তাকে ঠেলিয়া লইগা যান মানবের 
পঞ্চেন্িয় ছাড়া যগন অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত মাপিবার কোন যস্ত্রই পাওয়া 
যাইত না; তাহার! আছও সেই সব প্রভাবের দিকে তাকাইয়াই বস্তুর 
বর্ণনা করেন ঘে গুলিকে বস্তুসমূহ এই সব স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপর্ব উৎপাদন কনে! 
পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিকগণ সেই সব প্রভাবের দিকে তাকাইয়াই বস্তুর বর্ণন। 
করেন ও চিন্তা করেন, বস্ত্রসমূহ যেগুলিকে মাপিবার উপযোগী দুশ্্রতম 
ম্পন্দনগ্রহণক্ষম যন্ত্রের উপর উৎপাদন করে।” 


স্থল পঞ্চেন্দ্িয়ের সিদ্ধান্তের পরে বিচ্যানের দু্্ পরিমাপ 

“Law of excluded middle” তাহাকেই “লতা বলিয়া ধরিয়া 
লইয়াছে ঘাহ! আমরা স্থূল চক্ষে দেখি, স্কুল কানে শুনি। কিন্ত স্থূল চক্ষের 
দৃষ্টিতে যাহাকে ‘কাল’ দেখি, তাহা যে অুন্মতম যন্ত্রের সাহায্যে দুইটা আলোক 
তরজের সম্মিলনভূমির নিখুত ছবিও হইতে পারে, তাহা বুঝিবার বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টি এতদিন আমাদের ছিল না। স্থূল চক্ষের ভিতর, স্থূল মনের ভিতর বিচাবের 
যে আরও কত সপ্তম যন্ত্র রহিয়াছে, তাহা প্রাচীন যুগের বিজ্ঞানীরা ধরিতে 
পারেন নাই । আজ বিজ্ঞান অনেক দূর আগাইরা গিয়াছে। মনঃসমীক্ষণ 
আমাদের শিখাইঘাছে যে, যাহাকে’ আমরা ‘যাহা’ বলিয়া মোটা বুদ্ধিতে 
দেখিতেছি, ‘তাহা’ বাস্তবে ‘তাহ!’ না' হুইয়া অন্তও হইতে পারে। প্রত্যেক 


তপ্ত উজ্জ্বলক্তারত [ >২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


স্থল বস্তুর অস্তরে অনস্ত সুস্থ স্তর রহিয়াছে, প্রত্যেক স্থূল ইন্রিয়ের অন্তরে 
লাল চশমা দিয়া দেপিলে বস্তু যেমন 


ইঞ্জিয়ের অনস্ত স্থস্্ম ভর রহিয়াছে। 
লালই দেপ! যায়, অথচ বস্ত বাশুবে লাল নয়, ঠিক তেমনিই রাগবশতঃ 
যাহাকে খুব মিত্র মনে করিতেছি, সে ঘে মিত্র না-ও হইতে পারে এবং 
ত্রেষবশত: যাহাতে শত্র মনে করিতেছি, সেও ষে শক্র না-ও হইতে পাবে, 
তাহ! কি আমর! আজও বুঝিব লা? স্থূল ইন্দ্রিছের আপাতদৃষ্টিতে ঘাহা 
আপন-পর, বাশুব ক্ষেত্রে তাহা আপন পর না-ও হইতে পারে । রাগন্েষই 
বস্তুকে ইষ্ট বা অনিষ্ট বলিঘা প্রতিভাত করার। স্থল ইক্দ্িয়ের এই 
আপাতদুঙির সিদ্ধান্তকে মানিম্বাই 752৯ of excluded middle-aর 
উপাসকগণ যাহা সবল ইন্তরিয়ের ‘অশ্কূপ’ তাহার প্রতি অশ্ররক্ত হইক্সাছে এবং 
যাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের প্রতিকূল তাহার উপরই বিছ্ধিষ্ট হইঘ্রাছে। অথচ "দুল 
ইন্স্রিচের অন্তরে ঘত স্থক্্ম সুক্্ম স্তর রহিয়াছে, সেপান হইতে দেখিলে অন্কুলও 
যে প্রতিকূল হইতে পারে, প্রতিকূলও অনুকূল হইতে পারে, তাহ! ধরা 
পড়ে নাই । 
আন্ুর ফল টক কেন ? 

দঈশপের ঘে খেকশিয়ালটি ‘আঙ্গুর টক’ বলিয়া আঙ্গুর পাওয়ার লোকত 
হুইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, তাহার এই ‘নিবৃত্তি’ কি সত্য সত্যই নিবৃত্তি, না 
উহার পশ্চাতে রঙ্তিগাছে বারংবার আঙ্গুর পাইবার চেষ্টায় ব্যর্থকাম 
হওয়ার ফলস্বরূপ একটা পরাজিতের মলোবৃত্তিই? “জগৎ মিখ্যা'-বাদের 
অন্তরেও এই পরাজিতের মনোবত্তিই কাজ করিতেছে। জগত্ও 
মিথা ছিল না, আনার ভোগ করিবার লালসাও মিথ্যা চিল না, সবই মিথ্যা 
হল উত্তপ্রেন্ন সংযোগ-কৌশল না-জানার জগ্য। স্বার্থপর মাশষয যখন 
সমগ্র পরিবারকে বঞ্চিত করিয়া একাই সব হৃখ ভোগ করিতে চায়, তখন 
তো সে ও সংসার দুই-ই মিথ্যা, কেনন! পারস্পরিক সঙ্ঘর্ষে কেহই আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে না ৷ সমগ্র বিশ্বের আলোকে বিশ্বের দিকে তাকাইলে 
দেখিব, আমি সত্য, বিশ্ব সত্য, বিশ্বের ভোগও সতা। আত্মিক প্রীত পূর্ণ, 
স্থুলদৃষ্টি কামূকের দৃষ্টি-কোণে যে নারী নরকের হার, ‘দিনকা মোহিনী রাতক! 
বাঘিনী,’ পুরুযোভম শ্রীরুষ্ণের প্রেসপূর্ণ হিশ্বরূপ দুটি-কোণে সেই নারীই 


তাত, ১৮৮১ ] শ্রীক্ষষ-_ পর্ণ ও অপূর্ণ ৩৮শ 


সঙহ্বীহসী, ‘মুক্রের্হেতুভৃতা সনাতনী ।” লাবীর এই মহিমনন্রী মৃন্তিই বিশ্ব 
শ্রীরাধা-জীবনে প্রত্যক্ষ করিবে । তাই শররুষ্ণ অলিলেন__ 
“আমি যৈছে পৱস্পরবিরুদ্ধধর্স্মাশ্রয় ॥ 
বাধা প্রেম তৈছে সদ! বিকুষ্ধপশ্মযয় ॥” 
কামুক শুন্ড-নিশুস্ডের দৃষ্টিতে যে নারী দংষ্রাকরালবদনা, ভীষণাৎ ভীষণা, 
প্রেম-দৃষ্টিতে তিনিই 'সৌম্যাইসৌমাতরাশেষাসৌমোব্াস্বতিন্দরী”, প্রেমাজী, 
সর্বন্জলা, ঘোগাগা। শ্রীরাধাই ঘোগমাত্তা। তিল একাধাবে deeper 
nature, চিন্মতরূপিণী ও মন্মত্রী, বুষভাচলন্দিনী মানবী রাধা । কামুকের 
কাছে থে প্ররুতি "যে! মাং জযতি সংগ্রামে স মে ভর্তা ভবিশ্যতি” বলিয়া যুদ্ধ 
ঘোষণা (212211486) করিয়াছিলেন, টভরন্নাপ্দিনীরূপে (brute nature) 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, তাহার সেই রুদ্র মুক্তি হৈতাহৈতসমন্থিত 


শক্তিস।ধনায় শান্ত হইল, ভক্তের সকল দেহের নিংড়!নো রমণী” কন্া-মৃর্তিতে 
আত্মপ্রকাশ করিল। 


বিচার শুধু Q৬৭৷১৷৮ ছি নক, Quan৷৷৷) দিয়াও 


দার্শনিক আজ বৈজ্ঞানিক সাজিল, তাহার 921)র উপাসনা আজ 
quantityর ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া নিজেও বাস্তব রূপ ধারণ করিল, 
সংপ্যা-মাত্মা-পরিমাণের ক্রেত্রকেও সর্ব্বগুণসম্পন্ত করিয। তুলিল। “The 
philosopher usually thinks in terms of qualities, the 
scientist in terns of quantities. ‘The philosophical lecturer 
may be telling his audience that a lump of sugar possesses 
the qualities of harduess, whiteness and sweetness, while 
his colleague in the science room next door may be 
explaining coefficients of rigidity, of reflection of light and 
hydrogen-iou conceutration—measures of the degree to 
which the qualities of harduess, whiteness and sweetness 
are possessel."—Page 89. 

_'দার্লনিকৰবন্দ সাধারণ ‘গুণের’ ভাষায় চিন্তা করেন, বৈজ্ঞানিক চিন্তা 
করেন পরিমাণের ভাষাম। দ্বার্শনিক অধ্যাপক যখন তাহার শ্রেতাদিগকে 
বলিতেছেন যে একটি শর্করাখণ্ডের মধ্যে শুধু কাঠিন্ত, ধবলতা ও মধুরতারূপ 


উচ্ছলতারত [ >২শ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


শুণগুলিই রহিয়াছে, তখন পাশের বিজ্ঞানের কামরাঘ় তাহারই সহযোগী হয়ত 
ব্যাখ্যা করিতেছেন কত গুণক ( €০€িi৫16 ) কাঠিন্য, কত গুণক আলোক- 
প্রতিফলন এবং hydrogen-ion-এর কত শুণক concentration (খলীভবল) 
তর শর্করাখণ্ডের ভিতর রহিগ্নাছে” । অর্থাৎ কোন্‌ মাত্রায় কাঠি, ধবলতা ও 
মধুরত! রহিয়াছে তাহারই মাপ বৈজ্ঞানিক শিখাইতেছেন। জ্রেমস্‌ জিনস্‌ 
ইহারই স্তাঘ্রদর্শনের দিক্‌ট? সুস্পষ্ট ভাবে বলিঘাছেন__ 

“The scientist, on the other hand, knowing that every- 
thiug will generally possess some A-ness aud some not- 
A-ness, is very little concerned as to whether au object is 
classed as A or 2০৮2১ 7 what he wauts to kuow is how 
much A-uess it possesses.”— Page 93. 

=—‘পক্ষান্তয্রে প্রত্যেক বস্তুতে সাধারণতঃ কতখানি A-ne55 এবং 
কতখানি ০৮-4১-7355 বর্তমান আছে, বৈজ্ঞানিক এই তত্বটি অবগত হুইয়া 
এই সম্বন্ধে অতি অল্পই আগ্রহশীল যে, কোনও বস্তু 4১-শ্রেণীতুক্ত হইবে, অথবা 
০৮৫১শ্রেণীভুক্ত হইবে | যাহা লে জানিতে চায়, তাহ! শুধু এই যে, 
বস্তাটির মধ্যে কতখানি A-॥€55 বিদ্যমান আছে।' 

বেখানে এতদিনের দার্শনিকগণ শুধু ‘গুণের’ মানদণ্ডে “পূর্ণ, ‘এক’ প্রভৃতির 
ব্যাখ্যা দিগ্াছেল, দার্শনিক-ইবজ্ঞানিক শ্ররুষ্ণ সেখানে পৃর্ণের 268৫৩, একের 
এeভreeর মাপ দিয়া গিঘ্বাছেন। তাহার জীবনে পূর্ণকে পূর্ণ, পৃর্ণতর, পূর্ণতম 
ও পরিপূর্ণ এই চারিটি শুরেই আন্বাদন করিয়া বিশ্ব ধন্য হইবে। বিশ্বের 
কোথায়ও নিছক পবিত্রতা বলিয়া কোন '‘গুণ'ই নাই । প্রতি বস্তুর অন্তরে 
শুণগত পরিমাণই রহিঘ্নাছে। ষাহাকে দাশনিকগণ একাস্ড ভাবে ‘নিগুণ’ 
বলিয়াছেন, উহাও বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে গুণেরই একটি আশ্বাদন-_গুণের 
্থহ্মতম আশ ্বাদন । প্ররুত বাস্তব নিগু'ণ যাহা, তাহা দার্শনিকদের নিগুণকে 
ব্যাশিঘ্া আছে, বৈজ্ঞানিকের সগুণকে ব্যাপিঘ্বাও আছে। সগুণ-নিুণে 
রহিয়াছে শুরগত পার্থকাই শুধু; দার্শনিকের একাস্ত নিগুণ বলিয়া কোনও 
কিছুই নাই । দাশনিক-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পৃর্ণের অনস্ত মা! রহিয়াছে, তাই 
সীত! ব্ৰক্ধকে 'পূর্ণণ না বলিগ্া ‘আপূর্য্য-মান' (Becoming £01)) বলিয়াছেন । 
কোনও বস্তই একাস্ত ‘এক’ নয়; প্রত্যেক বস্তু একাধারে এক ও বহু, এক ও 
পৃথক্‌ । উপনিযদুক্ত “নানা” শব্দের অর্থ তাই ‘অনেক’ও বটে, *অসহ'ও 


ভাদ্র, ১৮৮১] 


শীকুষ্ণ- পূর্ণ ও অপূর্ণ 
বটে । আনি ‘এক’; অথচ একাধারে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, আরও ‘অনেক’? 
কত কি, ঘাহাকে “অসহা” বলিলে তো চলিবে না। আমি এক লা বহু? এক ও 
অনেক আমার জীবনে সহভাবে যুক্ত--ইহাই “নেহ লালান্ত কিঞ্চন”-__ মন্ত্রের 
অর্থ । গুণের মানদণ্ডে আমি এক, মন্মত্যত্সম্পন্গ একই বস্তু ; কিন্তু পরিমাণের 
ক্ষেত্রে আমার ভিতরে ম্চম্যত্বের কত স্তরই তো রহিতাছে । 

শ্রীনিত্যগোপাল লিখিছাছেন__পআত্মাকে ‘পূর্ব’ বলা হইয়াছে। সেইজস্ত 
তিনি কোন বিষয়ে ‘অপূর্ণ’ নহেন। সেই জন্ত তাহাকে “অসগুপ, অপ্রিয় 
বলিলে তিনিও ‘অপূর্ণ’ স্বীকার করিতে হয়। তাহাকে ‘পূর্ণ’ বলা হইঘাছে 
বলিয়া তিনি সণুণ-সক্রিদ্ও বটেন। যাহাতে সমস্ত আছে, তিনিই ন্পুণা 
আত্মাতে সমস্ত আছে, সেই জন্য আত্মাও পূর্ণ।॥ আত্মা ব্যতীত 'সমশু আছে 
বলিয়। আত্ম। ও “সমস্ত অত্তেদ বলা যায় না । কারণ আত্মা এবং ‘সমস্ত’ অভেদ 
হইলে আত্ম! ‘পূর্ণ’ শব্দ দ্বার! বিশেষিতই হইতেল ন! । পূর্ণ শব্দ অন্থৈতবাচক 
নহে। আত্মাকে পুর্ণ বলিলে, আত্মা ব্যতীত কিছু নাই বুঝিবার কোন 
কারণ নাই। যেমন ‘পূর্ণ কুস্ত' বলিলে কেবল মাত্র বুস্ত বুঝিবাঝ কোন কারণ 
নাই, পুর্ণ নুস্ত বলিলে সেই কুস্ত কোন বস্তু হবার! পুরিত বুঝিতে হয়। তজ্রবপ 
'পুর্ণাত্মা” বজিলে আত্মা কোন বন্ত বা বহু বস্ত সবার! পৃরিত বুঝিতে হ। আত্মাকে 
‘এক’ বলা হুইয়াছে। অনেকে প্র ‘এক’ শব্দের অর্থ অদ্বিতীদ্র করিয়া 
থাকেন; কিন্ত অদ্ধিতীন্ন শব্দে কেবল “এক” এই অর্থ হয় না। ‘অদ্বিতীয়’ 
শব্দের দ্বিতীরাধিকও অর্থ হইতে পারে ও সেই জন্তু অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ 
‘বছ’ও হইতে পারে ।”-_সিদ্ধান্ত দর্শন পৃঃ ২৩১-২৩২ 

আনিত্যগোপালের মতে একও একটি সংখ্যা। ত্রহক্মকে ‘এক’ বলিলে 
তাহাকেও সংখ্যার গণনার মধ্যেই আনা হয়। যদি তাহাকে সংখ্যার মধ্যেই 
আনা ধা, তবে তীহাকে এক, ছুই প্রভৃতি সর্বব সংখ্যা বাচক কেন করা যাইবে 
না? বস্বতঃ দার্শনিকদের ‘এক’ মৃত, 5251০, দারশনিক-ইবক্রানিকের ‘এক’ 
dyuamic, জীবন্ত 


সমগ্র বস্তুর প্রতিটি প্রকাশই তুলামূল্য 


দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক বর্তমান যুগে তাই ব্রক্ষবস্ত পূর্ণ হইঘাও পারমাথিক 
ভাবেই অপূর্ণ, এক হইয়া বহু, অগদতীত হইয়াও জগদছ্ছগ, নিরংশ থাকিয়াও 
তিনি অংশ; এবং 52957 1556035 শ্রীরাধার প্রেম-প্রভাবেই পূৰ্ণব্ৰহ্ম আজ 


উজ্জ্রলতারত [ ১২শ বধ, ৮ম সংখ্য। 


অপৃর্ণতাকে পনিপাক করিতে করিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন । শআসীলঃ 
দূরং ব্রজতি” উপনিষদুক্ত এই মহামস্থের মধ্যে আজ মায়া, বিশ্ব, বিশ্বের 
আ11-আ কাত্রফা, বিশ্বের জীববৃন্দ ও বিশ্বেশ্বর সার্থক হইবার জঙ্ট অনাদি 
অনস্তে রাসলীলা আন্বাদন করিয়া চলিয়াছেন ॥ হু of excluded 
middle আজ অচল। একই সমগ্র পুক্রযোত্তমবস্তরই তুল্যমূলা আস্বাদন 
রূপে পূর্ণ-অপূর্ণ, জীব-ঈম্বর, কাধ্য-কারণ সব সার্ক হইবে। বীজের বুকে 
যেমন ফল রহিয়াছে, ফলের বুকেও তেমনি বীজ রহি্াছে। একান্ত বীজের 
মানদণ্ডে ফলকে দেখ! চলিতে না, ফলের নানদণ্ডেও বীজকে দেখা চলিবে না। 
ধা ক্রনপরনিণতির ভিতর দিয়া অঙ্কুর, চারা-গাছ প্রভাতি যতগুলি শুর 
ডিঙ্গাইয়! ফলরূপে আসিয়া পৌছিঘ়াছে, আজ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক যাচ্ছঘ সব 
শুরগুলিরই পৃথক পুথক্‌ শ্বগংপূর্ণ ক্ষণ সমূহ আম্বাদন করিতে চাহিতেছে। 
বীজের আন্মদন ফলে লাই, ফলের আন্বাদনও বীজে নাই। বীজ হইতে ফল, 
ফল হইতে বীঞ-_-অনাদি অনন্তে এই রসাস্বাদন চলিতেছে। ছাদ্দোগ্য 
উপনিষৎ শুনাইতেছেন__পশ্তামাৎ্ শবলং প্রপগ্যে শবলাৎ শ্তামং প্রপন্যে-- 
“আম হইতে শবলের এবং শবল হুইতে শ্যামের প্রপন্গ হইতেছে। শ্যাম 
হইতেছে ‘এক’, লয়স্থান, পূর্ণ; শবল হইতেছে “বহু, বৈচিত্র্যের স্থান, অপূর্ণ । 
আমরা আজ শ্যাম শবলের যুগলমিলন-রস শ্রীকুষণজীধনে আস্বাদন করিব ॥ 
শ্রীরুষ্ণই যুগপৎ পূর্ণ ও অপূর্ণ; প্রীরাপা তাহারই যোগমায়। শক্তি । 
বন্দে মাতবমা* 


= ১৩৭৬ ভাত্র সংশ্যা হইতে উদ্ধত । 


আনন্দঘজ্ঞে 
ন্সীতরণ্ু মিত্র ৷ 


জগতের আ'নন্দ-যন্ঞে কার ডাক পড়েছে? কবি বলছেন ডাক পড়েছে, 

সবাইরই-__ 
“আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান, 
ল।ড় ধরে আজ বোসরে সবাই টানরে সবাই টান” । 

দাড় টানবার নেমন্তন্ন সবাইরই হয়েছে । কিন্ত নেমতন্দ তে! হল, ডাকও 
তো পরল সবারই, যোগ দিতে পারল কয়ছ্গন ? কি জ্রানি--কে পারল কে 
পারল না। নিতে তো পারছি না--অন্তরের মধ্যে যার আনন্দ-র্ূপ উপলব্ধি. 
করি--বাইটরের জগৎ থেকে সে-ই যখন কুৎসিৎ ভ্কুটি কর্ে-_-তপন সেই 
আনন্দ-রূপ হারিঘ্রে ফেলি । সে ভজ্রকুটীকে তো আনন্দ-যন্তের আনম্দ-আহুতি 
বগে গ্রহণ করতে পারি লাস কুৎসিৎকে তে! স্মন্দর করে তুলতে পারি: 
না-_তপন আমার আনন্দ-যল্জ নিরানন্দমন্ন হয়ে ওঠে। তাই জগতের 
আননদ্দ-যন্যে ঘোগ দিতে পারলাম কই? আমার অন্তরের আনন্দ-রূপ বাইরের 
বিশ্বের কুৎসিত আঘাতে ‘তেক্গে তেঙ্গে যান্ত, মুছে যায় বারে বারে' সত্যিই । 
এমনি হয়তো যাপ্প অনেকেরই_-জগতের আনন্দ-যন্তে সত্যিকারের যোগ 
দিতে হয়তো পারে নি অনেকেই । কিন্তু একজন পেরেছিলেন এবং পারার 
মতই পেরেছিলেন। তাই মহাকবি ক্ষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাসের লেখনী লেই 
একঙ্নকার পারার কাহিনী লিখতে কেমন খুশী না হয়ে উঠেছিল! 
জন্মগ্রহণ থেকে যতদিন পর্যন্ত দেহকে আশ্র্ধ করে ছিলেন, ততদিনকার 
তার জ্গীবনাস্বাদনের প্রতিটী ঘটনা খুশী মনে এই সাক্ষাই দেয় যে, নিতে 
যল্রেশ্বর হয়েও সত্তিই তিনি জগতের আনন্দ-যজেজ যোগ দিয়েছিলেন, এবং 
যোগ দিয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন 

আনন্দহ্বরূপ সেই তাকেই আমর! স্মরণ করি ভাদ্র মাসের রুষণ1 অষ্টমী 
তিথির শুভ লপ্তে। জগতের আনন্দ-বকের আনন্দের সঙ্গে সাথক যোগ দিতে 
পেরেছিলেন বলেই তো কয়েক হাজার বৎসর পরেও মাচ্ছষ তাকে স্মরণ 
করছে কিংবা স্বরণ করতে চেষ্ট! করছে। 


উদ্দপতারত ( ১২ বল, ৮ম সংখ্যা 


এই আনন্দময় মানুষটার কথা তেবে দেখলে ভারী বিশ্রঘ লাগে । সেই 
শিশু-বঘল থেকে নুকুক্ষেত্র যুদ্ধ পর্যন্ত এই আহষটী প্রতিদিনই খুশী ছিলেন । 
যে সত্য জন্মপ্রাপ্ত শিশুটা তার কপালগুণে তার গর্ভধারিণী মাছের তোলে 
থাকতে পারশেন না, এ জগতের আলোব1!তাসের মধে] আসবার সঙ্গে সঙ্গেই 
যাকে, কপাশগুণেই বল আর কপালদোষেই বল, বিরাট বিশ্বের মধ্যে 
যাত্রা সরু করতে হয়েছিল, সেই মাহষটার খুশীর কথা তেবে বিশ্মন্ন 
লাগে । আচ্ছা» তিনি কি কোনদিন শোক করতে বসেছিলেন, মাথা 
চাপড়ে হা হুতাস করেছিলেন যে, হায়রে আমার কি দুর্তাগ৷, আমি আমার 
মায়ের কোলে থাকতে পারলাম না? পাচটা দিন নয়, ছুটা দিন নগ্ন, 
একটী রাত ধার অপেক্ষা করার সময় ছিল না তার মাঘের কোলে, তার 
জীবনের আনলন্দেরও তো কোনদিন কমতি হল না? €বদব্যাস কিংবা 
তার কোন জীবনীকারই তো এমন সংবাদ আমাদের দেন নি যে, 
পরবর্তী জীবনে এ রাত্রির যাত্রার স্থতে তার জীবনের আনন্দ কম করে 
দিয়েছিল । আমরা কি পারি? এত বড় ঘটনাটাকে নিয়েও হায় 
আপসোস না করার মত চিত্তের দৃঢ়তা আমাদের কি আছে? তার 
মত সব ঘটনাঘ, সব দুর্যোগে খুশী কি আমরা থাকতে পারি না? আমি 
না থাকতে পারি, কিন্ত থাকতে পার! যে ষায়__-মাহ্ুষ হয়ে জন্মে এই 
কথাটীই তো তিনি বলে গেছেন। 

তার সারা জীবনট! এমনি খুশীরই ইতিহাস। তাই বলে বুঝি তার 
জগ্মের প্রথম রাতটা বাদ দ্রিদ্দে বাকি দিনগুলিতে কোন দুঃখ বেদনা ছিল 
না নাকি? একেবারে “ঘধুরে বহিবে গঙ্গা ভেসে যাব রঙ্গে'_এমনিই 
বুঝি ছিল তার জীবন? তা নয়, তা নদ-_-তার জীবন ছিল শত শত 
বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ--যার শতাংশ আমাদের মত যে কোন একটী মাঙ্গযকে 
ধরাশায়ী করে দিতে পারত । কিন্ত তিনি এই ব্রত নিয়েই এসেছিলেন যে, 
যা কিছু হোক তিনি খুশীই থাকবেন--কেননা তার হ্থট্টির আনন্দ-যন্তে জীব- 
মাত্রকেই তিনি নেমস্তল্প করে পাঠিয়েছেন, আর হজেশ্বর হয়ে সিক্সে তিনি 
অথুশী) হবেন, নিরানন্দ হবেন--তাও কি হঘ্? তার বাড়ীতে_এই 
ভার স্বষ্টির মধ্যে জীবেরা সব অতিথি__তী।দের তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন 
আর বাড়ীর কর্তা হয়ে, স্থষ্টির শ্রষ্টা হয়ে তিনি বিরস হবেন--তাও কি 
হয়? তাই তিনি সদা! খুশী, কেবলই খুশী-__-সব দুখোগগুলিই যেন কেমন 
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তার আনন্দময় সত্তার কাভে পড়ে তার কল্যাণ-হত্ত গ্রলেপে খুলীতে 
পরিণত হত। গরু চড়িয়ে আর বাশী সাছিছেই শুধু তার দিন ঘেত 
না, এর মধ্যে গরু হারিয়ে কাদে! কাদে হলেও এক দিন তাকে ঘরে 
ফিরতে হথেছিল যেদ্দিনকার স্থমধুর শ্মতি বৈষ্ল কলি তুলে ধরেছেন তান 
অনবপ্য আকুতিতে_ 

‘গোপাল, আইজ তোমার বিরস বদন কেন 

হরাইলা হার।ইল। ধেশ্য ওরে যাহ্মণি, 

উাদমুখে খাও তুমি ক্ষীর সব ননী) 

-সেইকালে কইছিলাম নন্দ, বেইচা ফেলাও পেশ 

নগরে মাগিয়া খাইন লইয়া রাম কান্ত ৷ 

গোপাল, আইচ্ছ তোমার বিরস বদন কেন?” 
_এও খেমন হয়েছিল, তেমনই আবার পেস চরানর সাথে কত পুতনা 
বধ, কত অথাস্থুর বকান্থর নিধন, কত কালীয় দমন তাকে করতে 
হয়েছিল ! উপমার খোলসটুন্থ বাদ দিলে হয়ত বল! যাবে এমন কত শত্রু 
দমন আমাদের মত তুচ্ছ মাশ্তষদেরও করতে হয়) বেশ, তা যদি হয়ও 
আমরা কি লে দখন-যুদ্ধে এমনি খুশী থাকি? আমাদের যদি পুতন! 
হয়ে বিষমাখান দুধ পেতে দেয় কেউ, আমরা কি তা খুশী মনেই গ্রহণ 
করতে পারব? আমরা কি কালীয়ের মাথার ওপর চড়ে নাচতে পারব? 
কালীঘের মত যদি আমাদের এমন শত্র থাকত যার এমন দুর্দান্ত প্রতাপ 
যে তার নাম করা যায় না, কেবল সপীঁদ্র স্বভাবের জন্য এ নামেই 
তাকে অভিহিত করা হয়, অথচ যার সপীয় স্বভাবের বিষ-নিংশ্বাসে বৃন্দাবনের 
গাছপালা পৰ্যন্ত মরে যাচ্ছিল, তবে তেমন শত্রুর সাথে একদিন মুখোমুখ্ধি 
হয়ে মোলাঝাৎ করতে পারতাম আমর! ? শক্র যদি আমাকে কালীয়ের 
মত কেবলই প্যাচের পর প্যাচ কষত, তখন আমরা এ সদানন্দময় মাঙ্গষটীর 
মত 'অদৃষ্টচেষ্ট হয়েও ‘প্রথমানবপু' হওয়ার সাধন! চালিয়ে যেতে পারতাম? 
তিনি শত্রুকে প্রতি-আক্রমণ করেন নি কিন্তু নিপ্রে বড় হচ্ছিলেন। 
খুব বেশী প্রতিকূল আবেষ্টনেও নিদ্ধের 9£83515  €হ০স্্-টাকে যিনি 
বজায় রাখতে পারেন ব! চালিয়ে নিতে পারেন, তিনি কতপানি খুশীতে 
ভরা, বুঝে দেখ। কালীঘ় হদের তীরে দাড়িয়ে সেই মাহুঘটার জন্য বৃন্দাবন- 
বাসী হায় হায় করছে, অথচ তার কিন্ত এতটুকু চিত্ত বিকলন হয় নি_ 
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তিনি তখন নাচছেন কালীছের মাথার উপর! তাবতে ভারী তাল লাগে 
ঘে, জীবন-সংকট উপস্থিত হলেও এ মান্তষটী উদ্বিত্ হন না--আলজ্ঞ আমাদের 
যাদের নানা সংকটে জীবন সংকটাশহ্র__তাদের তো তিনিই ধ্যানের বসা 
ংকটাপল্জ হয়েও খিলি বিচলিত লা হয়ে পথ চলেন, ঠিক পথে চলেন, 
খেমে যান ন!) আর হা হুতাশও করেন ন! । 
তারপর আরও ভাবি সেই মাশ্ুযটীর কথা--সেই আনন্দময় সদাহাস্যময় 
সেই অন্দর মাঙ্গযটীর কথা । বৃন্দাবনে তার আনন্দের ছড়াছ/ড়_একল। 
তাকে কখনও দেখ! হায় নি--কত যে তার খেলার সাথী, কত রাখাল বালক, , 
কত গোপী গয়লানী । তাদের সাথে তার গলাগ্র গলায় ভাব। এত যার 
সখ! সখী, এত যার বন্ধুজন-_-তার খুশীর পরিমাণ করবে কে? কারে! 
সাথে তার রেশারেশি হছিংসাবিশ্বেষ পরশ্রীকাতরত! বা কারো প্রতি তার 
অতিরিক্ত আসক্তির দরুণ ছন্দতঙগের অসাম্যছ্গনিত নিরানদ্দ_ কিচ্ছু নেই । 
মাচ্ছষটায্স জীবনে এত ঘটনা এত বিচিত্র রকমের_-এত মান্য তাও কত 
বিচিত্র মকমের-_কিন্ত নিরানদ্দ কেউ দেখে নি তার জীবনে । জগতের 
আনন্দ-যন্জে তাই তিনিই তে! সার্থক যোগ দিলেন। আমর! কি আনন্দকে 
ব্দামাদের জীবনে এমন সহজ ও স্বাভাবিক ঝরে তুলতে পারি লা? 
সখ আছে থাকুক না, বিপর্ধদ্ আসে আঙ্ক না, কিন্ত আনম্দহীন হয়ে 
পড়ি কেল? 
বুদ্দাবলকে তিনি তালবাসতেন__তালবাসতেন প্রতি ব্ক্তকণায়--তবু 
সেই বৃন্দাবন ছেড়ে যেতেই কি তার আনন্দ নিঃশেখিত হয়ে গিথেছিল? 
শহরে গিয়ে বাজনীতির জীবন যেদিন আরস হল, সেদিনও কি আমরা 
কখনও তাকে আনন্দহীন হতে দেখেছি? তার জীবনেন্ কোন সময়েই' 
তান শত্ররও যেমন অভাব হর নি--বন্ধুরও অভাব হয় নি। রাজনীতির 
জীবনেও বন্ধুবান্ধব ছিল তার প্রচুরই--তাই খুশীর খেলাই তিনি খেলে 
গেছেন। সারাল্রীবনে তার এতটুকু বিশ্রাম ছিল না--অখুশী তার নাগাল 
না পাওয়ার সে-৪ এক কারণ! সারাজীবন কি ছুটাছুটিটাই না করলেন! 
বুন্দাবনের কথা ছেড়েই দ্বিলাম--তার রাজনীতির জীবনে? তাই কি 
কম? নাজস্থন্প যজ্ঞে সকলের পা ধুয়ে দিলেন, দূতের কাজ করলেন__ 
সে কী সোল কাজ? সারণী হলেন_গীতা বললেন । খিনি গীতা বললেন, 
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তিনিই আবার যাল্পসেনীর বেদনায় বেদনাতৃর হয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারস্তে 
দৌতাকর্ণে ব্যর্য হয়ে বৃদ্ধ সুরুরাজকে বলে পাঠালেন__ 
ক্ণমেতত্‌ প্রবৃদ্ধ মে হৃদয়াহ্রপিসর্পাত । 
যং গে।সিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণ! মং দৃববাদিলম্‌ হু 

-তাই তো তার ভীবনে আনন্দ-যন্ঞ সার্থক । যদি তিনি শুধু গীতা 
বলতেন-_যাজ্ঞসেনীর বেদনায় যদি তার চোখে জল না পড়ত তাহলে কি 
তাকে এত তালবাসা যেত? ভক্তের বেদনায় তার চোখে জল পড়ে তাই তো 
তার আনন্দ করা সার্থক । চোখে যার জল নেই, তার আনন্দে রস কোথায় ? 

এমনি করে জন্মের মুহূর্ত থেকে তারই হাতে গড়া এ বিশ্ব-সংসার 
খেকে বিদাম্ন নেবার সময় পর্ধস্ত তার জীবনখানি ভরে আছে কত বিচিত্র 
আর বিক্ষদ্ধ ঘটনায়--আর তারই মধ্যে সেই আনন্দ-ঘন মৃতিণানি তেলে 
এসেছে হাজাব পাচেক বৎসরের কালের ধান সয়ে আজকের নাঙ্রযের কাছেও । 
কত জনের কাছে ধরা পড়ল তার কত রকমের কূপ, কোন্‌ যারা কাব 
চোখে লেগে রইল-_-কে তার হিসেব রাখবে? তার মিষ্টি মধুর রূপথানি 
বহু রূপে যুগ যুগান্তর পৃজ) পেয়ে আসছে । ভাদ্র মাসে তার সেই জন্মাকে 
শ্মরণ করি, জন্মেই ঘিনি ‘চরৈবেতি’ মস্তকে বাশ্তব রূপ দিয়েছিন্দেন। তিনি 
কেবলই চললেন-_একদিন কারাগারের মায়ের কোল থেকে চলেছিলেন, 
একদিন একেবারে ভর! দিনগুলির মাঝখান থেকে বৃন্দাবনের স্রেহাঞ্চল 
“ছেড়ে চলেছিলেন, চলতে চলতে তারপন্ব একদিন একেবারেই চলে গেলেন । 
তবু চলেও তো যান নি__দেহখানাকেই শুধু সরিয়ে দিলেন, নিজে ছড়িয়ে 
পড়লেন সমন্ড ভারতের আনাচে কানাচে, মাহ্বযের হৃদয়ের মণিকোঠাদ্র। 
নিজের সবটুকু রেখে গেলেন বলেই বুঝি যাওয়ার দিন আর কাউকে 
কাছে রাখলেন না । যে মাঙ্রধ সমস্ত জীবন গো-গোপসঙ্ঘকৃত হয়ে থেকেছেন, 
একলা যাকে কখনও দেখ! ঘায় নি__এ পৃথিবী থেকে যেদিন তিনি চলে 
গেলেন সেদিন কেউ তাকে বিদাম দেবার ভন্ড রইল ন! কাছে__কাউকে 
তিনি বলে গেলেন না, জানিয়ে গেলেন না_তবে আসি । এ বেদন। 
বড় দুঃসহ ৷ ক্রান্ত দেহে গোধূলির কালে বসেছেন গাছের তলাঘ্_বুঝি 
বা সাবা জীবনের পরিশ্রমের ক্লান্ডি_নইলে যাবেন কেন? আ্ন্দর লাল 
টুকটুকে পাদুখানিকে হবিণ বলে ভুল করল ব্যাধ! আহা, কেউ রইল না 
কাছে-সার। জীবনে এত যার বন্ধুবান্ধব সখাসখী আজ য।বার দিনে 


উজ্জল ভাবত [ >২শ বধ, ৮ম সংখ্য) 


তাদের সবাইকেই তিনি দুরে রেখেছেন-_একলা যাবেন! বিশ্বের আক 
বিশ্ব-বাদীর সেদিন কি ছদ্দিন__-এমন করে যিনি রূপ রস গদ্ধ স্পর্শ শব্দে 
ভরা এই বিশ্বটাকে ভালবেসে বলতে চেছেছেন 
ভ/লবাসিঘাছি এই ধরণীর আলো 
জীবনেরে ভাই বাসি ভালো ।__ 

মানুযেরই আগ্গগান কক যিনি ব্রব্র-গোপীদের বলে গেলেন তোমাদের খণ 
শোধ করতে পারলাম না_তিনি যেদিন চলে গেলেন সেদিন একটা 
মাহষও তাকে ঘিরে ছিল ন1? হায়রে ছুর্ভাগা মাঙ্গব__ ধনে রাপতে 
পারলে লা তুমি তোমার এমন আপন জনকে? এমন করে কে তোমায় 
কবে ভালবেসেছে--তোমার ভ্রম্য চলার পথ টতরী করে রাখবার জন্য যিনি 
এ বিশ্বে যত রকমের ঘটনা হতে পারে_ _মাহুষের সঙ্গে যত রকমের সম্বন্ধ 
হতে পারে সবই নিক্সের জীবনে ঘটিয়ে তোমাকে পথ.রেখা একে নিয়ে 
গেলেন__তাকে তুমি ধরে রাখতে পারলে না__কত সামান্ত তোমার শক্তি ! 

লেদিন পারে! নি-_-আজও রাপো-রূপাস্তরে তিনি আজও তো আছেন 
বিশ্বেও বটে আর ভারতবর্ষে তো বটেই! মাহ্থষের রক্তের কণায় কণায় 
বেজে চলেছে ক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ! মান্য, সে গীতকে তুমি ধরে রাখ, ফুটিয়ে 
তোল, প্রকাশ কর। জগতের আনন্দ-যন্তে তার নেযতঙ্গ রক্ষা করে গেছেন 
তিনি পুরে! মাত্রায়__তোমার নেমতদ্র তুমি রক্ষণ করো, যোগ দাও, যোগ 
দাও, জগতের আনন্দ-যন্ঞে তুমি যোগ দাও। পথের নির্দেশ তো তিনি 
রেখে গেছেন--চলো, চলো এগিয়ে চলো । সব ন-পারা সার্থক হয়ে উঠুক 
সেই সদানন্দময় হাপিখুশীতে ভর! মানুষটার অশ্ধ্যানে। তিনি আনন্দিত, 
তুমি আনন্দিত হও, আমি আনন্দিত হই 1» 





“ ১৩৬৩র ভাত্র সংখ্যা হইতে পুলমুদ্রিত ৷ 


শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


(১৯৪৯) 
C৯০) 


নিজেই রিক্সা করিয়! গীতাততবনে যাই, মহেশ বাড়ী গিয়াছে। ঘীরেন 
বাবুকে ডাকার পর আলেন ।--.---‘কর্শ্মেন্দরঘাণি সংযম্য ঘ আন্তে’ ইত্যাদি 
ল্লোক পড়া হয়। খণ্ড আমির দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্র ও ভ্রানক্ষেত্র পৃথক্‌। চোখ 
[দ৷৷ অনেক দূর দেখি, কিন্ধ ততটা দূর পায়ে হাটিয়া যাইতে অনেক সমর 
লাগে, অনেকপানি জায়গ! অতিক্রম করিতে হয়। তাই ত কর্শ্মেক্জিয় 
জ্ঞানেজ্রিয়ের পিছু পিছু চলে। কিন্তু ইহারা কি বাস্তবে বিরুদ্ধ ? খণ্ড আমির 
কাছেই দুইয়ের সাম্শ্ত হয় লা) খণ্ড আমি ষাহাদের পরন আমি হইয়া 
গিছাছে, সে দেপে একই সমগ্র সত্তার দুই দিক আশ্বাদিত হইতেছে 
কর্শ্দেন্দ্রিয় ও জ্ঞালেহ্িক্হার1। কৰ্ম্মকে ভিত্তি করিয়াই জ্ঞানকে পাড়াইতে 
হইবে । কৰ্্মক্ষেত্রকে এমনভাবে গুছাইঘা লওয়। যায় যাহাতে জ্ঞানের ব্যাপক 
দৃষ্টি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । “নিয়তং কুক কর্শ’__এখানে নিত” 
পদের অর্থ 'সর্ববদ)”। এখানে ‘কর্শ্ম করন উপরেই জোর দেওঘা হইয়াছে ।॥ 
কোন্‌ কৰ্ম্ম করিতে হুইবে ইহার আলোচন! এখানে হইতেছে না পরে হইবে) 
না-করার চেয়ে ঘখন করাই জ্যায়ান্, কশ্দ ছাড়! যখন জীবন-যাআও চলে না, 
কর্ণ্মছাড়! যখন ক্ষণও তুমি থাকিতে পার না, তখন কর্শ্ম নিদ্ত করিয়! যাও-_ 
ইহাই ওপানের তাৎপৰ্য্য । 

**শমীন বহর সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি, কি আমর! চাই, সেই সম্বন্ধে 
আলোচন! হয়। মেদিনীপুরের বঙ্গীঘ্ত সাহিত্য পরিষদের সভায় আলোচনার 
কথা বলা হয়। প্রজ্ঞ।ধার! ও প্রাণধারার পার্থক্য ও সামপ্রস্ডের কথাই বিশদভাবে 
আলোচনা হয়। ভাগবতের ‘ন কাময়েহহম্‌’ শ্লোফটী রেণুকে দিয়। লিখাইয়। 
শবীনকে দেওয়। হয়। অ শ্লোকটী তাহার খুব ভাল লাগিম্নাছে। ইংকেজী 
কোন্‌ একটা বইতে কে একজন বলিঘাছিলেন, ‘Man is nobler than 
G০৭: । আর একটী কবিতার কথা আলোচনা হম়। “কে ঈশ্বরকে তালবাসে 

২ 


উল্ছলভাৱত [১২শ বধ, ৮ম সংখ) 


_ইহার এক্টী তালিকা! সংগ্রহের কাজে ঈশ্বরের দূত সারা দুনিয়া ভ্রমণ 
করিগ্া যপন ফিবিতেছিলেন, তপন একজন মহাপুরুষ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
ঝরিলেন তাহার নাম আছে কি না। দূত বলিলেন, তাহার নাম নাই । 
তখন মহাপুরুষ বলিলেন, “আমি স্থষ্টিকে ভালবাসি’ এইটুকু লিখিয়া রাখুন ॥ 
ইহার পরে আর একদিন যপন ঈশ্বরের দূত কাহাদের ঈশ্বর ভালবাসেন তাহাদের 
নাম সংগ্রহ করিয়া আমিতেভিলেন, তখন দেখা গেল সেই পূর্বের মহাপুরুষের 
নামই সব্ধাগ্রে। খিনি ঈশ্বরের স্থট্টিকে ভালবাসেন, ঈশ্বর তাহাকে বেশী 
ভালবাসেন তাহার চেয়ে খে স্থ্টি বাদ দিয়! ঈশ্বরকে ভালবাসে । বস্তুতঃ ঈশ্বর, 
ঈশ্বরের স্ষ্টি একই অথণ্ড সত্যের ছুইটী আশ্বাদন__ইহাই বর্তমান যুগদশন । 


_-২৪শে এপ্রিল 


প্রতি! ২টার পর আসে! বেণু কলিকাতায় এ, মুখাঁজী, প্রেস প্রভৃতিতে 
খুরিম্বা বৈকাল টায় ফেরে । ওটার সময় বিশ্বনাথ আসে দেবীবাবুর বাধিক 
চাদ! দিতে । ইত্ডিগা ফ্যান আন! হইয়াছে । বিশ্বনাথের সঙ্গে মেদিনীপুরের 
বক্তৃতার বিষয় আলোচনা হয়।-*- 

উজ্দ্রলতারতে গীতার আলোচন! আরম্ভ করা এখনই উচিত। আলোচনার 
ধার] খুব স্পষ্ট হওয়া চাই। আমরা যে নৃতন করিয়া গীতার আলোচনা আর্ত 
করিতে চাই, তাহা সহ সুন্দর ভাষায় বলিতে হইবে ৷ গীতার ভায্য জেলে 
লেখা হইয়াছে, কোন্‌ তারিখে লেখা আরস্ত হইমাছে, অন্ড সব স্ডায্য হইতে 
ইহার বিশেষত্ব কি সবই স্পষ্ট ভাষাঘ্র সাহিত্যিকের রস দিয়া ভাবিত করিয়! 
পরিবেশন করিতে হইবে । একটী নিদ্দিষ্ট ধার! ধরিয়। আলোচনা না করিলে 
বিচ্ছিন্ন লেগাুপি কিছুতেই দান! বাধিবে না বিচ্ছিশ্ই থাকিয়া যাইবে, 
উহাদের যোগস্থয্ন ধরাইগা দেওয়া সম্ভবপর হইবে না। একখানি বইকে কেন্দ্র 
করিয়াই আমাদের কথ! বলিতে হইবে । গীতাই সব চেয়ে উপযোগী গ্রন্থ । 

রাত্রি প্রায় ১২ট। পর্য্যন্ত প্রুফ দেখি (2810 0:০০ )। = = ক খুব কম 
প্রযোজন আশীবনে রাখিয়াছিলান বলিয়াই আত্ম একরকম কাটাইয়া যাইতে 
পারিতেছি । নচেৎ থে রাগন্ধেষের মধ্য দিঘা কোথায় আটকাইয়া পড়িতাম, কে 
জানে? জোর করিয়া আদার করিতে তো শিখি নাই । খ্রশ্বধ্যতাবে মিশ্রিত এই 
জগৎ অবশ্য তাহাই চার । কিন্ত আমার প্রকৃতিতে তো! তাহা সম্ভব হইবে না। 
চলিয়া যাইব, পাই ভাপ, না-পাই আর কি করিব ? কাহাকেও নিয়া টান৷ হাচড়া 


ভাদ্র, ১৮৮১ ] শ্রীনং পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


করা তো পোঘাইবে না। লকলেই শ্বাদীনভাবে যে-যাহ্‌। করণীয় সেবাকর্শ্ম 
করিয়া যাউক__ইহাই তো আমার কথা । 


-২৭শে এপ্রিল 


আব সকালে প্রুঘ! দিবার জন্ত আপিসে যাই, ফ্যানটাও লাগানো হয় 
মিশ্বীত্বার1।-- ইহার পুর্বে সুরেন বিশ্বাস মহাশয্ন আসেন মেক্্রাপলিটাল-এর 
৩৫২ টাকা দিতে । তাহার কাছে মেদিনীপুর লঙ্গীঘ সাহিত্য পরিযদসভ্ায় 
আলোচনার বিষয় বল! হয়। তিনি বলিতে চান যে বৈশ্য যুগ গিয়া শৃত্র যুগ 
আলিতেছে। তবে বৈশ্যযুগের এখনও প্রভাব বেশ। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান 
সবই যে শূদ্ ভাবাপন্ন অর্থাৎ সেবাব্রতী হইতে বাধা, ইহ! সকলকেই বুঝিতে 
হুইবে । বন্দ লকলকেই করিতে হনে, তবে তাত! সেবাবৃদ্ধি লইয়া । আজ 
স্ুদ্রভাবকে কেন্দ্র করিয়। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিঘ-বৈশ্যকে গড়িয়৷ উঠিতে হইবে । 
‘mend’ হয়ত করা যাইবে ন। 'ৎ0৭’-ই করিতে হইবে ৷... 

স্বরেনবাবু পত্রিকার জন্ত তো অনেক কিছু করিলেন। মেট্রোপলিটানের 
বিজ্ঞাপনগুলি তে! তাহার দ্বারাই পাওয়া! গিয়াছে। আমার সঙ্গে তাহার 
প্রাণের একটী যোগ আছে, তাই তিনি করিতেছেন। দর্শন না বদলাইলে 
এয সমাজ-কাঠামো বদলাইবে না, তিনি ইহা স্বীকার করেন। তবে শৃত্রযুগ- 
এর আলোচনাটাই তাহার খুব প্রিয়। ইহার উপরেই তাহার খুব ঝোক। 
“ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয় না, তাহাতে ভোগব।দই আসির। পড়িবে । মহাত্মাজ্বী 
ধান্মিক, অথচ তুঁ।হার নাম লইয়া যাহার! রাষ্ট্র চালান, তাহার! বলিতেছেন 
প্রশ্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র" মহাত্মাকে কেহ নেয় নাই । তিনি সেদিন বলিয়া ছিলেন, 
'I*am alone’! সার! ছুনিয়া হইতে যখন তাহার জন্মদিনে অভিনন্দন 
আলসিতেছিল, তখনই তিনি এ কথ! বলিমা! ছিলেন । 

আজ মনে হইতেছিল প্রেমের মধ্যে দেহের অংশ কতখানি? দেহছাড়া 
প্রেম হম কি? মাতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম, তাহাতে তে! দেহের 
সম্বন্ধ স্পষ্ট; তগবৎ-প্রেমষেও কি উহা চাই? নিশ্চই । বৈষ্ণবগণ যে [সচ্ধ 
দেহের ভাবন করেম, উহার মধ্যে দেহের সংশ্রব রহিয়াছে, তবে তাহা সুক্ষ বা 
ফ্ারণ দেহ। স্ুস্ম দেহের মিললদ্ার এই স্মুলদেহের পরিবর্তন কতখানি 
সম্ভবপর? খ্ুুলদেহের কতটা দূর পর্য্যস্তই সুস্ত্রদেহের তাবনা সংক্রামিত 
হইতে পারে। স্থূল দেহের সহিত যোগই শুধু স্থূল দেহের উপর প্রস্তাব 


Bee উচ্জ্লতারত [ ১২শ বর্ষ, চ্ম সংখা! 


বিস্তার করিতে পারে। আত্মপ্রেম কি? এক দেহী ঘখন তাহার বহ দেহন্বারা 
অপর দেহীর বহু দেহের সঙ্গে প্রেমঘোগে যুক্ত হয, তখন তিল ভিন্ন দেহে ঘে 
ভিন ভি প্রেমাস্বাদন হয়, তাহার G.C.সু-ট তো আত্ম-প্রেস। যে প্রেম 
প্রতি দেহের সঙ্গে প্রতি দেহের ঘোগ রক্ষা করিচা প্রেমান্বাদন করিয়া ঘাইতে 
পারে, সেই প্রেমই তে! আত্মপ্রেন। অনাখ্যার সংশ্রব নাই, আত্মাতেই শুধু 
আত্মার প্রেম, ইহা কথামাত্র। পরেন বলিতেই বুঝায় অনাস্মার সহিত 
অনাস্মার সংহ্থব। অথচ অনাত্মার সব বিকাশের মধ্যে রহিয়া যাইতেছে 
আত্মার সমন্বয় । 

২৬০শ এপ্রিল 


প্রাতিভা প্রায় ৩টার সময় আজ আসে । কিছু পরেই ঘীরেলবাবু আসেন? 
তাহার এক প্রবন্ধ ‘গীতায় অহিংস!’ ভারতবর্ধে বাহির হইয়াছে । তিনি 
‘অহিংসা’র স্থান কোণায় তাহ! বোঝেন নাই। জলসাধারনকে বদি রা্ডিদাই 
ছাড়িয়া! দেওয়া সঙ্গত হয়, তখন জনসাধারণকে দিয়াই রাডদাই অঞ্জন করাইতে 
হইবে । তখনকার. সাধনা হইল অহিংস! । আমি অন্ন করিব, পরে 
জনসাধারণকে দিব_ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। যে অর্জ্জন করে, সে-ই ৫তাগ করে। 
খন ॥৷৷০৷৭৷০৮)১-র ঘুগ আলে, তখন হিংসার স্থান । বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের 
যুগ, এখন কি করিয়! হিংস আন্দোলন সফল হইবে ? তবে মানুষের মধ্যে 
লসাত্বিকতাও আছে, রাজসিকতাও আছে; কোনও সাব্বিকতার হারা সমত 
জাতিকে বাধিতে যাওয়ার মধ্যে ভুল রহিয়াছে । এই ভুল গান্ধিজীর (প্রা গ্রামেও 
ছিল। তাই তো শ্রকষ্ণ 'লিশ্বৈগুণাঃ ভব’ বলিয়াছেন । নিট্ওণ্য হইলে 
সান্বিকদের জন্য অহিংল, রাজসিকদের জন্য হিংস আন্দোলন চ!লাইবার tech- 
৭0০ শিখাইয়া গাদ্ধীপন্থী ও গভসেব দলের সমন্বয় সম্ভব হইত । সত্য সত্য 
অহিংস থাকিবার ফলে /০]এ 1০:০৩ তাহার অন্তকুলে কাজ করিবেই । 
বেসন প্রহল।দের, তেমন অস্বরীষের হইগ্রাছিল। গীতা হিংসা বা অহিংসা 
কিছু বলেন না, উহ! দেশ কাল পাত্রের অপেক্ষা রাখেন । গীতা শুধু বলেন, 
‘যশ্য নাহ্ক্কতো তাবঃ বৃদ্ধিধস্ত ন লিপ্যতে’ ॥ প্রত্যেককে তার তার শ্বধ্্ম 
রক্ষার ভিতর দিয়া একটী সঙ্গ রচনার সম্ভাবনা আছে শুধু নিস্রৈগুণোর শুরে। 
পাশ্চাত্তোর War-resister’s International’-ও বিরাট বাধার সম্মুখীন 
হইতেছে ও হইবে । সাত্বিকতার শুরে বাঁধা অনিবার্ধ্য রেণু ৭টার সময় আশ্রম 
ভইরা আফিসে যায় আছি পূর্বেই আফিসে যাই) কিছু পরেই সন্তোষ 

তাহার শ্রীকে লিয়ে আ(ফসে যায়। 
ক্রমশঃ 


শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী । 


॥ শ্বীহচরক্ম্ষত প্রামানিক, এম, এস-লি ; বি, এল ॥॥ 


যে শিশুটী আজি জনন লতিল, কারাগার পাশ বক্ষে, 
নন্দিত কর আগমন তার পুষ্প ধূপের গন্ধে, 
জননীর পাশ করিল ছেদন, 
ধরণীর লাশ করিল বেদন, 
দুঙ্কৃত নাশ, সাধুদের ত্রাণ, করিল কত ন! ছন্দে, 
গাও জয় তান্ত, গাও জয় তার, জগৎ বাহারে বন্দে। 


আদিকে যমুন। হ'ল উতবোল, গুরু গুরু মেঘ মন্ত্রে, 
আকাশ ধরণী ছেয়েছে তিমির, রুন্ধ কনিয়া বন্ধে 
শৃঙ্খল হর হইল মোচন, 
পৃথিবী হইল ঘুমে অচেতন, 
ঘার পাশে হ্থারী হইয়া বিবশ, নিদ্ৰিত স্বচ্ছন্দ, 
গাও জয় তার, গাও জয় তার, জগৎ ঘাহানে বন্দে । 


দ্বার খোলা পেয়ে, শিশুরে জনক লইল বক্ষে হর্যে-_ 
যমুনার পারে চলিল! আধারে, মহামাছা পথ দর্শে,__ 
গোপের ঘরণী যশোদা মাতার__ 
হুইল আজিকে গৃহ উদ্জিয়ার_ 
বন্ধিত হ'ল গোকুলে শিশুটী নন্দিত করি’ নন্দে, 
গাও জয় তার, গ1ও জয় তার, জগত যাহারে বন্দে । 


নবীন গোপাল গোধন চরাম্ শিশু হলধর সঙ্গে, 
সখাগণ মিলি মহাকুতুহলী, কতই না খেলে বঙ্গে, 
ঘমলাজ্ছুন হ'ল তঞ্জন 
কালীয় দর্প হইল দমন 


উজ্জ্লভারত [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


মোহিত হইদা! ক্রহ্ছ। উত্তর চবণযাহার বন্দে 
গাও জ্রম্ম তার, পান কর ঘশঃ নিম্মল মকরন্দে । 


ঘশে।দা মাতার অঞ্চল নিধি নন্দের আপিমণি-__ 
গোপ শিশুদের প্রিমতম সখা, গোপীর প্রেমের খনি, 
কিশে৷রীর প্রেমে হইল! মগন 
মধুরোদ্জলে ভাসে. গিরি বন 
বৃক্ষ লতাদি, বেণু গোপ আদি, ভাসিল বিমলানন্দে, 
গাও জয় তার, গাও অপ তার, বিশ্ব যাহারে বন্দে । 


হলাদিনী-শক্তি করি আশ্রয় ভগবত ভাব বিকাশে 
“রসো বৈ সঃ” উপনিয়দের বাণীর গূঢ় প্রকাশে 
রাস-মণ্ডপে সে রসের সার 
জগতীর তলে. হইল প্রচার 
আশ্বাদ কর গে।পবধূবীটে উজ্জ্বল রসকন্দে__ 
গাও ভ্রয তার, গ!ও জয় তার, ভিলোক ধাহানে বন্দে । 


ধৰ্ম্মদ্বেষী, ছিংলা নিরত অহ্থরে স্বগণে ধবংসে, 

জনক জননী করিলা মোচন ধ্বংস করিয়া) কংসে 
কেশী চাচর মুষ্টিক আব, 
কুবলগাপীড়ে করি সংহার, 

নিধন হইল দৈত্য নিচয়, ঘোর হৈরথ ছন্দে, 

গাও জছ্ধ তার, গাও জয় তার, স্ুরাস্থর যারে বন্দে । 


কুরু পাণ্ডবে মহা তাণ্ডবে বিপুল আহবে মাতিল 
মুহ! শ্ৰন্দনে নর নারায়ণে, বিশ্ব নঘনে ভাতিল, 
উপনিষদের সার ক্ষীর ধার! 
ভগবৎ গীতা অমিগার পারা 
প্রকাশ করিা নাশিল যতনে অর্ঞজ্জুন মোহধ্বন্দে 
গাও জয় তার, গাও জয় তার, তুবন ষাহারে বন্দে । 


ভাদ্র, ১৮৮১] শ্ৰীইীছন্দাষ্টনী 


“ধৰ্ম সংস্থাপনার্ধাঘ” অথশু ভারত রচনা, 
ধর্্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে হইল যাহার স্থচনা, 
ইন্দ্র প্ৰস্থে রাজস্স্থ যাগে 
সব ক্ধধিগণ রাক্ষগণ আগে 
মহাভারতের হইল স্থাপন, বিপুল নিলনানচ্দে 
গাও আদব তার, গাও জয় তার, ভাৱত ঘাহারে বন্দে। 


ঘে শিশুটী আলি জনম লিল, কারাগার পাশ বন্ধে 
নন্দিত কর আগমন তার পুষ্প ধূপের গন্ধে _ 

দাও হুলাহুলি মঙ্গল গাও, 

শব্ধের রব গগনে উঠাও, 
দাও জয় ধ্বনি, গাও যশোগাথা, শ্রিষ্ধ ঝকের ছন্দে 
গাও জঘ তার, গাও জয় তার, নিখিল যাহারে বন্দে ৷ 


‘কী পাইলাম লেট! মাঙ্গধের পক্ষে তত বড়ো কথ! নয়-_ 
সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে 
যত বড়ে।।” 

__রবীত্নাথ 


আগষ্টের লাভ ক্ষতি 


॥ আীজগলাথ সাহা ও 


পনরই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস । জাতির স্মরণীয় দিন,__জাতীর 
হিসাবের দিন। পরাধীন জাতি এই দিন স্বাধীনতা পাইন্থাছিল_-ইছ! 
জাতীয় পুণ্যাহ। 
শুভ পুণ্যাহ শুধু স্বাধীনতা অঞ্জনের স্বতিপূদ্জা নহে--জাতীয় জীবনের 
আমাথরচের পাতার হিসেবী দৃষ্টি বুলাইবার পবিত্র তিথি । দেশ-প্রেমের 
উন্মাদলা জাতি একদিন সর্ব্মজজয়ী বিপ্লবী পতাকা হাতে মুক্তপথে ছুটিয়াছিল_ 
“ভাঙ্গবে হৃদর ভাঙ্গরে বাধন’ গাহিতে গাহিতে স্বাধীনতার শ্বর্ণমন্দিযে 
ভ্বতপিশু করিগ্র। ছিন্ন বক্তপল্ম অর্থ) উপহায়ে' দেশ-যাতৃকার বন্দন! করিয়াছিল। 
মুক্তিপাগল প্রেমিক ক্ষযাপার মত স্বাধীনতার পরশ পাথর পাইয়া থমকিছা! 
দাড়াইগ্নাছিল এই পনবই আগষ্ট! তাই পাওয়ার দিন পনরই আগষ্টকে 
আমরা স্মরণ করি, বরণ করি। আর বাথাতুর চিত্তে আম) শ্মঘরণ কলি 
সেদিন কী আমরা হাস্বাইয়াছিলাম! স্বাধীনতার পুণ) তিথি শুধু পাইবার 
শ্মতি বহন করে না_হারাইবার বেদনাও শ্মরণ করাইয়া দেস। সেদিন 
পাইয়াছিলাম শ্বার্থীনতা-_হাবাইসা ছিলাম দেশাত্মবোধের সামগ্রিকত11 
আঠার শত পচা৯ সালে কংগ্রেলের প্রতিষ্ঠা দিবস হইতে দীর্ঘ বিংশতি 
বর্ষ জাতির অন্তরে পরাধীনতার যে দুঃসহ বেদল] গুমনিঘা। মরিতেছিল, 
উনিশশত পীচ সালে তাহার বীর্ষ্যবান প্রকাশ অগ্নি নালিকার তৈরব গৰ্জ্জনে। 
পনর বছর প্রস্তুতির পর গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন উনিশ শত 
বিশ সালে। উনিশ শত ব্িশে লবণ সত্যাগ্রহ, বিয়ালিশে গণবিপ্রব, 
সাতচল্লিশে স্বাধীনতা ৷ দীর্ঘ বাধটি বছর জাতির কণ্ঠে ছিল একটীমাত্র 
লামগ্রিক স্বর_ 
“স্বাধীনতা আন্তে হবে 
দেশের তরে মরতে হবে 
ইংরেজজকে তাড়াতে হবে” 


ভদ্র ১৮৮১] আগন্টের লাভ গতি ৪০৫ 


সাতচলিশের পনরই আগষ্ট এই উ্কাতানের তারগুলি ছিল ভিন্ন হইয়) 
গেল । বিভিন্ন ছিল্গ তির তারে পরস্পর বিরোধী সর বাভিতে লাগিল। 
সম্মিলিত স্বার্থের পর্দ। ছিড়িয়। বাহিরে আসিল গোষ্ঠীগত ও বাক্তিগৃত স্বাৰ্থ । 
দেশেছ দাবী আর রহিল না-_-সশ্মিলিত দাবী প্রকাশের কঠ হুইল নীরব । 
দলগত দাবীর চীৎকাবে “আমাদের” দাবী ডূবিয়া গেল-_'আমার' দাবীগুলি 
বাথ! চাড়া দিগ্া উঠিল। দেশ৷ত্মবোপের যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা জাতিকে 
শৃষ্খলমুক্ত করিম়াছিল-_পনরই আগষ্ট স্বাধীনতার বেদীর নীচে তাহ! 
আত্মগোপন করিল। ‘দেশ’ আর ঝহল না--রছিলায় “আমি'-_আমার 
কণ্ঠে বছিল__ 

“আমার দাবী মান্তে হবে নয়তো গদি ছাড়তে হুবে-_* 

পরাধীন ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ ও ধশ্মঘট আমরা দেখিঘাছি। ছাত্র ধশ্মথট 
করিয়া বাহিরে আসিয়াছে--শূল্য সম্দিরে শিক্ষক বশিয়া রহিগাছেন এ অবস্থা 
দেপি লাই । শ্রমিকদল কাঞ্জে যোগ দের লাই-__বাবুরা অফিসে আলিয়া 
গল্প গুজব মাতিয়াছেন ইহাও দেশি নাই । শিক্ষক ও ছাত্র, বাবু ও শ্রমিকের 
স্বার্থ ছিল এক ও অভিগ্র। আন বিভিত্র স্বার্থের ফল হইঘাছে ভীষণ ও 
ভয়াবহ | উত্তর ইহায__দ্ব।ধীনতাবর যুদ্ধ ছিল সমগ্র জাতির সুক্তিকামলার 
সম্মিলিত প্রকাশ। শৃঙ্খল মোচনের সে প্রত্নোজন নিংশেষে শেষ হইক়াছে। 
আজ গোষ্ঠীগত দাবীর প্রকাশ অপন্িহাধ্য। সামগ্রিক দাবীর প্রয়োজন 
আর নাই। কিন্তু পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচলের মত জতিগঠন ও দেশটাকে 
উন্নতির পথে টানিবার কাজও কি সামগ্রিক কাজ নছে? স্বাধীনতা অঞ্জনের 
অন যে দেশাত্মবোধ-সঞ্জাত তাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন ছিল নবলন্ধ 
শ্যাদীনতাকে লকুল শোডায় তৌরতে পূর্ণ বিকশিত কনিতেও কি সেই 
সামগ্রিক ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্র্োজন নাই? শত সহম্র বিভিন্ন দলগত ও 
বাক্তিগত দাবীর উদ্যত ফণা নবছাত দেশের অপরিণত দেহে আঘাতের পর 
আঘাত করিলে উহ! কি শ্বার্থপরতার বিষ-ক্রিঘান্থ অসাড় নিঃল্পন্দ হইবে না? 

সামগ্রিক স্রেহ দিগ্রা সগ্ঠজ্রাত স্বাপীনতাকে সবল ও স্বন্থ না করিলে 
কেবলমাত্র দলগত দাবীর চাপে উহ! কি পিষ্ট হইবে না? পিতামাতার 
লস্ভানবাৎসলা রসের অমিয় ধারাঘ্ শিশু বালা কৈশোর অতিক্রম করিস 
যৌবনের দৃপ্ত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহার স্বদ্ধে দায়িত্ব দেওয়! সম্ভব ৷ 
পনরই আগষ্ট জাতি এই মহা সত্য ভুলিয়।ছে_ অতি গঠনের অপরিহার্ষ্য 


৪০৬ উচ্জলভারত [ ১২এ বধ, ৮ম সংখ্যা 


জাতীয়তাবোধকে হারাইয়াছে। তাই এই পনরই আগষ্ট শুধু স্বাধীনতা 
অজ্্রনের পুণ্য তিথি নহে--জ।তীঘভা বিসর্্জনের দুঃথময় স্মৃতি । 

পনরই আগষ্ট জাতি পাইগ্রাছে ম্বাদীনতা-_হাক্াইমাছে জাতীঘতা। 
শুধু পাওয়া অসম্ভব । পাইতে হইলে হারাইতেও হয়__তাই হাক্াইয়াছি। 
কিন্তু এইটুকুই সব নহে! পাওয়া এবং হারান খেমন অবিচ্ছেদ্য _ ভাল 
পাৎ্য়ার সঙ্গে কিছু মন্দ পাওয়াও তেমনি স্বাভাবিক । স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
সঙ্গে জাতির ভাগ্যে কিছ মন্দ পাওয়াও জুটিযাছে | স্বাধীনতার পূর্বব পর্য্যন্ত 
ভারতের দেহে চিল সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রি্া। ইহ! ছিল ক্ষয়রোগ। 
দেশনারকগণ এই ক্ষররোগে জাতির মৃত্যু আসগর বুঝিয়া জাতির দেহে 
অশ্নোপচার কনিঘা ছিলেন । দেশকে বিতুক্ত করি! রোগমুক্ত করিয়াছিলেন । 
ভাবিকাছিলেন দেশের বুক হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ উন্মুলীত হইল । 
ইংবেছ আরও বুন্ধিমান। তাহার! বুঝিয়াছিল হিন্দু মুসলমান সাক্প্রদা দিক তার 
ধৃত্র জাল বিশ্ডার করিয়া মুক্তি-পাগল তারতবর্ষকে বেশীদিন বঞ্চিত কর! 
চলিবে না--তাই তাহারা মুল্লিম তোষণের মত বিগত দ্বিতীঘ্ন মহাযুদ্ধের 
সময় হইতেই পরোক্ষে কমিউনিষ্ট তোষণ আরস্ত করিয়াছিল। ইংরেজ 
হিসাবী বণিক জ্ঞাতি। তাহার! হিসাব করিয়| দেখিনাছিল হিন্দু মুপলমান 
বিভ্েদের মীনাংসা হইলেই ভারতের শক্তি হইবে দুর্ব্বার-_বিশ্বশক্ত 
প্রতিষোগিতায় ভারতবর্ষ হইবে অপরাজেয় । তাই তাহার! ভারতের মাটিতে 
আর একটি নূতন বিভেদের বীজ বপন করিয়াছিল । সুড়ঙ্গ পথের অন্ধকারে 
এই লীঞ্টী ছিল কমিউনিষ্ট ও অঞ্চমিউনিষ্ট বিতেদের বীজ। স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর দিন এই বীঞ্জ অঙ্কুরিত হইয়াই ঘোষণা করিছাছিল-__'ইগে আজাদী 
কুটা হায় । ইহাই পনরই আগষ্ট স্বাদীনতা পাওয়ার সঙ্গে মন্দ পাওয়া । 

দীর্ঘ এগার বৎসরে এই কমিউনিছ্রম্‌ অকমিউনিজমের বিতেদের অঙ্কিত 
বীক্গ চাবাগাছে রূপাছিত হইয়াছে । কেরালা ইহার প্রথম পত্র মেলিয়াছে_ 
সেখানের অধিকাংশ অ্রনগণ শুধু ইংরেজী শিক্ষিত নয়_ইংলণ্ডের বাহিরের 
ইংয়েঙ্স। ফাহাদের বিলাতে ‘হোম’ নাই । জন্ম ভারতবর্ষে বন্ধিত ভারতের 
বাতালে আর মাটীর রসে। মুসলমানরা সেদিন ভারতের মাটিতে জন্মিগা 
ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি বলিতে পারে লাই--হ্বোসের” জন্য মক মদিন! 
আরবের দিকে তাকাইত। তাহারাই স্থট্টি করিয়াছিল হিন্দু মুললমান 
অনৈক্যের পাষাণ প্রাচীর__যে প্রাচীরের অন্ধ অস্তরালে আজ ফেলিয়া 


ভাদ্র, ১৮৮১] আগের লাত ক্ষতি 


আসিঘাছে বাংল! ও পাণ্ডাবের মান্চষ তাহাদের প্রিয় পূর্বপুরুষের বাস্তভিট। ৷ 
ভারতে আবার বিতেদের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছে। অনাগত তুবিষ্ততে 
এই কমিউনিষ্ট-অকমিউনিষ্ট বিভিহৃতা সমগ্র জাতির দেহে দুরারোগ্য কর্কট 
ব্যাধির মত বিস্তার লাত করিবে ইহ! নিশ্চিত । সাম্প্রদায়িকতার ক্ষয় রোগ 
হইতে জাতি কোনপ্রকারে আত্মরক্ষা! করিয়াছিল । এই বিতেদের কর্কট 
ব।াধির হাত হইতে জ।তি বুঝি বাচিবে না । সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার যুপকণান্টে 
যেমন লক্ষ বলি হইর।ছিল, কমিউনিষ্ট-অকমিউনিষ্ট নিনেদের উচ্ভ.জ্ঞলতার 
প্রলয় নৃতোও তেমনি বলি হইবে লক্ষ নয়_-০কাটী কোটী । পনর আগষ্ট, 
স্বাধীনতা প্রারির দিন সকলের অলক্ষে। ভ্রাতির ললাটে এই ছুরাগোর 
লিপনও লিখিত হইয়াছে । চতুর ইংরেন্র-রোপিত এই হ্বিতীয় বিষবৃক্ষেক 
হাত হইতে বাচিবার পথ আছে কিনা ভারতের ভাগাবিদাতাট ইহা বলিতে 
পাবেন । 

অতএব উনিশ শত সা'তচলিশ সালের পনরই আগষ্ট আনবা শুধু স্বাধীনতা 
পাই নাই_জান্ঠীগ্রতা বোধের সামশ্রিকতা হারাইয়াছি-_-আর পাইযাভি 
সাম্প্রদাপ্রিকতার পরিবর্তে কমিউনিষ্ট-এক্মিউনিষ্ট বিভেদের দ্িতীয় বিধবৃংক্ষর 
আচল] । 

স্বাদীনতার স্মতিবাসবে আমাদের প্রার্থনা__পনরই আগষ্টের হারানোটা 
বাথ হোক-__মন্দ পাওয়া ধ্বংস হোক-_শুধু পাওয়াটুকু হোক অল্সান অমর ১ 
জাতির কাছে আমাদের আবেদন-_ 

শ__ছুলিতেছে তরী ফুলিতেছে আল ভূলিতেছে মাঝি পথ 
কে আছ জোদান হও আগুয়ান আছে কার হিম্মং ॥" 


আমাদের ছাত্র-সমাজ 
1 জ্ঞনাৰ ০রজাভল্ন কলীম ॥ 


"আমাদের তরুণ ছাত্র-সমাজের উপর দেশের তভবিয্যৎ নির্ভর করছে, 
তারাই আমাদের আশ! ভরসার স্থল” :-একথ) আমরা প্রায়ই শুনে থাকি । 
ছাত্র সভায় নেতৃবর্গ যখন ছাত্রদেরকে সম্বোধন করে বক্তৃতা দেন তখন 
তারা এদেরকে মহ দায়িত্বের কথ! বারবার স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু এ 
দায়িত্ব পালন করবার আছ) ছাত্রসযাজ নিজেদেরকে প্রস্তুত ত করেই না, 
বরং এমন সব অপকাণ্ড করতে উদ্যত হয় যা দেখে শুধু তাদের 
নর, দেশের ভ্রবিশ্যৎ সশ্বদ্ধে৪ হতাশ হ'তে হয়। বেশ লক্ষ্য করেছি 
বে, তরুণ ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছুক্খলতা ক্রমে ক্রমে বেড়ে চলেছে। তারা 
নিজেরাই নিজেদের প্রভু হতে ‘চাইছে। “আমি মানিন। কোন 
শাসন”__এই নীতিই যেন ছাত্র-সমাজের প্রধান মস্ত্র হ'য়ে উঠেছে । প্রাক 
শ্যাধীনতার যুগে সংগ্রামের সমর আইন-অমান্যের যে স্পিরিট জাগ্রত করা৷ 
হয়েছিল, আজ স্বাধীন ভারতে সেই ধরণের স্পিরিটের প্রয়েজন লাই। 
সে যুগের ছাত্র-সমাজ ছিল বিদ্রোহের সাক্ষাৎ প্রতিমূত্তি, তাদের বীর পদ-তরে 
মেদিনী কেঁপে উঠত । তাদের সাহায্য না পেলে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম 
দ্রুত সাফল্য লাত করত না। এ সবই স্বীকার করি। কিন্ত স্বাধীনতার পর 
তাদের সেই অদম্য স্পিরিটকে অস্য ভাবে ও অন্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। 
নতুবা তাদের দ্বারা দেশের কোন উপকার হবে না। আজ স্বাধীন ভারতের 
জন্য প্রয়োজন সংগঠনের উদ্যম ছাত্রদের প্রতিভাকে সংগঠনের কার্ধ্যে 
নিযুক্ত ন! করে যদি পূর্বের ম্যায় ধ্বংসাত্মক কাজে নিযুক্ত কক্স। হয় তবে 
তাতে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। আজ যদি ছাত্র-সমাজ ধ্বংসাত্মক 
ও নাশকতামূলক কাজ নিয়ে মেতে উঠে, তবে তার! কোনদিনই রচনাত্মক 
কাজের ভ্রন্ত প্রস্তুত হ'তে পারবে না। আজ ছাত্র-সমাজ্র যেভাবে চলতে 
চাইছে তাতে মনে হয় তাদের সামনে কোন মহৎ আদর্শ নাই । কতকগুলি 
অদূরদর্শী নেতৃত্বাভিলাধী ব্যক্তি ছাত্র-সমাজকে সামান্য সামান্য বিষয়ের জন্য 
উত্তেজিত করছেন। এর জন্ত হয়তঃ সাময়িকভাবে তাদের কোন উপকার 
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হ'তে পারে। কিন্তু তাতে ছাত্র-সমাজের কোন উপকার হবে না। বর 
তাতে ছাত্রদের হবে সমৃহ ক্ষতি । মহত আদর্শের অত্তাবে আজ দেশের 
ছাত্রগণ চরিত্র ও আচরণের দিক দিয়ে ক্রমশঃ অবনতির পথে নেমে যাচ্ছে । 
দেশের তরুণ ছাত্র-সনাজেনর্ মন কেন এত বিকৃত হয়ে গেল যার আগ 
তারা কোন প্রকার উচ্ছুক্ধলতাকে প্রশ্রর দিতে কুগ্ঠিত হয়ন। ? নান! ভাবে 
এবং নানা ক্ষেত্রে তাদের এই উচ্ছুজ্ধলতা প্রকট হয়ে উঠে এবং মাঝে মাঝে 
মাঝে ভীষণ আকার ধারণ করে । সহনশীলতা ও পরমত-সহিষ্ণুতার 
অতাবে তারা বিরুদ্ধবাদী লোকের স্বাধীন মতকে সহ করতে পারে না, 
ঘষে সব সমস্যার সঙ্গে ছাত্র-সমাজের স্বার্থের কোন সংস্প্শ নাই, সে সব 
ব্যাপারেও তার! সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকে এবং তাদের সহিত সম্পর্ক 
বিরহিত সমশ্যাকে নিজের জীবন-মবপের সমশ্তা বলে গ্রহণ করে” 
অযথা এমন উৎপাত আরম্ভ করে, যার ফলে একটা অরাজক অবস্থার স্বষ্টি 
হয়। এ সবের হারা ছাত্র-সমাজের কোন লাভ হয় না-লাভ হয় সেই 
সব লোকের যাবা একট। হট্টগোল স্থষ্টি কনে অল্প প্রয়াসে লোক প্রিয়তা। ও 
নেতৃত্ব অঞ্জন করতে চায়। বস্ততং আমাদের ছাত্র-সমাজের পশ্চাতে 
থাকেন এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেত! যারা তাদেরকে দেন উস্কানি। 
তার! দেশবাসীর অসস্তোষকে পুঁজি করে ব্রাজনৈতিক কারবার করেন। 
তাদের কেউ কেউ নেপথ্য থেকে ছাত্র-সমাজকে পরিচালিত কবেন। খাস 
সমন্া, রাজ্য পুনর্গঠন সমস্যা, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির সমস, উদ্ধাস্তর পুনর্বাসন 
সমস্যা, শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধির সমশ্যা__-এসব নিছক অথনৈতিক ও রাজনৈতিক 
সমস্যা, এসব ব্যাপারে ছাত্রদেরকে নিয়ে হৈ চৈ করা অত্যন্ত অন্যায়, কিন্ত 
উচ্চাভিলাষী নে'তাগণ এসব ব্যাপারেও ছাত্রদেরকে টেনে আনেন । 
সকলের আনা উচিত যে, আইন অনান্য করলেই সরকার তাতে বাধা দিবেন । 
কিন্ত ছাত্রগণ নেতাদের প্রশ্র্ পেয়ে আইন অমান্য করতে সতত উৎসাহ 
বোধ করে এবং এক শ্রেণীর দেশবাসীর নিকট তারা বাহবা পেকে থাকে । 
এইভাবে আইন অমান্য ক’রে ক'রে ছাত্রদের ঘনে “আইন ন! মানার” 
এমন একট! অভ্যাস ও মনোভাব স্থষ্টি হয় ঘে সিগ্যালছ্ে্ড সীমার মধ্যে তাদের 
বাক্তিগত বা সমষ্টিগত অসস্তেষকে সেই আইন অযান্তের মাধ্যমেই প্রকাশ 
করতে থাকে । শ্রমিক ও যিল-মালিকের সম্পর্ক কতকট। খাচ্য-খাগ্যকের 
সম্পর্ক । ট্রেড-ইউনিয়নের সদস্যদের লক্ষ্য থাকে সংগ্রাম হারা কতৃপক্ষের 
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নিকট থেকে যত অধিক স্থবিধা আদায় করার দিকে । কিন্ত বিগ্যা-প্রতিষ্ঠানে 
ছাত্র শিক্ষক ও শিক্ষা-করতৃপক্ষের সম্পর্ক সেরূপ নন্ব। ছাত্র-গ্রতিষ্ালের 
উদ্দেশ্যও ট্রেড-ইউনিরনের উদ্দেশ্যের মত 'নর। কিন্ত আঙ্গকাল ছাত্র- 
আন্দোলন এমন পথ অবলম্বন করে চলেছে যে, মনে হবে যে শিক্ষক ও (শক্ষা- 
কর্তৃপক্ষ তাদের তুক্ষক। তাদেরকে অস্কবিধার মধ্যে ফেলে সুবিধা আদায় 
করাটাই যেন ছাত্র-জীবলের প্রধান লক্ষ্য । ফলে প্রায় ছাত্র ও শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা ঘন্্ লেগেই থাকে । এই ঘপ্ব-সংঘর্ষের 
মধ জড়িয়ে পড়ার ফলে ছাত্রগণ নিয়ম শৃঙ্খলা কিছুই মানতে চায় না। 
পতিদিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তারা চলে যাচ্ছে । বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ, প্রশ্ন পত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এসব আর চাপা গুঞরনের মধ্যে 
বআবন্ধ থাকে না, দাবাগ্রির মত হঠাৎ প্রচ্ছলিত হয়ে উঠে নানা) প্রকার 
অপকাণ্ডের মাধ্যমে । আইন অমান্য করলে যদি জনসাধারণের প্রশ্রয় পার 
তবে তা চিরকাল হ'তে পাকবে। তা আর বন্ধ করা সম্ভব হবে না। আজ 
সমর এসেছে যখন ছাআ-সমাজের এই আইন অমান্তের শ্পিরিটকে নিঘম্্রণ 
করতে হবে) 

এই সেদিন ইণ্টারনিডিরেট পরীক্ষার সময় দেখা গেল একটা বিষয়ের 
প্রশ্ন পত্র কঠিন হয়েছিল বলে কতকগুলি পরীক্ষার্থী উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল 
“এবং হলের মধ্যেই নানাপ্রকার অশোভন কাণ্ড করতে লাগল। তারা নিজেরাও 
হুল থেকে *্বেরিরে এল, তাছাড়া যাতে অপরাপর পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষা 
না দেয় সেলন্য হলের বাইরে গিয়ে গণ্ডগোল আরম্ভ করল। করেকটি 
পরীক্ষাকেন্দ্রের পরীক্ষার্থীকে হল থেকে চলে আসতে বাধ্য করল। কোন 
কোন পনীক্ষাকেন্দ্রের উত্তরপত্রগুলিও ছিড়ে ফেলল। তাদের এই কাণ্ড 
দেখে প্রত্যেক সংক্কতিবান বাক্তির অস্তরাত্মা কেপে উঠবে। বস্তুতঃ 
পরীক্ষার সমর উপস্থিত হলেই কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে উঠেন, কি জানি কোন্‌ 
অজুহাতে ছাত্রগণ কোন্‌ অপকাণ্ড করে বসে। পরীক্ষার প্রশ্ন যদি কঠিন 
হরেই থাকে তবে সঙ্গত উপায়ে তার প্রতিকারের পথও খোলা আছে। 
অতীতে বহুবার এমন হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ প্রশ্ন কঠিন হ'লে 
নান! উপায়ে ছাত্রদের হৃবিধার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে প্রশ্নের কঠিন হওয়ার 
জন্ত ছাত্রদের জীবন ব্যর্থ না হয়। কিন্ধ ছাত্রগণ যদি নিজেদের হাতে 
প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় তবে তাতে তাদের কোল উপকার 


ভার, ১৮৮১] আমাদের ভাত্র-সমাজ 


হবে লা । বরং এমন একটা অন্যায় আন্দারকে প্রশ্রর দেওয়া হবে যার কল 
ছাত্রদের অন্ত শুতকর হবে না) আধুনিক যুগের ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করেছে 
একপ্রকার ব্যাধি যার অন্ত তার বৃদ্ধি বিবেচনা! ও জৎবুদ্ধিক্ষে একেবারেই 
বিসক্ষন দিরেছে। ছাত্রসমাজের এই ব্যাধির গোড়ার হাত দিতে হবে। 
ব্যাধিকে সমূলে বিনাশ করতে হবে ॥ পরীক্ষার হলের নিকট পুলিশ নোতাক্সেন 
করলে এ ব্যাপি দূর হবে ন1। 

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়,-_-ভারতের লালা প্রদেশে ছাজ সমাজের মধ্যে এই 
প্রকার নারাত্মক ব্যাধি প্রবেশ করেছে । আর যখন তপন তার লক্ষ্মণ 
প্রকটভাবে ফুটে উঠে। কোথায় হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কোন কোন 
ছাত্রের অশোভন কাণ্ডের জন্য সানান্য একটু দণ্ডের ব্যবস্থ। করলেন, আর 
অমনি ছাত্র প্রতিষ্ঠানন্ডলি তার বিরুদ্ধে স্টাইক ও আরও নানাপ্রকার 
হট্টগোল আরস্ত করল । অবশেষে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য হিদ্যালর বন্ধ 
করতে বাধ্য হলেন। এইসব স্টাইক ও হুট্টগোলের সময় ছাআ-সমাজের 
প্রতিনিধিগণ এমন সব ভাষার শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রতিঠানেন্॥ কত্ঠপক্ষকে 
গালাগালি করে যে, শুনলে কানে আঙ্গুল দিতে হর। তাদের কালচার যে 
এতটুকু উন্রত হয়নি তার প্রমাণ তারা দেয় তাদের এই উত্তেজিত মুহুর্তে । 
সবচেয়ে মন্রর কথা এই যে, ছাত্রদের মধ্যে এইসব সমাজ-বিরোধী কাজ 
দেখা দিলেই, ছাত্র নয় এমন একদল অশান্ত তরুণ সম্প্রদায় সহজেই তাদের 
মধ্যে অঙ্গপ্রবেশ করে গণ্ডগোলকে আরও পাকিয়ে তুলে। দুষ্ট প্রকৃতির 
অশান্ত ছাত্রকে দণ্ড দিলে যে এত বিপদ হতে পাবে তা ইতিপূর্বের কনা 
কৰা যায়নি । আর দণ্ডের তদ নাই জেনে ছাত্রদের মধ্যে উচ্চ, ব্খলতা 
সংক্রামক হযে পড়ছে । ছাত্রদের আচরণ দেশে মনে হয় যে তাদের দাবী এই-_ 
তারা করবে “যখন যা চাহে মল যা”, আর বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষকে 
তাদের সেই দাবী মাথা হেট করে মেনে নিতে হবে, তাদেরকে :দণ্ড দেওয়া 
চলবে না। অশোতন আচরণের জন্য মৃতু ত২্সনাও করা চলবে না । এক যুগে 
“ব্রা স্টকেট’” কথাটাকে ছাত্রলমাজ বাঘের মত ভয় করত। আর “আজকাল 
যে ছাত্রকে রাস্টিকেট করা হণ, সে ত “এক নম্বরি ছিরে!” হয়ে পড়ে। 
তার বিরুদ্ধে রা স্টকেট দণ্ড প্রত্যাহার করার জন্ত ছাত্রলমাজ সংঘবন্ধভাবে 
“সংগ্রাম” আরম্ভ কনে । এজন্য ‘Action Committee” গঠিত হয়। 
লেই সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে আন্দোলন চালান হঘ্। আর যতদিন 


উচ্দ্রলভারত [ ১২শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের নিকট নতি স্বীকার না করেন ততদিন পূর্ণোদ্দযে চলতে 
থাকে Action Committeeর-£আপেযেহীন সংগ্রাম। ছাত্রদের সহিত 
বিদ্যালঘ্রের কর্তৃপক্ষের একটা আপোষ রফা হয়ে গেলে তারপর যখন তারা 
বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন কি পূর্বের নত সেই গুরু-শিস্থোর সম্পর্ক অক্ষুণ্ন 
থাকে ? এর ফলম্বরূপ ছাত্রগণ গুরুকে ভয় করেনা । বরং গুরুকে ভয় 
করে চলতে হয়, কি জানি আবার কোন্‌ একটা ছুতা ধরে ছান্রেগণ তার 
বিরুদ্ধে কোন্‌ আন্দোলন করে বসে। আজকাল শিক্ষকের কাজের বিচারের 
ভার ছাত্রগণ নিজেরাই গ্রহণ করতে চাইছে । তাদের বিচার না মানলেই 
গণ্ডগোল ও স্টাইক ৷ ছাত্রগণ; যে রাজনৈতিক দলের সমর্থক, শিক্ষক যদি 
সেই দলভুক্ত হন তবেই তারা তাকে মানবার ভাব দেখায় । শিক্ষক যদি 
অস্ত কোন রাজনৈতিক দল সমর্থন করেন, তবে তিনি তাদের ব্যঙ্গ-উপহাসের 
পাত্র হয়ে পড়েন । 

এ অনস্থার অন্য কেবল ছাত্রদেরকে দোষ দিলেই চলবে না। বিভিচ্ন 
রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক জীবনের সাফলোরর আন্ত, 
ছাত্রদেরকে ১2191 করতে কোনদিন কুনিত হন নি। গত নির্বাচনের, 
সময় দেখা গেছে বহু ছাত্র পড়াশুনা পরিত্যাগ করে-নির্ববাচনে মেতে উঠেছে। 
নির্বাচন মানে অনেক কিছু ৷ নির্বাচনের নামের সহিত অনেক প্রকার 
দুর্নীতি জড়িত আছে। এইসব দুর্নীতিমূলক কাজের মধ্যে নির্বাচনে অংশ, 
গ্রহণকারী ছাত্রকেও জড়িয়ে পড়তে হরর । ম্বতরাৎ দুর্নীতির প্রথম শিক্ষা 
তার! নির্বব।চনের ক্ষেত্রে লাভ করে। তারপর আছে রাজনৈতিক দলপুষ্টির 
প্রশ্ব। ছাত্রের সাহায্য ব্যতীত দলরক্ষ। করা চলেনা । যারা ছাত্রদেরকে 
রাজনৈতিক দলের ধ্যে টেনে আনেন, ছাত্রদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ছুনাতির 
জন্য তারাও কম দায়ী নন। এবিষয়ে শিক্ষকগণের দায়িত্ব কম নয়। গুরু- 
শিল্টের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মত। কিন্ত আজ কাল সে সম্পর্ক লোপ 
পেতে বসেছে । কোন কোন শিক্ষককে বলতে শুনেছি “যেমন বেতন পাব 
তেমনি পড়াবো”” । দেহ ভালবাসার মহিমা সকলেই বুঝতে পাবে । প্েেহ 
দিশে ভালবাস! দিয়ে ঘে শিক্ষক ছাত্রদের সহিত ব্যবহার করেন না, তিনি 
কেমন করে ছাত্রদের অকুঞ শ্রদ্ধা লাভ করবেন? যেদিন শিক্ষক সমাজ 
নিজেদের বেতন বৃদ্ধির অন্ত স্টাইক, অনশন, ও অন্তান্ত প্রকার আন্দোলন 
আরম্ভ করলেন, সেদিনই তাদের বুঝা উচিত ছিল ঘে ছাত্র-সযাজের মধ্যে 


ভাল. ১৮৮১] আমাদের ছাত্র-সমান্র ৯১5 


এর প্রতিক্রিরা হবে অত্যন্ত ভীষণ । বস্তুতঃ নানা দিকের নানা অবস্থার 
চাপে ও প্রভাবে আজ ছাত্রসমাজ ছুদ্দমনীয় হয়ে উঠেছে। অবিলঙ্গে এর 
প্রতিকার করতে হবে, নতুব! দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার | আর সত্যিই অবিলাঙ্গেই 
এর প্রতিকার করতে হবে। ছাত্রদেরকে নীতি উপদেশ দিলেই চলবে না । 
সেই সঙ্গে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের করণীয় অনেক কিছু আছে | সর্বব- 
প্রথম করণীয় কাজ, ছাআ্রসমাজ থেকে রাজনৈতিক নেতাদেরকে হাত গুটিরে 
ফেলতে হবে । রাজনৈতিক নেতারা যদি দাবী করেন যে, তারাই ছাত্রদের 
আসল পরিচালক, শিক্ষক ও পথ-প্রদর্শক, তবে ছাত্রগণ কোনদিন উপযুক্ত 
শিক্ষালাত করবে না। নেতাগণ যদি নিজেদের জন্য অধিকতর শক্ধা-নিষা 
ও বিশ্বাস দাবী করেন, তবে ত আইন অমাস্কের স্পিরিট তাদের মধ্যে 
জাগ্রত হবেই । শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেই রাজনৈতিক নেতারা 
যদি এগিয়ে এসে ছাত্রদেরকে 91:০৮ 2০৮191) করতে প্রশ্রয় দেন, তবে ত 
তারা দুব্বিনীত হরে পড়বেই। নেতাগণ যদ্দি সব ব্যাপারেই ছাত্মদেরকে 
সমর্থন করেন, তবে তার ফলে এমন একদল নব্য যুবক গড়ে উঠবে যাদের মনে 
শুরুদ্রনদের প্রতি কোন শন্ধা ও ভক্তি দানা বাধবে না। শিক্ষকের ক্রুটী 
বিচ্যুতি মতামত ইত্যাদি নিয়ে ছাত্রগণ যদ্দি অহরহ সমালোচনা ও বঙ্গ 
বিদ্রপ করে, তা হলে শিক্ষকের উপদেশ কাধ্যকরী হবে না। বস্তুতঃ 
রাজনৈতিক নেতারা যদি ছাত্রদের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকেন তবে পরিশেষে 
ছাত্রদের মধ্য থেকে শৃঙ্খলাবোধ নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষকের প্রতি আঙ্গগত্য 
ও নেতাদের প্রতি আশ্গত্য__এই ইত আঙ্গগত্য একসঙ্গে চলতে পারে না। 
একটার বিলোপ সাধন করতে হবে। ছাত্রের তবিশ্যং কল্যাণের কথা 
তিস্তা করে বলতে.বাধ্য হচ্ছি যে, এখন ছাত্রকে সর্বাগ্রে আনুগত্য স্বীকার 
করতে হবে তার শিক্ষকের, রাজনৈতিক নেতার নয়। ছাত্রসমাজের মধ্য 
থেকে 10415010187 বা বিশৃঙ্খলার ভাব দূর করতে হলে কতকগুলি নীতি 
দেশের সমশ্ড দলকে স্বীকার করে নিতে হবে। প্রথমতঃ সমস্ত রাজনৈতিক 
দলকে সহঞ্জভাবে ও মুক্ত যনে এই মূলনীতি শ্বীকার করে নিতে হবে যে, 
তারা কোনক্রমেই ছাত্রসমাজজকে কোন প্রকার নির্বাচনে অথবা কোন 
রাজনৈতিক আন্দোলনে আহ্বান করবেন না। হ্িতীরতঃ ছাত্রসমাজের 
মধ্যে ধশ্মভাব প্রচার করতে হবে। ধর্শ্ম ও নীতির প্রতি নিষ্ঠার অভাবে 
ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হচ্ছে না। সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তৃতীয়তঃ 


চা 


উজ্দ্রলন্তারত [ ১২শ বন, ৮ম সংখ্যা 


ছাত্রদের সমস্ত প্রকার অভাব, অভিযোগ ও অস্থৃবিধা দূর করবার অন্ত চেষ্টা 
করতে হবে। তাদের হুখ শ্বাচ্ছল্দোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। 
চতুর্থ ছাত্রদের যে সধ ইউনিয়ন বা সমিতি আছে সেগুলি যাতে শিক্ষণ ও 
সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে সীমিত হয়ে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
সর্বশেষ কথা এই যে, ছাত্রদের প্রথম অসস্তোষকে দেহ ও গ্রীতি দিয়ে দূর 
করতে হবে। ছাত্রসমাজকে আর অবহেলা করলে চলবে না। তাদেরকে 
সংপথে পরিচালিত করতে হবে । 


“দীবনে একটি মাত্র কথা তাবিবার আছে যে, আমি সত্য হইব। 
আমি কবি হইব কি কৰ্ম্মী হইব কি আর-কিছু হইব, সেটা নিতান্তই 
ব্যর্থ চিন্তা । সত্য হইব এ কথার অর্থই এই কোথায় আমার সীমা 
সেটা নিশ্চিন্তরূপে অবধারণ করিব। ছুরাশার প্রলোভনে সেইটে 
সম্বন্ধে যদি মন স্থির না করি, তবে সত্য ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হইব ।” 


“মাঙ্গষের সকল শিক্ষারই মূলে সংযমের সাধনা। মাহ্ষ আপনার 
চেষ্টাকে সংযত করিতে শিখিলেই তবে চলিতে পারে, তাবনাকে 
বাধিতে পারিলে তবেই ভাবিতে পানে । সেই কাকুকরই হুনিপুণ 
যে লোক কর্মের সীমাকে অর্থাৎ নিয়মকে সম্পূর্ণ্পে জানিয়াছে এবং 


মানিয়াছে।' 
_ রবীন্দ্রনাথ 


প্রার্থনা 
1 ক্লীসনন্তাবক্ষুমার অধিকারী ॥ 


যেথায় বাথা দুঃখ ক্ষোভ, অশ্রু হয় ক্ষয়, 
আকাশত্তরা অন্ধকারে লুপ্ত পথচিহ্ন; 

আমর! শুধু খুঁজেছি পথ হৃদয়ে নির্ভর 

মশাল জেলে অন্ধকারে, করেছি তারে ছি! 
আমরা শুধু জেনেছি গুরু জীবন-দেবতাকে 
আসন ধার হয়েছে পাতা প্রেমের মন্দিরে; 
আপন সুখে দিয়েছ বলি, আপন বেদনাকে 
সবার করে জেনেছি, ভালোবেসেছি ধরণীরে ! 


আমরা পথ পেয়েছি গুরু কঠিন বেদলাতে, 
হৃদয় দিয়ে বিচার করে সে পথে খায় চল! । 
সংশরের কুম্মাশা নেই, আকাশ আছে সাথে, 
অন্তহীন আনন্দে মন নিত্য উজ্জ্বল! । 
আমরা প্রাণে শপথ নিই-_আনন্দে নির্ভয়, 
জীবন হোক পূর্ণ, মন সত্যে অসংশক্ম ॥ 


মহাভাব্যবিরচনে পতগ্লির লোকোক্তর পাণ্ডিত্য 
(২) 
॥ অধ্যাপক শ্ৰীশিবশঙ্ষর শাক্লী, বাচস্পতি ॥ 


ভন 

মহাভাহ্/বিরচনে যহধির আর করেকটি নিপুণতার কথা বলিয়। এ প্রসঙ্গ 
শেষ করিব । পতঞ্লি সর্বপ্রথমেই আশঙ্কা করিয়াছেন দ্রবোর শব্দত্ের। 
পরে গুণ, ক্রিয়া ও জাতির শব্দত্বের আশঙ্ক/ তাহার মনের মধ্যে জাগিয়। 
উঠিয়াছিল । এরূপ ক্রমে শঙ্কা উত্থাপন ন! করিয়া তিনি অন্ত ক্রমেও শক্ষার 
উত্থাপন_ ৭ তাহার সমাধান করিতে পারিতেন। অতএব গ্রস্থোক্ত ক্রম 
অবলখলের প্রতিকান্ণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা শুনিতে পাই 
নাগেশের মুখে । তিনি বলিয়াছেন ₹ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ__এই গুণ- 
গুলি দ্রব্য; এই মত ভাস্কার পূর্বপক্ষক্লপে উদ্ধত করিয়াছেন বটে, তবে 
উহা তাহার সিদ্ধান্ত মত নহে। তিনি বলেন_-গুণের যাহা আশ্রয় তাহাই 
দ্রব্য । এই দ্রব্য কেবল গুণকেই আশ্রযঘ্ করে তাহা নহে, উহা ক্রিয়া ও 
জাতিকেও আশ্রয় করে। অতএব আশ্রয়রূপে দ্রব্যের প্রামাণ্য বিশ্যমান 
বলিগ্কা প্রথমে ভাশ্তকার তাই দ্রব্যের নির্দেশ করিয়াছেন আর এক কথ)_- 
ভ্রব্যগুণাদ্িকে উপজীব্য করে বলিয়া গুণাদি দ্রব্যকে অপেক্ষা করিয়াই সত্তা 
লাভ করে। অতএব গুণাদির অপেক্ষায় দ্রব্য প্রধান । 

তারপর ক্রিয়ার উল্লেখ কর! হইয়াছে। কিন্ত গুণের নির্দেশ করা হয় 
নাই । এ বিষক্সে নাগেশ ভট্ট বলেন-_বৈশেষযিকশাস্সরে যাহাদের গুণের মধ্যে 
উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সংযোগ বিভাগ গুণ নহে, কিন্তু ক্রিয়-_ইহা 
স্থচিত করার অভিপ্রায়ে গুণের পূর্বের ক্রিয়ার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (* 





= সদায় অধ্যাপক বলেন যে, নাগেশ কৃত সমাধান সমীচীন নহে। ভাহার মতে সমাধানটি 
এইবাপ হইবে : মহাভাগ্যকার শব্দ, স্পর্শ, রূপ. রস এবং গন্ধ_এই পাচটি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন 
যে গুণ উৎপত্তিসীল, ক্রিদ্রা তাহার কারণের অন্তর্গত ॥ কারণের কাৰ্য্য অপেক্ষার পূর্বববর্ত্তিত। 
খাকার গুণের কারণ বে ক্রিন্না, তাহার উল্লেখ প্রথমে কর! হইয়াছে; পরে গুণের উল্লেখ 
করা হইয়াছে । 


ভাদ্র, ১৮৮১ ] মহাত্ান্তবিরচলে পতঞ্জলির লোকোন্তর পাণ্ডিত্য 


ভান্যকার গুণের নির্দেশ করিলেন ঠিক ক্রিয়ার পরেই । দ্রবা, গুণ ও 
ক্রিয়া--এই তিনটিতে থাকে ‘জাতি’। এ কারণে পতঞুলি প্রথমে গুণ ও 
ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়া সকলের শেষে নিৰ্দ্দেশ করিয়াছেন 'জাতি’র। 

এ ক্ষেত্রেও পাঠক লক্ষ্য করুন মহধি পতঞ্জলির গ্রস্থবিরচলে অশেষ নৈপুণ্য । 
যে কোন অংশ বিচার করা যাউক না কেন, প্রত্যেক অংশের মধোই 
ফুটিয়া উঠিবে গ্রস্থকারের গ্রন্থবিরচনকুশলত! । অথচ পাঠক ভাষার সারল্যে, 
পদনির্ব্বাচনের পারিপাটেয এবং অর্থগৌরবে মুগ্চ হইয়া পড়িবেন। 


[ছনও 

ভাস্যাকার বলিলেন-_-'ক স্তহিশব্দঃ ? 
বিযাণিনাৎ সংপ্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ ! 

তাহা হইলে শব্দ কোন্টি? [ ‘গে৷’--শব্দন্থলে ] যাহা উচ্চা, ত দইল্ে 
সায়া, লাহ্কুল, ককুদ, খুব ও বিষাণযুক্ত বস্তসকলের যে জ্ঞান হয় সেটিকে 
বলে শব্দ । অতএব দেখ। ঘাইতেছে যে, অর্থপ্রতীতির অভিপ্রায়ে ঘে শব্দ 
উচ্চারিত হর, সেই শব্দ হইতেই অর্থের জ্ঞান জন্মে । 

শব্দ হইতে অর্থপ্রতীতি কি ভাবে হর সে বিষয়ে দাশনিকগণের মধ্যে 
মতত্ৈধ বিদ্যমান । 

আমর! যখন কোন শব্দের প্রয়োগ করি তখন আমাদের উদ্দেশ্য থাকে 
অন্যকে সেই শব্দের অর্থ বুঝাইবার। এ বিষয়ে স্যার ও টবশেষিক দর্শলের 
মত এই £ অকারাদি বর্ণসকল অনিত্য। উহার! হ্বিক্ষণন্থারী । এই বর্ণগুলির 
প্রথমক্ষণে হয় উৎপত্তি, ইহার পরবর্তী ছিতীয়ক্ষণে হয় স্থিতি, তারপর তৃতীয়- 
ক্ষণে এগুলি পায় নাশ। অতএব ইহারা উতৎ্পত্তি-বিনাশশ্ীল। এরূপ ধশ্মা 
ক্র।স্ত ধর্ণগুলির সমষ্টিকে বলে ‘পদ’, আর এ প্রকার পদের সমুদায়কে বলে 
‘ৰাকা’। স্থতরাং দেখা যাইতেছে_-এই মতে সমষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেকটি 
হইতে সমষ্টি পৃথক ন! হওয়ায় পদ অথবা বাক্য, বর্ণ হইতে ব্যতিরিক্ত কোন 
পদার্থ নহে। ইহাদের মতে ক-কার প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ অনন্ত | 

[ প্রাচীন নৈয়ায়িকমতে কিন্ত শব্দ ত্রিক্মণস্থায়ী | ইহাদের মতে শব্দকে 
শাব্দবোধের প্রতিকরূণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। এমতে শব্দের প্রথমক্ষণে 
উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে শব্দের প্রতাক্ষ ও শক্তির ক্ষরণ সমৃহালক্বনরূপে ( যুগপৎ ) 
হইয়! থাকে; তারপর তৃতীয়ক্ষণে শব্দ হইতে শাব্দবোধের যোগ্যপদার্থের 


ঘেনোচ্চারিতেন লাঙ্গালান্ুলককুদখুর 


উদ্ছলভারত [১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


স্মরণ হুদ্ন এবং শাব্দবোধের সহকারী কারণ আকাঙ্ক্ষা, ঘোগ্যতা ও তাৎ্পর্ধ্য_ 
এগুলির জ্ঞানও সমূহ।লম্বনরূপেই উৎপন্ন হয়। চতুর্থক্ষণে শব্দের বিনাশ ও 
শাব্দবোধ যুগপৎ হইয়া থাকে । ] 

অধ্বর মীযাংসক নামে এক সম্প্রদার আছেন। ইহারা জৈমিনর মত 
পোষণ করেন। ইহাদের মতে অ-কারাদি প্রত্যেক বর্ণ এক, নিত্য এবং 
বিতু। ইহারা বলেন-_বর্ণগুলির উৎপত্তি হয় না, কিন্তু অভিব্যক্তি হয়। 
এই অভিব্যক্তি ঘটে কণ্ঠে, তালু প্রভৃতি উচ্চারণস্থানসমূহস্থ বাছুর বিচিত্র 
সম্পর্কের ফলে। অতএব এই প্রকারে অভিব্যক্রিবিশিষ্ট বর্ণের যে সমষ্টি 
তাহাক্ষেই বলে ‘পদ’ এবং এই প্রকার পদের সমুদায়কে বলে ‘বাক্য’ । “কলস' 
_এই শব্দটিতে ক+অ+ল+অ+-স+অ-এই ছয়টি বর্ণ বিদ্যমান । 
এখানে ‘কলস’ শব্দে যে অ-কারটি আছে, উহার স্থিতিকালে পূর্ববর্তী বর্ণ- 
আরের, বিনাশ ঘটে । এরূপ অবস্থায় ছয়টি বর্ণের যুগপৎ স্থিতি ন! হওয়ায় 
চারিটি বর্ণের এককালে প্রত্যক্ষ হইতে পারে লা। পূর্ববর্তী বর্ণগুলির 
ক্রমিক প্রত্যক্ষ হর এবং সেই প্রত্যক্ষ হইতে সংস্কার জন্মে । এই প্রত্যক্ষ- 
জ্ঞানআঅনিত সংস্কারের সহিত অস্তিমবর্ণের যে প্রত্যক্ষ, তাহাকেই বলে পদের 
প্রত্যক্ষ । এইভাবে পদজ্ঞান হইয়। থাকে । 

এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে পদ হইতে যে অর্থের জ্ঞান 
হয়, সেই অর্থের সহিত সেই পদের একটি সন্বন্ধ স্বীকার করা হর । যেমন 
‘কলস’ শব্দের সহিত ‘কলস’-পদার্থেরই একটা সম্বন্ধ আছে, কিন্ত 'কলস' 
পদার্থের সহিত 'বসন”-পদার্থের অর্থপ্রতীতির অঙুকূল কোন সদ্বন্ধ নাই । 
এ কারণে ‘কলস' শব্দ হইতে কলসের জ্ঞান জন্মে কিন্ত বস্বাচক বসনের 
জ্ঞান জন্মে ন!। শব্দ এবং অর্থের এই যে সম্বন্ধ, ইহাকেই বলে “শক্তি'। 
যে ব্যক্তির এই প্রকার শক্তিজ্ঞ/ন আছে, তাহার পূর্বোক্ত প্রকারে শব্দন্ান 
জন্মিবার পর অর্থের উপস্থিতি অর্থাৎ ম্মরণ হুইম৷ থাকে। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, পরম্পর লম্বন্ধবিশিষ্ট একটি বন্তর জ্ঞানে অপর বস্তুর স্মরণ 
হইয়া থাকে । হন্ডীকে দেখিলে হন্ডিপকের ( মাহুতের ) স্মরণ হইয়া থাকে। 
ইহাই হইল পদ্ব-পদাথের স্মরণশৈলী । 

আমরা পূর্বেই বলিয় (ছি যে, মীমাংসকগণ বলেন--বর্ণের নিত্যত্ব মালিলেও 
বর্ণগুলির অভিব্যক্তি ঘটে, উৎপত্তি হয় না। আর এই অভিব্যক্তি ঘটে 
কণ, তালু প্রভৃতির ব্যাপারের ফলে । অর্থাৎ ক, তালু, প্রভৃতির ব্যাপারের 
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দ্বারা বর্ণের উচ্চারণ স্থানে যে বায়ুর সম্পর্ক ঘটে, তাহাই বর্ণের অত্তিব্যক্তক । 
অতএব এই প্রকার অভিব্যক্তকের যখন অভাব ঘটে তথন বর্ণের অভিব্যক্তি 
হয় না, স্থতরাং বর্ণের জ্ঞানও হয় ন্য। তাহা হইলে বুঝা াব্র__ অভিব্যক্তি 
বস্তটা জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই লহে। যেমন “ঘট” পদার্থের অতিব)ক্তি 
হয় আলোকের মাধ্যমে । আর যদি অন্ধকার থাকে তবে পুর্ব হইতে ঘট 
থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হর না । অতএব আলোক হছ ‘ঘট’ পদার্থের 
অত্তিবযক্তক। বর্ণঙ্থলেও ঠিক এই প্রকার নিয্ম। অতভ্তব্যক্তক থাকিলেই 
বর্ণের অভিব্যক্তি হয়, আর অত্তিব্যক্তক না থাকিলে বর্ণের অভিব্যক্তি হয় লা। 
তবে অভিব্যক্তি বহ্তটিকে যদি জ্ঞান বলিয়া! ধরা হয় তবে এই জ্ঞান ছিক্ষণ 
স্থায়ী । প্রথমক্ষণে উদ্ধার উৎপত্তি হয়, ছিতী ক্ষণে জ্ঞান স্থিতি লাভ করে এবং 
তৃতীবক্ষণে জ্ঞান বিনাশ প্রাপ্ত হর । অতএব দেখা যাইতেছে-__অভিব্যাক্ত 
দুইক্ষণ মাত্র থাকে । তৃতীয়ক্ষণে যে জ্ঞানের বিনাশ ঘটে--তাহা আমাদের 
অস্থভব-সিচ্ধ। ইহা হইতে মনে করিতে হইবে যে, দ্বিতীয়ক্ষণের পর অভিব্যক্তি 
না থাকায় অভিপ্যক্তিনিশিষ্ট বর্শেরও স্থিতি হইতে পারে না। তখন বর্ণের 
অবস্থিতি সম্ভবপর হইলেও অভিব্যক্কিবিশিষ্ট বর্ণের অবস্থিতি সম্ভবপর নহে। 
অতএব দেখা যাইতেছে-_বর্ণসস্দ্রাঘাত্যক পদের সকল বর্ণের যুগপৎ অবশ্থিতি 
না থাকায় সকল বর্ণের প্রত্যক্ষও হয় লা। এইভাবে পূর্বব-শীমাংসকগণের 
মতে পদের (শব্দের) অন্তর্গত পূর্ববর্তী বর্ণসমূহের অস্থভব হইতে ঘে 
সংস্কার উৎপন্ধ হয়, সেই সংস্কারের সহিত অস্তিম বর্ণের যে ভ্যান, তাহারই নাম 
পদজ্ঞান। সেই পদজ্ঞান হইতে জন্মে অর্থের প্রতীতি । 


চজন 


পূর্বোক্ত মতহুয়ে বৈয়াকরণগণ করেন দোষারোপ । শান্দিকগণ বলেন-_ 
মীনাংলক মতে পূর্বববর্ণের সংস্কারের সহিত অন্তিমবর্ণের জ্ঞানকে যদি পদজ্ঞান 
বল! যায়, তবে যেখানে এক একটি বর্ণের উচ্চারণ করিয়া, মধ্যে বিরাম 
দিয়া, পরে অস্থিম্বর্ণের উচ্চারণ কর হর, সেম্থলেও পূর্বের মত পদজ্ঞান 
জস্মিবে। অতএব অর্থ প্রতীতির কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু এরূপ 
স্থলে এডাবে উচ্চারিত বর্ণ হইতে অজ্ঞান যে হন্ত, একথা। কেহ স্বীকার করে 
না এবং অ প্রকার অর্থপ্রতীতি আমাদের অন্থতবলিদ্ধও নহে। অতএব 
শাব্দিক বর্ণমণ্তি হইতে অর্থজ্ঞান জয়ে নাও 
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এ ব্বিক্ষটির সমাধানের জন্য বৈয়াকরণগণ ‘স্ফোট’ বলিয়া একটি পদার্থ 
শ্বীকাহ করেন । এম্ফোট” শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ__স্ছুটতি প্রকাশতে অর্থঃ 
অস্যাদ্িতি স্ফোটো বাচক ইতি যাবৎ” [ বৈয়াকরণভুূষণ, ৬১ ]1 ইহার ব্যাখ্যায় 
দর্পণ টাকাকার বলেন-_“স্ফুটতি অভিব্যক্রীভবর্তি অথোহন্মাদিতি শ্ফোটো 
নামাস্যাত্মকঃ শব্দ: বান্থল কাদপাদালে ঘঞ্ ॥ ইহার তাৎপর্য এই ঘে, 
যাহা হইতে অর্থের অভিব্যক্তি হয়, তাহার নাম স্ফোট, শ্ছৃই+ ঘএ০১ প্রত্যয় 
অপাদান অর্থে বিহিত হইয়াছে । দর্পণকার মতে “বাহুল কাদপাদানে ঘঞ্‌' 
হইয়াছে । তবে 'অকর্তরি চ কারকে সংজ্ঞাম্াম” [ ৩৩ ১৯ ] স্থত্রে ঘঞ, 
হইয়াছে বলাই সঙ্গত। অতএব যাহা হুইতে অর্থের জ্ঞান জন্মে তাহাকে 
বলে স্ফোট" ॥ পক্ষলাদি শব্দের স্তায় স্ফোট শব্দটি যোগরূঢ় শব্দ, পরন্ত যৌগিক 
শব্দ নহে । 

শাব্দিকমতে এই স্ফোট আট প্রকার £ 

0) বরণস্ফোট, (২) পদস্ফোট, (5) বাক্যস্ফোট, (৪) অথগ্ুপদশ্ফোট, 
(৭) অধশুবাক্যস্ফোট, (৬) বর্ণজ্ঞাতিশ্ডোট, (৭) পদঞাতিস্ফোট, (৮) 
বাক্যঙ্গাতিস্ফোট । ইহাদের মধ্যে বাক্যজা্তিন্ফোটেই পারমাখিকত্ব বিদ্যমান । 
অপরশ্ফোট গুলি বাক্যস্ফোটপ্রতীতি বিষয়ে সহারতা করে। নিয্নে সংক্ষেপে 
ইহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইলঃ 

৯। বৰ্ণস্ফোট ।_-এই পক্ষটি নৈয়াযিক ও মীমাংসক সম্প্রদায়ের 
অভিমত । এই মতে ক্রমিক বর্ণ সকল হইতে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে । 
এই প্রকার অর্থপ্রকাশ-শক্তি অর্থাৎ যাহার বাচকতা বিদ্ঞমাল, স্ফোট বলিতে 
তাহাকেই বুঝায় । ক্রমিক বর্ণসমূহের বাচকতা শক্তি আছে, এজন্য বর্ণসমূহকে 
শ্ফোট বলে। ইহাই সংক্ষেপে বর্ণস্ফোট পক্ষের তাৎপর্ধ্য । 

২। পদশ্ফোট-_-আমর!। ভাষায় পদেরই ব্যবহার করি। আর 
অর্থের শান হয় পদ হইতেই ৷ সুতরাং অর্থপ্রকাশের শক্তি যে পদেই 
বিশ্মমান, একথা স্বীকার করিতে হইবে । এজন্য বর্ণসমূহাত্মক পদই শ্ফোট 
অর্থাৎ পদই বাচক ইহা বলা হয়। প্র পদে যে প্ররুতি ও প্রত্যয় আছে, 
উহার কোন বাচকতা শক্তি নাই। প্রক্নোগক্ষেত্রে কেবল প্রকৃতি কিংবা 
কেবল প্রত্যয়ের প্রয়োগ হর -না। প্ররুতি-প্রত্যয় বিভাগ কল্পনামাত্র । 
আর প্রক্নতি-প্রত্যরের অর্থনির্দেশও কল্পনা! ছাড়া আর কিছুই নহে। “পশ্যতি 
রাস৮--এই পদদ্বরে যে প্রকৃতি ও প্রতায় আছে, উহাদের পৃথকভাবে কোন 


ভাত্র, ১৮০১ ] মহাভাষবির€লে পতগুলির লোকে ত্তর পাণ্ডিত্য 


অর্থ নাই। আর উক্ত পদহম্ণ হইতে যে অর্থের জ্ঞান জন্মে তাহা সমগ্র 
পদন্ধারাই প্রকাশিত হর । ইহাই পদস্ফোটবাদিগণের অভিমত । 

৩। বাক্যস্কোট ।_-আমরা যে বাকা প্রয়োগ করি এ বাক্য ক্রমিক- 
বর্ণের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের মনোগত অভিপ্রায় 
অন্যকে বুঝাইবার জন্ত কেবল পদের প্রস্বোগ করি না, কিন্ত বাক্যের প্রয়োগ 
করিয়া থাকি। আর আমরা নিজ অভিপ্রায় বুঝাইবার জ্রন্ত যে বাকোর 
ব্যবহার করি, সেই বাক্য হইতে অপরে আমাদের হৃদ্গত ভাব বুঝিতেও 
পারে। স্বতরাং বুঝিতে হইবে__বাতক্যে অর্থপ্রকাশের শক্তি বিদ্ঃমান, 
কিন্ত উহা! পদে নাই। ইহা হইতে বুঝা যার__পদোচ্চরাত্মক বাক্যই শ্ফোট 
অর্থাৎ বাচক ॥ 

৪1 অখগুপদশ্ফোট ।__-অখগুশন্দের অর্থ যাহা সাবয়ব নহে, যাহা) 
নিরবয়ব। বর্ণবাদিগণের মতে বর্ণের যেযন অবয়ব নাই, পদেরও তদ্রপ 
কোন অবয়ব নাই। অতএব বর্ণ যেমন নিরবয়ব অখণ্ড, পাও সেই প্রকার 
নিরবয়ব অগণও্ড। এই অখগুপদ হইতেই অর্থপ্রতীতি হইয়া খাকে। অথণ্ড- 
পদেই অর্থপ্রতীতির অন্ুকুলশক্তি বিছ্যযান। অতএব অথগপদই স্ফো্ট 
বা বাচক। ইহাই এই পদের অভিপ্রায় । 

৫ | অখগ্ডবাক্যস্ফোট (আমরা পূর্বে বলিক্কাছি যে, পদের ফোন 
অবয়ব নাই। এই প্রকার বাক্যেরও কোন অবয়ব স্বীকার করা হয় 
না। তকে যে পদগুলিকে বাকোন অবয়ব বলিয়। ধর! যায় তাহা কল্পনামাত্র 
পদের কোনপ্রকার পারমাধিক সত্তা নাই। অখণ্বাক্যে অর্থপ্রতীতি 
অচ্ছকুল শক্তি বর্তশান। এজন্য অখণ্ড বাক্যই স্ফোট বা! বাচক। ইহাকে 
বলে অথও্ডবাক্যস্ফোট পক্ষ । 

উপরি-কথিত পাচপ্রকার স্ফোটকে সাধারণভাবে বলে 'ব্যক্তিস্ফোট” । 1 

৬। বর্ণজাতিদ্ফোট ৷এই মতটি -প্ররুতপক্ষে পূর্বীমাংসকগণের । 
তাহারা জাতিতে শক্তি স্বীকার করেন। ইহাদের মতে থটাদিবস্ত 
ঘটপদের বাচ্য নহে, কিন্ত ঘটত্ব-পটত্বাদি জাতিই ঘটাদিশব্দের বাচ্য । এই 
মতে জাতিন্ফোটবাদিগণ বলেন__-ঘটাদি পদার্থগত জাতি যেমন বাচ্যব্দপে 
স্বীকার করা হয়, ঠিক তদ্রপ শব্ধনিষ্ট জাতিকে বাচ্যরূপে গ্রহণ কর! 
হইবে । অতএন এনতে প্ররুতি ও প্রত্যয়গত অর্থের বাচকতা থাকে না, 

+ পবনপি ব্যক্িস্ফোউ।বাস্তভেদ।: ।--শব্দক্ষৌহ্ৃভ পশপশাছিক 





উজ্ভ্রপতাবত [১২ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


কিন্ত প্রকৃত ও প্রতায়গত জা[ততেই অর্থের বাচকতাশক্কি বিদ্যমান৷ 
অর্থাৎ প্ররুতি-প্রতাক্মনিষ্ট জাতিই বাচক ( স্ফোট )। 

৭। পদাতিস্ফোট ।_-এক পদে ঘতগুনি প্রকৃতি ও প্রত্যর আছে 
উহাদের সমষ্টির ঘধ্যে প্ররুতি ও প্রতায়ের প্রত্যেকটিতে তে বিভিন্ন 
জাতি আছে উহাদের বাঁচকতা নাই-__উহাদেন্দ এমন কোন শক্তি লাউ 
যাহা অর্থবোধের অশ্যকুল । তবে প্রকুতিপ্রত্যয়ের সমষ্টিগত যে পদ, সেই 
সমগ্র পদে যে একটি জাতি আছে, সেই জাতিই অর্থের ঝাচক ( স্ফোট )। 
ইহাকেই বলে পদজাতিস্ফোটপক্ষ । bs 

৮। বাক]ঞ্জাতিশ্ফোট ।--আমরা আমাদের মনোগত ভাবকে অন্যের 
বোধগম্য করিবার জন্য শব্প্ররোগ করি। প্রত্যেক শব্দের যে পৃথক 
পৃথক ব্যবহার করা হয় তাহা নহে। আমাদের এই শব্দপ্রয়োগ বাক্যের 
দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে এবং এই বাক্যের প্রয়োগের দ্বান্না অর্থপ্রতীতি 
হইয়া থাকে । তবে অর্থগ্রকাশের ক্ষমতা বাক্যে নাই। এই অর্থের 
বাচকতা আছে সমান আক্রৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন বাক্যের অন্তর্গত একটি জাতির 
উপর। অতএব বাক্যনিষ্ঠ এই জাতিই অর্থের বাচক € শ্ফোট )। 

সম. ম. ৬হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের জাতিস্ফোটবিষর়ক বিবৃতিটি বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলিয়াছেন : 

যাহার! জাতিস্ফোটবাদী, তাহাদের মতে শব্দনিষ্ঠ জাতির আধারভূত প্রকৃতি, 
প্রতায়, পদ এবং বাক্যের বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা বলিতে হইবে; 
অনেক বস্তুতে একাকার প্রতীতির কারণরূপে জাতি অঙ্গীরুত হইম| থাকে, 
বিভিন্ন বর্ণের এবং বিভিন্ন অবস্থার গো-ব্যক্তসমূহে গোত্ব জাতি শ্বীকৃত হয়। 
যদি কোন বনস্তর একত্ব স্বাভাবিক হয়, তবে সেস্থলে জাতি স্বীকার করা 
হয় লা। সমানাকার অনেক বস্ততে একটি জাতি থাকে, এইরূপ নিয়ম। 
অতএব দেখা যাইতেছে, জাতিস্কোটবাদীর মতে তাহাদের শ্বীক্কৃত শব্দনিষ্ঠ. 
জ্রাতিগুলির প্রত্যেকের আশ্রয় যে শব্দ, সেই শব্দের অনেকত্ব অনিবার্ধ্য। 
স্ততেরাং ইহাদের সিদ্ধান্তে প্রত্যেকটি জাতির আধার প্রকৃতি প্রতায় প্রভৃতি 
অনস্ভ। ইহা লক্ষ্য করিয়াই ভর্তহত্রি জাতিস্কোটপক্ষের পরিচয় প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন : 

“অনেক বাক্ত্যত্তিব্যস্তা। জাতিঃ স্ফোট ইতি স্বতিঃ ৷ 

কৈশ্চিদ্‌ ব্যক্তন্নঃ এবাস্তা ধ্বনিত্বেন প্রকাশিতঃ ৪” [ বাক্যপঁদীর ১1৯৪ ] 


ভাদ্র, ১৮৮১ ] মহাভাষা বিরচনে পতঞ্জলির লোকোন্তর পাণ্ডিত্য 


ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, সমানাকার অনেক গো-ব্যক্তিদ্বার৷ অতিব্যঙ্গা যেমন 
গোত্বজাতি, সেইরূপ সমানাকার অনেক শব্দের দ্বারা অভিব্যঙ্গ্য যে শব্দনি্ 
বিলক্ষণ জাতি, তাহাই শ্ফোট (বাচক)। স্ফোটের অভিবাক্তির কারণকে 
ধ্বনি বলা হয়, স্থতরাং এক্ষেত্রে জ্রাতিরূপ যে স্ফোট, তাহার অভিব্যক্কির 
কারণ যে শব্দ ব্যক্তি, সেই শব্ববাক্তিউ ধ্বনিরূপে পরিকল্পিত হত্র। এই জাতি 
স্ফোটপক্ষ তর্তুহরির নিজের সিদ্ধান্ত নহে। * ভর্তৃহরি এই সিচ্ছান্তকে কোন 
সম্প্রদাঘ্ত বিশেষের মত রূপে উল্লেখ করিয়াছেন এবং বাক্যপদীয়ের টীকাকার 
পুণ্যরাজ্জ ইহাকে “মতান্তর” বলির! নির্দেশ করিয়াছেন। তর্তহত্ি অপ 
বাকাস্ফোট স্বীকার করিতেন। 


“পদেন বর্ণ। বিষ্যস্তে বর্ণেশ্ববয়স! ইব । 

বাক্যাৎ্ পৰানামত্যস্তং প্রবিবেকোন কশ্চন ॥ [ বাক্যপদীর্ ১।৭৩ ] 
-_ঝ্, >, এ, ও এ, এই সকল বর্ণের মধ্যে যথাক্রমে র, ল, অ+ই, অ+ উ, 
অ+ এ এবং অ+ ও--এই সকল বর্ণ আছে। ইহ। আমাদেস নিকট আপাততঃ 
প্রতীয়নান হইলেও বস্ততঃ এই সকল বর্ণের কোন অবয়ল লাই, ইহারা 
অবন্মবশূচ্, অথগুবর্ণ॥ মীদাংসক প্রভৃতি বর্ণবাদী দার্শনিক্গণ ইহা -শ্বীকার 
করিয়া থাকেন। বর্ণবাদীর মতে বর্ণগুলি যেমন অপ, স্ফোটবাদীর মতে, 
সেইরূপ পদগুলি অখণ্ড, অবস্ববশৃন্ত / বাক্য হইতে পদের কোনরূপ ভেদ লাই 
অর্থাৎ বাক্যের পদের সত্তা প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ পদের কোনরূপ পৃথক 
সত্তা নাই; বুধাইবার স্থবিধার অস্ত বাক্যে পদের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়_ 
এইমাত্র । একথা ভর্তৃহরি স্বম্পষ্টভাবে নিজেই বলিম্বাছেন £ 

যথা পদে বিভজ্যস্তে প্ররুতি-প্রত্যঘাদয়ঃ | 

অপোদ্ধারন্তথ৷ বাকো পদানাসুপব্ণ/তে ॥ [ বাক্যপদীয়, ২১৯ ) 
পদগুলি অথণ্ড হওয়ায় তাহাতে বস্তুতঃ প্রক্কৃতি-প্রত্যঘরূপ অবয়ব নাই; কেবল 
অজ্জলোকের। যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে এই উদ্দেশ্যে পদে প্রক্ৃতিপ্রতায়ের 
কল্পনা করা হদ। যদি অখণ্ড বাকাস্ফোটই সিদ্ধান্ত হয, তবে দেখা যাইতেছে, 
তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণস্ফোট প্রভৃতি স্বীকার করিবার অঙ্বকুল কোন প্রমাণ লাই। 
এই সকল প্রমাণ বিহীন পক্ষ স্বীকারে কোন সমীচীন যুক্তি দেখা যায় না। এরূপ 
অবস্থার অখও বাক্যশ্ফোট ব্যতীত অপর স্ফোটগুলির অস্তিত্ব কেন স্বীকার 
করা হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্তক। কিন্ত পূর্ববচাষ্যগণ 
আমাদের ভিস্তাক্গ অবকাশ দেওমার লন্ত কোন বিষরকেই উপেক্ষা করেন নাই; 


উজ্জলভারত [ ১২শ বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


তাহারা বলিয়া গিয়াছেন-_অথগ্ড পদ বাফ্যশ্ফোট বস্তুটি পারমাথখিক-_ইহা সত্য ॥ 
এই পারমাথিক বস্বটিকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই তাহার পূর্ববর্তী স্ফোটগুলি 
কল্পিত হইরাছে, ইহাদের পারমাথিক কোন সত্তা নাই । জাতিস্ফোট পক্ষ 
তর্তৃহরি স্বীকার করেন না; তবে তিনি অন্যবাদীর মতরূপে উহার উল্লেখ 
করিয়াছেন। এই জাতিস্ফোট অখণ্ড বাক্যশ্ফোটের প্রতীতির জন্য কল্পিত 
হয় নাই । ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রস্থান । 

আমর! পূর্বেও বলিকাছি যে, স্ফোটের যাহা অতিব্যগ্রক তাহাকে ধ্বনি 
অথবা বর্ণ বলে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু বৈয়াকরণ সিন্ধান্ডে স্ফোটই বর্ণরূপে 
প্রতিভাত হয় । 

এ বিষয়ে প্রাচীন ও নবীন বৈয়াকরণগণের মধ্যে মৃতন্ডেদ দেখা যায় । 
নাগেশ ভট্ট পূর্ববর্তী যে সকল শাব্দিক ছিলেন তাহাদিগকে প্রাচীন বলিয়। 
ধরা হইত। আর নাগেশ ভট ছিলেন নবীন সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈশ্লাকদ্ছণ। 
প্রাচীন বৈরাকরণগণের মতে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে বায়ূর যে অতিঘাত 
(সংযোগ বিশেষ ) তাহারই ফলে প্রথযে উৎপত্তি হয় ধ্বনির পরে, সেই ধ্বনি 
হইতে শ্ফোটের অভিব্যক্তি ঘটে । এই ধ্বনির উৎপত্তির প্রতি কারণ এই যে, 
বর্ণ উচ্চারণ করিবার উদ্দেস্তে ক$ * তালু প্রভৃতির ব্যাপারের ত্বারা যখন 
প্রমাদবশে জিহ্বার যথাস্থানে সংযোগ না ঘটিয়। একটু ব্যবধানে সংযোগ ঘটে, 
তখন. বর্ণের উপলব্ধি হয় না, কিন্ত ধ্বনির উপলব্ধি হইয়! থাকে । এই মতে 
ক, তালু প্রভৃতির সংযোগ ধ্বনির উৎপত্তির প্রতি কারণ। আর যেস্থলে 
স্ফোটের অভিব্যক্তি ঘটে» সেম্থলেও ক, তালু প্রভৃতির সংযোগ বর্তমান 
খাকে। অতএব সেম্থলেও ধ্বনির উৎপত্তি অবশ্যই হইয়া থাকে । যদি কেহ 
বলেন--এ্ররূপ স্থলে ধ্বনির উৎপত্তি হয় না, তাহা হইলে বলিব, স্ফো্টের 
অভিব্যক্তির যাহা কারণ, তাহা ধ্বনির উৎপত্তির প্রতিবন্ধক । এরূপ 
প্রতিবন্ধকতা! শ্বীকারে কল্পনাগৌরব হইয়া থাকে । এ কারণে বক্তব্য এই যে, 
যেস্বলে স্কোটের অভিব্যক্তি ঘটে, সেস্থলেও কঠ, তালু প্রভৃতির ব্যাপার হুইতে 
ধবলির উৎপত্তি হইক। স্ফোটের অভিব্যক্তি হর। 

অপর এক সম্প্রদায়ের মতে_ধ্বনি ও স্ফোট এক পদার্থ নহে। ইহারা 
বলেন-_দূরতাদি দোষে যেখানে আমাদের স্ফোটের জ্ঞান জন্মে না, সেপানে 
কেবল 'ধবনিরই জ্ঞান হইগ্রা থাকে, কিন্ত স্ফোটের জ্ঞান হয় না। স্ফোটের 
যখন প্রতীতি হয় তখন ধ্বনি ও স্ফোটের মিলিততাবে প্রতীতি হুইরা 


ভাদ্র, ১৮৮১ }  মহাভান্য সিরচনে পতঞ্জলিরলোক্টোত্তর পাণ্ডিতা 


থাকে। তাই বলিয়। এরুপস্থলে ধ্বনির পৃথক সত্তার উপলাক্ক না হইলেও 
উহার প্রতীতি কিন্ত হয়। জলে দুদ মিশিয়া থাকিলে পৃথকভাবে জলের 
প্রতীতি যেমন হয় না, আলোচাস্থলেও তদ্রপ ধ্বনির সত্তা স্বতশ্র উপলব্ধি 
করিতে পারা যায় লা। 

স্কায়-বৈশেষিক মীমাংসকগণ বলেন বে, প্রত্যেক বর্ণ ক্ষণস্থায়ী, এজন্য 
উহাদের সকলের যুগপৎ অবস্থান সম্ভবপর নহে বলিয়া উহার সমুদায় কোন 
কালেই হইতে পারে না। এইরূপ প্রতেঃক ধ্বনিও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া উহাদের 
কোন একটা! সমডির সম্ভবপরতা কি করিয়া হইতে পানে? প্রত্যেকটি ধ্বনি 
হইতে শ্ফোটের অভিব্যক্তি হর এরূপ স্বীকার কব যাঘু ন! । এরূপ স্বীকার 
করিলে প্রথম ধ্বনি হইতে স্ফোটের অতিবাক্তি ঘটে, আর দ্বিতীয়, তৃতীয় 
প্রভৃতি অপর ধ্বনিগুলির কোন সার্থকতা থাকে না । ইহার উত্তরে স্ফোট- 
বাদিগণ বলেন £ ‘ধ্বনিসমূদায় হইতে শ্ফোটের অভিব্যক্তি ঘটে না। অতএব 
প্রত্যেক ধ্বনিই শ্ফোটের অভ্তিব্য্ক। প্রথম ধ্বনি হইতে অম্পষ্টভাবে 
স্ফোটেব অভি্যক্কি ঘটে, আর দ্বিতীয়, তৃতীয় ধ্বনি হইতে পূর্বের অপেক্ষায় 
স্দুটতরদূপে স্ফোট প্রকাশিত হইয়া চরম ধ্বনির দ্বারা সথম্পই্রূপে অভিব্যক্তি- 
লাভ কনে । স্ম্পষ্র্ূপে অভিধ্যক্ত স্ফোট হইতেই অর্থের জ্ঞান জন্মে। এ 


কারণে পূর্ববর্তী ধ্বনিগুলি হইতে স্ফোটের অস্পষ্ট অভিব্যক্তি ঘটিলেও 
স্ম্পষ্টতাবে অভিব্যক্তি না হওয়া অর্থের জ্ঞান জন্মে না । 


কন] 


এখানে উপসংহারে বক্তব্য এই তে, এই প্রবদ্ধাটতে পতগুলির দাশনিক 
বিগ্ঠার গভীরত্বের পরিচয় পাইলাম । উপরে যে বিষয়গুলির আমরা আলোচন! 
করিলাম, উহাদের মধ্যে পতন্জলির স্যার ও মীমাৎসাশান্তে জ্ঞানগান্তীধ্য আমরা 
অনুভব করিলাম। প্রাচীন স্তাক্সশান্তম্ের পদার্থ তাহার সম্পূর্ণ অধিগত ছিল। 
মীমাংসাশাক্ত্রে তাহার জ্ঞান সবিশেষ প্রশংসনীয় । অথচ নীরূস দার্শনিক 
জন্গুলির ভাষায় অশ্ুপ্রবেশের ফলে ভাষা আপন শক্তি ও মাধুধ্য হারায় নাই। 
ভাশ্যটির ভাষার লালিত্যদর্শনে প্রথমে পাঠকের মনেই হইবে না যে, তিনি 
একখানি অতিদুরূহ ব্যাকরণদর্শন পাঠ করিতেছেন । তবে এই গ্রন্থের সম্যক 
আলোচনা, যে পরিণতবুদ্ধি প্রোচজনের পক্ষেই শোতন তাহা বলাই বাহুল্য । 


৪২৬ উজ্দ্লতারত [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


ছয়টি দর্শনশাস্্ব এবং তক্কিশান্্_এতগুলি শানে পাঠকের সমান অধিকার 
থাকিলেই তবে এই মহাভাব্তে শ্রম বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে ! 

দর্তপাণি তাপস জগতের মঙ্গলের জন্য রচনা করিলেন এই মহাসূল্য 
শ্রন্থখানি। ফলে এই অনর্থ অবদান খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ব্যাকরণদর্শন 
জগতে যুগাস্তর আনয়ন করিল। ইহাতে ভারতের গৌরব বুদ্ধি পাইল। 
তারপর কতকাল চলিরা গেল। কালের স্রোতে জগতে কতপ্রকার পরিবর্তন 
সাধিত হইল । নৃতন আলোক লইয়া পাশ্চাত্য হইতে আসিল সুসভ্য 
ইতরাজজাতি। তত্রত্য স্থধীবৃদ্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এই অমূল্য গ্রন্থ- 
রতুটি। ভারতীয় মনীষার উদ্দেশে প্রতীচ্যের জ্ঞানের সাধক মনীষিগণ 
আপনাদের হাদ্দিক শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিল। 


প্টপ ফোর্ড ক্রক এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি 
জন্মাস্তরে বিশ্বাস করি কিনা। » ₹ * কিন্তু, যখন চিন্তা করিয়া দেখি 
তখন মনে হয়, ইহা কখনো! হইতেই পারে না যে, আমার জীবনধারার 
মাঝখানে এই মাননজন্মটা একেবারেই খাপছাড়া জিনিষ-__ইহা আগেও 
এমন কখনো! ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনো হইবে না, যে 
কারণ বশতঃ জীবনট। বিশেষ দেহ লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা 
এই জন্মের মধোই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ 
হইয়া গেল ৷ শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে 
পূর্ণতর করিয়া! তুলিতেছে, এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধহয় । 
_ রবীন্দ্রনাথ পথের সঞ্চয় 


বন নুর 
1 জ্ীম্ড পুরুন্োততমানন্দ অবধূত ॥ 
{ ৩০ ) 


ন হব বিদ্যামনিচ্ছতাশ্রমিণাহ্ষষ্েয়াৎ তশ্মাদন্যুদিদং বহ্থিগ্ঠাথিনাচষ্েঘং সংঘোগ- 
পৃথকৃত্বাৎ। ঘাঁবজ্জীবাদি শ্রুতিকল্পতঃ সংযোগো নিত্যঃ। তমেতমিতিশ্রুতি- 
কল্লিতস্বনিত্যঃ ৷ ততশ্চ নিতানিত্যসংযোগবিরোধাৎ ততোহন্তদিদমিতি 
চে সংঘোগতেদেহপি কর্শ্মাতেদাৎ খাদিরবৎ । যথা খাদিরো যুপ ভবতি 
থাদিরং বীর্ধাকামন্ডেতি শাস্ৎরবলাদেকস্ড খাদিরস্ত নিত্যসংযোগেন ক্রত্বর্থত্ব- 
মনিত্যেন তেন তু পুক্রযার্থত্বকচ ন বিরুধাতে তথাগ্রিহোত্রাদেরপি নিতাত্বং 
কাম্যত্বং চ তহলাদব্রিদ্ধমত্যুপেয়ং । ন সু কাম্যত্ছে চ যাবজ্দ্রীব্ণিতি নিত্যস্বং 
শ্রতিবিক্ুদ্ধং। মৈবং কাখ্াষ্ঠানেনৈব লিত্যন্তাপান্ঠানাৎ। অতএব লি্ধ- 
বছুৎপঞ্জন্ধপাণি যজ্ঞাদীন্তনৃস্য বিস্যাসাধনস্বং তেষাং বিহিতং ঘজ্ঞেন দীলেনেত্যা- 
দিলা । তথাচ বিগ্যাখিনে। স্িরস্ষ্ঠানশঙক্কা নিরন্ডেতি। কম্মণা পিতৃলোক 
ইত্যাদি শ্রত্বা কৰ্ণ্ময়াত্স্য স্বর্গপ্রদত্বং শ্রুতে | তচ্চ নিত্যকর্শনামপ্যবিশেষং । 
তচ্চ বিযষপারদশোধনস্তাগ্েন বিচ্যৈব নির্দহৃতীতি---.--/" গোবিন্দভায্যের টীক!। 

নিতা ও কাম্য কর্শ্দেয় ফলে লাত্ত হয় স্বর্গ; বিস্ু। করে সেই শ্বর্গের 
শোধন | কর্ণ্ম-বিষ্যাসমন্বিত তজনে তাই এই পচাগল1 জগৎই গড়িয়া উঠে 
পয়ম স্বর্গ ব্রক্সধামে, যেখানে সকল কাম ও অকামের, সকল নিত্য ও অনিতোর 
সম্‌ম্বম ঘনীভূত । নিত্য কাম্য কর্ণ্দের ফল অনিত্য স্বর্গ ও বিশ্যাফল নিত্য 
মোক্ষ সমন্বিত হইলেই ফুটিয়া উঠে ত্ৰত্রধাম । 

দুই জাতীয় শ্রুতি রহিঘাছে। যথা '‘পুদ্ধরেতি’ ও ‘তদ্যথৈষীকে তি শ্রুতি 
জালের দ্বারা কর্দ্ম-বিনাশ প্রকাশ করিয়াছেন; পক্ষাস্তরে ‘তম্‌ তবেদেব 
চিরম্‌’ ইত্যাদি শ্রুতি ভোগের হারা কর্শ্দের বিনাশ প্রকাশ করিঘাছেন। 
কৰ্শ্মের বিনাশ দুইঘ্রেরই সন্মত । কিন্তু আমরা দেথাইয়াছি যে, বাশ্দের একাস্ত 
বিনাশ নাই; আছে কর্মের লীলারূপ ধারণের রহম, জ্ঞান -ও ভোগের 
সামন্তস্থ। কর্শ্দের লীলা-রূপত্ব আস্বাদন করিবার জন্তই পরবর্তী স্থত্রের 
অবতারণ। ৷ 


উচ্জ্লভাৱত [ ১২শ বধ, ৮ম সংখ্যা 


অত্ভ্াহন্াটপি হহ্যাভকমাযুভতক্সাগ ৷৷ ৪১১৭ 

ইহা হইতে উত্তগের সমব্তদ্র বিধারিনী অক্তা স্রতিও নিশ্চয়ই এক সম্প্রদায়ের 
শাখায় পঠিত হয় । জ্ঞানঘব।রা কর্্-বিনাশ সম্থপিনী শ্রুতি আছে, তোগন্ার! 
কর্ম-বিলাশ শ্রুতিও আছে । একান্তভাবে জ্ঞান বা তোগকে স্বীকার করিলে 
কাহারও পক্ষে কর্শ্মের একাস্ড বিনাশ স্বীকার কর! ভাড়া গতাস্তর নাই। 
সুত্রকার তাই জ্ঞান ও তোগের সমন্বয় বিধায়িনী অন্য শ্রুতির উল্লেখ হবার! 
জ্ঞানতোগের সমন্বর বিপান করির! ঝশ্মের লীলারূপ প্রচার করেন। 
সুত্রোক্ত ‘উত্তযো:’ পদদ্বার! জ্ঞান ও ভোগ এই উভয়ের’ বুঝিতে হইবে । 
সেই অন্যা শ্রুতি হইতেছে কৌষযীতকী উপনিষদের-__-“তৎ সুকৃততুক্ধতে 
ধৃহতে তকশ্ত প্রিয়া আতয়ঃ  স্থকুতসুপবস্তিপ্রিঘ্া দুক্কুতসিতি’। তত্জ্ঞ 
বাক্তির স্থক্কৃত-দুদ্কৃত বিধৃত হয়, তাহার স্থকুত প্রিয় জাতি তোগ করেন, 
শপ্রিয়ের! দুষ্কৃত ভোগ করেন। বিদ্বান্‌ পুরুষের যে ব্যক্তিগত প্রার্দ ভোগ 
নাই, তাহা স্পষ্ট বুঝা বাইতেছে। তবে সেই প্রারক্ধ ভোগ করে তাহার 
প্রি ও অপ্রিয়ের দল । বিদ্বান পুরুষ যদি তাহার প্রি ও অপ্রিয় জাতি 
হটতে 'অন্ঞ” হুন, তবে নিশ্চরই তাহার নিজের প্রারক্ধ ভোগ নাই, কিন্ত 
বিদ্বান যদি বিপ্যার ভিতরে প্রিয় অপ্রিয় ব্যাপিধা নিজ্ঞ অস্ডিত্ত অচ্গতব 
করেন, তপন এই ভেদ কি সম্ভব হয়? তাহারই প্রি অপ্রিয়ের স্কন্ধে 
নিজের প্রারন্ধ ভোগ চাপায়! জ্ঞান সহায়ে নিজের বিলাতোগে মুক্ত হওয়া 
কি বিরাট স্বার্থপরতা নয়? ত্রঙ্গবিষ্যার তিতর্রে কি প্রারন্ধ ভোগের এই 
শোচনীঘ্ পরিণতি শ্রুতি দেখাইতেছেন ? নিশ্চয়ই নয়। শ্রুতি-তাৎপর্ধ্য 
হইতেছে এই যে, কোনও মাশ্ুষ্ একান্ত নিজ নদ্র; তাহার নিজ বলিতে 
তাহার প্রিয়-অপ্রিয় সব) তাহার প্রারক্ধ ভোগ কমতে হইবে তাহাকে 
তাহার সব প্রিয়-অপ্রিয় লইয়া । প্রিয়-অপ্রিয়ের সঙ্গের এই সহ প্রারক্ধ ভোগ 
যখন জ্ঞানে সম্ভব হয়, তখনই প্রারন্ধ ভোগ কাটিছা যাঘ, তখনই তাহার 
কর হঘ্ লীলায় পরিণত । কর্ম্মে যখন ব্রহ্ম-দৃষ্টি হ, বিশ্বরূপ দৃষ্টি পতিত 
হল, তখনই কর্ম হয় লীলা। লীলার মধ্যেই স্থক্ৃত-দুক্কতের বিধুনন । 
পুরুযোত্রম-জীবনে এই সুক্ৃত দুক্কৃতের বিধূনন-রূপ রাললীলা বিশ্ব দ্েখিঘ্বাছে 
ভাগবত শ্নস্বের ভিতর দিয়া । উহা কি হ্বরুত ন! ভুষ্কত? যে কম্মকে 
সুক্বৃত দুদ্কৃত দুই-ই বলা চলে, আবার কিছুই তাহাকে বল! যায় না, সেই 


ভাত্র, ১৮৮১] ব্ৰহ্মস্থত্ৰম্‌ ৪২৯ 


কর্মই লীলা, এখানেই জ্ঞানের স্বারা কর্দ-বিনাশ ও ভোগের স্বাক্সা। কর্শ্ম- 
বিনাশের সমন্বয়ে লীলা-রূপ প্রতিষ্ঠা । 


দেদেব বিছ্যাতক্সভি হি |] 


যেহেতু (হি) ‘যদেব বিশ্যঘ়া” এই শ্রুতি বিস্যান্থার! রুত কশ্দের বীর্ধ্যাত্তি- 
শয়ত্ব প্রদর্শন করেন ( সেই হেতুই লীলাবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে )। 

হেত্বর্থে হি শব্দের প্রঢ্রোগ হইয়াছে। ছান্দোগ্য বলিতেছেন__+ততেলোতে 
কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ । নানা তু বিদ্যা চাবিষ্যা চ ‘যদেব 
বিদ্যা, করোতি শ্রদ্ধয়োপনিবদ। তদেব বীর্ষবত্তরং ভবতি পলু এতন্চৈবাক্ষর- 
স্যোপব্যাখাানং ভবতি’ । শ্রুতি “যদেব বিদ্যায়’ বাক্যের অন্তর্গত হত শবাদ্বার! 
কশ্দের নিব্বিশেষত্বই প্রকাশ করিয়াছেন। ‘যে কোনও কণ্্ই বিস্যাত্বায়া 
করুক’__ইহাই হইতেছে শ্রুতি-তাহংপর্য্য। ভ্ীভগবানও বলিয়াছেন-- ঘৃত 
করো(|ষ তং কুক্ষঘ নদর্পণম্‌’ ৷ যাহার যাহ! কিছু কর্শ্ম, সবই তাহাতে অর্পণ 
কর! যায়_ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে । যাহারা বাহিরে না আলিয়া ভিতরেই 
রহিলেন, সেই সব গোপীরাও বংশীধ্বনির ফল পাইলেন; কিন্তু যাহারা 
দেহ হইতে আরম্ভ কপিঘা আব্য। পর্য্যন্ত সবটুকু দিয়া পুরুষোত্তমের সেব! 
করিয়াছিলেন, তাহাদের এই সবটুকু দিপা সেবাই বীর্ধবত্তর। সবটুকু 
দেওয়াই, আত্মনিবেদনই বিশ্যা। বিদ্যা-অবিদ্ভ। সমন্বয়ই বিদ্যা; বিদ্যা-অবিষ্য) 
ডেদ-দর্শনই অবিশ্যা। বিপ্যার ফল বাস; অবিশ্যার ফল ধ্যানের মিলন .ও 
বিরহ__নহি লোকপত্তি? । '‘যদেব বিদ্যা? ইহ! ছান্দোগ্যোক্ত উল্লিখিত 
মন্ত্রেযে অংশ । দুই শ্রেণীর গোপী ভাগবতে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি; 
একের প্রাপ্তি অন্তের হইতে বীরধ্)বত্তর । দেহের স্বামী ও আত্মার স্বামীদের 
মধ্যে তেদদর্শন থাকার ফলে তাহাদের জার বুদ্ধি হইগয্নাছিল। এই আর 
বুদ্ধিই ভগবানকে ভগবান না রাপিয়। পরম্ত্মতাবে গড়িয়া তুলিদ্লাছিল। 
পরমাত্মায় দেহের যোগ থাকে ন! ; সেখানে আত্মারই শুধু মিলন। ভগবানের 
দেহ বাদ দিলেই তিনি হুন পরযমাত্ম! । যিনি পরম দেহ ও পৰমাত্ম! তিনিই 
তগবান। বাশ! বাদ্ধাইয়|া ছিলেন ভগবান, কিন্ত ইহারা পাইলেন পরমাত্মাকে । 
পরমাত্ম-উপাসলাদ তাহারা “ঘন্তীর্ঘ)স্থ* আর পুক্রযোত্তম-বর্তমান ভজনে তাহারা 
বীধ্যবত্তর রাসলীলাম যোগদানের অধিকারী হইলেন। মন ও বনের 
সহভাবাহুপপত্তিই অবিষ্যা, কেবল মন বা কেবল বনই অবিষ্ভা ৷ 

৪ 


উজ্জ্রলতারত [ ১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


ভোচগন ক্কিততর ক্ষপজিত্! সংপছত ॥. ৪১1১৭ 

বর্তমান, প্রারক্ধ পুক্রঘোত্তম-তোগ ভ্বাহা ইতরন্ধয় ( পূর্ব্বোত্তর কালীন 
কৰ্ম্মন্বয় ) ক্ষাপন করিয়! পুরুষ ্রহ্ম-সম্পদের অধিকারী হন । 

বর্তমান, প্রারক লীলা পুরুষোত্তম-ভোগের দ্বারা উত্তরকালীন ও পূর্বব- 
কালীন কর্শ্ের (ইতবে) ক্ষাপন করিয়া পুরুষ ত্রক্ষ-পুক্ুযোত্তম-সম্পদে সম্পন্ন 
হল। প্রারন্ধ-ভোগ পুকুযোত্তনতোগক্ষপতা প্রাপ্ত হয়। শ্রারন্ধের অর্থ 
পুরুষোত্তমেই সার্থক । দেহ হইতে আত্মা পরাস্ত সব সমর্পণ করিয়াই, 
পুরুষোত্তমাত্মত! প্রাপ্ত হইঘাই পুরুবোত্তমকে ভোগ করিতে হদ্। তখন প্রারন্ধ 
পুরুষোত্বম-ভোগের মধ্যে অতীত ভবিব্যৎ সব ক্ষাপিত হয়; তখন সেই ক্ষাপনের 
বুকে ভক্ত-তগবানের রাসলীল] উৎসব প্রকৃষ্ট রূপে আরুন্ধ হয়, প্রারন্ধ সার্থক 
হয়। ইহাই পুরুষের পরম সম্পদ । 


ভিতীয়2 পাদঃ 


ও নমঃ তুরীয়তৈজসায় পুরুষোত্তম-পরমাত্মনে 


গু আপ্যায়ন্ত মমাঙ্গানি বাক্‌ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথে| বলমিন্দ্রিযাণি চ 
সৰ্ব্বাণি সর্ববং ব্রদ্দোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্ধ্যাং মা! মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরা- 
করণমন্ত অনিরাকরণমস্ত তদাত্যনি নিরতে য উপনিষৎস্থ ধর্শ্মান্তডে ময়ি সন্ত তে 
মন্ি সন্ধ । ওঁ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ॥ 

ব্ৰহ্ম ও জীব উত্তয়ের অনিহাকরপই উপনিযদ্‌-দর্্ম। আত্মার যখন 
নিতরাং রতিভাব তখনই অঙ্গ, বাক্‌, প্রাণ ইত্যাদি আপ্যায়িত হুইয়া উঠে; 
গরবে স্ফীত হওয়াই তাহার স্বভাব। প্রকৃতির স্বগৌরবে যখন বুক উচু 
হইয়া উঠে, তপনই উপনিযদ-পর্শ্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। উপ সমীপে নিঃশেষ জাড্য 
দুরে করিয়। গমনই উপনিযদ্‌; সামা ভাবই উপ-নি-সদ্‌ । 'ধর্ম্মে রহস্্যপনিষদ্‌'- 
উপনিষদ্‌ ধৰ্ম্ম গূঢ়; শ্রেয় ইহার অতি নিকটেই বাস করেন। উপপূর্বব লিষদনই 
জীবের নিরতি; তাহাতেই সর্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠান । প্ররুতির সর্ব তথ্যেরই 
আপ্যাছন শ্রুতিসম্মত ; অঙ্গ, বাক্‌ প্রাপাদির সর্বদানই শ্রুতির ব্রত বা কায়। 
কি কৌশলে সকলের আপ্যায়ন সম্ভবপর তাহাই তগবান বেদব্যাস এইবার 


ভাদ্র, ১৮৮১] ব্র্ষস্থত্ম্‌ 


আলোচন! করিতেছেন। সর্ববাঙ্গের আপাায়ন সম্ভব হয় 


উদ্ধমূল-সমূল 
পুরুষোত্রম-ভোগ হার! ॥ 


এই আপ্যারনই হইতেছে পূর্ব্ব পাদোক্ত ভোগেন 
ত্বিতরে ক্ষপহিত্বা সম্পদ্যতে' স্থত্রের অন্তর্গত “সম্পগ্াতে শব্দের অর্থ । 


সম্পন্ন হওয়াই আপ্যায়িত হওগা। পুরুষোত্রম-সম্পদের মধ্যে রহিয়াছে 
বাক্‌ সম্পত্তি, মনঃ সম্পত্তি, প্রাণ সম্পত্তি, তেজ সম্পত্তির সমন্বয় । 
পুরুষোত্তম-আত্মনিরত, পুরুষোত্তমাধিগম-প্রাধ্থ পুরুষের এই লব সম্পদ 
কোন্‌ কৌশলে কোন্‌ ধারায় প্রকাশিত হয়, পুক্রযোত্তম-নিবেদিতাত্ম! পুরুষ 
কোন্‌ সাধনায় ভাগবতী তচ্ছ লাত করে ও লীলাঘোগ্য হন্ত, তাহারই দিয় 
এই পাদে হুইবে । পুরুষোত্তন-ভোগের ধারা দেখিতে ঠিক সুমুপ্ত হইবার 
প্রপালীর মত, মুত-বাক্তিদের এই দেহ হইতে প্রন্থাণের মত । সবই 'প্রায়ণ’ 
শব্দ দ্বারা অভিহিত হুইয়া থাকে । এই অংশে বিদ্বান অনিহান দুই-ই সমান) 
অবিদ্ধান্‌ ক্রম অবলগ্বন করে, বিদ্বান যুগপত-ভাব বজায় বাবিছাও ক্রমের 
ক্ষেত্রে অন্যোন্ঠ ভাবে ভাবিত হুইয়া দ্বিধা প্রকাশিত হয়। বিদ্ধানের পুরুযোত্তম- 
ভোগকে অসন্তুষ্টি ও বহিদৃষ্টি ছুই ভাবেই ব্যাপ্যা করা চলে; অস্ুলোম-বিলোম 
ক্রনে পুক্রধোতম-তক্ত আন্বাদন করেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিতেছেন 
‘অন্ত শৌমা পুঞ্ৰযন্তয প্রযাতা বাঙ, মনসি সংপপ্ততে মনঃ প্রাণে প্রাণস্ডেজ্জলি 
তেজরঃ পরশ্ত।ং দেবতানাম্” (ছা ৬৮/৯)। প্রদ্বাণকারী পুক্রধেন বাক্‌ মনে, 
মন প্রাণে, প্রাণ তেজে, তেজ পরদেবতায় সম্পন্ন হয়। প্রয়াণকারী পুরুষ 
বলিতে স্বযুপ্তিগামী পুরুষ, মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ দুই-ই বুঝা যায় । এখানে প্রলছের 


পথে পুরুষোত্তম-ত্যোগ প্রা পুরুষের এই সম্পৎ প্রাপ্তির কথাই আলোচিত 
হইতেছে । 


বাঙ মনসি দর্শনাচ্ছব্দ।৭ চ 7 ৪২1১ 


বাক্‌ মনে সম্পন্ন হয়; এইরূপ দেখাও যায়, শব্দন্বারাও উহা প্রমাণিত হয়। 

“মন এব পিতা বাক্‌ মাতা প্রাণ: প্রজ্ঞা ।---হৎ কিঞ্চবিস্ঞাতং বাচন্তদ্রুপহ 
যৎ কিঞ্চ বিজিজ্ঞাস্যং মনশুজ্পং---যং কিঞ্চ বিজ্ঞাতং প্রাণশ্য তদ্রপম্‌ প্রাণে! 
হি অবিজ্ঞাতঃ প্রাণ এনং তডুত্বা ছবতি”__( বৃ, আ ১1৫/৭-১০ ) । বাক্‌-মাত! 
যখন মন-পিতার অঙ্গে ঢলিয়া পড়েন, তখনই বাক্যের বিজ্ঞাত-রূপ এই 
জগৎ স্বয়ংরূপ প্রাপ্ত হছ্ছ। বাক্‌ তখনই সম্পদ্যতে, সম্পদ যুক্ত হয়, ঘখন 
উদ্ধণূল মনের সুরের ভিতর দিয়া সে নিজকে পার, মনের সঙ্গে যুগল হন) 


উজ্জ্বলতা কত [ >২শ বধ, ৮ম সংখা! 


বাক্‌ মনের ভিতর দিঘ্বাই সতী বাক্‌; বিজ্ঞাত অগৎ্ বিজিজ্ঞান্ত ভাবের 
প্রমাণেই অবিজ্ঞাত প্রাণ-জগৎকে গড়িছা তুলিতে পারে। যাহা জান! 
হইয়াছে অর্থাৎ জগতের যাহা ইদস্তাব, তাহাকে মননের € reflection ) 
ত্বারাই বাস্তব রূপ দিতে হয়ঃ নচেৎ তাহা! মিথা! ৷ মনের দৃষ্টিতে দেখিলেই 
বাক্‌ জগতের উৎকর্ষ লা হয়। নাম ও রূপ-জগতই বাকা ইহার! iid, 
giveu-1ess দূর করিবার জগ্তই মননের প্রয়োজন, কিন্ত মনন ও প্রাণনকে 
বাদ দিলে নাম-রূপ হয় শ্ৰ্ধ। প্রাণহীন মনন পুকুযোত্রমের দেশের সত) 
বাস্তব নাম ও ক্লপকে স্পর্শ ই করিতে পারে ন!। প্রাণের ভিতর মলের 
সম্পন্ন হুওগ়ার তত্ব পরবর্তী ‘তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ’__এই সুত্রে আলোচিত 
হইবে । মনের মধোই বাক্যের সম্পঙ্গ হওয়া প্রত্যক্ষ লৌকিক জগত্তে দৃষ্ট হয়। 
বাক্যের অর্থ মনে; মাঙ্গয যখন যাহা কিছু বলে, একটা কিছু অর্থ মনে করিয়াই 
সে তাহা বলে। নিরর্থক বাক্য কেহ বলে ন1। মননের স্পর্শ না হইলে 
বাকোর ঘাহা অর্থ, তাহা অপ্রকাশিতই থাকে । কি যে কি তাহা মনই 
ধরাইয়া দেয়। শব্দ হইতেও ইহার যাথাথ্য অবগত হওয়া যাইতেছে__বাক্‌ 
মলসি সম্পন্চতে । 


অতএব চ সর্্মাণ্যন্ ৷৷ ৪1২1২ 
সর্ববেন্্রিযই এইভাবে মনেতেই সম্পদ লাত করে; তাহাদের আপ্যায়ন 
মনের বীধা ধারণে । সর্ব্বেন্সি্প মননের ফলেই আত্মবান্‌ । সর্ধই অঙ্গমনন 
বা অঙযান । 


ভন্মনঃ প্রাণ উত্তরা ৷! ৪৷২৷৩ 


সর্ব্বেস্দ্রির সহিত সেই মন প্রাণে সম্পন্ন হয়, ইহা উত্তর বাক্য হইতেই 
€ অবগত হওয়া যাইতেছে )। 

প্রাণহীন মনন স্থষ্টি কবে ভাবুকতা, সে বাস্তব জগতের স্পা হইতে 
পুরুষকে বঞ্চিত করে। প্রাণ-পূর্বব মনন প্রত্যক্ষ নাম রূপ ফল উৎপ্ 
কৰিগ্ প্রাণ রূপেই ঘন হুন । মাতা বাকৃ-এর পশ্চাতৎ পিত! মন, মনের পশ্চাৎ 
উত্তয়ের সনৈথূনোৎপল্ল প্রাণ অথবা প্রাণের পশ্চাৎ মন এবং মননের বাক্য। 
“তেোঁ মিথুনঞ্চ সাযেতাং ততঃ প্রাণোহজায়ত স ইত্রঃ স এষোহলপত্রঃ ৷" 
(বৃ-আ) ১৷৭৷১২ )। প্রাণ পিতামহ হইয়াই পৌত্ৰ ; মন পিত! ও বাক্‌ মাতারও 


আন ১৮৮১] ত্ৰহ্মস্থত্ৰম্‌ 

পিতা হইয়াই প্রাণ পুত্র কূপে ঘন প্রকট) প্রেরণাহীন মনন বাকা-মৈথুনানন্দ 
সস্তোগ করিতে পারে না বলিয়াই প্রাণের জমাট হয ন! । বাক্যই প্রাণকে 
মননের ভিতর দিগ! জমাট করিয়া! মৃত্তিযান করেন । প্রাণের বাকাট অগ্নিময় । 
বাক্য মৃতবৎ্সা যদি মন তাহার প্রাণচিৎগর্ত তাহাতে প্রদান লা কর়েন। 
আমর! বাক্যবীর, কেননা পিতা-যনের ভিত ও দিয়া আমর! বাক্যময় প্রাণ প্রচার 
করি না। বাকা প্রাণেরই বহিঃ স্পন্দন মাত্র; বাক্য প্রাণেবই মা বা মান। 
“তঙ্ধাপি অ্রক্মদত্তশ্চেকিতানেরে! রাজানং ভকয়ন্্,বাচাঘং ত্যস্ত রাজা মর্দ্ধানং 
বিপাতয্বতাং যদিতোহ্াম্ত আঙ্গিরসোইস্টেনোদ্গায়দিতি । বাচা হ হোব স 
প্রাণেন চোদগাঘদিতি ।-বু আ ১।৩৷২৪ । বাক্‌ প্রাণরূপ পুত্র লাত ক(রয়াই 
মুক্ত, নচেৎ অপুত্ৰক বাক্‌ অশুচি । 


ওসাহুধ্যচক্ষ তছপগমাদিভ্ড্যঃ ৷৷ 91২18 

সেই প্রাণ অধ্যক্ষ জীবে সম্পন্ন হয়, যেহেতু উপগমাদ্দি হইতে তাহাই 
উপপন্প হর । 

প্রাণ কিছুতেই স্পন্দিত হইতে পারে ন! যদি কোনও একটা অধ্যক্ষ, প্রতাক্ষ 
নামি” তাহাকে ঈক্ষণ না করে; তাই ‘ত্য €সীম্য পুরুষন্ত প্রযতে 
বাড, মনসি সম্পদ্যতে' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাণের অধ্যক্ষে সম্পন্ন হওয়ায় উল্লেখ লা 
থাকিলেও মনস্বত্বের বিশ্লেষণ নিখুতি রাখিবার জন্ত সুত্রকার এই শুরটার উল্লেখ 
করিগ্াছেন। প্রাণ অধ্যক্ষ জীবে লম্পশ্ঠতে । প্রাণ চায় সর্ব্বদ! বর্তমানকে, 
একজন প্রত্যক্ষ দ্র্ট। পুরুষকে । প্রাণ ইহারই অনুগমন করে। শ্রুতিতে 
জীবের উৎক্রমণে প্রাণের উৎক্রমনের কথা ঘোষণ! করিয়াছেন । “তদ্‌ যখ। 
রাজানৎ প্রবিযালস্থমুগ্রাঃ প্রতোনসঃ স্থত-গ্রামণ্যোহন্ডি সমায়ন্তি এব- 
মেবেমমাত্মানমন্তকালে সর্কের প্রাণ অন্ভিসামঘন্তি যত্রৈ ত্দুৰ্দ্ধোচ্ছাসী ভবতি’ ॥ 
বু, আ 91৩৩৮ । “তমুৎক্রস্তং প্রাণঃ অনৃত্ক্রামতি'__€ বু, অ! ৪181২ )। এই 
সব শ্রুতি মন্ত্রে প্রাণের উপগমন প্রভৃতি ছার! প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাণ অধ্যক্ষ 
জীবেই সম্পন্ন হুদ্ন। জীবের “আমি”কে আশ্রয় করিয়াই বাক্‌-মন ও প্রাণ 
স্পন্দিত হইগ্রাছেঃ সম্মংল পুরুষোত্তমের বাশীর গানে বাক-মন-প্রাণ 
যুক্ত জীবই তাহার মাঝে নিজকে হারাইপ্রা ফেলে। এই হারাইআ। বাওয়ার 
ভিতর দিপা, এই ব্রক্ম-দৃষি লাত্তের ভিতর দিয়া লে সর্ধভূতকে ভাগবত রূপ 


উজ্দ্রল ভারত [১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 


দান করে। তাহার কাছে সর্ববভূ'ত পুকুষোত্তম রূপে উৎকর্ষ লাভ করে। 
এই তত্বই পরবতী স্থত্রে প্রকাশ করা হইতেছে । 


সেতু ভচ্ছ_চতঃ 1} ৪1২৫ 
প্রাণবান জীব সর্বভতে সম্পন্ন হয়, কেননা শ্রাতিতে তাহাই দৃষ্ট হয়। 
প্রাণ ঘখন পুকরুষোত্তম-নিবেদিত ‘আ[ম'র গরবে গরবিণী, তখন তাগবত 
রূপত! প্রাপ্ত সর্ববভূত সেই “আমি'র গৃহ হুছ। 'প্রাণঃ ততেজসি_ প্রাণ তেজে 
সম্পন্ন হয়। শ্রতিতে প্র।ণের তেজে সম্পঙ্গ হওলার কথ! লিপিয়াছেন। 
স্ুত্রকার সেখানে তূত-সমূহে সম্পন্ন হওয়ার কথ! বলিতেছেন। পুরুষো ত্তমের 
মাঝে যখন বাকৃ-মন-প্রাণযুক্ত “আ(ঘ আত্ম সমর্পণ করে, তখন যে তেজ 
সেখানে শ্ছুরিত হম, যে তেঞ্রের মাঝে বাগাদি জীব পর্য্যন্ত সব-কিছু সল্প 
হয়ঃ সেই তেজই সর্ববভূতকে পুরুষোত্রন-দৃষ্টি ছারা পুরুযোত্তম-রূপে গড়িয়া 
তোলে । তাই তাগবত-কূপবান্‌ সর্বভূতেই “আমির সম্পন্ন হওঘার কথা 
স্ুত্রকার বলিতেছেন, ইহাই ভক্তের লীলাদেহ। ভক্ত এই সুরে ভাগবতী 
তঙ্গ ধারণ করার যোগ্যতা লাত করে? ভাগবতী তু খারা তখন লে 
লীপারসান্মদন-সম্প্ন হয়। ইহাই শ্রত্যুক্ত ‘প্রাণ: তেজসি সম্পদ্যতে' নস্ত্রাংশের 
নিগূঢ় তাৎপত্য । তথনই তাহার কাছে 'সর্বভূতেষু ক্রতালয়’ পারমাথিক 
রূপ ছুটিয়। উঠে। 
অথ নাং সর্ধবভূতেষু ভূতাত্মানং রুতালমম্‌। 
অর্য়েন্দ/নমানাত্যাং নৈত্র্যান্ডিছ্েন চক্ষু ৪ ভাগবত ৩।২৯।২৯ 
ব্ৃহদারণাকে আর্তুভাগ-যান্ঞবন্ধের প্রশ্ন প্রতিপ্রশ্বের ভিতরে আমরা 
প্রায়ণকারী পুরুষের কর্ম্মাশ্রয়ত্ব দেখিয়াছি। “কাম তদ! পুর্কষে! ভবতি’ এই 
উপক্রম করিয়। পরের স্রুতিতে কর্শ্মাশ্রযত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন__ 
‘তৌ হু যদুচতুঃ কৰ্ম্ম হৈব তদূচতুরথ হ যহৎ প্রশশংসতুঃ কর্ম হৈৰ তৎ প্রশশংসতুঃ' 
(র৩২১৩)। বিদ্বান-অবিদ্বান দুইয়েরই প্রয়াণের পর কর্শ্ম থাকে । বিস্বানের 
কর্ণ পরিণত হয় লীলায়, অবিদ্বানের কম্দ আনয়ন করে বন্ধন ও তছুপযোগী 
দেহ। এই লীলার প্রতিষ্ঠার জন্য ডিত্তিশ্বরূপে চাই সর্ববভূতাশ্রশ্ন । কর্ম্মাশ্রয়ই 


ভুতাশ্রদ্রকে আকর্ষণ করে। 
ক্রমশ 


সাময়িকী 


পচনরক আগন্ £ ১৯৫৯ সালের এই পনেরই আগষ্ট দিনটা তারত- 
বর্ষেক স্বাধীনতার ছাদশ বাধিক পুণযাহ। কি ছিলাম, কি হইয়াছি, কি 
হইতে চাই__বৎসরে অন্তত: একবার তাহার হিসাব নিকাশ করিতেই হইবে। 
আজ সেই হিদাব মিলাইবার দিল। পৌনে দুইশত বৎসরের ইংবেজ শাসন 
হইতে আমর! মুক্ত হইয়াছি এই মোটা কথাটা সত্য । উংরেন্-পূর্ব সুসলমানও 
আজ নাই যদিও মুসলমানের সঙ্গে আমাদের সঙদ্ধ অঙ্গ্সী বলিয়া উহার 
সমাধান আজও হয় নাই। দুষ্ট ব্রণের সে ক্ষত আজ্রও সর্বদার জন্য দেহে 
স্পৃষ্ট হইয়া আছে। কতদিনে ঘে এ ক্ষত শুখাইবে, কতদিনে যে মুসলনানের 
সমস্যাট! তারতবর্ষের জাতীম্গ ভ্রীবনে জীবনগত (০7৪1০) সমাধান লাভ 
করিবে জানি না, যদিও তাবতবর্ধকে জ্রাতি হিসাবে বাচিতে হইলে, সমক্ষশালী 
হইতে হইলে লাভ যে করিতেও হইবে তাহা আানি। যাহা হউক, আমর! 
"আজ পরের অদীন নই__নিজেদের দেশ আমর] নিজের! চালল| করিব এইটাই 
প্রধান কথা, পরের কথা সেই চালনার যোগ্যতা আমর! কতটুকু অর্জন কগিদ্রাছি। 

গতবার বৎসরে আমরা কি করিগাছি? অনেক কিছুই করিতে পানি 
নাই, তাহার জন্তু লজ্জ! বোধ করিঘা বলি করিতে চেষ্ট! করিব, কিন্ত ঘে 
কথাটা! ভ্রাতির হৃদয়ঙ্গম করা সর্বাপেক্ষা দরকার বোধ করি তাহার কতটুকু 
করিতে পারিঘ্বাছি সেইটাই সর্বাপেক্ষা! গুরুতর প্রশ্ন । আমাদের আজিকার 
কোন প্রযাসই রাজনৈতিক ক্ষমতালাতের অত্তিসদ্ধিপূর্ণ প্রয়াস হও উচিত 
নয়-_এই বার বংসরে এইটী বুঝিয়াছি ক্রি ন!। ঘরের বাহিরের ছোট বড় 
সকল সমস্যাই আজ সংগঠনাত্মক মনোৱৃত্তি লইয়া করিতে হইবে__বান 
বৎসরে এই কথাটী বুঝিয়াছি কি না] না বুঝি থাকিলে সে লঙ্জ। রাখিবার 
ষ্থান নাই। এ কথার ইহা অর্থ নয় যে যাহারা আজ শালন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত আছেন, তীহারাই চিরদিন সে পদে থাকিবেন । ইহার অর্থ এই যে 
আজ যাহারা শাসক ও আজ যাহারা শাসিত তাহারা এক জাতি, এক রক্ত, 
এক স্থার্থ_-ইহারা সকলে এক দেশের, ইহাদের সামাগ্রক স্বার্থে তেদ নাই । 
আজ ঘাহারা শালন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তাহারা ঘদি ক্ষমতার অপব্যবহার 


৪৩৬ উজ্দ্রলতারত [১২শ বর্ষ, ৮ম সংখা? 


করিয়া থাকেন, অবশ্থই শাসক পদে অধিষ্ঠিত থাক! তাহাদের উচিত নয়, 
থাকিতে ও পারিবেন নাঃ কিন্ত ভিদ্র-্থার্থ বিদেশী শাসককে সরাইবার জন্য যে 
অশ্ব বাবহার করা যাইতে পারে বা [গছছে তাহা নিশ্চয়ই এ ক্ষেত্রে ববহার- 
যোগ্য, নস । এইটা বুঝিক্পা সমগ্র দেশের কার্যাবলি ও তাহার পিছনের 
মলোৰুত্তি তৈরী করিতে হইবে । দেশীয় শাসককে সরাইবার অস্ত্র প্রথমানবদ্দু 
হওয়া, জাতির পেহমলকে সংগঠনাশ্রক বিবিধ কর্ম ও ভাবনাস্বার! বাডাইয়া 
তোলা। জাতীয় চিত্তের সামগ্রিক সংগঠনাত্মক প্রথাসের মধ্য দিয়া ক্ষমতার 
অপবাবহারকারীর আসন আপনিই ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে । তাই আজিকার 
সকলের অপেক্ষা বড় কথা ক্কাতির চিত্ত কতখানি গঠনাত্মক মনোবৃত্তি সম্পঙ্গ 
হইয়াছে তাহারই হিসাব নিকাশ করা। এই দিকেই আজ তীক্ষ দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আজ আর আমাদের স্মীবন রাজনৈতিক জীবন 
নঘ, ইহা শাস্তির সময়কালীন সামগ্রিক জীবন ৷ যাহা ছিল না তাহা পাইয়াছি, 
আজ তাহা রাখিবার দ্িন। অর্জন করিবার পথ আর র্াখিবার পথ এক 
নয়_একথ! গোলেমালে না আমরা ভুলিয়া যাই। যদ্দিও অর্জনের একটা 
মনোবৃত্তি অল্প পরিমাণে হইলেও সকল সময়েই থাকিয়া যাইবে, তবুও সেটাকে 
আজ থাকিতে হইবে পিছনে অন্তঃস্থাত হইয়া । অজিত বস্তুকে ধরিয়া 
রাখবার গঠনমূলক মনোবৃত্তি জাগ্রত করিবার দিকে আজ আমাদের সকল 
প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করিতে হইবে । 

কতটুকু সংগঠনাত্মক হইয়াছি? ব্যক্তগতভাবে, পারিবারিক ভাবে, 
সমন্গতততাবে, জাতীয় ভাবে কতটুকু গঠনাত্মক মনোবৃত্তি দেশের চিত্তে সষ্টি 
করিতে পারিয়াছি ? শিশুর মধ্যে কতটুকু পারিয়াছি? কিশোরের মধ্যে 
কতটুকু পারিয়াছি? যুবকের মধ্যে কতটুকু পারিয়াছি ? বৃদ্ধের মধ্যে কতটুকু 
পারিয়াছি? ঘরে কতটুকু পারিয়াছি, স্কুলে কতটুকু পারিয়াছি? ক্লাবে 
সমিতিতে কতটুকু পারিয়াছি ?-_গতীর ভাবে ভাবিছ! দেখিবার সময় 
আসিয়াছে । পনেরই আগষ্ট সেই ভাবিবার দিন । 

সংগঠনাত্মক মনোবৃত্তি কাহাকে বলে? যে মনোবৃত্তিতে ট্রি হয় তাহাই 
সংগঠনাত্্ক মনোবৃত্তি ঃ যিলনাত্মক মনোবৃত্তিই ুষ্টিয জনক । তাই যেমন 
ভাবে চলিলে, কথা বলিলে, ব্যবহার করিলে মাঙ্গযের সঙ্গে মাচষের সম্প্রীতি 
স্থটটি হয়, বাড়িয়া যায়_তাহাই সংগঠনাম্মক মনোবৃত্তি । পারস্পরিক সম্বন্ধ 
বা প্রীতি বদ্ধিত হয় আমরা সাধারণতঃ এমনভাবে চলিতে জানি লা। দরে 


ভর, ২৮৯] সামছিকণী 


বাতিবে ব্যকিগতভ্াবে  দলগতভাবে প্রীত্তি বদ্ধিত হয় এমনভাবে আমরা 
চলিতে জানি না। আব্রিকার দিনে প্রতোক মানবের সাধারণ মনোরূত্তি 
হইতেছে বাহির হইতে আমার উপর আক্রমণ আসিবে, আঘাত আসিবে, মানুষ 
কেবল আমার দোষ দেপিবে--আমার কাজ সে আক্রমণ ঠেকানো, নিজের 
নির্দোষত্ব প্রমাণ করা । আর ইহ্ারই অপরাধরূপে আমবাও কেবল অপরকে 
আক্রমণ করি, আঘাত কত্বি, অপরের দোষ দ্রেখি__মনে জ্ঞানি ঘে যতটা 
পারে ঠেকায় নিজেকে বাচাক ॥ সমস্ত সংসারটা আজ তাই কেনন বাক্তিত্তে 
বাক্ধিত্বে এক সংঘর্ষের ক্ষেত্র হুইয়া দাড়াইয়াভডে। প্রতিটী বাক্তি প্রাণের 
গুদাধ্যের মধ্যে ঘে প্রশ্পোস্থিতি লাভ করিলে বাক্তির সাঙ্ষে ব্যক্তির টক্কর লাগে 
না, লে প্রাণ, লে প্রজ্ঞা আমনা লা করি নাই; অথচ ভাল হুউক মন্দ হউক 
লস বা সম্পর্কে গুরুত্বকে খানিকটা নিবিচারে মানিঘা নিবার মধো যে 
একটা শাস্তি রক্ষিত হত, কালধর্মে আজ্ঞ তাহাৎ গিঘাছে। গিয়াছে যাক, 
কিন্ত আছ ভাবিতে হইবে পুরণে! যে সব চিন্তাধারা আজ অচল হইপ্রাছে, 
তাস বদলে সমান্ছে রায্টে শান্তি শৃদ্ধখলা ও সামঞ্রস্ত বক্ষ করিবার মত 
আমরা কোন্‌ মানদণ্ড স্কাপন করিতে পারিয়াছি। পলেরই আগষ্টের এই দিনে 
একখা ভাবিবাব সমগ্র আসিয়াঙে । পূর্বের স্থিতি হারাইয়াছি কেনন বর্তমানের 
গতির যুগে আমাদের সমাজে রাষ্ট্রেও নূতন যুগের হাওয়া! লাগিঘাছে__কিন্ত 
এই গতির সঙ্গে সামগ্তন্ত কৰিয়! ততো একট! স্থিতি গঠন কিয়া লইতে হইবে, 
চলমান জ্রীবনের পক্ষে সামজহ্ট হয় এমন একটা আদর্শ তো বাক্তি ও সমাজের 
সম্মূপে স্থাপন করিতে হইবে । আন্ত সে কথা ভাবিবার দিন। আমর! কি 
সে সগ্গদ্ধে অবহিত হইয়াছি? ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষ কি ছিল, 
এই পৌণে দুইশত বৎসরে সে কি পাইন্াছে, কি হারাইঘাছে, সবশুদ্ধ কি 
হইগ্াছে_ একথা কি আমর) জানি? আজ জানিতে হইবে» নহিলে ভারতবধ 
[নিজের আত্মন্বরূপের খোজ পাইবে না। আমরা হেন আজও ইহ) ভাবিছি 
দেখিবার মত সচেতনতা লাভ করি। 





শ্বেণু মিত্র কতৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পো: দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণ। 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩৷১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ৷ 


উজ্জ্বলভারত-পক্লিচিতি 


"বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থায় “উজ্জ্রলভাবততর” মতন পডত্রিক। প্রচারের 
বিশেষ প্রয়োজন আছে মনে করি ।---পশ্চিমের বিভিল্ল ভাবধারার ঘাত 
প্রতিথাতে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের আদশ আজ শিখিল হয়ে 
উঠেছে । তাই বাঙ্গালীর জীবন-বাত্রার সকল ক্ষেত্তে, চালে চলনে, পোষাকে- 
পরিচ্চদে, শিক্ষায়-দীক্ষায়, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ সংঘমের ইবগুণ্য উঠছে 
পরিস্ফুট হয়ে। সিনে! সাহিতা, লঘু বা চপল রচনা জোগাচ্ছে বাঙালীর 
সমাছ্জে আজ সাংস্কৃতের মাল মশলা । এরূপ পরিবেশের মধ্যে ‘ভঞ্ছলভ।র ত" 
থে কল্যাপের বাণীপ্রচারে ব্রতী হরেছে, তাতেই রপ্লেছে তার বৈশিষ্টা, 
তার সার্থকতা এবং উৎকর্ষ । জনতার বাহবা বা কর্তৃপক্ষের অন্গ্রহ তাকে 
প্রলুন্ধ এবং আপন আদর্শ হতে বিচলিত করতে কখনো পারেনি । এ আদর্শ 
হচ্ছে সমন্বয়ের আদর্শ_জড়ের সঙ্গে অঙ্জড়ের, কর্দের সঙ্জে স্তনের, তাযাগেক্ 
সঙ্গে ভোগের, শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্শ্মের, ব্যক্কির সঙ্গে 
সমাজের, স্বার্থের সঙ্গে পরার্খের, ধনীর সঙ্গে শ্রগীয়, স্থিতি সঙ্গে গতির, 
দেহের সঙ্গে দেহীর, সমস্বর রয়েছে এয মূলে । এ সমগ্ঘ়ের অভাবেই আজ 
মাহষে মাসকে, জাতিতে জাতিতে হন্দব এবং বিরোধ উঠছে প্রবল হয়ে। 
একান্তভাবে একদেশদশিতার গৌঁড়ামিতে মানঘধের সমাজ আত্ম ক্ষত-বিক্ষত 
হচ্ছে বিদ্রোহ এবং বিপ্রবে। এ হ'তে সমাজকে রক্ষা করতে হ'লে ঘে 
মনোভাবের প্রয়োজন, তারই প্রচারের কাজ নিয়েছে 'উজ্দ্রলতারত” | তার 
এ শুভ প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করি। 

উিজ্দ্রলভারতের” সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলিব মধ্যে অনেক কিচু জানবার, 
ভাববার এবং শিপবার ভিনিষ আছে। যুক্তিবিচাবের নিরপেক্ষতা, স্থন্ম 
বিল্লেষণ ও গভীর চিস্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া ধায় এদের সধ্ো। আধুনিক 
রুতিমতার যুগে যেপানে খাটি মাল বিরল হয়ে উঠেছে, সে অবস্থার ‘উঞ্ছল- 
ভারতের’ মত উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার পরিচালনা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
জাতীগ কর্তব্য বলে মনে করি ।” ১৩ই এপ্রিল, ১2৫৫ 

জ্রীপ্রিকসদারঞজ্ঞলন রাক্স 





i আশ্বিন, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


|] 


শ্রীশ্রী রগ 


1 ওলিত্ডগাপপাল ॥ 


শ্রীদুৰ্গ৷শশ্কর দেবে করি দরশন, 
( তাই ) প্রেমালন্দ সিন্ধুনীরে মন নিমগন ! 


স্থন্দর শঙ্কর দেব শরীহুর্গা সুন্দরী, 

শঙ্ধরে শঙ্করী শোড্তে ভাবের বিজবী, 
শীবন্ধর চিদাক!শ, তার অনস্ত বিকাশ, 
সেই চিদাকাশে শোত্তে শুদ্ধ নিত্য জ্ঞান, 
সেই চিদাকাশে তাহা উজ্জল তপন! 
মনসরোবরে শোতে ভক্তি-সরোজিনী, 
লে তপন তরে তাহ! প্রেমে পাগলিনী, 
সে তপন মনোহর, তাহ! দিবা চিদাকার 
তাহা! চৈতষ্তকারণ, মুক্তির কারণ, 
অন্ঞ৷ন-অঁ।ধার তাহে হয় নিবারণ । 


তাহার জ্যোতিতে হেরি দিবা সহম্রারে, 
তাহার জ্যোতিতে হেরি শ্রগৌরী-শঙ্করে, 
শঙ্কর সচ্চিদ1নদ্দ, তাতে নিত্য জ্ঞানানন্দ, 
(তিনি ) নিতাপ্রেমানন্দে পূর্ণ প্রিহদরশন, 
শ্গৌরীর সনে করি তাহারে বন্দন। 


i 


উচ্ছ্লভারত [ ১২শ বধ, নম সংখা 


সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশে আমার প্রণাম, 

€ তিনি ) অপরূপ নিতাযরূপ তিনি দিরুপম, 
বন্দনা করি তাহারে, নিত্যাহ্থসিচ্ধ নিকরে, 
কান্তিকেছ দেখে ক্র সতত স্মরণ, 

বন্দনা করি ভাহার অভয় চরণ ৷ 


মহাষষ্ঠী মহাদেবী পরম! যোগিনী, 
কাঠিকেয় শক্তি তিনি সম্ভানদায়িনী, 
পরাত্তক্ত সুকুমার্রী হউন কন্তা শগৌরী, 
হউক কৃপাতে তার জ্ঞানস্থসস্তান, 
সম্তানরূপে করুন বিজ্ঞানে প্রদান । 

প্রচ্ছুল শ্বেত সরোজে হেরি শীভারতী, 
(বিনোদিনী বিভাবতী সরস্বতী সতী, 
মনোহর কোকনদে, হেরি স্টাহার শপদে, 
তাহার শ্রীপদ মম দিব্য আলম্বন, 

হউক হৃদয়ে তাহ! নিয়ত স্ছুরণ। 


হেরি রমা মনোরম! শ্রবিষুঃভাবিনী 
রক্র-সরসিজোপর্ে স্থধাংশু বদনী, 

(তিনি) ইন্দিরা পরাপ্রক্ৃতি, ইন্দুমুখী ইন্দুমতী, 
নপিন-নয়ন তার সমল আনন, 

বিনোদ শ্পদে তার বন্দি সর্বক্ষণ ৷ 


শ্রীনন্দি হউন আজি আমার বন্দিত, € 
হউক শ্রীপদে তার মন অবনত, 

ভূঙ্গিরে বন্দনা, করি, ভক্তিন্তাবে তারে ছেরি, 

হউক কুপাতে তার সফল জ্বীবন, 

এনন্দি-শ্রীভূঙ্গি পদে লইহু শরণ । 





‘নমে! নমঃ’ 
1 শ্ৰী পু্রুঢন্বাভমানন্দ অব 7 


যা দেবী সর্ববকতেষু কিষুনায়েতি শব্দিতা । 
নমন্ুস্তৈ নমন্তস্তৈ লমণ্তশ্ৈ নমো নমঃ ॥ 
যা দেবা সর্ব্বভুতেষু চেতনেত্যন্ডিধী তে । 
নমন্তপ্ৈ নমস্তস্ডৈ নমন্ডক্তৈ নমে! নমঃ ॥ 
যা দেৱী সর্বভূতেষু বুদ্ছিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তস্তৈ নমত্তন্তৈ নমত্তপ্টৈ নমো নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্ব্বভূতেষূ নিদ্রাক্ূপেণ সংস্থিতা । 
নমশ্ুক্কৈ নমস্তপ্তৈ নমন্ডস্তৈ নমো নমঃ ॥ 
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্শ্তৈ নমন্ডস্তৈ ননশুল্টৈ নমো নমঃ ॥ 
যা দেবী৷ সর্ববভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিত। । 
নমন্তস্তৈ নযন্তপ্ডৈ নমন্ডক্তৈ নমো নমঃ ॥ 
- ক - 
যা দেবী সর্ববভূতে যু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিত৷ | 
নমন্তশ্তে নমস্তস্তৈ নমস্তশ্তৈ নমো ননঃ ৪ 
i) চে জু 
যা দেবী সর্ধভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমজ্ুস্তৈ নমন্ডশ্টৈ নমণ্ডস্তৈ নমে! নম: ॥ 
ক - ক 
ষা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তি্রপেণ সংস্থিতা । 
নমন্তস্ডৈ নমন্তক্কৈ নমশুস্তৈ নমো নমঃ এ 
ৰ চে ক 
যা দেবী সৰ্ব্বভুতেষু ভ্ৰান্তিরূপেণ সংস্থিতা । 
নমনস্ডপ্ৈ নমন্তপ্ডৈ নমত্ৰস্যৈ নমো নমঃ ॥ 
জইঈচণ্ডীর উপরোক্ত মস্ত্রগুলির সর্শে আমরা বিশেষভাবে পর্রিচিত । মস্ত্র- 
পুলি খুরই সরল) ইহাদের মধ্যে কিরূপভাবে পুরুযোত্তমকৃষ্টির গুড় তাৎপর্য 
নিহিত রহিয়াছে, তাহা আমরা সর্বববঞ্গলা এই শারদীয়া মহাপুজার অবসরে 


উদজ্দ্ললতারত [ ১২শ বর্ষ, 2ম সংখ্যা 


আম্বাদন করিতে প্রড্াস পাইব । বর্তমান যুগ পুরুষে।ত্রম-করুষ্টিরই যুগ । 
পুরুযোভম-দীবনের ছাচে বিশ্বকে গড়িছা তুপিবার দাছিত্ব আজ বিশ্ববাসী শুতি 
মানবের উপর আসিয়াছে, বিশ্বহ্থট্টির দায়িত্ব আজ সষ্টার হাত হইতে স্বষ্টের হাতে 
বর্তাইয়াছে । এই গুক্ুভার বহন করিবার পক্ষে উপরোক্ত শ্লোকগুলি মন্রন্বরূপ । 

দেবগণ হিমাচলে গেলেন এবং সেখানে দেবী বিসষ্ণুমাম্রার শ্ব করিলেন । 
সেঁঠ শুবের মধ্য হইতেই আমর! কমেকটি শ্লোক উপরে উদ্ভধার করিঘ্াছি। যিনি- 
দেবী বিষ্চমাদা, তিনিই শ্ীতা-তাগসতে 'যোগযাঘ) $ শীভায় ইনি "আত্মা? 
শবে 9 শব্দিত। । হিন্দুদর্শনে মামা, মহামাগ্া ও যোগমায়া একার্থবাচক নহে । 
এ (তিনটি শব্দ মনশ্তত্বের শ্িন্র পধ্যাঘের স্যোতনাই করে। ত্রহ্ষের শক্তি মায়া, 
পরমাত্মার শক্তি মহামায়া, এবং ভগবানের শক্তি হইতেছেল যোগমাঘা। 
ভগবান যোগমান্রার উপাশ্রশ্েই বাদলীল! করিগাছিলেন ; মায়! বা মহামাথার 
আশ্রয়ে রাস সম্ভব নয় । মাছার তরে এই স্ুষ্টির ব্যবহারিক মুল্য ছাড়া অপর 
কোনও মূলাই থাকে না চক্রঞ্ধ-ভ্ঞানে তাই জগ “মিথ্যা । মায়া হইতেছেন 
ভগবান পুক্রযোত্তমেহ যাত্রিকী (53501991221) প্রকৃতি; আর তোগমায়। 
হইতেছেন তগবান পুরুষে।ত্তমের জীবনভূতা পরাপ্রক্কৃতে (organic nature) । 
মান্ছার সুরে পুরুযোত্তমই 'ব্রক্ষপদবাচ) ; যে।গমাঘার শুরেই মাত্র তিনি ভগবান 
পুক্রষোত্রম। এই ছুইরের মধ্যবতী পর্যায়ে রহিগ্ঘাছেন পুরযোত্তমের মহামায়া- 
আলিঙ্গিত পরমাত্মর্ূপ। ইহাই বিভৃতির ক্ষেত্র, এরশ্বধ্যের ক্ষেত্র । মায়ার 
সুরে ‘বুদ্ধির কোনও পারমািক সৃল্য নাই ; কাজেই ব্রচ্চজ্গানেচ্ছু প্রতি সাধকের 
পক্ষে নিদ্রা-ক্ষুধা-ছাছা-শক্তিতৃষা হহতে আরস্ত করির। ভ্রান্তি পর্যন্ত সকলই 
হেয়, অতএব নিযে ।ধযোগ্য ; অথচ চণ্ডীর দেবতারা তো প্রাণ খুলিয়া এ সব 
বৃত্তিকে দেবী জ্ঞানে শব করিয়াছেন, উহাদের সর্বাত্মক রূপের সামলে পাচ 
পাচটি বার মন্তক অবনত করিয়াছেন। তিনি ঘেসন ‘চেতনা ইতি অভিথীযতে, 
তেমনি তিনি সর্ববভথতের বুদ্ধিও বটেন, সর্কভূতের নিদ্রাও বটেন, সর্বভূতের 
ক্ষুধা-তৃষণ1ও বটেন, সর্ববতের সর্ববৃত্তিও বটেন। সর্বভূতের ভ্রাস্তিরূপে 
আবার তিনিই সংস্থিতা । তাহাকে শুধু ‘চেতন৷’ বলিঘা অভিহিত করিলেই 
চলিবে না; তি:ন যে অচেতনও । তাই তিনি সর্বহুতের নিদ্রা । একাধারে 
তিনি চেতন! ও অচেতন!, তিনি একাধারে কুদ্ধি ও ভ্রান্তি । তিনি একাধারে 
অতিসৌন্য। ও অতিরুদ্জা বলিয়াই তিনি ‘জগংপ্রতিষ্ঠা’। দেবগণ নমক্কার 
করিয়া বলিতেছেন 


আশ্বিন, ১৮৮১ এ নমে! নমঃ 


অতি সৌমাতিকিত্রায়ৈ নমন্তপ্টৈ নমো নমঃ 
নমো জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কতো নমো নমঃ ॥ 

তিনি মৃতিমতী জ্রগৎপ্রতেষ্ঠ।। কিন্ত একান্ত ব্রগ্ুজ্জানে তো জগতের কোনও 
প্রতিষ্ঠা নাই । গতিধশ্থই জগতের ধৰ্ম্ম । ব্রহ্ষজ্ঞান তে অগতি $ সেপানে জগ 
কোথার ? একমাত্র যোগমাগ্ার হবে, পুরুষোত্রম-ক্ষেত্রেই স্থিতিগতির 
সমপ্রতিষ্ঠা, জগত্প্রতিষ্ঠ। । 

ঘাহার। অ্রন্মক্ে শুধু ‘চৈতন্ত' বলিগা উপলব্ধি করেন, তাহারা বুদ্ধি হইতে 
আরম্ত করি! ভ্রান্তি পরস্ত সর্ববৃত্তিরই নিরোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্তু 
চণ্ডীর আদর্শ পৃথক । এমনই একটি স্তরের পৰর চণ্ডী পৌছাঠয়।ছেন, ঘেখ!নে 
দাড়াইয়া চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুণ৷, তৃষণ, ভ্রান্তি সবই ‘সর্ববাত্মিক!? অঙ্গময়ী 
রূপে উদ্ত।(সত হইতে পারে। সেখ।নে বুদ্ধি পারমাধিকী, নিদ্রা পারমাথিকী, 
ক্কুপাতৃষতা পারমাধিকী, ভ্রীবনের সর্ধবুত্ত পারমাথিকী ; এমন কি জীবনের সব 
ভ্রাস্থিগুপি পর্যন্ত পারমাধিকী । 

কিন্ত সর্বাগ্রে মনে রাপিতে হইবে যে, এই স্তনের সাধনা একটি ব্র্গ-মান্তফের 
সংস্পর্শে ই হইতে পারে । চণ্ডীতে দেবগণ তাই প্রত্যক্ষ জগতেয বুকে প্রত্যক্ষ 
হিমালয় পর্বতের কোলে লা(লতপালিত স্থছন্দ জীবন লইয়। ত্রমবদ্ধমান একটি 
মান্চধা মেঘের শ্রীচরণ-তলেই এই অপরাজিত। সাধনার খোজ পাইম্/ছিলেল। 
হিমালঘ-হুহিতা পরত্রগ্ধ-মহিষী উমাই অপরাজিত৷। তাহানই উপাসন। 
কেনোপনিষদে প্রবতিত হইয়াছে। ইনি হৈমবতী । মাক্ধী উমার বাহিরে 
সব সাধনা, সব সিচ্ছিই পন্যাজিতা; কেন ন! উহ! একদেশিকত! দোষে দুষ্ট । 
ন্বাতীত! ও হুদ্বলমন্থিত! মুক্তির খবরই চণ্ডী বিশ্বদরবারে পৌছাইস্বা দিরাছেন। 

এই ফোগমাঘার উপাসন। তখনই সম্ভব নয়, সাফল্যমণ্ডিত হন, যখন মান্য 
তাহার জীবনের জাগ্রৎ, স্বপ্র, স্থযুপ্তি, তুবীঘ ও তুরীয়াতীত শুর সবার! নমস্কার 
করে, এ সকল শ্ররকে নোচাইয়! দিয়া পব্াশক্কিম্ হইয়া পুরুষোত্তমের সঙ্গে 
দিব্যমৈথুন যোগে যোগী হুর । এই পাচটি শুরের নমস্কার-সাধন! বুঝাইবার 
জন্যঃ স্তরের মণ্যে পাচবার নমঃ শব্দের প্রয়োগ কর! হইঘ্বাছে_-‘নমস্ডল্তৈ 
নমন্তক্রৈ নমস্তপ্তৈ নমো নমঃ? । জাগ্রতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমাথ নমস্কার, 
শ্বপ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমাঘ নমস্কার, সুযুণ্তিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমাছ 
নমস্কার, তুবীঘ্ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তোমায় নমস্কার, তুসীয়াতীত মাচুব-ঘন 
উমা তোমার নমস্কার । তুরীন্নাতীত মাম্যী তনুর মধ্যেই জাগ্রৎ-স্বপ্র-সযুত্তি- 


৪৪৪ উজ্ছলভারত [১২শ বর্থ, ৮ম সংখ্যা 


তুবীণ সম্বিত; কিথ্বা মামী তম্রই চারটি দৃষ্টিকোণ এ ড্রাগ্রৎ-স্বপ্র-স্রযুপ্তি 
ও তুবীয়। তুরীয অর্থ চতুর্থ । যেপানে জাগ্রৎ-স্বপ্র-স্ুযুধ্টি এই তিনটি শুর স্ব প্র 
অন্ডিত্ব হারাইছা ফেলিয়াছে, তাহাই তুরীঘ্ চতুর্থ অবস্থা । আর তৃবীয়াতীত 
অবন্থা হইতেছে সেই অবস্থা, ঘেপানে এ তিনটি পরস্পরের মধ্যে ভারাউম্া 
এবং পরম্পবের মাঝে পরস্পরকে পাইয়া! সমন্বিত । এই মহা-সমন্বঘ্ সম্ভব তয় 
মানবী তস্তকে আশ্রয় করিয়া । মাহ্ষষী তঙ্গর গৌরব তাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
অবজ্ঞানন্তি মাং যুঢ়াঃ মাঙ্গধীং তমা ন্থিতম্‌’ । জ্ঞাগ্রৎ-স্বপ্র-স্যুম্তি ও তুরীয়ের 
হন্বমোত্কে মৃঢ় যাহারা, তাহারা পুরুষোত্তমের মাঙ্গধী তঙ্ুুর অবজ্ঞা করিবেই । 

শ্লোকগুলির মধ্যে ‘সর্ব্বভূতেষু' পদটি বিশেষভাবে প্রশিধানযোগা ॥ ক্ষৃধা- 
তৃষ্ণা প্রভতি যখন সর্ব্বভূতাত্মিকা হয়, তপনই তাহা হদ্র চিন্ময্রী । বাক্তিগত 
ক্ষুধা-তৃষ্ণাই জড়া। কিন্তু চণ্ডী জীবনের স্থ বা কু সর্ধবুত্তিকই *সর্রবভীতেষূ* 
আস্বাদন করিবার ইঙ্গিত দিঘাছেন। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সব সর্ধবভূতেষু* হইলেই 
হয় ব্ৰক্মমণী বৃত্তি । 

এট মান্সঘী তশ্ছকে স্ুগদেহ ভ্বারী নমস্কার করিলে স্বূলদেহ বিশ্বর্ূপে 
গড়িঘা উঠে, বৈশ্বানতদেহত। প্রাপ্ত তয়, সাধক স্থুলতুক হয় । এই মান্তবী তনুকে 
হ্ুন্ম দেহ তার! নমস্কার করিলে সাপকের দেহ. প্রবিবিক্তভৃক উতজসদেহুতা 
লাভ করে। এই মান্তধী তঙ্গকে কারণ শরীর দ্বার! নমস্কার করিলে এই দেহ 
আনন্দতুক্‌, চেতোমুগ রূপতা প্রাপ্ত হয়। এই মাঙ্ষধী তশ্তকে তুক্বীঘ শুর হারা 
নমস্কার করিলে তাহা প্রপঞ্চেপশম, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, অব্যবহার্ধারূপতা 
প্রাপ্ত হয় এবং তুরীপ্জাতীত স্তর জ্বারা নমস্কার করিলে প্রপঞ্চোপশম অব্যবহাধ্য 
শুরই আবার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই প্রপঞ্চের দেশে সর্ববরূপ সর্বরস সর্ব্বগন্ধ 
সর্ববস্পশ সর্ধশব্দ নিংড়াইদ্রা ঘনতমরূপে প্রকট হুন। ‘এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা 
সর্ব ব্যাখযাতাঃ,- ্রক্ষক্ছত্ঞ । এই মাঙ্গযী তন্তর মধ্যেই বিশ্বের সব মিলন, 
সব বিরোধ ব্যাপ্যাত হয়। মাঙ্গযের মধ্যে স্বর্গ-নরক ব্যাথ্যাত, মাশ্তবেন্স মধ্যে 
ইহকাল-পরকাল ব্যাগ্যাত। আমরা স্ব ব্যাখ্যানমৃত্তি পুরুষোত্রম-মহিষী, 
সচ্চিদানন্দমন্্রী, কুষ্ণমন্ত্রেও অপিষ্ঠাত্রী শ্রীশরীদুর্গাদেবীকে বক্তপ্লাবিত বিশ্বের 
নয়নারী আল সকল দেহ দিঘ্া নমস্কার করিতেছি, বরণ করিতেছি । মা, বিশ্বের 
বুকে তোমার রাতুল শ্রীপ।দস্পর্শ বিশ্বকে ব্রদ্ছরূপে গড়িয়া তুলুক । বন্দেমাতরমূ = 





= ১৩৭৯ বঙ্গাব্দের আস্বিন সংখ্যা উণ্ছলভারত হইতে উদ্ধৃত । 


মা 
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‘মাকে আমার পড়ে না নলে” 
সি আঙ্টাকে ভুলবে-__বিশ্বসংসারে এ কোনো অবাঁক-করা কথা নয়; 
বরং এই-ই এর নিয়ম। আকাশ আর মাটী দিয়ে ঘেরা, আলে! বাতাস আর 
গন্ধ দিঘ্রে ভরা এই সুন্দঝ পৃথিবীটাতে আমরা চিরদিন ভিলাম না, চিরদিন 
খাকবও না, কে আমাদের পাঠাল, কোথা থেকে আমরা এলাম--সবই তো 
আমর! ভুলে আছি। পৃথিবীর ভ্বিতীগ্ন স্বষ্টি মাঙ্গয করে লতা, কিন্তু প্রথম 
স্বষ্টি যার, তাকে আমরা মনে রেখেছি কোথায়? তিল থেকে তেল মাঙ্গয় 
স্বষ্টি করে বটে, কিন্তু তিল যিনি সৃষ্টি করেছেন, কই তাকে তে! মনে রাখিনি । 
সগ্তিকারিমী বিশ্বের এই মাতৃপক্তিকে আমাদের মনে তো পড়ে না! ‘মাকে 
আমার পড়ে লা মনে’ । 
কিন্তু একেবারেই কি মনে পড়ে ন1? সন্তান কি মাকে একেবারেই 
ভূলেছে? সাধারণতঃ মনে পড়ে না, 
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে 
একটা কি স্থর গুনগুনিয়ে কানে আমার বাঞ্রে 
মায়ের কথা মিলা ষেন আমার খেলার মাঝে। 
মা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে 
মা গিয়েছে, যেতে যেতে গানটা গেছে ফেলে 1 
হু, মাকে আমার মনে পড়ে ন1।_-থেলি বেড়াই, কাতর করি, দিনের পর 
দিন, মাসের পর মাস কেটে বায়, মাকে মলে পড়ে না। 
“শুধু বপন আশ্বিনেতে তোরে শিউলি বনে 
শিশির-তেজ1 হাওঘা বেয়ে ফুলের গন্ধ আসে 
তখন কেন মায়ের কথা আমার মনে ভাসে! 
কবে বুঝি আনত মা সেই ফুলের সাঞ্জি বয়ে_ 
পুজোর গন্ধ আসে ঘে তাই মায়ের গন্ধ হয়ে ॥' 
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আবারও মাকে মনে পঙ্ডে না।__ঘরবাড়ী বানিয়ে তুলি, বৃহতের সঙ্গে 
সংযোগকে ভুলি, ছোট্ট আমিকে লিগে ব্য খাকি_-মাকে মনে পড়ে না 
‘শুধু যখন বসি গিয়ে শোবার ঘরের কোণে, 
জানলা থেকে তাকাই দুরে নীল আকাশের দিকে__ 
মনে হয়, মা আমার পালে চাইছে অলিমিশে ॥ 
কোলের পরে ধরে কবে দেখত আমায় চেয়ে 
সেই চাউনি রেখে গেছে সারা আকাশ ছেয়ে ॥' 
এ বিশ্বের রূপে রসে গানে গন্ধে তারই প্রকাশ-_-তাই শব্ধময়ী তিনি প্রকাশ 
পান আমার দোলনা ঠেলার গালে, সমস্ত গন্ধ যাকে ইঙ্গিত করে, আমার 
শিউলি ফুলের পুজার গন্ধে তারই হাসি, সমন আকাশ জুড়ে তারই স্পর্শ 
বর্ষাশেষের নীল মেঘে তাই মায়ের সেই অনিমিথ চাউনি । 
ভুলে আছি, তবু ভুলতে পারি নি-মনে পড়ে না, তবু এটাতে ওটাতে 
মনে পড়ে-_এইটেই স্বষ্টি, এইটেতেই স্ষ্টির বেদনা-ঘন আনন্দ । মনে পড়ে, 
তবু মনে পড়ে না। ইঙ্গিতে আতাসে বলে দেয় কে পথের বাকে বাকে তুই 
কিন্ত ক্ষুদ্র নয়, তুই কিন্তু বিরাট আমির এতিভূ, বিশ্বভুবন জুড়ে স্থষ্টিময়ী 
বে মাতৃত্বের প্রকাশ, তুই কিন্ত তারই অংশ হয়ে বিরাট, তুইও কিন্তু স্টিক্ষম । 
দোললায় ঠেলায় যেমন মায়ের গান শ্ডনি, শিউলি ফুলের পৃজ্জায় যেমন 
মায়ের গন্ধ পাট, আকাশ জুডে যেমন মারের চাউনি দেখি, তেমনি আরও 
কোনে! ক্ষণে তাকে মনে করি, মনে পড়ে । বর্ষাস্থাত নীল আকাশে, তেজা 
মাটির ঘাসে তর! ভাদ্র-শেষে আশ্বিনের শুক্ল পক্ষের মৃদু ভ্যোৎস্সার দিন 
কয়টীতে মাকে মনে করি । ঘটা করে এই দিনকয়টীতেই কেন মাকে মনে- 
পড়াকে জাকিয়ে তুলি তার কারণ দেশের প্রাচীন ইতিহাসের পাতায়_আত 
দেখি মাকে তখন মনে পড়ে, মনে পড়াই । নিজের বৃহৎ সত্তাটীর সঙ্গে 
পরিচিত হবার এই-ই অবসর--অষ্টাকে বাইরে বহুর মধ্যে, অস্তরে ধ্যানে 
অঙ্গদ্যানে পাওয়ার প্রগাসই নিজের বৃহৎ সত্তার পরিচয় লাভের প্রয়াল। 
জীবনে এর প্রয়োজন আছে ॥ 
বছর জুড়ে দৈনন্দিনতার আমি দিয়ে নিজেদেরক্ডে ঘিরে রাখি, রূপ-রস- 
গন্ধ শব্দকে নিজেদেন্র পরিচিত পর্রিণিটুকুর মদো পাই, কিন্তু ওর! আমার 
আমিত্ব দিয়েই বে শুধু মোড়া নয়, ওয়া যে বিশ্বজনীন, ওরা বে বিশ্ব-মায়েরই 
প্রকাশ সেইটে মনে করতে মায়ের বিরাট রূপের কল্পনাকে ঘতদূর পারি রূপ 
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দেই আশ্িনের পূজার এ দিনগুলিতে । নিজেকে যখন শুধু নিজ করে রাখি, 
বিশ্বকে যখন প্রীতির পো দেপতে পাই না, দেখি ভাগাত্তাগির গণ্ত্থ দিয়ে, 
তখন আমার বাইরের যা কিছু তা দংষ্টাকরালবদন! তীষণাৎ তীষণা। 
মারেরই ক্ূপ হলেও তা ভীষণ। বিশ্বের যা কিছু প্রকাশ তা মায়েরই রূপ, 
তবু খণ্ড আমি দিযে যখন সিচ্ষেকে সীমিত ক্রি তপন মায়ের ্ধপই ভহ্গাবহ । 
আবার সব কিছুতে যখন নিজেকে ঢচড়িঘে দিতে পারি প্রেমের মধ্য দিয়ে, 
তখন সব কিছু “সৌম্যসৌম/তরাশেষা তৌখ্যেত)ত্বতিহুদ্দরী”  মাতৃযৃতিতে 
উদ্ভাসিত হয়? মাছের সেটা কমলা মুতি। যদি জানি ব! জানতে প্রয়াস 
পাই যে, আমার বাক্তি-আমিরই সবটুকু বাখ্যা আমার মধ্যে নেই, আমাকেই 
সবটুকু করে পেতে হলে আমাকে খুজতে হবে ও ধান তৈরী করছে যে 
কুষক তার মপো, খুজতে হবে কাপড় বুনছে যে তার মধো, খুজতে হবে 
ঘরবাড়ী বাত্তা বানিরে দিচ্ছে ঘষে তার মধ্যে, এমনি শতশত যার) আমার 
অস্তিত্বকে সিদ্ধ করছে তাদের মধ্যে যেমন তেমনি আমার বিক্ষদ্াচরণ করে 
আমাকে লুপ্ত করে দেবার চেষ্টা করছে যাব! তাদেরও মধো তেমনি-__-তেমনি 
আবার আমার বাইরের বিশ্বের পৰিচঘ্ লাভ করতে চাইলেও আমাকে বিরাট 
বিশ্বের মাঝখানে দাড়াতে হবে, তাহালেই মাকে মনে পড়বে, মাকে মনে 
পড়া সার্থক হবে। প্রতি মাস্থষের এই সর্বাত্মিকা রূপ সন্বদ্ধে সচেতন হওয়ার 
অন্তই সর্বাত্বিক] মাঘের পুর্ধা_তাই সে সময় সকলের সঙ্গে মিলন__আস্মীয় 
অনাত্মীয়্ ছোট বড় দূরের কাছের সকলের সঙ্গে মিলন। সর্ব ভূতাত্মিকা, 
সর্বভূতে প্রকাশিতা এই মাকে প্রণাম । নিজেকে মায়ের করে জানব, তারই 
মধ্যে যে আছি সেইটাকে মনে করব_-তাই তার পূজার বহুঝালাগত এই 
বিশেষ সমগটীতে ব্যবস্থা । এই দিনে আজ মাকে মনে করি, মনে পড়ে, 
মনে করি আমার শ্বরূপ,_ মনে করি আমার বিশ্বন্ধপ, মনে-পড়া ভুলে- 
বাওয়ার এই মানবিক সত্তার সম্ভাব্য সানগ্রিকতাটুকু দিয়ে স্থষ্টির আনন্দ-বেদল! 
আশ্মাদন করি। 


শ্রীমৎ পুরুঝোক্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯ ) 
৫৯১১ 


কাহারও যে নাগরিকতার বোধ লাই, তাহার গোড়ায়ও রহিয়াছে “ধ্যান 

করবে মনে বনে কোণে’ এই সাধনা । বিশ্বের সঙ্গে একত্র হুইয়। দ্যান শিখি 

নাই, বিশ্বের সঙ্গে একত্র হইয়া খাওয়া-পড়া চলা-ফেরা কিছুই শিখি নাই । 

সব কিছু হইতে দূরে থাকিয়া মাঙ্য হইবার সাধনা যাহার! নেয়, তাহাদের 

নাগরিক জীবন সার্থক হইবে কি করিয়া? 

বেখু আছর প্রেস, মন্মপ রাঘ, অমল তোম, বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাক্ষে ঘাঘ।- 
বেঙ্গল সেণ্টল ব্যান্ধ দুই মাসের স্বন্তু বিজ্ঞাপন দিয়াছে । 

২*শে এপ্রিল 


---১৪* টার সময় আশ্রমে রেণু আসে । পত্রিকার গ্রাহক সন্বদ্ধে আলোচনা 
হয়। ভরিপণ মুচ্চ ফবীব সঙ্গে দেখ! কয়া দরকার হাওড়! ষ্টেশনে ১*টার পর 
৪ট।র মধো। প্রতিতা আলে ও এইবারের সামছ্দিকী লেখে। আফিসে- 
যাইবার সময় অনাথ গুপ্তের ( বরিশালে তানিণীবাবুর বাসায় আমার ভার) 
সঙ্গে দেখা । সে প্রণাম করিল। তাহাকে আফিসে লইয়া গেলাম । কিছুক্ষণ 
পত্রিকা সম্বন্ধে আলাপ হয়। পত্রিকার নমূন! ৩টা দেওয়া হয় । 

উজ্জলন্তারতে কতপানি অংশ রেণুর আছে, উহা প্রাঘথই তাহার... প্রস্থ 
করেন । যে যাহার জন্ত ঘতখানি তাগ করে, ততখানিই তাহার অংশ 
প্রাপ্তি তাহার সহজ নিছমেই হয়। বুকের রক্ত দিয়া মা সন্তানকে বড় করে, 
সন্গানের উপর মায়ের অদ্দিকার কে নষ্ট করিতে পারে? সম্ভাল মায়ের । 
যাহারা উজ্জ্বলতরতের অস্তিত্ব বুদ্ধির গোডাঘ, তাহারাই উল্থার মালিক । 
রেণু বুকের রক্ত দিতেছে, কে তাহার জিনিষ কাডিয়া লইবে? প্রতিভা 
খাটিতেছে, তাহার দাবীই কি কম? পত্রিক! ইছাদেরই । পত্রিকা যদি 
দাড়ান, পত্রিকা! ইহাদের যাবতীয় তানি লইবে। উহাদেরই বুকের রক্তে নে 


আশ্বিন, ১৮৮১ এ শ্ীমৎ পুরুযোত্তমানদ্দেক ডায়েরী হইতে 


দিন দিন বন্ধিত হইবে । ধৰ্ম্মত: আইনত: অধিকার ইহাদেরই। নিজে 
গড়া জিনিষ নিজে রক্ষা না করিলে অস্তে কি তাহার মৰ্য্যাদ! রাখিয়া রক্ষা 
করিতে পাবে? যে কৌশলে ঘে জিনিষ স্থত্ি হয়, সেই কৌশলেই সে জিনিষ 
রক্ষা করা সম্ভব । ০সইজন্যই শ্রষ্টার হাতছাড়া কখনই কোন বস্তু হইতে 
পাবে না, হঈতে দেওয়া উচিতও নয় । ল্রষ্টার হাতেই স্থষ্টবন্ত নিরাপদ । 

“The biography of every great thiuker is the most 
important part of his philosophy.'—Physics and Philoso- 
Phy. P. 23. শক্ষরদর্শন, পতঞ্রলদর্শনের মধ্যে এইভাবে তাহাদের জ্বী“নের 
প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে । 

২৮শে এপ্রিল. 


“ট্রাম হইতে দুইজন তদ্রলোক লামেন। তাহারা হইলেন ‘শঙ্কর মহাবীর 
চৈতন্য ্ৰহ্চচারী' ও “শক্ষর প্রাণচৈতন্ত ্রক্ষচারী’। শঙ্কর মিশন (কুষ্ণনগর )' 
নবন্বীপে ইহাদের সঙ্গে পরিচন্ন। একসঙ্গে শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সভা 
করিাছি। তাহাদের নিয়া আফিসে যাই । সেখানে ২ঘ্টা প্রায় আলাপ 
হয়। মহাবীর চৈতন্য ফিলজফিতে 1. ৭৯। তিনি আমাদের বিবগকে 
পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেন। হরিপদ মাইতির ছাঁত্স। তাহাদিগকে নাঘ- 
ফাক্তন-চৈত্র উজ্দ্রলগারত দিয়া দেওয়া হয়। ‘বাষ্ট ও ধৰ্ম্ম” 'ঘে ফেরেনি” 
প্রবন্ধ পড়িয়া! শোনালে। হয় । 

“সন্ধ্যার পর প্রুফ আসে । রাত্রি ১১ট1 পর্যন্ত আলডুস হাকৃল্‌্লী-র 
“দি পেরিনীয়েল ফিলসফী’ ( Perrenial Philosophy )-টা দেখি উদ্দল- 
ভারতের শেষ-পৃষ্ঠায় কিছু দিবার জন্ত। ‘I say, that. introversion 
must be rejected, because extraversiou must never be 
admitted ; but one must live continuously in the abyss. 
of the divine Essence aud in the uothinguness of things ; 
aud if at times a man fiuds himself separated from them 
(the diviue Esseuce and creative nothinguess )he must 
return to them, not by iutroversion, but by 27011109170 
Benet of Confield,— The Perriuial Philosophy P. 322 

“Introversion is the process coudemned in the Lanka- 


৪৫০ উদ্জ্বলতারত [১২শ বর্ষ, 5ম সংখ্যা 


৬৪22 Sutra as the way of the yogis, the way that 
leads at worst to idolatory, at best to partial knowledge 
of God in the heights within, never to complete knowledge 
in the fullness without as well as within. Annihilation 
(of which Father Benet distiuguishes two kinds, passive 
and active ) is for the Mahajanist the ‘state of imageless- 
ness" in contemplation aud in active life, the state of 
total non-attachment, in which divinity can be apprehen- 
ded within time, aud -Samsira is kuown to be one with 
Nirvan.’ —Perrinial Philosophy P. 322-23. 

২নশে এপ্রিল 


সকালে আফিসে যাই পত্রিকার ৭ম ৮ম পৃষ্ঠার ater দিবার অগ্য। 
সেখানে প্রেসের লোক আলিবে। ---খযে যাহার পরিস্থিতির মধ্যে বুঝিঘা- 
স্থক্রিয়! থাকুক--ইহ্ার অতিরিক্ত আমার বলিবার কি আছে? আমি আমার 
খোলা প্রাণ লইয়া দ।ড়াইয়া থাকিব, সকলের দিকে তাকাইপ্স। ৷--- 

‘The man who wishes to kuow the ‘That’ which is 
‘thou’ may set to work in any oue of these ways. He 
may begin 'by looking inwards into his particular thou 
and by a process of ‘dying to self’— self in reasoning, 
self in willing. self in feeling—come at last to a knowledge 
of the self, the Kingdom of God that is within. Or 
else he may begin with the thors existing outside himself, 
and 17029 try to realise their essential unity with God 
aud through God, with one another and with his own 
being. Or, fiually (aud this is doubtless the best way ), 
he may seek to approach the ultimate That both from 
within aud from without, so that he coines to realise 
‘God experimentally as atonce the principle of his own 


আশ্বিন, ১৮৮১ ] শ্রীমং পুরুষোত্বমানন্দের ডায়েরী হইতে ৪৫১৯ 


thou aud of all other thous, animate 


iuanimate.'— The 
Perrenial Philosophy. P. I0O-I1 


৩০শে এপ্রিল 


আজও মহেজ্ঞ আসলে না। আমি একাই গীতাততবনে যাই। "তদর্থং কম 
কোৌস্তরেয় মুক্তসঙ্গ: সমাচর’ । ঘল্লের জন্য কর্ম্ম? তাহা হইলে কর্শ্মের নিজন্ 
কোনও মূল্য থাকে না। পরবর্তী প্রোকে তাই বলিলেন, 'সহঘজ্ঞ2 প্রজাঃ 
স্বষ্ট ৷ কর্শ্ম ও যজ্ঞ দুইই সৃষ্টির মুলে বহিাছে, দুই সহোদরের মত। যজ্ঞ 
কাশ্মের সহজ্জ রূপ উহা! বাহির হইতে কর্শ্মের উপর চাপাইয়! দেওয়া! হঙছ্ 
নাই বা কর্ম করিতে করিতে পরে জুর্িগ্তা দেওয়! হ্য় নাই । 


যেদিন হইতে 
কশ্মের 'মারস্ড, সেদিন হইতেই ঘল্ঞেরও আরস্ভ । ‘ঘল্ঞ’ শব্দন্বার! machine 
রূপান্তরিত হইল ০r৪ani57-এ। জগৎ আক ০১৪৭0০ । মাঙ্ষয ও বিশ্ব- 


প্রকৃতি দুইটঃ organically related—Mau organic to Nature, 
Nature organic to Manu ‘দেবান্‌ ভাবয়ত'-_দেবতাদিগকে ভবন!) 
করিতে হইবে, গড়ির। তুলিতে হইবে । “দেব' শব্দত্বারা সক্ষম স্থাপিত হইয়াছে । 
দেব বিশ্বে ॥atural forces, ঘোগন্ছত্র। মান্য স্থষ্টি করে দেবতাকে, 
দেবতা স্বষ্টি করিবে আচঘকে। তবে না জগ হইবে dyuamic, 
০TEএNiC? মাহুষ সৃষ্টির গোড়া হইতেই বিশ্বরূপ | সে এ/ক্তি-জীবন লইয়া 
চলিতে চলিতে পরে বিশ্বরূপ হুইবে--গীতার তাহ! মত নয়। মানুষ বিশ্ব- 
জীবন লইমাই অন্সিঘাছে__ ইহাই মাশষকে বুঝিতে হুইবে । 'সহযজ্ঞাঃ প্রজা: 
ইহাই আপ করিতে হইবে। অইৈতবাদী বলেন কর্শ্ম করিতে “করিতে জ্ঞান 
আসে । কিন্ধ কৰ্ম্ম আন যদি প্রথমে সমন্বিত না হয়, কর্শ্ম করিতে করিতে 
জান আসিবে না! কর্ণের যজ্ত-অংশই তে! জ্ঞান-অংশ | বশ্ছের মদর্পণম্‌- 
অংশই জঞন। মাঙ্গষ জ্ঞান-কশ্ম সমন্বিত জীবন লইয়া ঘাত্রা আরস্ত করিয়াছে ) 
‘সহযজ্ঞা:ঃ’ বলিয়াই প্রা সব ‘সহজ্ঞানাঃ' ৷ 


১লা মে 
se 


আল্ম সকালে নশিনীর কাছ হইতে ক্ষীরোদ আসে আমি কেমন আছি 
তাহ! আনিবার জন্ত। তিনটার সমছ প্রতিভা আসে । লে আজ অফিসেও 
যায়। সকালেই চলিয়| যায়। দুপুরে রেণু প্রেসে যাম, কালীপদ লেনের 


উজ্দ্রলভারত [ ১২শ বর্ষ, নম সংখ্যা! 


সঙ্গে দেখা করে। প্রেসে শেষ ফর্মার অর্ডার দিয়া আসে: সন্ধ্যার পর শ্রশ 
দাস মহাশয় (আমাদের গ্রাহক ঢাকা নিবাসী ) দুইটী কলেজের যুবকসছ 
উদয়াচল সাহিতা সঙ্জেঘর রবীন্দ্র ভুল্নস্তীর উত্সবে রেণুর সহ-সম্পাদিক! হইবার 
অশ্ুরোধ করিতে আসে। শরীরের জন্য সম্ভব নয় বলা হইলে উপদেষ্টা 
বোর্ডের মেশ্বার হইবে স্থির হইল। শ্রশবাবুর সঙ্গে পত্রিকার উদ্দেশ) ও 
বর্তমানে উহার উপযোগিত! সম্বন্ধে আলোচনা হয় । আবার বুধবার আলিবেন 
বলিয়া গেলেন । আপিসে যাইবার সমঘ পথে বরিশালের চক্র কবিরাজের 
(নিশি কবিন্াজ ) দ্বিতীছ পুত্র ভুপেনের সঙ্গে দেখা । তাহাকে নিয়া অফিসে 
গেলাম । লে গ্রাহক হইবে বলিল । মাৎ-__চৈত্র তিন সংখ্য! দেওয়া হুইল । 
৮টার পর বৃষ্টি আবম্ট হয়। থামিলে স্টার সময় আশ্রমে ফিরি । 

‘God may be worshipped aud contemplated in any one 
of his aspects. But to persist in worshipping only one 
aspect to the exclusion of all the rest isto run iuto grave 
spiritual peril. ‘Thusif we approach God with the pré- 
conceived idea that He is exclusively the personal, trans- 
ceudental, all powerful ruler of the world, we run the risk 
of becoming entangledin a religiou of rites, propitiary 
sacrifices (something of the most Lorrible nature) and 
legalistic observauces. Iuevitably so; for if God is au unu- 
approachable potentate out there, giving mysterious 
orders, this kind of religion is eutirely appropiate to the 
cosmic situation. ‘The best that can be said for ritualistic 
Jegalism is that it improves conduct. It does little 
however, to alter character and nothing of itself to 
modify consciousness. 

Things are a great deal better when the transcendent, 
omnipotent, persoual God is regarded 25 also a loviug 
father. ‘The sincere worship of such God chauges 
character as well as conduct, and does something to 
modify conscionsness.—P.P. p. 31 


আরতি 


1 শ্রীসাবিত্রী প্ৰসন্স চচ্টোপাধ্যাক্স ৷ 


আকাশের চন্দরস্র্ধ অসংপ্য তারকা 

দীর্থিমন্ত্রে বিশ্বদেবে করিছে আরতি, 

ক্পে রসে গন্ধে স্পর্শে পুণিবীর বিনম্র প্রণতি 
আদিগস্ত পরিব্যাপ্ত ; বিরাম বিহীন 

ধ্বনি হতে প্রতিধ্বনি 

বস্কারের অনন্ত মলা 

একই লক্ষ্যে উৎসারিত অনাহুত বাণী 

স্বর্গ ও মর্তোর মাঝে 

বাধে সেতু অবক্ষয়হীন। 


তারি মাঝে উদ্ভাসিত 

একটি প্রাণের দীপশিখা 

একটি জীবন হতে গন্ধ ধূপে সন্ধার আরতি 
অনস্তের মাঝে তার নবজন্মে সঞ্চ।রিত প্রাণ 
অকন্প্র সে প্রাণ-শিখা 

অক্ষ সে স্পর্শে আলোকের 

তেগে থাকে দিবারাত্র 

এ বিশ্বের আরতি-উৎসবে । 





রামপ্রসাদের শক্তি-সাধনা 
1 ঠ্ৰীশশিকূষণ দাশগুপ্ত 1 


বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বাঙলা সাহিত্যে উমাকে অবলম্বন করিয়া যে 
লীলা-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে সেইগুলি বাদ দির! মুখ্যভাবে কালীকে অবপন্ষন 
কাবা যে সাধন-সঙ্গীতশুলি রচিত হুইগ্রাছে তাহার ভিতরে বণিত শক্তি 
সাধনার একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিব। অবশ্য মুলে এই উমাকে 
অবলম্বন ককিগা যে সাধনা এবং কালীকে অবলম্বন কন্গিমা যে সাধন! 
তাহ! পৃথক নহে--মূলে সব সাধনাই এক, শুধু প্রক্রিয়া ও আন্মাদনের কিক্চিং 
পার্থক্য মাত্র । 

সাধক রামপ্রসাদ তাহার কালী-সাধনার ভিতর দিয়া শক্তি-সাধনাকে 
একটি নবরূপ দান করিঘাছেন। এই নবরূপ হইল একটি ব্যাপক সার্বজনীন- 
ক্লপ। বামপ্রসাদ তাহার আবির্ভাব কালে শাক্ত সাধনার দুইটি ধার! 
পাইগ্রাছিলেন। একটি হহল গহ-সাধনার ধারা-_-অপরঢি হহঁপ বহু অথব)য়ে 
বহু দ'কজমকে ঘে।ড়শ বা ততোধিক উপচারে মৃন্ময়ী কালী-প্রতিমার পূঞ্জা। 
এই গুহু-সাধন৷।র ধারাটি একটি সংশ্রদায় বিশেষের আপে)ই প্রচণিত ছিল) 
খাহার! বা;হরের পূদ্।চন।কেহ বড় কারয়। তুলগাছিপেস, যতদূর তথ্য পাওয়া 
যাদব তাহাতে দেখিতে পাই, তাহাদের সম্প্রদ্দাম-চেতনা অত্যন্ত উগ্র ছিল-_ 
বৈষ্ণবধর্ম বিদ্বেষ এহ সব শাক্তউপালনার একটি লক্ষণীয় অ ছিল । রাম- 
প্রসাদের মধ্যেই আমরা প্রথম চেষ্ট। লক্ষ্য করি, কালী-সাধনাকে সর্বপ্রকার 
সাম্প্রদায্নিক গণ্তীর উধ্বে” তুলিয়া তাহাকে একটা সবজনগ্রাহ রূপ দিতে । 
বাঙলা দেশের শক্তি-সাধনায় রামপ্রসাদ এই প্রথম যে স্বর তুলিগেন, 
দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী শ্যামার পূজ্জারী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা সেই স্ুরেরই 
পুর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করিতে পারি । 

রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলির ভিতর দিয়! ঘতট! বুঝিতে পারা যায় তাহাতে 
পূর্ববর্তী তান্ত্রিক সাধকগণের স্তায় শ্মশানে শব-সাধনা, ভ্তৈৈরবীচক্র-সাধনা বা 
অন্ত প্রকারের পশ্বাচার সাধনার পথ তিনি অবলগ্বন করেন নাই । এমন কি 
তান্ত্রিকগণেন কারণ বারিরূপ স্বরাপানাদিকেও তিনি বাহবন্তর দিক্‌ হইতে 
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গ্রহণ না করিয়া ভাবরূপ মানসরসের দিক দিয়াই গ্রহণ করিবার চেই। 
করিয়াছেন। তাই সাধনায় স্বরাপান সন্বন্ধে তিনি গাহিছাছেন,__ 
ওরে সুরা পান করিনে আমি, 
স্থুপ! খাই জন্গ কালী বলে। 
মন-মাতালে মাতাল করে, 
মদ-মাতালে মাতাল বলে ৷ 
এই ঘে 'মদ-মাতাল' অপেক্ষা 'মন-সাতালে'র বা ভাব-মাতালের প্রাধান্ত 
রামপ্রসাদের ক্ষেত্রে ইহাই বিশেধন্ধপে লক্ষ্য করিবার বন্য । কালীকেও পরমত্যত্ব 
রূপে তিনি ভাবের বস্তু করিয়া লইতে চাহিয়াছেন । শুধু খাস্তিক পদ্ধতিতে 
তাঙঞ্রিক সাধনাকে গ্রহণ করিলে চলিবে না, আগে ভাব চাই__পরম সত্যের 
প্রতি পরমালক্তি চাই এবং তাহাকে সর্বতোতাবে গ্রহণ করিবার অস্ত চিত্ত- 
প্রস্ততি চাই । সেই জন্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, ‘সে যে ভাবের বিষয়, ভাব 
বাতীত অভাবে কি ধরতে পারে'। সেই ভাবের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া তিনি 
বলিয়াছেন 
সে তাব-লোতে পরনযোগী যোগ করে যুগ-যুগাস্তরে । 
হ’লে ভাবেএ উদঘ্র লত্্ সে বেমন লোহাকে চুম্বক ধরে ॥ 
পরম যোগীর যে যুগ-যুগ৷স্ডের সাধনা তাহাও এই 'ভাবের জম্য-_ অর্থাৎ 
একদিকে পরম সত্যের প্রতি অনগ্া।সক্তির জঙন্য,_অপক দিকে চিত্ত-সিশুদ্ধির 
জন্য । লোহাকে চুঙ্গকের নিকটে আপনার আর চেষ্টা করিস। যাইতে হয় 
না-_চুম্বকই নিজের আকর্ষণে লোহাকে নিকটে টানিয়া লয়। কিন্তু ময়লা 
তৱা লোহার উপরে চুম্বকের কোনও কাজ নাই; স্বতবাং লোহার একমাত্র 
কাছ হইল সাধনার দ্বার! নিরন্তর ঘবিয়া মাজি দ্র! নিছ্েকে বিশুদ্ধ কারয়া 
তোলা; তাহার পরের কাজ চুম্বকের_-সে আপনার স্বভাবধর্মে বিশুদ্ধ 
লোহাকে নিকটে টানিঘ্া লইব্হে । লোহা হত বিশুদ্ধ হইবে চুম্বকের আকর্ষণ 
তত বেশি হইবে; সাধকচিত্ত ষত পবিত্র-__যত কামনা-বাসনা-আলক্তি- 
বাজিত-_-মাদের টান তখন তত বেশি। স্থতরাং ‘ভাব’ট। একবার ঠিক হইছা 
গেলে সাধনা তখন আর সাধকের নম্র-__পাধলা চলে তখন মায়েরর__আন্ে 
আস্তে টানিয়া লইবার কাছে ॥। সৰল ভাবের আধার মা-ই হইলেন “ভাবী” 
_এই মায়ের লিকট হইতেই রামপ্রসাদ সব ভাব শিখিঘাছেন,-_-“এক ভাবীর 
কাছে ভাব শিখেছি ' যখন এই ভাবীর কাছ হইতে ভাব শেখা গেল তখনই 
চা 
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চিরদিনের মত মোহঘুম ছুটিঘ। গেল। ভাবের ভিতর দিঘা বোঝা গেল, 
ঘুমও ত মাদের__সব মোহ-মায়া রূপেও ত একই দেবী-_'নিস্রাব্দপেণ সংস্থিতা"ও 
ত সেই একই দেবী; এই বোধ যখন পাকা হইল-_অর্থাৎ ‘অহং’ হখন সম্পূ্ণ- 
রূপে মায়ের মধো সমপিত হইছা গেল-_-তখন মায়ের ঘুম ত মায়ের মধ্যেই 
চলিয়া গেল--সাধকের মধ্যে রহিল শুধু মাতৃ-চৈতন্যে সদা জাগরণ !_ 
ঘুম ছটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে ছেগে আছি । ১ 
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পারায়েছি ॥ 
এই জাগরণে কাজ হইল শুধু ভিতরের 'মনি-মন্দির' মার্জলাঁ_ অন্তরের “যণি- 
মন্দির” ম(নিত হইয়া পরম বিশুদ্ধি লাভ করিলে মা আপনি আলিঘ। সেখানে 
চরণ স্থাপন করিবেন; সর্ব প্রকার আবরণ তপ্র হইঘ্রা গেলে ন্বয়ংপ্রকাশ সতা 
আপনিই চিত্তে প্রকাশ লাভ করিবে। 
সোহাগ! গন্ধক মিশায়ে সোনাতে রং ধরাযেছি। 
অণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা! করেছি ॥ 
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। 
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি ॥ 
লক্ষ্য করিতে হইবে রামপ্রসাদও 'ব্রচ্ষের'ই উপাসক। বদ্ধ বৃহৎ-বাটি-_ 
পরম সতাই পরম বৃহৎ বা! পরত্রন্ধ_শু!মাকে অবলম্বন করিয়ই ঝামপ্রলাদ 
লেই পরম ব্রক্চকে উপলদ্ধি এবং আস্বাদন করিবার চেষ্টা ককিয়াছেন__ম্বতরাং 
শ্কামাই রামপ্রসাদের ব্রহ্ম । ব্রচ্ম নিরাকার, বামপ্রলাদও বলিয়াছেন-_-“তারা 
আমার নিরাকার! 1 যখন সত্যের জ্যোতির স্পর্শে ‘হৃদি-পদ্ম' ফুটিয়া ওঠে__ 
মনের অন্ধকার ছুটিয়া যায_তথন আর বস্তুতে বস্তুতে ভেদন্তান কোথায়? 
তখন যে যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে সেই দিকেই দেখা যায় ‘মা বিরাজেন সর্বঘটে' ॥ 
সর্বঘটে ছড়ান যাহার রূপ তাহার আবার আকার কি? অনস্ত আকারের 
মধ্যে প্রতিভাত হুইয়াও মাঘের কোনও আকার নাই__শুধু তিনি ‘তিমিরে 
তিমিরহরা। !? 
হৃদি-পদ্ম উঠবে ছুটে, মনের আধার যাবে ছুটে, 
তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তার। ব'লে হব সারা 
ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ । 
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ॥ 
3 “হোপে যাগে লেগে আছি’ পাঠান্তর ৷ 
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শ্রীরামপ্রদাদে রটে, মা বিরাজে সর্ব ঘটে ॥ 
ওরে আখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হয়। ॥ ১ 
শাস্বজ্ঞানের সাহায্যে ত্রহ্মনিরূপণের রামপ্রসাদের সাধাও ছিল না, সাধও 
ছিল না। লাস্ব্জানের সাহায্যে যে ত্রহ্ম-নিরূপণের চেষ্টা তাহাকে রামপ্রসাদ 
“দেতোর হাসি’ বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছেন; তাহার লতা অগ্চভূতির সতা, 
সেই অচ্চভূতির সত্যে তিনি সার বুঝিয়া লইয়াছেন ‘আমার ত্ৰক্ষময়ী সর্ব ঘটে ।” 
অিক্ষেতে আর 'ব্রহ্মময়ী’'তে মূলে তক্কাৎ কি? এক সতাকেই একটু দেখিবার 
ভাবের তফাৎ মাত্র । রামপ্রসাদের কালী বা শ্যামা ঠিক একই পরম সতা, 
ঘে সতা সম্বস্থে উপনিষদে বলা হইয়াছে, ‘রূপং রূপং প্রতিরূপং বসব |” লেই 
পরম এক মূলে নিরাকার বা নিরাকারা হইলেও ভক্ের বাসনা অচ্ছসাবে 
সর্ব প্রকারের ইষ্টমূতিই গ্রহণ করিতে পারে । স্থতরাং রামপ্রসাদের কাছে_ 
এ যে কালী রুষ্ণ শিব রাম_সকল আমার এলোকেণ । 
শিব রূপে ধর শিল্প, কুষ্ণ-রূপে বাজাও হাস্টী। 
ও মা রাম রূপে ধর ধহ্ণ, কালীরূপে করে অসি ॥ 
আসলে রামপ্রসাদের নিকট কালীতত্ব হইল যোগীর পরমতত্ব। ভাগবতে 
“যেমন কৃষ্ণ সঙ্গদ্ধে বল! হইঘাছে__'তত্বং পরং ঘোগিনাম্‌’, শাক্ত-সাধকগণের 
কালীও তেমনিই “তত্বং পরং যোগিনাম্‌’।২ যোগিগণের মধ্যে পরম যোগী 
হইলেন শ্বপ্নং শিব--তিনি যোগীশ্বর! শক্তিতত্ব তিনি যেমন করিয়া জানেন 
“তেমন আয় কেহই জানে নাই-_শক্তি তাই সর্বদা এই ঘোগীশ্বরের হৃদিস্থিতা 
এই কারণেই কালী মহাদেবের হৃদয়ে এই অন্ত রামপ্রলাদ গাহি্থাছেন__ 
যদি বল অমূল্য পদ, মূলা আবার কি তার আছে। 
ও ধে প্রাণ দিয়ে শব হয়ে, শিব বাধা রাখিয়াছে ॥ ৩ 
অহং লইয়া বাচিয়া থাকিলে আর যোগী শাক্ততত্বকে অন্থতব করিতে 
পারে না; শিব তাই পরমযোগী হইতে গিয়া প্রথমে অহংকে মারিয়া শব 
হইঘাছেন_-তবেই তাহার হৃদয়ে শক্তিতত্বের সময্যক্‌ স্ুরণ হইগ্রাছে। এই 
মৃত্যু আসলে ঘোগ-শ্বত্যু) রামপ্রসাদ তাই অন্তত্র বলিয়াছেন 





১ লাক্ত পদাবলী ( শা. প.)। 
২ তুলনীয়_যোশীর যোগে পরমতন্ব, নিত্য চিস্তেন চিন্তামনি' শ্যামাচরণ ব্রহ্মচারী শা, প,॥ 


৩ 'ভারত্রচস্ত্র ও রামপ্রসাদ’ গ্রন্থে সঙ্ধকলিত । 


উজ্জ্বলতা রত [ ১২শ বর্ধ, »ম সংখ্যা 


মরে নাই শিব আছেন বেঁচে, যোগে আছেন মহাযোগী ॥ ১ 
সাধক যোগী র্লামপ্রসাদ যোগের দৃষ্টিতে স্যামার পদতলে শিবের এই থে 
নৃতন ব্যাখ্যা দিলেন পরবর্তী কালের সব কবিগণই এই ব্যাখ্যা দ্বারা! প্রভাবিত 
হয়! গাল যচন! করিয়াছেন। সাধক কমলাকান্ত প্রায় রামপ্রসাদের উচ্তিরই 
পুনরুক্তি করিয়াছেন । ১ কবিওছালা বঘুলাথ দাসের গানে দেখি-- 
শৈলস্বতা পরযাত্মা-রূপিণী ব্রঙ্গ-সনাতনী মাগো 
ব্যক্ত আছে পদে পদে, মোক্ষপদ তোর এ শ্রীপদে, 
তাই জেনে শিব রাখলেন হৃদে পাদপদ্ম দু'খানি । ২ 
ইহার উপরে রঙ, চড়।ইয়াছেন কবি হয়াল। ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সদা চক্ষু মুদে রয়, এ পদ ছাড়ে নাঃ 
হযে দিগম্বর ঘোগেশ্বর, 
ঘে।গ ভাড়া শিব থাকে না; 
লোকে বলে শিব ক্ষেপা-পাগল, 
কিন্তু বেটা কাজের পাগল 
শেয়ান পাগপ বৌচকা আগল 
কর্ম ভুলে না।৩ 
পরম যোগীরূপে রামপ্রলাদ যখন এই এক ব্রক্ষনয়ীকে দেহাবস্থিত শক্তি- 
রূপে অশ্গভব করিবার চেষ্টা করিয়ান্ডেন তন তাহাকে তিনি তন্ত্রের দেবীরূপে 
গ্রহণ করিগ্রাভেন। সেখানে কালী ঘোগীর দেহস্থিত নিম্নতম চক্র মুলাধা।লে 
স্থপ্তা সুলকুগ্জলিনী শক্তি; সেই শক্তিকে যোগী প্রথম প্রাগরিতা করিয়া) ক্রমে 
উদ্বগা করিঘা সহন্রার পদ্মে লইয়া যান; দেবীর একবার আধার-পদ্ম 
হইতে সহআার পদ্মে গমন--সহস্রার পণ্য হইতে আবার আধারে আগমন ) 





১. দ্যাখ শব-ছলে চরণতলে আশুতোষ পড়িল আসি ৪ 

২ প্রাচীন কবিওয়ালার গান (ক, বি,)। 

৩ উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়াল| ও বাংলা সাহিত্য’, নিরগ্রদ চক্রবর্তী । তুলনীয় 
পিতা জমার শিশ্রান পাগল, 
আপন চিন্তার সদাই বিকল, 
তাইতে তোমার চরণ কমল 
রেখেছেন শিব হৃৎকমলে। 

সীতানাথ বুখোপাধ্যায়_প্রাচীন কবিওয়ালার গান (ক, বি, ) 


আশ্বিন, ১৮৮১] রামপ্রসাদের শক্কিসাপন? 


এই যে মূল৷ধার পদ্য হইতে সহশ্বাবু-পগ্মে দেবীর আসা-ঘাওঘা ইহার নাঝ- 
খানের শ্বাধিষ্ঠান, নণিপুর, আনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ প্রস্ততি বিবিধ পদ্মে 
মাঘের বিবিধ বিলাস ; অর্থাৎ আরোহ এবং অবরোহ এই উত্তম ক্ষেত্রেই দেবীর 
এক পদ্ম হইতে অন্ত পশ্যে গমনে ও স্থিতিতে সাধকের নব নব অহুহুতি । 
বিবিধ পদ্মে শক্তির যে বিবিপ স্পন্দন তাহাই মারেন লীলা-বিলাস । মা যেন 
ঠিক তাই একটি পদ্মবলের হ:সী-__বিবিধ পগ্মে লীলা-বিলাস করিয়া বেড়ান । 
কিন্ত ‘হংসী’র পল্মবনে বিলাস ঠিক এক! একা জনে না -সঙ্গে হংস” চাই । 
সাধকদেহে শক্তির আরোহ অববোহ প্রক্রিছার সঙ্গে সঙ্গে জপ-ক্রিয়। চাই_ 
নতুবা অঙ্ন্তৃতির পূর্ণতা ঘটে না। এই আপ হইল অতি দ্ব।ভাবিক ভাবে 
স্বাসে শ্বাসে অপ । শ্বাস প্রক্রিঘার দুইটি ভাগ, একটি প্রশ্বাস ( পায়ু গ্রহণ ), 
অপরটি নিঃশ্বাস ( বাদু ত্যাগ )। সাধকের নিকটে সত্যোরও ছুইটি অংশ, 
একটি সাধক নিচ্জে_'অহং’; অপরাংশ তাহার পরন-উ্_'সঃ’; প্রশ্বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে ‘অহুং'কে গ্রহণ, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আবার ‘অহংকে ত্যাগ 
করিয়া 'সঃ’-এর গ্রহণ । এই "আহহ এবং ‘সঃ’ সাধকের জপের মধ্যে মিলিয়? 
গিয়। হয় ‘হংস’ । এই ‘হংস’ মন্ত্র জপই হইল অজ্পপা-জপ ; সাধকের কায়- 
ক্লেশে এই জপ করিতে হয় না, অনেকটা ঘেন শক্তির ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে 
তিতরে ভিতরে আপন! হইতেই এই জপ চলিতে থাকে। “হংসী” রূপিণী 
মায়ের পদ্মবনে বিহারের সহচৱ তাই হইল এই 'হংস'। ভিতরে তিতবে 
শক্তির এই বিচিত্র অক্তভূতিই সাদককে '‘আত্মারাম' ( আত্মাতেই আরাম 
যাহার, বা আত্মাতেই রমণ করেন ঘিনি) করিয়া তোলে; কিন্ত এই আত্যা- 
রামের অবলম্বন বা কারণ কালী নিজে--তিনিই তাই আখ্মারামের আখ্যা । 
এই পরম-আত্মার বাচক কে? আমর! আনি প্রণবই ব্রক্ষের বাচক; ব্রহ্মকে 
ত্রক্ষময্রী করিমা লইলেও প্রণবই তাহার বাচক থাকিয়! ঘায়। সাধকের 
অন্তরস্থিত প্রণবন্ধপিণী আবত্মারূপিণী যে অ্রক্মময়্ী ভিনিই ত আবার বাহিয়ে 
অনস্তরূপে ঘটে ঘটে বিরাজমান! । ছিশ্রমন্তাতত্বে নিজেকেই বিশ্বরূপে ভাগ 
করিঘ়! দিয়া সেই বিশ্বকে মা নিজেই আবার সর্বতোভাবে বিধৃত করিয়া 
আছেন, তাই মা ঘে বিশ্বোদয়ী-‘উদ্রে ব্রচ্জধাও তাও! বিরাট সেই 
বিশ্বোদরীর প্রকাশ রহম্ত-_লীলা-বহন্ত ! অনস্তকাল ব্যাপির! এই লীলার 
প্রকাশ থটিতেছে । এই মহাকালে প্রকাশিত মহাকালীর মর্ম কে জানিতে পারে? 
পারে একমাত্র মহাকাল; তাই সেই মহাকাল মায়ের পদাশ্রিত হইয়া দিনেরাতে 


৪৬৯ উজ্দ্রপভারত [ ১২শ বধ, ৯ম সংখা 


সেই মহাকালীর মর্ম অন্রভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন । এই সমস্ত তত্বের 
অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে রাম-প্রলাদের একটি মাত্র গানে__ 
কালী পগ্মবনে হংস সনে হংসীবূপে করে রমণ । 
তাকে ষ্লাধারে সহশ্রারে সদ! ঘোগী করে মনন ॥ 
আত্মারামের আত্ম! কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন । 
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছামন্তরীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদরে ব্রহ্মা ভাগ, প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥ ১ 
কিন্তু পরমযোগী হইয়া কাপীকে ইষ্টরূপে গ্রহণ করিগ্রা ছিলেন বলি! রাম- 
প্রসাদের অন্ত লীলা আস্বাদনে কোনও বাধা ছিল না। দোললীলা আস্বাদন 
করিতে হইলে যে রুষণকে অবলম্বন করিয়াই করিতে হইবে এমন কথা নাই; 
কালীকে অবলম্বন করিয়াও বেশ দোললীলা আস্বাদন কর! যাইতে পায়ে । 
সাধকের নিকটে দোললীল। ত শুধু আবির ছোড়া-ছুড়ি করিয়! যদন-মহোৎসব 
নঘ, হৃদ্‌-মঞ্চে ইষ্টের দোলার অর্থাৎ একটি বিশেষ প্রকারের স্পদ্দনেয়__ 
অনুভূতি । তাস্তিক ঘোগীর পক্ষে স্যামের পরিবর্তে শ্যামা হইল দোললীলার 
ইষ্ট, হৃৎ-কমল-মঞ্চ ( অনাহত চক্ৰ ব! পগ্ম ) হইল ইষ্টের ঘোলম্ক; বামগা 
ইড়া এবং দক্ষিণগ! পিঙ্গল! হইল মঞ্চের ছুই পাশের ছুই দড়ি, যধা দড়ি হইল 
হৃধ্।-_ইহাতেই মায়ের প্রতিষ্ঠা 
হৃৎ-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যাম! । 
মন-পবনে দুলাইছে দিবস-বজনী ও মা ॥ 
ইড়া পিঙ্গল! নামা, স্বযুগ্না মনোরমা, 
তার মধ্যে গাথা হামা, ব্রহ্মসনতনী ও-মা ॥ ২ 





তুলনীয় 
মূলাধারে সহস্রারে বিহরে সে, সন জান মা। 
সদা পশ্মবনে হংসীক্লপে আনন্দরসে মগন) ৪ 
আনন্দে আনন্দময়ী হৃদয়ে কর স্থাপনা । 
জ্যানাগ্নি হালিমা ফেল ব্রন্ধসয়ীরূপ দেখ না ॥ 
রামপ্রসাদ, পা, প, । 


রাম অ্রসাদ, শা, প, 


আশ্বিন, ১৮৮১ ] রামগ্রসাদের শক্তি-সাধনা ৪৬৯ 


আবার হাদিস্থিতা দেবীকে লইয়া এই দোললীলাকে যে শুধু দোললীলা- 
ক্ষপেই আদ্বাদ করিতে হইবে এমন কোনও কথ। নাই--'দোল-লীলা’কে ‘জেল- 
লীলা’ রূপে আম্মাদ করিতে কোনও বাধা নাই--হৃদ্‌-গারদে মাকে যনবেড়ি 
দিঘা বন্দিনী করিয়! এই লীলা ৷ 
তুই যা রে, কি করবি শমন, শ্যামা-মাকে কছের করেছি। 
মন-বেড়ি তীর পায়ে দিছে, হৃদ্-গারদে বসারেছি অ 
হৃদি-পদ্ম প্রজাশিঘ়ে সহস্রায়ে মন রেখেছি । 
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির পদে, আমি আমার প্রাণ সপেছি ? 
রামপ্রদাদ কালীর প্রতিমা পুজার ঠিক বিরোধী ছিলেন না, কিন্ত প্রতিমা- 
পূজার পূর্বে তবে প্রতিষ্ঠা চাই । মাটির প্রতিমা যে ত্রহ্মময়ী বিশ্থমযী?র প্রতীক 
মাত্র এই বোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত লা হইলেই মা-টি ঘে একেবারে মাটিই হুইয়া 
মাইবেন । রামপ্রসাদ তাই গাইঘাছেল__ 
মায়ের মৃতি গড়াতে চাই মনের শ্রমে মাটি দিয়ে । 
মা বেটি কি মাটির মেঘে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে ॥ 
মৃতি-পুজার বিরোধী না থাকিলেও রামপ্রসাদ মানস পুজারই পক্ষপাতী 
ছিলেন। বাহিরের আড়ম্বর অনেক সময় অনুকূল ভাব সমুহের উদ্দীপনা 
না করিয়া সাধন-প্রতিকুল অহকস্কারেরই স্থষ্টি করে, স্বামপ্রসাদেক্স তাই মত-_ 
"তুমি লুকিয়ে তারে করবে পুঙ্গা, জানবে নারে জগজ্দনে 1” সে পুন্গাও মাটির 
প্রতিমা লইয়া নয, ‘তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হাদি-প্মাসনে' এবং 
'তক্কিম্থধা খাইয়ে তারে তৃপ্তি কর আপন মনে" । 
এই মানস-পুজ। শুধু ভিতরের কতগুলি তাস্ত্রিক প্রক্রিয়া নহে, মানস-পুজার 
আসল জিনিস হইল সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ, শক্তির পারে 'অহং'কে একেবারে 
নিংশেষে বিলীন করিয়! দেওয়া । শুধু সম্পূর্ণ রূপে অঙ্গতব করা 
মন-গরীবের কি দোষ আছে । 
তুমি বাছিকলের মেয়ে শ্যামা, খেমনি নাচাও তেঘি নাচে ॥ 
শুধু মন নয়, দেহেরও প্রতিটি অণু'পরমাণুও ঘে প্রতিযূহূর্তে এ 'বাছিকরের 
মেয়ে শ্যাম)” ধেমনি নাচাদ্র তেমনি নাচে, এই বোধটিকে নিশ্চল করিতে 
হইবে । এইরূপ নিশ্চলা মতি হইলে তখন ত আর নূতন করিয়া চেষ্ট। 
করিয়া কোনও সাধন! করিতে হদ্ন না; সাধনা যে দিনরাত আপনা হইতেই 
হইতে থাকে। মাতৃ-চৈতঙ্তে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধক যখন যাহা করেন তাহাই 


চি 
৪৬২ উজ্ভ্লল ভারত [১২শ বধ, নম সংখ্যা 


যে মাত-সাশনা, তখন আর বাহিরের উপচার দিঘা কি হইবে? এই অবস্থাতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াই স্বামএসাদ গাহিরা ভিলেন, 
শোনরে মন তোরে বলি, তক কালী, ইচ্চা! হয় যেই আচাবে। 
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধরে ॥ 
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান, 
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে।। 
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের অস্ত্র বটে, 
কালী পঞ্চাশৎ্-বর্ণমধী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে | 
কৌতুকে রাম-প্রসাদ রটে, ত্রক্মময়ী সর্ব ঘটে । 
ওরে আহার কর, মনে কর, আছতি দিই শ্যামা মারে ॥ ১ 
আমর! পূর্বে দেশি আসিঘাছি, তাত্বিক সাধন! সবই দেহকে অবলম্বন 
করিয়া! ভিতরের সাধনা; উপচার-নৈবেগ্য, পাদ্য-অর্থ/, ধূপ-দীপ, তীর্থ-ত্রিবেণী 
সব ভিতরের । সাধকের পক্ষে এই তনত্তর-সাধনার উপরেই গ্রথিত তাহার 
মালস-পুজা) বামপ্রসাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন__ 
তীর্থে গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, শন উচাটন করো নারে। 
ও মন, ক্রিবেশীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অস্তঃপুবে ॥ ২ 
শক্তিকে অবলম্বন করিয়া অদ্বয়বাদী হইলেও রামপ্রসাদ ভক্কিবাদী | 
বাঙলা দেশের সব সাধনাই এই অতয়বাদের ভিত্তিতে ভক্তি সাধন! । পরম 
“এক’-এর মধ্যে সব বিধৃত বলিঘা! অন্থঘবাদ, আবার এক হইতে জ্ঞাত এবং 





৯. তুলনীর-_-আয্মা-ত্বং গিরিজ। সতিঃ প্র।ণাঃ সহচরা: শরীরং গেহং 
পুঞ্পা তে বিবন্বোপতোগরচন। নিদ্রা সমাবিস্থিতি: । 
সঞ্চার: পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধি+ স্রোড্রানি সর্ধা গিরঃ 
যদ্‌ ঘৎ করোসে তদখিলং শস্তো তবাসাধন। ॥ 

তুলনীয়_ আপনারে আপনি দেখ, যেও ন। যন, কারু ঘয়ে। 
যা ভাবে, এইখানে পাবে, খোল নিজ অন্ত:পুরে ॥ 
পরষ ধন পরশমণি--যে অসংখ্য হন দিতে পারে; 
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামনির নাচ দুয়া 
তীর্থ গসন দছংখ-হ্রমশ, মন, উচাটদ হ'য়ে লারে। 
তুমি আনন্দ-ত্রিবের স্নানে, শীতল হও ন! যূলাধারে ॥ 
কমলাকাস্ত, শা, প। 


আশ্বিন, ১৮৮১ এ রামপ্রসাদের শক্কি-সাধন। CS 


“একের মধ্যে বিধৃত খাকিছ্াও একটা ভেদ-__এনবং লেই ভেদকে আবলম্বল ফরিয়াই 
ভক্ধি। বৈষ্ণব সাদকগণের সাধন-দৃষ্টিও অনেকটা অনুরূপ পরবর্তী কালের 
বাড়লাদেশের “একমেবাস্বিতীয়ম্‌’ মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ত্রাহ্থগণের সাধনার ক্ষেত্রেও 
পাই এই তক্তিভাবের আতাস, অন্ধগ্রের মধ্যেই যেন একটা ঘৈতের ভান। 


রামপ্রসাদেরও সেই ভাব। সেই অন্ত নির্বাপের সঙ্বদ্ধে বলিতে গিয়া রাম- 
প্রপাদ স্পষ্ট বলিয়াছেন 


নিবাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় ভল, 
ওরে চিনি হওগা ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাসি । 

এখানে দুইটি উপমা লক্ষ) করিতে হইবে । নির্বাণমুক্তের যে আদশ 
তাহাতে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় বিলীন করিতে হইবে, তরঙ্গের জলকে 
সমুদ্রের জলে মিশাইঘা “অহং-এর অন্ডিত্বকে লিংশেষে ধিলীন করিতে হইবে 
‘তং’-এ ৷ কিন্ত ‘তৎ’-এর আপ্যে ‘অহং’ যদি এইরূপে একেবারেই হারাইয়া যায় 
তবে আর রসাশ্চভূতির সম্ভবনা কোথায়? এই জন্যই আসিল চিনির দৃষ্টাস্ত। 
চিনির সহিত একেবারে নিজ সত্তা হারাইয়া এক হুইয়া যাইবার মধ্যে ত 
চিনিকে আম্বাদ করিবার সম্ভাবনা নাই। চিনিকে আস্থার করিতে হইলে 
চিনিকে খাইতে হইবে, অর্থাৎ একটি মলসংস্পশহীন বিশুদ্ধ “অইং'-এর ভাব 
জীয়াইয়। রাখিতে হইবে; মা! এহ, আমি গ্রাহক-__খানিকটা এই ভাবের 
সাধনাই হইল চিনি খাইবার সাধনা। খানিকটা 'লীপার্থ, কল্লিতং হৈতম্‌ 
অন্থৈতাদপি সম্দরম্-এর মত। এট হ্বৈতভান ব্যতীত ভক্তি হয় না-আর 
স্বাদপ্রসাদের মতে__'সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী ৷" ভক্রিতে 
যে যোগ তাহার মধ্যে মুক্তির সম্ভাবনা! ত সব সময়েই__কি্ত মুক্তিই সেখানে 
একমাত্র কামা নর-__তন্তি-আশ্রিত-রস-আন্মদলের ক্ষেত্রে মুক্তি ত দালী- 
স্থানীদ্া ॥ গোৌড়ীন্ন বৈষ্ণবগণ এ-স্থলে গবৎ-ম্ব্ূপের মধ্যে চিৎ-কণ ক্পে জীবের 
নিত্য পৃথকৃস্থিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিগাছেন। যে রূপেই হোক, এই জ্রাতীয় 
একটি প্থকৃ-শ্থিতি চাই-_-একটা ম! ও ছেলেয় ভাব চাই। ছেলে মায়ের 
মধখো নিঃশব্দে ভুবিয়া গেলে চিনি খাইবে কে? 

পরমব্রঙ্গ-তত এবং কালী-তথ্য ঘে মূলে একই তত্ব রামপ্রলাদের এই 
ভাবদৃষ্টি ততপরবর্জী সকল শাক্তসঙ্গীতকারগণের উপর স্পষ্ট প্রভাব বিশ্ডার 
করিয়াছে । কালী বা ছু মূলে যে শুধু প্রণবরূপিণী--সেঃ এক প্রণব-স্থরূপ 
হইতেই বে কালী দুর্গ। লক্ষ্মী মীতা। রাধা সকল ইইমুতি প্রস্থতা হন, পরবর্তী 


উজ্জ্বল ভারত [ ১২শ বধ, নম সংখ্য? 


কালের গোবিন্দ চৌধুরীর একটি গানে তাহা স্পষ্ট হইয়! উঠিঘ়াছে। গানটির 
আরস্ডেই তিনি বলিয়াছেন,_'ওঁকার মূর্তি রে মন আন নাকি উহ্কারে?' 
শেষে গিয়া বাপিদ্বাছেন”-_ 
আজ ঘেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গরূপে এসেছে, 
কাল দেখবে রাধারূপে শ্যামের বামে বসেছে? 
তাই বলি এই কায়৷ কিছু নয় শুধু মায়া, 
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো-_লুকার আবার ওক্কানে ॥ ১ 
এখানে দেখ! যাইতেছে, সাধক বিভিন্ন ইষ্টমুতিকে অনেকখানি মামামুতি 
বলিয়া মনে করেন। এক জ্যোতির্ময়ী প্রণবনধশিণীই সাধকের বাসনাচসারে 
স্বেচ্ছায় এই সব মায়ামূতি গ্রহণ করেন। তবদুষ্টিতে আবার কোথাও কোনও 
মূতি দেখা যায় ন!--সব গিননা আবার এক অনস্ত ঘোযোতির্ম্ গু-কানে বিলীন 
হয়। ২ 
গোবিন্দ চৌধুরীর অন্ত গানে দেখি__ 
রেখেছ নিশিল বিশ্ব আনন্দের বাজার সাজালে, 
আবার আপনি খেল সে বাজ রে পুরুষ প্রকৃতি হয়ে, 
মিছে পৃথক ভাবে তোমায় তাবে জ্ঞানহীনে॥ ৩ 
আমরা পূর্বেই ফমলাকাস্তের একটি পদে লক্ষ্য করিয়াছি, স্যামাকে তিনি 
কোনও নারীতত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন, শ্যাম৷ একাধারে নারী- 
পুরুষ সবই-_ শ্যামা হইলেন ‘পরম কারণ” (জান নারে মন, পরম কারণ, কালী 
কেবল মেয়ে নয় )। এই পরম কারণ রূপেই ‘আদরিণী শ্যামা মা" শুধু যোগি- 
তক্তগণের হৃদয়ে লুকাই রাখিবার বস্ত। ৪ এই 'আদরিণী শ্যামা মা” রূপে 
ঘোগি-তক্ঞগণের হৃদয়ে যে সত্যের স্থিতি, দেশে দেশে কালে কালে সেই 
সত্যেরই প্রকাশ দেখিতে পাই বিভিন্ন ইষ্টমুতিতে। অতি জনপ্রিরভাবে এই 
সত্যেরই প্রকাশ দেখি দেওয়ান রামছুলাল নন্দীর গানে । তিনি বলেন, 
“এক ব্রক্ষ ছ্বিধ! তেবে, মন আমার হদ্েছে পাজি । তাহার যতে__ 





১ লা,প,। 
তুলনীন্স-_ তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মছামাত্থা, মছাবিঞ্ু, 
তুমি গে মা রামরূপিণী, তুমি অসিতে ॥ দেওযান রঘূনাথ। 
আদর ক'রে হৃদে রাখ, আগরিণী শ্যামা মাকে। 
মন, তুমি দেখ, আমি দেখি, আর বেন ত্যই কেউ না দেখে ৪ 


আশ্বিন, ১৮৮১ ] বামপ্রসাদের শক্তি-সাধন! 


মগে বলে ফরাতারা, গড় বলে ফির্িঙ্গী যারা মা, 
খোদা ব'লে ডাকে তোমা মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী ৷ 
শাক্তে বলে তুমি শক্তি, শিব তুমি শৈবের উক্তি মা, 
সৌরী বলে স্থখ-তুমি, বৈরাগী কয় রাধিকাজি ॥ ১ 
এই সকল গানই যে ্ররামকুষঃ দেবের আগমন স্থচন! করে তাহা বুঝিতে 
কিছুই কষ্ট হয় না। 
বামপ্রপাদ তাহার গানে বে মানস-পৃ্জার প্রাধাচ্চ দিয়া গিয়াছেন পরবর্তী 
কালে সর্বত্র তাহারই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করি। দেওয়ান রামছুলাল নন্দী 
বাহিরের উপচারে পৃক্ষা করিতে গিয়া! নিলেই ঘে একেবারে বোকা বলিয়া 
গিয়াছেন। মা যে ক্রঙ্গনগী__মা-ই যে সব; মাকে পুজা করিতে মা ছাড়া 
আর পৃথক উপচার মিলিবে কোথায় ? 
বল মা! তোমাঘ কি দিয়ে পূজি গে! ত্রক্ষমদী ? 
আমি দেপি না অ্রন্ধাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বই ॥ 
ভ্রন্ম হ'তে পরমাণু, সকপি তোমার তন, 
মাগে! অন্ত বস্তু ত্ৰিভুবনে তুমি বিনে আছে কৈ || ২ 
তাস্ত্রিক সাপকগণের আবার মানসোপচানে মাকে পুজা কর্বিবার বিধি 
যহিরাছে। সহআ।রপপ্ম হইতে চ্যুত অম্বতই সেখানে পান্চ-অ।চমল-ন্মঃনাদির 
জল বট্চক্রের মধ্যে প্রথম পঞ্চচক্রে অবস্থিত পঞ্চ-ভ্ূৃততত্রের মধ্যে ক্ষিতিততই 
গন্ধ, তেক্স দীপ, মরু ধৃশ, এইর্ূপই অন্তান্য সব উপচার। এখানে অনাহতই 
ঘণ্টা, ব। বাদুতত্বই চামর । ৩ 





শা,প । তুলনীয়_ 
হয় ব্ৰক্মদ্জানী খারা সব, 


তাদের নিরাকার তুমি ব্রহ্ম, মা তুমি বক্ষ, মা তুমি ধর্মাধর্ম, 
তারা কি মর্ম লালে তার, 


হৱ যে মন্ত্রে যে অন দীক্ষে সেই মন্ত্র তার পক্ষে. 
হে দুর্গে আনি এই ভিক্ষে চাই । 


কহিওয়াল্য নীল ঠাকুর ; প্রাচীন কৰিওয়্বালার গান (ক, বি)? 


হযৎ-কমল-মঞ্চালনে বসাতে শ্যাম! মায়েরে, 
প্রেমানন্দে পঙ্গারবিন্দে পু মানসোপচারে ॥ 


৪৬৬ উজ্জলভারত [ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, কালীর কালো রূপের বর্ণনা করিতে সাধক 
কবিগণ কেহই মাকে কালো বলিয়া স্বীকার করেন নাই, সবাই বলিল্পাছেন 
আলো" । সাধক বামপ্রসাদ বলিগ্াছেন,__'শুনেছি যার বরণ কালে, সে 
কালোতে ভূবন আলে! ৷” অন্যত্ৰ 
দেখি-_ কালরূপ অনেক আনে, এ বড় আশ্চর্ধ কালো ৷ 
যাকে হৃদয় মাঝে সাখিলে হৃদি-পদ্ম করে আলো ॥ 
সাধক কমলাকাস্তেবও প্রসিদ্ধ গান ঝহিগাছে__ 
শ্যামা মা কি আমার কালো রে 
ওরে শ্যামা মাকি আমার কালো। 
লোকে বলে কালী কালো-__ 
আমার মন তো যানে না কালো 
কালোরূপে দিগদরী হৃদিপদ্ম করে আলো ।। ১ 
সাধক কবিগণের কালীকে এইরূপ “কালে! না বলিয়া ‘আলো? বলিবার 
তাৎপর্য কি? চহা কি শুধু কবি-কলনা? না নিজেদের ইষ্টের রূপ-মভিহা 
খ্যাপনের চেষ্টা মাত্র? আমরা পূর্বে এই সাধকগণের কালীতত্বের ও কালী- 
সাধনার যে আভাস দিরাভি তাহা সম্যক অচধাবন কন্সিলেই এই “‘হৃদিপদ্ম 
আলো! করিবার' তাৎপর্য বোঝা যাইবে । মূলে প্রণবাত্মিক! ব্রহ্মময়ী মা যে 


সহশ্রার-চাতা মৃতে, পাদ লিগে চরণেতে, 

পুজা যখাবিধি মতে, অর্ধ্য দিয়! মনেরে । 

তদাযৃতে আচমন, তদামৃতে করাও স্বান, 

আকাশ কর ভূষণ, পৃন্ধান্মক চম্দল ; 

চিত্ত পুষ্প, প্রাণ ধূপ, তেজেতে জ্বালাও প্রদীপ, 

ক'রে নৈবেগ্ম্বরূপ দেও অস্ত অগ্ুধিরে ॥ 

জনাহত ঘণ্টা কর, বাদুকে কর চাষর, 

সহশ্ার-পন্ম ছত্র ক'রে শিরে ধর ,-ইত্যাদি; রাসকুমার পত্তনবীশ, 
শা, পদ 





তুলনীর-__ মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্‌ সাধনার পেলে বল ! 
কালোরূপের আভা দেখে নন্বন মন সব ভুলে গেল ॥ 


কালো! নহ, পূর্ণিমার শশী, হৃদয-দাঝে করে আলো ॥ 
শত্ুচন্ত্র রায় শা, প, 


আশিন, ১৮৮১ ] রামপ্রসাদের শক্তি-সাধন!1 


বিশুদ্ধ চিদ্‌খন--আনন্দঘন-_জ্োতিখন। সাধক তাহার হৃৎপদ্মে অঙ্গৰ 
করিতে চান সেই অনন্ত চিন্ময় আনন্দ ও €আ।তিন-__ইষ্টফৃতি ত তাহারই 
অবলম্বন মাত্র । এই ইষ্ট-অবলম্বলের পার্থকোর হানা সাধকের নিকট চিত্তাস্থ- 
ভূতির মৌলিক কোনও পার্থক্য ঘটে না; ষ্ট-অবলম্মন চিত্তে একটি স্বচ্ছ 
উপাধির স্টার হইঘ্র সাধকের আনম্দমন্ধ ও জ্যোতির্ময় পরম-অশ্ুভূতিকে অস্যকূল 
ভাবে ঈষৎ রঞ্জিত করিয়া তেলে । একটি দৃষ্টান্তের তার! বিষণ্টিকে আরও 
একটু পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা যাইতে লারে। কাবোর রসান্মচূতির ক্ষেত্রে 
রস ঘেম্ন নিত্য একবস্ব, কিন্তু বিভাবাদির তাৎকালিক উপাধিহধার! চিত্ত 
কিঞ্চিৎ উপাধিগ্রন্ত হইলে একই রস বিভ্ভিন্ত রসরূপে প্রতীত হয, তেমনই 
সাধকগণের পরম-অন্ভূতি মূলে একই, শুধু ইউষ্টাঅ্রয়ের পার্থকো এবং সাধন- 
প্রণালীর পার্থক্য চিত্ত-পরিমগ্ডলে একটি উপাপিগ স্টি হয়; সেই উপাধি 
পরম আনন্দ ও পরম-প্রেযোতির অহ্থভূতিকে বিন্দুমাত্র বাধাগ্রস্ত ন! করিনা 
কিঞ্চিৎ অঙ্যকুল রঙে রঞ্রিত করি তোলে মাত্র । 

চরগ অন্ভূতিক্ষণে সাধব-চিত্তে উষ্টাশ্রম্ের এই জাতীয় একটি প্রভাব 
ব্যতীত ইষ্টমুতির বিশদ টৈচিত্র্য থাকে না। এই যে বিশদবৈচিত্রয হা 
অনেক সমঘই সাধকচিত্তে সাধনার অশ্তকূল ফতগুলি ভাযবকে উদ্দীপিত করিয়। 
দিবার আস্ত) সাধক ঝামপ্রসাদ ‘ত্রিনয়নী কালিক!" ক্মপের মধ্য দিয়া দেবীর 
সেই বিশ্বমৃতিৱই ধ্যান করিতে চাহিয়াছেন চন্দ্র-সূর্ঘ-হৃতাশন যাহার মধোই 
অপরূপে বিধত- বাহার প্রভান প্রভাম্বিত-_-ধাহার ইচ্ছাত নিয়স্তরিত ; তাই 
তিনি গাহিলেন,--‘মাযের আছে তিনটি নগন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন'। 
আবার কুষ্ণবর্ণা অন্ধকারময়ী দেবীকে অবলম্বন করিম! অন্তাত এক সাধক 
আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই ন্মহস্ত-_ 

অনন্ত জাপার-তোলে, মহানির্বাণ-হিলোলে 
চিরশাস্তি পরিমল, অবিরল যান্ত ভাসি । 





৯. তুলনীঘ-__স তত্ৰ হুর্ষে। ভাতি ন চত্দ্রতারকা 
নে মা বিছাতো ভাসি কৃতোহছষি: । 
তমেব ভাস্তমহ্ভাতি সর্বং 
তন্চ ভাসা সর্ধশিঙ্গং বিভাতি ॥ 


উজ্দ্রসভারত [ ১২শ বৰ্ষ, ৯ম সংখ্যা 


মহাকাল-কূপ ধরি, আধার বসন পরি, 
সমাধি-মন্দিরে ( ও মা) কে গো তুমি একা বসি। ১ 
কাঙ্গাল ফকির চাদ বলিয়াছেন__ 
বিশ্ব তবোদরে, তুমি বিশ্বোদরী, 
পালন করি’ বিশ্ব নাম বিশ্বস্তরী, 
অসীম অন্বরে সম্থরিতে নারে, 
তাই তে নাম ধরেছ ত্রহ্ষময়ী দিগন্বরীী ॥ ২ 
অপর সাধক বলিদ্বাছেন__ 
অরূপা ব্রহ্মক্কপিণী, শ্যামা তাই শ্যামবরণী । 
সভয়ে অত্তদ্রপাণি, ক্বপাহীনে কুপাপ || 
যিনি বিশ্ব-আবরণ, কে করে তার আবরণ! 
কি ছার তার ভূষণ, খিনি সর্বনিদান ॥ 
চরণেতে নহে শব, প্রকৃত এ সদাশিব, 
পরিহর ভ্রম-ভাব প্রেমিকের মুট মন ॥ ৩ 
অজ্ঞাতনামা অপর এক সাধক আকাশ-বরণী স্যামার ধ্যানের ভিতর দিয়া 
শুত্র অহং হইতে অসীয়তার নীলাকাশে অনন্ত ব্যাপ্তি লাভ করিতে 
চাহিয়াছেল 1 
চাই মা আমি বড় হ'তে। 
আমি আর পারি না থাকতে বাধা আমার অহং শ্ঙ্খলেতে। 
ক্ষুদ্র খাচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ এ সন্মুথেতে ;_ 
যাহে নীলবরণী নৃত্য কর মা শশি-কুর্ধ্য লয়ে হাতে ॥ ৪ 





> শা. পঃ) চে ৩ সহেম্রনাথ তটটাচাধ, ( প্রেমিক ), এ 


যে দেশে বাওয়। মানা 
1 জ্ীনিখিলরগ্ুলন রাস্ম ॥ 
€ ৯) 


ঘনাছমান অন্ধকারে আর দুরশ্রুত পাহাড়ী ঝর্ণার কলতানে সে দিন 

'যে-পথ হতে বিদায় নিয়েছিলাম আঙ্জগ আবার €স-পথেই এসে দাড়িয়েছি । 
সেবারের গন্তব্যস্থল গ্যাংটক ছাড়িয়ে এবার আরও দূরে, আরও দুর্গমের দিকে 
পা ঝাড়িগেছি। পাহাড় আর সমুদ্র এই ঘরকুনোকে চিরদিন ঘরের বাইরে 
হাতছানি দিয়ে ডাকে । মাচ্ুহেয রক্তে লবণের স্বাদ, আর সমুদ্রের লোনা 
ব্ল--এ দু’'য়ের পরম্পরের প্রতি আকর্ষণ যেন স্থাভাবিক। অটল মৌন 
হিমাপ্রি চির নীরব, চির লিরুত্তর-__মাহুষের অন্তরের গতীরেও চির নিগুন্ধতা। 
তাই কি ধ্যানগন্তীর তুযার-শীর্ষ শৈলশ্রেণীর দিকে মান্যযের্ অন্তরের সহজ 
আকর্ষণ? ওই অসীমের সুখোমুষী দাড়িছে মানুষ যেন বিশ্ব-রহস্তের ক্ষণিকাভাষ 
পায়। 

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখে! তারে সর্বদৃহ্ে বৃহৎ করিয়! ; 

জীবনের ধূলি ধূয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে সম্মুখে ধরিয়! ও 

পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে মাপিয়ো না তারে। 

খাক্‌ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষৃদ্র পুণা ক্ষুদ্র পাপ সংসারের পারে ॥ 

সেই কলোচ্ছল রংপে। নদী । ভারত-সিকিম সীমাস্তের এই স্বায়গাটি 

ভারী মনোরম । দুই প্রান্তে দিগস্তব্যাপ্ত শ্টাম শৈলশ্রেণী মধ্যে খরস্রোতা 
পাহাড়ী নদী রংপো। দুই তীরকে সংযুক্ত করেছে এক স্ুদৃশ্ত লোহার 
কুলন-সেতু। এপারে ভারততূমি ওপারে সিকিয। লিকিমের পারে ঠিক 
নদীর উপর আছে একটি ছোট্র ও পরিচ্ছন্ন বাংলো বা পান্বথনিবাল । ভূটানের 
পথে প্রদান মন্ত্রী জীনেহক্র এই বাংলোতেই কিছুক্ষন কাটিয়ে পথশ্রম অপনোদন 
করেছিজেন_ এখানেই প্রথম সিকিম দরবার শীনেহরুকে মধ্যাহ্ন ০তাজে 
আগ্াাগিত করেছিল। এখনও স্থানীয় লোকের মুখে নেহকুজীর পথ-পর্থটন 
কাহিনীর টুকরো খবর শুনতে পাওয়া যায়। সিকিমের মহারাজকুমার 


উচ্জ্লভারত [ >২শ বর্ম, ৯ম সংখ্যা 


২পোতে শ্রীনেহক্ুকে স্বাগত জানান, এবং এখান থেকে গ]াংটক এবং তাক 
পরেও নাথুল! অবধি নিক্সে ভীপ চালিয়ে নেহরুকে নিয়ে ঘাম । হ্রীনেহরুর 
প্রতি মহারাজা, মহারাজকুমার এবং লিকিমের জনসাধারণ একট? বিশেষ 
শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেন তার বহু প্রমাণ আছে। রুংপো বাংলোতে 
আমরাও একরাত কাটালাম । সঙ্গ ছুজন-_-শিওদাস খিসিরায় আর পদ্দম 
প্রধান লেপ চ1। তৃতীঘ ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের জীপের ডাইডার ক্ষণ স্থগাল। 
ডাক বাংলোটিতে থাকবার ব্যবস্থা খুবই তাল। আসবাবপত্র বাসন কোসন 
সবই ঝকৃঝকে তকতকে । নেহরুজীর সাম্প্রতিক আগমনই অবশ্য এসব 
ব্যবস্থার মূলে। রংপোতে একটি ছোট্ট বাজারও আছে--কছেক ঘর স্থায়ী 
বাসিন্দা থাকে । উপরের রাত্তা থেকে নদীর পার বেয়ে অনেকট! নীচুতে 
নামলে অলের কাছে ঘেতে হয়। অর্থাৎ নদীর খাদ খুবই নীচু । পাহাড়ী 
নদীমাত্রেই এই রকম গভীর খাদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হুঘ। বর্ষার ঢলে 
খাদ পন কাণা কানায় তরে উঠে তখন নদীর রূপ হযে উঠে উদ্দাম 
ভয়ঙ্কর | এপন শীতের মবশুম__খাদের নীচু ওলা দিয়ে যরংপে। ফেনিল আবর্তে 
প্রবহমান । অদূরে বালুকাময় তীরে একদল ভারতীয় সার্তেঘ্ান্ম তাবু ফেলে 
তামা অঙ্তসন্ধানে ব্যাপৃত। রাত্রে রংপো বাংলোতে আহার জ্বটল গরম 
তাত, ডিম সিদ্ধ আর মাধন। পাবার সময় মনে পড়ল নেহরুঙ্গীর লাঞ্চের 
কথা-_যে কথা খবরেন কাগক্জের মাবক্ষষ সারা দুনিয়ায় প্রচারিত হয়ে ছিল। 
প্রধান নস্ার খাগ্ঠ-তালিকায় ছিল সব্জীর স্থরুএ1, পোলাও» মাছ, ব্যঞ্ন এবং 
সর্বশেষে সিকিমের কম্লা-লেবুর রস । সিকিমের কম্পা-নিংড়ান রস লেহরুতীর 
[প্রিয় পানী রূপে প্যাতি অর্জন করেছে। আ্রাণে যদি অর্ধব্ডোজন হতে পারে, 
চিন্তনে অর্দনা হোক নিদেন সিকি-ভে(জন মেনে নিতেই হবে) প্রধান মন্ত্রীর 
তোজ্য-তালিকা মনে করেই আমাদের প্রায় নিরুপকরণ ভাতের লেট আনন্দে 
সারা করে উঠলাম) রাত্রে ঘুমালাম প্রচুর । 
পাহাড়ী পরিবেশে যার! অনভ্যন্ত তার! হম্তো বোধ করে থাকবেন 
পাহাড়ের নৈশ-নিন্তন্ধত! কতো গন্ভীর কতো অগ্গভাব্য! পাহাড়ে নাত্রিবেলা 
চারদিকে কেমন একট! নি£সাড় থমথমে নীরবতা বিরাজ করে-_-য1 সমতল- 
ভূমির লোকালয়ে বুঝা যায় ন1। ক্রচিৎ শেয়ালের ডাক বা নিশাচর পাখির 
আওয়াজ বা মধ্য ঘামে দুমন্ত শিশুর ক্রদদন বা কোন না কোন শব্দ কানে আসে 
পাড়াগায়ের থরে শুয়ে । নৈশ নীরবতার পাহাড়ের দোসর কেবল কমন্ভুমি | 
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রংপে। ডাক-বাংলোর ঘরে বাতি নিবিয়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর আগ পর্মন্ত 
এই নিবিড় নৈঃশব্যাকে যেন দেহের পতি হীন দিয়ে অস্ততন করা গেল। 
এই সীমাহীন শব্দবিহীনতায় সমন দেহসত্ত/ আচ্ছন্স হয়ে এল । ঘুমের 
আমেজ যে কতে। ল্বিন্ধ, কতো সুখকর ! 

পরদিন আপার শুরু হল যাত্র।। সাধারণতঃ এ পপের যাত্রীরা রংপোতে 
রাত্রিবাস করে না । রাত কাটায় গ্যাংটকে। আমাদের কথ! একটু প্ৰতস্ত্ৰ । 
গ্যাংটকের ভাক বাংলোর অগোভালো! অপরিচ্চয্নতার কথা বেশ মনে আছে । 
তাই রংপোর নতুন অভিদ্তা পাগল মন্দ না। আমরা এবার রওনা হলাহ 
গ্যাংটক হয়ে সোছ। উত্তর-পূর্বে নাথুলার দিকে । গ্যাংটকে শুধু চা-পানের 
জন্য ঘণ্ট। আপেকের বিশ্রাম । গযাংটক অবধি পথের দৃশ্ত) আগের দেখা হলে 
আগের মতোই অপূর্ব-দশন । এ-দৃশ্য কখনও আন হবার নয়। মেঘ-বৌদ্রের 
নিতা লুকোচুরি এই শ্যাম শৈপশ্রেণীকে বহুরূপীর সজ্জায় নিরস্তর সাজিছে 
দিচ্ছে। ঘন ঘন পট পর্রিবর্তন ঘটছে । এট চিল নীপ নিল আকাশ মাথার 
উপরে তুষার ধবল শৈলশৃঙ্গ নিন্ধপক্ক মহিনাঘ উচ্ছপ | কোথায় কি হুল-_সব 
এক নিনেষের যাচ্মন্ত্রে তিরোহিত হল । ধে'।ঘ্রাটে মেঘে সব অ'চ্চন, সম্মুপের 
পথ আর দেখা ঘাম ন! । অতি সন্তর্পণে হেভপাইট জালিয়ে গাঁড় চালাতে 
হচ্ছে, নতুবা বিপদের আশক্ধ।। রংপোর অনতিদূরেই দিন কয় পূর্বে যে বিরাট 
ধবল নেমেছিল, তার দক্ষণ সিঞক্চিম রোড এখনও পুরোপুরি মুক্ত হয় নি। 
অতি সাবধানে পাশ কাটিছে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হল। আমরা 
ড্রাইভারের জিম্বাপ্প গাড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে পায়ে ছেটে এই বিপদসক্কুল পৎটুকু 
পেরিয়ে এলাম । সামলে আবার চড়াই । এগ্র কতো ঘে চড়াই উত্ডাই তার 
শেষ নাই । চড়াই'এর শুরুতে দাড়িয়ে উধ্বে” তাকালে শ্বর্গের সিড়ি দেখা 
যাঘ। পাহাড়ের পর পাহাড় বেষ্টন করে একে বেঁকে পথ চলে গেছে উধ্ব হতে 
উদ্বতবে । ক্ৃচিৎ কথনে! লূপ 01০০) ব! প্যাচান দড়ির মতে! পথট1 নিজেকেই 
অতিক্রম করে গেছে । জনশ্রুতে যে, যখন দার্জিলিং হিমালয়ান রেল পথ নিমিত 
হচ্ছিল, তখন ভাগ্রগা বিশেষে এসে আর ক্ছিতেই এগোনো!| যাচ্ছিল না। 
স্থানটি এতই খাড়া ঘষে কোন ক্রমেই সেখান দিয়ে সোজ! এগিয়ে বাওঘা যায় ন! । 
ইঞ্জিনীদ্দর লাহেব বড্ড মুক্ষিলে পড়লেন, কিন্তু সে বিপদের আসান ঘটালেন 
সঙ্গিনী মেম সাহেব ইঞ্রিনীগর পত্নী । মেম সাহেব স্বামীকে ক্ষণিক বিশ্রামের 
অন্থরোধ আনিয়ে বললেনঃ Let us €০ back to come here again ॥ 


৩ 
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“বাসনায় আগুন দে” ১রক্ক-কস্কার এই উক্তি শুনে ভক্তপ্রবর লালাবাবুর 
যেমন ইরাগোযোদঘ্ হয়েছিল, তেঙ্ছি পত্নীর এই সহক্গ কথা কমটির মধ্যেই 
ইঞ্জিনীঘর সাহেব তার সমশ্া-সনাপধানের হদিল পেলেন। পথটাকে ফিপিছে 
নিলেন খানিকটা পিন্ধন দিকে তারপর একটা স্থবিধা মতে! জ্ঞাগগ! ঘুরে 
লিজকে অতিক্রম করে পথটা উপরের দিকে উঠে গেল। একেই বলে লুপিং 
দি লুপ (looping the loop )। 

ংপো থেকে গাংটক হরে সোজা চলে এলাম শেরপাথাং । এখানেই 
ঝাজ্িবাস। লেহরুজীও সদলবলে এখানেই নৈশ বিশ্রাম নিয়েছিলেন) 
আমর! “মহাজন: যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ* নীতির অন্গসরণ করে চলেছি । 
শেরপাথাং-এর উচ্চতা প্রায় পনর হাজার ফুট ৷ বায়ু এখানে অতি হান্ক! । 
চলতে চলতে কেমন যেন বোধ হর দম আটুকে যাচ্ছে । সঙ্গে স্মেজিং সল্ট 
ছিল--যাঝে নাঝে তার শিশিটা শুকছি। রাত্রে তাবুতে থাকতে হল। 
আহার-_সঙ্গে আনা পাউরুটি, মাখন, চিনি আর গরম চা। শীত খুবই প্রচণ্ড, 
আবার শীতের চাইতেও মারাত্মক তুষার-স্টতল কনকনে হাওয়া । আর 
ফিরে ফিরে বৃষ্টি । সর্বাঙ্গ বর্ষাতিত্বার আবৃত. ভিতরে বেশ ভাল গরম জাম! 
কিন্ত শীত মানতে চায় না) হে পথ দিঘ্রে আমরা এগুচ্ছি এ-পথ আদতে 
ছিল মিউল-ট্র্যাক্‌ (5041৩ 5৪০৮) । ভারতীয় বাস্তকারগণ সেই পথকে প্রশন্ততর 
করে জীপ চলবার উপযোগী করে তুলেছেন। এই রান্তার দৌলতে নাথুলা 
গিরিবস্ম অবধি যাওয়া চলে অবলীল! ক্রমে । নাথুলার উচ্চতা ১৪২০০ ফুট । 
নাথুলা অবধি যে পথটি উঠে গেছে তা নান! কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় 
পাহাড়ী পথের মধো বৈশিষ্টোর দাবী রাথে। এত তিধক্‌ বাক আর কোন 
পথেই নাই । নাথার উপরে গগননম্পর্শী পর্বতচ্ড়া। পর্বতগাত্র বিলম্বিত 
বিশালকার প্রস্তর খণ্ড প্রতি মুহূর্তে রীতিমত শঙ্ধার উদ্রেক করছে। একপা'্শ্মে 
অতল-গর্ত গাদ। মাঝে মাঝে ব্রজ্ঞত সলিলা উদ্দাম কোড়া রোদে ঝিক্‌মিক 
করছে, কোথাও নন্দগতি শান্ত রূপালী ধারার পাহাড়ী ঝর্ণ। খাদের মধ্যে 
ঝাপিঘে পণ্ড নিখোক্ধ হয়ে ঘাচ্ডে। মাঝে মাঝে ছোট চোট হুদ বা কুণ্ড_ 
জলের রং মরকত-শ্যাম। পথের আগাগোড়াই এক দৃ্য, কিন্ত একঘেছে না- 
লাগার কারণ সমগ্র দৃশ্তপটের বিঝাটত্ব, সীমাহীন ব্যাপ্তি । খানিকট] দূর 
থেকেই নাথুলার আতা পাওয়া যায় । দূরে চোমোলহারী গিরিশৃঙ্গের ধ্যান- 
গস্তীর যুতি । চোষোলহারী উচ্চতায় ২৩,৯৯৭ ফুট__অবস্থান তিব্বতে। 
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সারা পথের দ্ব'পাশেই পাহাড়ের সাচ্গদেশে ভোট চোট পাহাড়ী বস্তা । 
গ্যাংটক হতে নাথুলা অবধি মোটর গাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে অতি সম্প্রতি । 
প্রধান মন্ত্রী নেহকুভীই প্রথম এ-পথেন উদ্বোধন করেল । ভীপের শব্দে 
বস্তীর পাহাড়ী ছেলেমেয়েহা দলে দলে রান্তার পাশে এসে ভীড় করে দীড়ায়॥ 
সুখে-চোখে তাদের ঘুসভাঙা বিস্ময় ! অবাক হয়ে তাক্িদ্ধে আছে ভিন্দেশী 
মানঘগুলোপ্প দিকে । একট! ছেলেকে ইশারায় ডাকলে শুটি গুটি কাছে এল, 
এবং হাত পেতে কেক-বিস্থট নিল, তারপর ছুটে গেল নিজের সঙ্গীদের কাছে। 
আর ল্, এবার সরে পড়ে যাক্‌ু, নচেৎ এ এক দঙ্গল ছেলেপেলে একবার 
পেছে বললে আর নিস্তার নেই__লঙ্গের পাবার জিনিস সবই বিলিয়ে দিতে 
হবে। পাহাড়ী এই মাহ্ঘগুলে! বেজায় গরীব) পাহাড়ের গাছে গায়ে 
জুম চাষ করে সামান্যই ফসল পায়। স্ত্রীপুরুষ সবাই মেহনতি মানুষ । গ্য।ংট ক- 
নাথুল! রোড নির্মাণ কাখে এর! বিশেষভাবে সাহাধ্য করেছিল। 

এখনও অনেকে রাত্ডায় রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত কার্যে নিয়োজিত আছে। 
মেঘে পুক্তষ উত্তয়েই শক্ত সবল। মণটাক বোঝা অবলীলাক্রুনে মাথা চাপিয়ে 
পাহাড় ভিঙিয়ে চলতে থাকে । চড়াই-উত্রাই ভেঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে 
চলাফেরা করার ফলে এদের পায়ের গোছা পুষ্ট ও সবল। যখন বোঝ] নিয়ে 
উচুতে উঠতে থাকে তখন মুখে চোখে কেমন একটা নিলিপ্ত ক্লান্তিহীন তাব 
ফুটে ওঠে। এদের জীবন বড় একঘেয়ে বলেই মনে হয়) পাহাড়ের গায়ে 
গায়ে ছোট ছোট খোলার বন্তী-__চাষ বাসের ক্ষেত্র অত্যন্ত অপরিসর, আর 
এ পাথুরে মাটি খুঁড়ে কতটুকুই বা জন্মাতে পারে! অন্গসংস্থান অতি 
কষ্টপাধ্য ব্যাপার, জীবন সংগ্রাম এ কক্ষ কর্কশ পাথরের মতোই কঠোর। 
রাস্তা ঘেতে যেতে দেখা যায় গড়ার লোমের মলিন ঘাঘর! পর! মেয়েদের 
__ছুচারট] পয়সা দিলে হাত পেতে নেবে---যদিও এর! তিক্ষাজ্জীব্নী নয়। 
কেরাসিন তৈল, মোমবাতি, সাবান, টর্চের ব্যাটারী আন! চিরুণী আর স্থ'চ- 
চ্থতে| এদের ভারী প্রিয় বন্ । বখশিশ দিয়ে অনেক শ্রমসাধ্য কাজ এদের 
দিয়ে করিয়ে নেওচা ঘায়। শেরপাথাং-এ রাত্রিবালের সময় রুটি সেকে 
দেওয়া, গরম জল করে চা তৈরী ইত্যাদি কাজ একটি পাহান্টী মেমেই করে 
দিয়েছিল --বখ্‌ শিশ দেওয্ন। হয়েছিল একটি টাক। আর কয়েকটা দেশলাইয়ের 
বাক্স । 

নাখুলা গিরিসন্ধট অতিক্রম করে প্রান্ঘ ছুশো গজ নীচে নেমে গেলে 
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তিব্বিতের ভূমি স্পর্শ ক্রা যাঘ। এখানে জীপ অচল । জীপের রাস্তা নাথুলা 
অবদি এসেট শেষ হল। এখন থেকে বাহন হবে হয় পাহাড়ী টাট্ট, ঘোড়া 
অথবা ভুটানের লোমশ গরু যাকে বলে ইয়াক (১৭৮) । নাথুলা থেকে কার-গিউ 
মঠ হচ্ছে পথ গেছে ইদ্লাটুং অবধি । ইয়াটুং একটা নামকরা ভারত-তিববত 
সীমান্তের ব্যবসাঘ কেন্দ্র ও বন্দর । ভারত থেকে তিব্বতাত্তিমুপে যায় কাপাশ 
ও পশমি বক্ষ” তৈল, লবণ, মনিহারি দ্রবাদি আর নানা যন্ত্রপাতি, আর ও- 
দিক থেকে আসে ভে'ডার লে৷ম, কম্বল, কাঠ, দামী পাথর মাখন ও ডিম । 
ইপ্সাটুং প্রক্কৃত পক্ষে তিনটি রাছ্োর মিলনক্ষেঅ-_তারত, তিব্বত, ও ভুটান । 
ভুটানের সঙ্গে ভারত তথা জলপাইগুডির ভূগ্াস” অঞ্চল এবং কালিম্পং-এব 
যোগ।যোগ সহুদিনের ॥ ভুটিঘ্তার! কম্বল, মাখন আর ডিম লিছে এ-সব অঞ্চলে 
বেচতে আসে । অনেক ভুটিয়া স্থায্নীভাবে ডুয়াস” এবং আসাম অঞ্চলে 
বসবালও করে। ইয়াটুংএ একজ্ধন ভারতীঘ্ব বাণিজ্য-প্রতিনিধি থাকেন । 
ইয়াটুং-এর বাছারে প্রতিদিন বহু গলায় ঘণ্টা বাধা খচ্চর বেসাতি বয়ে নিয়ে. 
আসে ও চলে যায়। নাথুলা থেকে চেরিথাং । চেরিথাং ১২০০ হাআব ফুট 
উচু। চার ঘণ্টার গো-যাত্র।। পাহাড়ের গা বেরে অত্যন্ত বিপদজনক 
সক্ধার্ণ পথ। একদিকে পাথরের প্রাচীর খাড়া উঠে গেছে,_আকাশ দেখা 
যায় না; আর অপর দিকে অতল পাদ । রাস্তা অত্যন্ত শিচ্ছল। টা, 
ঘোভাও সম্পূর্ণ নির্রষোগা নম্দ। পা-পিছলে খাদে পড়ে গেছে এমন. 

উন) লিতাস্ত বিরল নয়। তুটানী গরু এ-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ । 
ধীর ল্রথ গতিতে এর! উৎরাইএর পর উতৎ্ত্বাই অতিক্রম করে বায়। এদের 
সহজে পদন্খলন হয় ন1 বলেই খ্যাতি আছে । তাই নাথুলার পর থেকে ইয়াক 
হল আমাদের বাহন ৷ ইয়াটুং থেকে চারিথাং যেতে পথে পড়ে যোচু'র পুল । 
এটাই প্রক্কত পক্ষে তিব্বত ভুটানের সীমাস্ত রেখা । যোচু' পুলের পর থেকেই 
শুরু হল ভুটানের মাটি । সগঙ্গীহয় শিওদাস ঘিমিরাম আর পঙ্গবপ্রধান 
ভুটানী ভাবাবিদ্‌। কপ্াটুং থেকে আরও ছু'জন সঙ্গী জুটেছে। এরা তুটানী, 
যাবে প্যারোজঙ্গ, অবধি । এরা যদিও আমাদের দলীয় কেউ লগ্র তবু বিপদ্ব- 
সঙ্কুল পথের সাথী, কাজেই প্রকৃত বন্ধু। এদের ভাষা আমি বুঝি না। এরাও 
আমার কথা বুঝতে পারে না, কিন্তু ঠারে-ঠোয়ে ভাব-বিনিময়ে কোন 
অঅসুৰিষা হয় নি। যেমন নেপালীদের নামের শেবে বাহাদুর একট! প্রান্ষশ- 
প্রচলিত পদবী, তেরি ভূটানীদের নামেরও একটা সাধানহ্থণ লেজুর হচ্ছে দোলি ।- 
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সে স্থান! থেকে শুরু করে পাথর ভাঙ্গ। কুলী সবার নামের শেষেই আছে 
এ দোছি শব্দটি এর তাৎপর্য কি-_এ প্রশ্রের কোন সদুত্তর আজও পাই লি। 

ইয়াটুং থেকে চারিখাং প্রায় ৭ ঘণ্টার পথ। পথ একই ব্রকমের, তবে 
ইচ্ছা করলে এর খানিকট।__যাউল পাচেক-__মোটরে যাওয়া যাঘ। সারা 
পথেই কুয়াশা আর বৃষ্টি । দৃষ্টি সামনে চলে না। উম্লাকের আগে আগে 
একজন ভূটানী পথ-প্রদর্শক লাগাম ধরে অতি সাবধানে সমগ্র দলটাকে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । কুগ্াশার অন্ধকার বিদীর্ণ করে মাঝে মাঝে পরিস্কার 
রৌদ্রোচ্ছল প্রক্কতির রূপও ফুটে ওঠে যেন "আলোর পড়া আধার মহিষে 
নিমেষে ফেলিল কাটিয়া’ । পাহাড়ের পথে অগুপত্তি বাক, আর বাকণগুলিই 
বেশী বিপদসঙ্কুল। দেখতে পাণ! যায় না কিন্তু কানে আসে ম্বদু বা গন্ধীর 
গল-ঘণ্টার টুংটাং আওযআ-_বুঝতে হবে অপর দিক হতে হ9্ড ভেড়া নয় 
ইয়াকের পাল আসনে, তখন পাহাড়ের গা ঘেষে দীড়িছে অপর পক্ষকে 
পথ ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ । 

পথ চলতে মানব বা মন্চক্যেতর আ্রীবজন্তর দেখা-সাক্ষাৎ চিৎ হন্ত, খুব 
বেশী নয়। পাহু।ড়গুলি কোথাও নিরাবরণ, রুক্ষ আবার কোথাও ব| সবুজ 
গাছ পালায় সমাচ্ছন্গ। পাহাড়ী পথে ঘেখানে পাইন-দেৎ্দার বলের সমারোহ 
সেখানে ফাকে ফাকে ছোট বড় বস্তী। রাস্তায় কাঠুরেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয়, কোথাও ভেড়া বা ইয়াকের পাল তাড়িয়ে নিয়ে মাস্তষ চলেছে কোন দূর 
ভাট-বাজাবের উদ্দেশে । বুড়ো-বুড়ি যূবা-যুবতী ছোট ছোট ভুটিয্া ছেলে- 
মেয়েদের দেখা যায়৷ বস্তীর পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় । একট! খুব খাড়া 
পাহাড়ের ধারে অপেক্ষারুত প্রশত্ত জগ! পাথরের রেলিং দিয়ে ঘেরা । নীচে 
অন্ধকার, তলহীন খাদ । এ-জাযগাটা বিশেষ তাবে চিহ্হিত করে রাখবার 
কারণ জিজ্ঞাস! করায় শুনলাম এক অদ্ভুত কাহিনী । পূর্বে চুরি স্বাহাজালি 
নাৰী ধৰ্ষণ ইতাদি গুরুতর অসামাজিক অপরাধের শান্তি হত মৃত্যুদণ্ড । সেই 
দণ্ড বিধান করত গ্রাম্য পকচাছেত । ততনাগ্য দক্তিত বাক্তিকে হাত-পা 
শিকলে বেশে একটা উচু জায়গা থেকে নীচের অতল খাদে ফেলে দেওয়া 
হুত। মৃত্যুদণ্ডান্তা পালিত হত এই অস্ভুত নিষ্ঠুর পশ্তুতেতে । সঙ্গী একজন 
বললেন থে, শেষ স্বত্যুদণ্ডাজ্ঞা এই বিশেষ জায়গাটিতে পালিত হয়েছিল বছর 
ছয়েক পূর্বে । এক উত্ভিন্রঘৌবনা গ্রাম্য-কিশোতরী পঞ্চায়েতের অন্থশাসন লঙ্ঘন 
করে কোন কিন গায়ের যুবকের প্রতি প্রণরাসক্তা হয়েছিল_-এই অপরাধে 


উচদ্ছলভারত [১২শ বর্ষ, কম সংখ্যা 


তাকে হাত-পা বাধা অবস্থায় পাহাড়ের নীচে নিক্ষেপ করা হুয়। কিশোরী টির 
প্রণগ্রী যুবকও আড়ালে খেকে এই নি ুর হত্যালীলা প্রত্যক্ষ করে, এবং 
দণ্ডপাপনের অব্যবহিত পরেই কাউকে বাধা দেবার অবকাশ ন! দিয়ে সেই 
মৃতা গহ্বরে ঝাপিয়ে পড়ে? এই ভাবে সমাজ-অসম্মত প্রেমের সকরুণ 
সমাধি রচিত হুয়। চারিথাং-এরু ডাক বাংলোতে এক রাত কাটল । 

রওন! ছলাম চারিথাং থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্যারো-জঙগ অভিমুখে । 
পথে পড়বে চুআল! ও হা-লা প্রা সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট উচু গিত্রিপথ-- 
দারজ্িলিং-এর দ্িগুণ। গা ঝিম ঝিম করে। মাঝে মাঝে বোধ হয় যেন 
শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। এর পূর্বে ফালুট ইউথ. হোস্টেল পরিদর্শন করতে 
গিয়ে প্রায় ১৬ ভাজার ফুট অধিরোহণ করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম__ 
কিন্ত এতটা অশ্বন্ডি অচ্তব করিনি। আজ কেন এমন হুল? হয়তো বা 
গত দিন দশেকের নিরবচ্ছিত্র পথ-চলার ধকল দেহের শিরা পেশী আর 
দুগুলিকে নিন্ডে করে ফেলেছে! মাঙ্গযের শরীরের সহন শক্তি যে নিতাস্তই 
সীমিত। 

প্যারো জঙ্গ ভুট।নের এক বিখ্যাত স্থান। প্রধান দর্শনীঘ প্রতিষ্ঠান 
এখানকার মঠ । দুর্গম ॥ খাড়া একটা রুক্ষ পাহাড়ের চুড়ার উপরে পাথরের 
তৈরি এট মন্দিরটি । পাহাড়ের চূড়ায় অগম্য ঈগলের বাসার মতো দেখায় । 
মনে হয় কি করে খাড়া পাহাড়ের গা বেছে এখানে যাওয়া সম্ভব? এ 
মঠ আবার দুর্গও বটে। জঙক্ষ মানেই দুর্গ, উচ্চস্থান থেকে চারদিকেই সতর্ক 
নছ্রর রাখা সম্ভব। মঠে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ) অতি অল্প সময়ের 
নোটিশে মঠ ভেড়ে পালিয়ে যাবার গুপ্ত পথও রমেছে। জন কয় লামা মঠের 
অধিবাসী । বিশিষ্ট আগন্তক এলে প্রধান লামা স্বচং এগিয়ে এসে শ্বাগত 
জানান । বৃটিশ আমলে বাংলার ছোটলাট বাহাদুর লর্ড রোনান্ডশে সিকিম- 
ভুটান অঞ্চল পরিভ্রমণে এসেছিলেন । তার লেখা “ল্যাণ্ড অব দি থাণ্ডার- 
বোণ্টস্” গ্রন্থে প্যারোজঙ্গের বিস্তারিত লিবরণ পাওয়া যায়। ইয়াটুং থেকে 
যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা শেষ হল প্যাবোজঙ্গ এসে । পথে পড়ল চারিথাং, 
হা-জ ও তাফিয়ঙগ, তারপর পথ চলে গেল উত্তরমুখে ভুটানের রাজধানী 
পুনাখার দিকে । এর মধোই শবীর সাময়িক অপটু হযে পড়েছে। পাহাড়ী 
কুয়াশা, বুষ্টি আর কনকনে হাড় কাপানো শীতে বোতাম-আটা জামার নীচে 
শান্তিতে শরান বাঙালীর দেহটা বড়ই ক্লিউ ও শীড়িত। এখানেই এ-যাজা 
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শেষ করতে হবে। বাঙালীর গৃহগত প্রাণ__ফিরে যাবার অস্ত দেহ মন উন্মুখ 


হয়ে উঠেছে। কি হবে আর এগিয়ে পুনাখার দিকে ? এক্সিতর নানা! প্রশ্রের 
উদয় হল মনে। আর শেষ পর্ষসন্ত ঘরের টান প্রবল হল। তাই স্থির 
হল দিন কথ প্যানোজঙ্গের রেস্ট-হাউসে ক্লান্তি অপনোদন করে দেহটাকে 
একটু চাঙ্গিরে তুলে ফিরতি মুখে রওনা হব । 


ক্রমশঃ 


এপ্রেমতক্তিন্র মধ্যে ঘে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা 
আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে ঘে দুঃখ শ্বীকার, যে আত্ম- 
ত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা বীধের দ্বারাই সাধ্য, তাহা 
আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমর! যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহ! 
দুঃখলীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের 
রসলীলাকেই একাস্ততাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের হুঃখলীলাকে স্বীকার 
করি নাই) 

দুঃখকে লাতের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাব্মিকতা নাই, 
ছুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা । কপণ 
ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলৌকিক সদগতির লোতে পুণাকামী 
ঘে দুঃখত্রত গ্রহণ করে, মুক্তিলোলুপ যুক্তির জন্ যে ছ:খ সাদন কয়ে 
এবং ভোরী তোগের জন্য যে ছুংখকে বরণ করে, তাহা কোনা মতেই 
পরিপূর্ণতার সাধনা নহে । 

স-রবীভ্রনাথ, পথের সঞ্চ 


ঝিকিমিকি 


৷ গ্ৰীশাম্ডশীল দাশ ॥ 


স্থপে-দুপে, আলোকে-আদারে, 
অজানা-হুর্গম পথে ঘে-মাস্ষ চলে বারেবারে, 
ক্ল'স্তিহীন অবিস্রাস্ত গতি ; 
তাদের চরণপ্রান্তে রেখে ঘাই আমার প্রণতি। 
- = . 
দেসতার আরাধনা মাশ্ষের সেবাতেই ; 
দেবত! সবার মাঝে £ দেবতা তো দূরে নেই । 
ক চে ঞ 
আমাদের এই পরণীতে আছে 
দুঃপ বেদনা কত; 
কিছুথানি তার মুছে দিয়ে ঘাব_ 
হোক জীবনের ত্রত। 
bl জজ 
আমার তীর্থ এ ধরণীতল, 
উধ্ব আকাশে নহ; 
ব্যথা-বেদনায়, হাসি-আনম্দে 
আমি গাহি তার জনৰ । 


শ্রীমৎ পুরুচন্বাত্তমালন্দ অবধূত ॥ 
€৬১) 


একে! দেব সর্ববভূতেষু গূঢ়: 
সর্বব্যাপী সর্বৰভ তাস্তব্াত্মা ॥ 
কম্মাধাক্ষঃ সর্ববভুত1পিবাসঃ 
সাক্ষী চেতাঃ কেবলঃ নিগুপশ্চ ॥ 
প্রাণের পশ্চাতে ঘে “আমি” তিনিই আবার প্রাণের পুত্র 'সর্কেজ্দিদ- 
মলোমন্দ ভূতাত্ম। অহম্ঠ। না চড়াইয়া প্রাণ স্থির থাকিতে পাপে লা, প্রাণ 
যে ০০578020118) ৷ তাহার প্রকট ‘আমি’ তাহাকে সকল গুগতের ভিতর 
তাহার হারাণ যৃগটির অনুসন্ধানে সন্যাস প্রদান করেন । আমির সন্াস 
সর্বকঁতাধিবাসত্ছে। সর্ববভূতাস্তরাত্ম! তিনি, খিনি তেজোময় প্রাণ-সম্পদ লান্ত 
করিয়! ধন্য হইঘ্াছেন। 


টনকস্মিন্‌ দৰ্শক্নডতো হি. ৷ 


প্রাণ একমাত্র তেজে সম্পন্ন হয় না; শ্রুতি ও শস্বতি ইহাই দেপাষটয়াছেন। 
ভক্ত এই দেহকেই ভাগবতী তঙ্ষ রূপে গড়িয়া তোলেন ; ভাগবতী তশ্ 
বাহির হইতে যাদুর মত কিন্তু কাহারও পেঘালে ছ্ষীবের উপর চাপিঘ! বসে 
না। ক্রঞ্থ দৃষ্টি লাত হইলেই এই দেহের উৎকর্ষ হয়। এই দেহ ছান্দোশ্য 
ত্রিবৃতৎ করণের ফল। ত্রচ্ষন্থত্রও বলিয়াছেন-_‘ত্র্যাত্মকত্বাত্ত, ভূন ক্র, স্থ, 
৩।১)২। শ্রুতি বলিতেছেন__'পৃর্থীময অপোমর় বায়ুময় আকাশমস ০তজ 1ম” 
ইত্যাদি । 
পৃথাপতেজোহনিলখে সমুখিতে 
পঞ্চাত্বকে ফোগগুণে প্রবুত্তে । 
ন তশ্ত রোগো ন জর! ন মুতাঃ 
প্রাপ্তস্ত যোগাপ্রিময়ং শরীর্ত॥ শ্বেতাশ্থেতর ২/১২ 
সর্ব্বহৃত নিংড়াইছ! তক্তযোগী যোগাশ্িমগ্ৰ শরীর প্রাপ্ত হয়। শরীর 
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যোগাগ্রিমহ বলিছা শ্রাতি- প্রাণ তেজসি সম্পস্যতে' লিখিঘ্রাছেল। কোনও 
একটা ভূত হইতেই ভক্ত তাহার লীপাতশ্ত নিক্ষাশিত করেন লা। পুক্রবোগ্তম 
থে 'আঙ্গিরল'_'যদঙ্গানা রসঃ’, সর্ববভূত্ডের নিংড়ানো রসঘন দেহই ভক্ত 
লাত করেন। স্বতিও বলিতেছেন-__ 

অদ্থো! মাত্রাংবিনাশিন্যো দশান্ধণনাং ভূ যাঃ স্বতাঃ । 

অভিঃ সাগ্ভমিদং সৰ্ব্বং সম্ভব তাহ পূর্ববশঃ । 
তক্তদেহে পঞ্চভূত মাত্রা অবিনাশিলী ; এই সর্ধবভূত হন্দপাপবিজ্ক মলন্বেন্র 
মত বিনাশী নহে। কশ্দ যখন লীলায় পরিণত, তখনকার কর্শ্ম সর্ববূতা শ্রয়ে 
বিশ্বকৰ্শ্ম। এই বিশ্বকশ্থ কোনও একটী ভূতকে, কোনও একটী সম্প্রদায়কে, 
কোনও একটী বিশেষ জাতি বা বিশেষ কোন মতবাদকে আশ্রয় করিয়া 
প্রকাশিত হয় না। 


সমান চাম্ছতুতপত্রুমাদস্যতত্রং াল্ুলুপাস্ত্য & ৪1২৭ 
(উৎক্ৰাস্তি হিসাবে বিদ্বান-অবিহ্বান দুইয়েরই উৎক্রান্তি ) সমান; জ্ঞানপূর্ববক 
স্বতির উপক্রম ব্যাপিগ্না বিশ্বানের অমৃতস্ব ও ভূতাশ্রয়ত্ব লাত হয়, দেহ- 
আত্মার সংযোগ সন্বদ্ধকে দগ্ধ না করিয়াই ৷ 

বিদ্বান ও অবিহানের এই উৎক্রান্তি কি সমান না উহাদের মধ্যে শর 
গত ব! ভূতাশ্রয়গত পার্থক্য রহিয়াছে, তাহারই বিচার এই সুত্রে করা 
হইতেছে । উহাদের মধ্যে তো শুরগত পার্থক্য দেখা যাইতেছে না, কেননা 
প্রতোকেরই ‘বাক্‌মনসি সম্পগ্চতে মনঃ প্রাণে ইত্যাদি আবার ভৃতাশ্রযগত 
পাথক্যও নাই, কেননা সকলকেই পঞ্চভূতের আশ্রম লইতে হম্ব। তবে বিহ্বান- 
অবিশ্বান দুই পক্ষেই সমাল। তাই সুজ্রকার বলিতেছেন ‘সমান! ৮" । “৮” 
শব্দ দ্বার! উহার! যে কোথাও অসমনানও বটে, তাহাই প্রকাশ করিতেছেন । 
উৎক্রান্তি থে কোথায় অসনানা তাহাই দেপাইতেছেন। শ্ুরগত ও ভূতাশ্রছ- 
গত কোনও বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও যাত্রাপথে চলিবার উপায় বা ঢং-গত পার্থক্য 
নিশ্ঘ্ট রহিয়াছে, যাহার ফলে উহাদের গতি সম্পূর্ণ পৃথক হুইয়া ঘাইতেছে। 
সুত্রকার ইহাই বলিতেছেন-__'আ স্থত্যুপক্রমাৎ'__স্মতি পথে, গতি পথে পথ 
চলার আরস্তে জ্ঞাালগত, উপায়গত, কৌশলগত পার্থক্যকে ব্যাপিয়া উহাদের 
পথ ভিন্ন হয়। ‘আক্হত্যুপক্ৰমাৎ’ পদোক্ত ‘আ’ উপসর্গের অর্থ ‘অতিব্যাপিরা।' 
আর উপক্রৰ শব্দের অর্থ 'জ্ঞাত্বারস্তঃ' | “অন্্মন্ত উপায়ঃ অলেনৈতৎ সিধ্যতি 
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ইতি জ্ঞাত্বা প্রপমারস্ত:”-__ শবকল্পক্রম । 
প্রথম আবন্ড, তাহাই উপক্রম ॥ 
অসমানতা থাকিছ! ঘাছ। 


ইহাই ইহার উপাঘ, ইহা জালিয়। যে 
এই জানিঘা পথচলার আরস্ডের উপর পের 
যাহার যতখানি জ্ঞান, তাহার পথও তদ্রুপ গড়িয়া 
উঠে, এই পথ গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে পথের শেষে যে ভূতাশ্রর্র লাভ হয় 
তাহাও গড়িয়া উঠে। প্রাণ-বল্লতত পুক্ুষোত্তম-বিশ্বে কিছুই গড়ানে। (already 
made) নহে, সব কিছুকে গড়াইয়া লইতে হয়। এই গড়াইণ্ড। লইবার 
যোগাত! বিশ্বের আছে বলিয়াই বিশ্ব প্রাণমন্র । 'বথাকাম ভবতি তৎ ক্রতু 
র্ভবতি যত ক্রতুর্ভবতি তৎ্কর্শ্ম কুরুতে’ ইত্যাদি । ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে 
তাংস্তথৈব অজাম্যহম্__বিশ্বের প্রতিটী কণাও এই লীলাতত্ব হাকিঘা 
বলিতেছেন । বাক্‌-মন-প্রাণ-তেজ-ভূত সবই ত্বন্ববিষ্ধ মনের দৃষ্টিতে এক, 
কিন্তু পুর্কযো ত্রম-দৃষ্টিতে উহার! প্রতোকের জন্য তার তার মত) অবিস্যান একই 
বাক্‌-মন প্রসূতির শুরে গড়িঙ্গা তোলে তাহার অবিপ্যা-আশ্ব।দনের উপধোগী- 
পথ ও ভূতাশ্রয়, পক্ষান্তরে বিদ্বান গড়িয়া তোলে বিদ্যার উপযোগী পথ ও 
গস্তব্যন্থল । তাই স্থত্রকার পথচলার আরস্ডের উপায়ের বিশেষত্বে পথের 
বিশেষত্ব, ফলের বিশিষ্টত্ব, গন্তব্য স্থলের বিশিষ্টত্ব প্রচার করিতেছেন__ 
‘আন্থত্যুপক্রমাৎ’ । বিদ্বানের স্থতিগত ( পথগত ) জ্ঞানপুর্বক মাত থাকার 
ফলে বিশ্বানের লাল হয় অমৃতত্ব ও অমৃতে ভূতাত্রদত্ব। বিদ্বান মরণের 
ক্সাজ্যকে পরাবিষ্ঠার মন্থনে রস-সাগব মখিত করিয়া তুলিঘাছে অনুত নবনীত 
সেট নবনীত চৌবের আদ্বাদনের জগ্য। সেই অমৃত নবনীত হইতেছে 
সর্ধভূতের বিগ্ভানিংড়ানে! লীল৷ বিগ্রহ । পরাবিদ্যার এইট মন্বনের মধ্যে 
রহিয়াছে অগ্নিপুষ্টতা এ অযুত প্রাবনের সমন্বয় অমুতত । 
শিবাগ্রিনা তন্চ দগ্চা শক্তি সো ত্মামৃতেন ষঃ। 
প্রাবছে স্যোগনার্গেণ সে।ইমৃতত্বা কলীতে_ 
অমুতত!য় কল্সাতে ॥ 

এই অশ্রিপ্র-্টতা ও অমৃত প্লাবনের ফল হইতেছে অমুত-লীল! বিশ্রহ প্রান্চি ৷ 
এই লীলা বিগ্রহ তাহার লাভ হয়ে সর্ব্বভূতকে ও সর্বকৃতের সঙ্গে আত্মার 
জঙ্বদ্ধালে “অশ্রপো ন্ট অর্থাৎ দগ্ধ না করি৷! ।  একাস্ত মুক্তিবাদীরা একান্ত 
ভাবেই দেহ ও দেহ সঙ্বন্কে উপোধণ বা দক্ষ করার সিদ্ধান্ত করিছ়াচেন, 
তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ কুত্রকীর বলিবেন-_'অচ্গপোন্য’ । একান্ত উপোষণ 
বা একান্ত অঙ্ুপোষণ পুরুষোত্তম-দর্শনে নাই । উপোষণ-অশ্ুপোধণের সমগ্রমই 
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সত! বাস্তব পুক্রযোত্রয-দর্শন-সম্মত অশ্ুুপোষণ । শরীরকে ও আত্মার শরীর 
সন্বদ্ধকে দিবঃ প্রেমে অশ্পোষণ করা, মখিত করারই দিব্য ফল হইতেছে এই 
লীলা বিগ্রহ । যেপানে একাস্ত মুক্তিবাদী সর্বভূত ও সর্ববভূত-সঙ্গদ্ধকে দছচ 
কবি! মুক্তির শাস্ত্র প্রচার করিতেছেন, লীলাবাদী বিদ্বান সেখানেই 
'অহপোক্য' এই প্রেমের পথে জয় যাত্রা সরু, করেন। পথগত পাথুক) পিদ্ধান- 
অবিদ্বানের নাই; আছে ঢংগত, কৌশলগত পার্থক্য, যাহার ফলে অবিছানকে 
চলিতে হুয় “ত নাড়ীর অবলগনে টানাটানির পথে, আর বিদ্বান চলেন 
সেই শত শত নাড়ীর অন্তনিহিত গৃঢ় অথচ সর্বব নাড়ী সমন্বিত একটা 
নাডীকে অবলম্বন করিথা। একশত ও এক নাড়ীর যে উল্লেখ শ্রুতিতে 
রহিয়াছে তাহা দিব্য জ্ঞানগত, একান্ত সংখ্যাগতই নয়। ‘শতকঞ্চৈকা চ 
হৃদঘশ্ত। নাভ্যন্ত/স।ং মুদ্দ1নমভিনি হতৈকা ৷ তয়েদ্ধমায়মুতত্বমেতি বিঘঙ ঙঙ্ক! 
উত্ক্রমণে তব স্কাৎক্রমণে তবস্তি ৮_-ভা ৮৷৬৷৬। অবিস্বান বহ নাড়ীর 
(channel) বহু লাড়ীত্বের টানা টানির মাঝে হাবুভূবু থায়। বিদ্বান 
সেখানে বহু নাড়ীর বুদ্ধ বজ্জাদ রাপিঘা একত্বের আবিষ্কার করে এবং ইহাই 
অমৃত পথ ও অমৃতত্ব লাত। ‘অধৃতত্বম’-ই স্ুত্রকার স্থত্রমধ্যে সল্লিবেশিত 
ঝরিদ্াছেন। যে বিদ্যার ফলে শত নাড়ীতে ফুটিগা উঠে এক অ্রন্ধনাড়ী, সেই 
ভূতাশ্রপ্ দদ্ধ হইবে কেন, নষ্ট হইবে কেন? সে যে দিব্য অম্বত্রূপে উদ্ভাসিত 
হয়, দেহও মম্বতত্থ লা করে। এপানে আর একটা প্রশ্ন উঠিতেছে যে, 
বিঘ।নেরও যদি উৎক্রনণ সিদ্ধ হইতেছে, তবে ‘ন তন প্রাণ উৎক্রামস্তি'_ 
বিদ্বান সম্বন্ধে এই শ্রুতি বাকেটর কি ব্যবস্থা হইবে? উৎক্রান্তি ও 
অন্ুৎক্রস্তির সামশ্রহ্ত প্রচণোপাসনায় আছে। প্ররুতি যখন পুরুষোততম- 
দর্শনে অনস্ত, তখন একান্ত তাবে প্ররুতিকে দদ্ধ কর! ঝা ত্যাগ কর। অসম্ভব । 
একন্তর দদ্ধ হইলেও প্রকৃতি আবার গোপনে আর একটা স্তরের আবিষ্কার 
কবেন। অনস্তকাল ধরিয়া এইভাবে স্তরের পর শুর হজম করিয়! চলিতে 
হইবে । এক ন্ডরকে হজস করিলেই সেই শুরকে ভিঙ্গানো সম্ভব হুম । এই 
ডিঙ্গাইঘা যাওয়াই উৎ-ক্রমণ । আবার ডিঙ্গাইয়া যে উৰ্দ্ধ শুরে উঠা গেল, 
প্রকৃতির সেই স্তর যখন আত্মার সঙ্গে অভেদ, তখন অন্ুৎক্রমণও যুগপৎ 
রহিক্লা যাইতেছে প্ররুতির আবর্তনে আবার নূতন স্তনে আবার তাহাকে 
হত্রম করিম! ভিঙগাইয়। যাওয়া। চলার পথে জ্ঞানের উদ্ধ গতিই উত্ক্রমণ। 
একস্তর হুলম করার পর যদি আর সুর না থাকিত, তবে একান্ত দ্ধ করার 


আশ্বিন, ১৮৮১ ] ্ৰক্ব্থত্ৰম্‌ 


অর্থ থাকিত। ভ্রাগ্রহকে হুছ্ছন করিস! ভাগ্রহকে উৎক্রমণ করিয়া লাভ হয় 


'শ্বপ্র, স্বপ্রকে হন করিরঠ উৎক্রমণ করিয্া স্থযুপ্থি, আবার স্থবুপ্তিকে হুঙ্ম 
করি, উতক্রমণ করিয়া লাভ হয় জ্ঞাগ্রং-স্বপ্র ইত্যাদি । কেহ কাহারও 
একান্ত উৰ্দ্ধ নয়, চলার পথে এক এক দৃষ্টিকোণে এক এক শুর উর্দ্ধ হু । 
অন্ত শুরে সে-ই অধঃ। এইভাবে প্রাণ-সাপনায়্ অনন্ত উতক্রমণ ও অশ্যং- 
ক্রমণের সমন্বয় সিক্ক হইতেছে । এই উৎংক্রনণের ও অন্২ক্রনণের সদন্বঘই 
নিব্বিকল্প অগ্পক্রমণ। ইহাকেই লক্ষা করিয়া শ্রতি বলিশ্রাছেন, 'ন তন্ত প্রাণাঃ- 
উৎক্রামস্তি ৷ 


ভদাহলীঢভঃ সংসারব্যপঢদশীন ॥ ৪২৮ 


(তূংসমূহের ) অমৃতত্ব প্রপ্তি ( তৎ ) অপীতির অথাৎ লরের পূর্ব 9 অপর 
ডিঙ্গাইঘাই শ্ফৃরিত হয় ( আ-অপীতেঃ ), কেননা সংসার-রূপ ব্যপদেশ থাকার 
হেতু ( এরূপই উপপন্ হয়)। 

‘তং’ অর্থ।ৎ শ্রোত্রাদিকরণের আশ্রচত্ৃত তেড-আদি অমৃত ভুত সমুহ 
প্রকাশিত হয় সব সংসার-বন্ধন ও সংসার-মোক্ষকে হদ্ম করিয়া €(আ- 
অপীতেঃ)) "আউপসর্গের অর্থ মধ্যাদা ও অভিবিধ। “‘আ.-অপীতি'-র 
অর্থ অপীতি (লয় ) পর্য্যন্ত এবং লয়কে ব্যাপিয়।। অরধ্যদা-অভিবিধির সীমা” 
রেখা ডিঙ্গাইয়া তিন্সসেতু লীপা-বিগ্রহ অনাদি অনন্তে চলিয়াছে । দেহ-সম্বন্ধ 
যদি মুক্তির পূর্ব পর্যন্তই স্বীকার কর! হর, মুক্তির যদি দেহ ধারণ অলস্তব হয়, 
তবেই দেবযান ও পিতৃধান হয় একান্ত পৃথক ১ কিন্ত মুর্তি ধদি দেহ ধারণের 
পৌর্ধধাপধ্যরূপ কাল-ব্যবধান ভাঙ্গি! প্রকাশিত হয়, তপন দেবযান হয় মুক্তির 
ক্রম আন্বাদন। যুক্তিকে বুদ্ধিতে আন্বাদন করিতে হইলে তাহাকে দেবযান 
পথকে মানিতেই হইবে, ক্রমের ক্ষেত্রকে স্বীকার করিতেই হইবে । মূক্কি যদি 
বুদ্ধি-ক্ষেত্রকে অঙ্গীকার না করে, তবে বুদ্ধির অতীত মুক্তিতে বিজ্ঞানী পুক্রষের 
কোনও অধিকার নাই, সে মুক্তি বিজ্ঞানের উপর একটি চাপ মাত্ম। অথচ 
মুক্তি ঘদি অব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-ক্ষেত্রের কোনও একটি শাখাকে অবলম্বন 
করে, তবে তাহাও হয় বন্ধনের রূপান্তর মাআ। অবাবসায়ীদের বহু 
শাখার লগ্ষের অন্তই তাই ভগবান বলিয়াছেন-_‘মহ্ি বুদ্ধিং নিবেশয়* ॥ 
পুরুষে ত্বমে বৃদ্ধি লয় হইলেই তখন বৃদ্ধি হয় পুরুষোত্তম-বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিতে 
তখন দেবধানের অর্থ হয় পুরুযোতমের আলোকে প্রকৃতির অনস্ত শুরকে 


উচ্ছলভারত [ ১২শ বধ, ৯ম সংখ্যা 


হন্মম করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অনস্তকাল ধরিয়া অগ্রসর হওয়া। তথন 
দেবযানের সহকারী সাধনা হয় পিতৃঘান। শ্রুতি দেবঘান-পিতৃঘানের প্রত্যেকের 
শ্ব প্ৰ বৈশিষ্ট। রক্ষা করার জন্যই ভিশ্জ ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, বস্বতঃ 
উহারা একই অখণ্ড জীবনের দুইটি দৃষ্টিকোণ মাত্র । অখণ্ড জীবনের দিকে ন। 
তাকাইলে দেবযান বা পিতৃষান দুই-ই হয় ‘সংসার’, তখন সংসারকে ডিঙ্গাইয়া 
পাইতে হয় সংসারের ওপারে মুক্তি । কিন্তু পুরুষোত্রম-জীবন যখন ত্র 
জ্বীবনের লক্ষ্য, তখন দেবযান পিতৃঘানের সমন আর একাস্ত সংসার থাকে 
না, তখন সংসার হয় সঙ্্যাসের সঙ্গে সমন্বিত, ভোগ হুয় মুক্তির সঙ্গে সম্বিত । 
তখন দেবযান হয় পুরুষোত্তম-গতিরই আস্বাদন মাত্র । 

দেবধান বা পিতৃঘান রূপ সংসায় দর্শন তখন ব্যপদেশ বা ছলরূপ 
উপদেশ মাত্র । তাই স্বত্রকার বলিতেছেন-_-‘সংসার বাপদেশাৎ -দেবষান- 
পিতৃঘান পন্থারূপ সংসার তখন ব্যপদেশ বলিমা উপপন্র হইবার হেতুতেই 
বলিতে হয় যে, ভূত সমূহের ভাগবত রূপ প্রাণ্থি মুক্তি পর্্যস্ত ও মুক্তিকে 
ব্যাপিদ্না সম্ভততাবে সম্ভব হইতেছে । অথচ তাহার মধ্যে বুদ্ধি-ক্ষেত্রে ক্রম 
(succession) বলায় থাকিতেছে । বুদ্ধি ক্ষেত্রকে একা স্তভাবে বাদ দিয়া 
মুক্তির প্রচার বুদ্ধির উপর বলাৎ্কার। বুদ্ধি থাকিবে, অথচ তাহাতে 
অব্যবসায়াত্মক বহুশাখা থাকিবে লা, এমন বুদ্ধির শরণ লইতেই ভগবান 
বলিয়াছেন,_বুদছ্ধো। শরণমন্থিচ্ছ* । The maiu lesson of Empericism 
is that man nmiust see for himself and feel that he is 
present in every act of knowledge which he is to accept.— 
Hegel. মুক্তি বুদ্ধি-শ্তৱকে স্বীকার করিলেই তাহ! হয় দেবযান-পিতৃঘান 
সমন্বিত দেবধান বা পুরুযষোত্তম-বান। সংসার বাচক শব্দগুলিত্বার৷া এই 
দেবযানের বর্ণনা ব্যপদেশে উপদেশ মাত্র, ছল মাত্র; বাস্তবিক পক্ষে উহা 
পুরুষোত্তম-যানেরই আম্বাদন-ঘন ॥ সগ্্যাস ঘন হইলেই হয় সংসার, রাগ 
ঘন হইলেই হয় বিধি । বিধিহীন রাগ উচ্ছৃঙ্ঘলতা, দেবযানহীন যুক্তিও 
অবাস্তব, একান্ত তভাবুকতা। বুহদারণ্যক শুনাইতেছেন, 'অণুঃ পশ্থা! বিততঃ 
পুরাণে! মাহ স্পৃষ্টোইন্ুবিত্তো ময়ৈব। তেন ধীর! অপিয়ন্তি ত্রন্ধবিদঃ স্বর্গং 
লোকমিত ডউৰ্দ্ধং বিমুক্তাঃ।। তম্মিন্‌ শুক্রসুত নীলঘাহ্ুঃ পিঙ্গলং হরিতং 
লোহিতঞ্চ । এব পদ্বা বহ্মণা হাশ্তবিত্রন্ডেনৈতি অ্রহ্ধবিৎ পুণ্যকৃত্রৈজসশ্চ’ ॥-_ 
বুহদারণ্যক ৪1৪৷৮-৯। আচার্য্য শঙ্কর লিখিতেছে, 'যান্‌ শুক্লাদীন্‌ যে।গিনো 


আশ্বিন, ১৮৮১] বষন্থত্রম্‌ 


মোক্ষপমানাহঃ ন তে মোক্ষমার্গাঃ, সংসারবিযয্া এব হি তে। পুরুষোত্তম- 
দার্শনিক বাদবায়ণ এই মতবাদের প্রতিনাদ করিয়াই বর্তমান সুত্র দিগ্রাছেন। 
বুন্ধি-ক্ষেত্রে, বাস্তবের দেশে মুক্তিক্ণে পাইতে হইলে তথাকথিত যোগীদের 
‘সংসার বিষয়’ পথকে ব্তরদ্ষণা অহ্বিত্ত' দেখিতেই হইবে । তাই স্থত্রোক্র 


‘সংসার ব্যপদেশাৎ* অংশ দ্বারা স্থত্রকার সংসার বিষক বা মার্গের ব্যপদেশ্ে 
সত্য বাস্তব মোক্ষেরই উপদেশ দিম়াছেন। 


সুল্স্রং প্রমাপতুস্ছ ভতদ্থাপলেন্2 ৷ ৪'২।৯ 


€ প্রায়পকারী ভক্তের আশ্রয়ভূত ইতর ভূতসহিত তেঙ্গোঘন শরীর ) 
স্বরূপতঃ এবং প্রমাণতঃ সুক্ষ; যেহেতু সেই রূপেই উপলান্ধ রহিছাছে । 

ভক্তের লীলা-শরীর সুপ্ষ্, কেনন! হহা স্বরূপতঃ সর্বভূতেরহ নিংড়ানো 
স্ুন্মতম রস । হহার সুস্থতা] ইহার নাড়ী নিচ্ষমণের শ্রবণ হেতু প্রমাণিত 
হইতেছে। নাড়ীই স্থস্ম, কত সুস্্র হইলে তবে নাড়ী পথে সে উৎক্রমণ করিতে 
পারে। এই শরীর এত স্রচ্ছ ঘে, ইহার উপর কোন ঘাত-প্রতিছাত 
অসম্ভব। এইভাবে তাহার সপ্ত উপলব্ধ হইয়। থাকে । ইহ! অতি স্থন্দ্ম বলিয়া! 
পাশ্ববর্তী স্থুল-দৃষ্টি পুক্রধ ইহার উপপন্ধি করিতে পারে না। এই গুড় লীলা- 
নেহ লইয়া তাই পুরুষোত্তম-শুক্ত সংসার মধ্যে অব্যক্ত । ইহার আল৷-ঘাওয়া 
সবই সুক্ষ, ‘যোগমায়া সমাবৃত,” তাহাই ‘নাহম্‌ প্রকাশঃ সর্বহন্ ॥1” 


নোপমম্দ্দ্দেনাতঃ ৷৷ ৪1২১ 

সুন্মত্ব হেতু ( অতঃ ) উপমৰ্দ্দ না করিছাই (তাহার নিত্য প্রকাশ) 

এই লীলা-বিগ্রহ সুস্ত্র বলিঘাই বিশ্বের কোনও কিছুর উপমদ্দিল লা করিয়া, 
কোনও কিছুকে ছাটিয়। না ফেলিয়া তাহাদিগকে হজম করিয়! সেখানে “বেশ* 
(at hoe) থাকিতে পানে । স্কুপই স্থুলকে উপসমর্দ্দন করে, ধাহ! মানবীর দৃষ্টিতে 
স্স্ত্, তাহ! বদি স্থুলের উপর চাপ দেয়, তবে তাহাও স্মুলপদ বাচ্য। অস্মুল-স্মুল 
যুগপৎ থাকিতে পারে; অল্প সুলই অধিক স্কুলকে সামলাইতে পারে না। যে 
মুক্তি স্থুল দেশ কাল অবস্থার বাছাবাছি করে, সে মুক্তি নিশ্চই স্থূল ৷ উপমর্দন 
না করিয়া আত্মসত্তা, আব্মচৈতগ্ু, আত্মানন্দ আস্বাদন করিতে পারাটাই স্থস্ম্রের 
ধৰ্শ। দেহকে উপমদ্দিন করিয়া থে মুক্তি, তাহা নিতান্ত স্থূল মুক্তি। অস্মুল 


৪৮৬ উল্ছলত্তাৱত [ ১২শ বর্ণ, নম সংখ্যা 


মুক্তি সর্ধ স্কুলে সমভাবে বর্তমান থাকিতে পাবে । সত্য বাস্তব সক্ষম ভাগবতী- 
তগ্চ লব পথে সমভাবে বিচরণ করিতে সক্ষম ৷ 


অটস্যব চোপলপততভ্তঢডরেষ উত্মা ॥ 
তেক্োথন লীলা-বিগ্রহেরই উন্মা, কেননা প্ররূপই উপপন্ধ হন্ত । 

সাচ্চপানন্দই বিগ্রহ, বিগ্রহই সচ্চিদানদ্দ আত্মা “আমি” । ভক্তও সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ 'আ।নি'। এই আমিকেই শ্রুতি তেল: শব্দে উপদেশ দিঘাছেন। তেজোযুহি 
‘আমি’রই উদ্মা বা বীধ্য উপপশ্র; যাহার আমিত্ব জাগে নাই সে ত অশ্রম্চ, 
অলস, ক্লীব । জীবনের ভাপ বা শোকত! সকলই ত ‘আমির’ যাহার ‘আমি! 
নাই, সে ম্বত। “অধিক্ষেপাবমানাদেঃ প্রত্যুক্তপ্ত পাবন যং । প্রাণাতায়েইপ্য- 
সহুনৎ তত্রেঙ্ঃ সমূদাহৃতম্’। ‘আমি’ অবমান বা অধিক্ষেপে কিন্ব। ‘আমি’কে 
খর্বব করিঘ়্! তাহার ভণ্ট। কথ। বলিলে সিংহের মত হুঙ্কার দিয়া উঠাই তো 
জীবনের তেজ উগ্ম। বা শোৱত৷া। 'উদ্মা সত্রিয়াম্‌ ত্বখি’। তেজই পুরুষের 
পূর্ণ কান্তি । 514৬৩ সাধনে কেই নীখবান হইতে পারে ন! । জীব ও ঈশ্বরের 
ব্যতিহার সাধনই তেজ ‘অহং ব্রহ্ধান্ম' ৷ ‘What the slave is without 
is the recoguition that he is a persou’—Hegel. পুরুষেরই 
৫তজ বীধ সম্ভ(বনা, ক্লীবের নহে । যে ধর্শ্ম বার্মা প্রদানে অক্ষম তাহ! ধশ্দের 
নামে ক্লীবতা। খণ্ড ধশ্ম ক্লীবতাময় ) বর্তমান ভারত ইহারই দৃষ্টান্ত । 
প্রাণের যখন উদ্মা ত্রাস হয়, তপনই প্রকৃতির সর্ব স্তরের উপমদ্দরন কৰিছা 
আত্মরক্ষার লালসা জাগ্রত হয়। অথচ কোন বিশেষ সম্প্রদায় প্রাণ রক্ষ। 
করিতে পারে না) “আমির উম্মা যোগার ঘাহাকে “আমির বাহিরে ‘সর্ব’ 
বলিয়া সরাইয়! রাখিঘাছি ৷ সর্ব স্পশহীন আব্ম। আমি মৃত। সর্ব সমন্বিত 
আমিই পুরুযোত্তমের “আমি | যাহাকে তুমি ত্যাগ করবে, তাহাই তোমার 
বন্ধনের কারণ হইবে, পরাস্ত করিবে-_‘পরাদাৎ’। ‘But the man who 
flees is uot yet {ree ; in fleeing he is still couditioned by 

that from which he flees.’—Hegel. 
ক্ৰমশঃ 


সমাজ-বিভ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ 


॥ শ্ৰীসুচৰোখ ক্ষমার (সেনগুপ্ত ॥ 


সমাঞ্জ-বিস্যা শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিচার কহিগা দেপিবার পূর্বে 
লাদারণ শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্ত আলোচনা করা যাইতে পারে। শিক্ষাদান- 
পর্ব সুরু হইয়াছে অতি প্রাচীনকাল হইতে । সেই সমঘ হইতেই শিক্ষাদানের 
একট] উদ্দেশ্য প্রতি-ক্ষেত্রেই স্পষ্ট তাবে দেখা গিয়াছে। প্রাচীন যুগে আমর1 
শিক্ষার উদ্দেশ্য দেখিতে পাই, অন্স, বন্ধু, আবাসের..জন্ক শিক্ষা, শক্রর কবল 
হইতে আ।ব্ারক্ষার জন্ত শিক্ষা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত হইতে ঝাচিবার জন্য 
শি্ষা। গ্রীক যুগে সাধারণ শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
যুগোপঘোগী উন্নত চিস্তাদারাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাথ। এ-ধুগে 
Plato শিক্ষার উদ্দেশ্য সন্দদ্ধে বলেন যে-শিক্ষা মাহষের জীবনকে সর্বাঙ্গ- 
স্থন্দর্ করিয়া! গড়িয়া তুলিবে এবং মাস্তবের আত্ম। ও দেহকে যুগপৎ উদ্ধত 
করিবে । তৎকালীন গ্রীসদেশের ঝাজ্যগুলির মঙ্গলের জগ্চই শিক্ষার উদ্দেশ্য 
উন্ধপঞ্জাবে রচিত হইয়াছিল । পরবর্তী বুগে Pestalozzi, Spencer, 
Huxley এবং অঙ্তান্য শিক্ষাব্ন্গিণও বিক্তিল্র যুগের উশ্তত চিন্তাধারাকেই 
শিক্ষার আদর্শ ঝলিছা বর্ণনা দিঘ্লাছেন । তাই যুগে যুগে স্থানে স্থানে রাজনীতি, 
সি ধর্মনীতি, ব্ক্রিম্বাতঙ্থাবাদ, সমরবাদ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে 
প্রভাবাশ্বিত করিয়াছে । 
ত।রতবধের শিক্ষাধারার মধ্যেও বিভিন্ন কালে শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য 
দেখিতে পাই । প্রাচীন যুগে ও মধ্য যুগে ধর্ম শিক্ষাকে প্রভাবাস্থিত করিঘাছে॥ 
ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষে শিক্ষার উদ্দেশ্য দেখা গিয়াছে [দেশী অধিরুত 
রাজাকে হুষ্টভাবে পরিচালন! করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মধো। কিন্ত 
বর্তমান সময়ে শুধু ভারতবধে কেন, যে কোন বাষ্ট্রেই মাধ্যমক শিক্ষার 
উদ্দেশ্যকে পরিবক্তিত আকারে দেখিতে পাওয়া ঘাদ্ব। তাহার একমাত্র কারণ 
বর্তমান জটিল অবস্থা) বর্তমান জ্বীবন এমনই জটিল অবস্থা! প্রাপ্ত হুইয্নাছে 
ঘে, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্দেন্ত পরিবতিত হইতে হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে 


সা শিক্ষার পাঠাক্রমেরও রূপান্তর ঘটিছ্রাছে। পক্ষাস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষার সুরে 
রি 


৪৮৮ উজ্ছ্বলভাবত [১২শ বধ, ৪ম সংখ্যা 


ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে) পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষা 
মুষ্টিমে্ ছা ত্রছাত্রীকে সহাৰিষ্ঠালয়ে প্রবেশের অস্ত উপযুক্ত শিক্ষা দিছে, 
কিন্তু বর্তমানে মাধামিক শিক্ষা দেশের অনিকাংশ ভাত্র-চাত্রীর জন, জীবনের 
পরিপূর্ণ শিক্ষাদানের অন্ত বাবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে । মুদালিয়র 
কমিশনে শিক্ষার বিভিন্ন শুর বিভাগ ছাত্র-ভাত্রীদের জীবনের প্রন্থতির জন্ 
ঘেমন পথ-নিদেশ দিছে, তেমনি জীবনের সবাঙ্গীণ উন্নতির দিকেও ইহার 
প্রথর দৃষ্টি রহিয়াছে । কমিশনের সথপারিশের ক আছে যে, ভারত- 
বর্ষের মাধ্যমিক শিক্ষা গণতস্থকে কেন্দ্র করিয়া [লিত হইবে ৷ সমাজের 
প্রত্যেকটি ছাত্র বা ছাত্রীকে এমন ও স্থযোগ দিতে হইবে যে, তাহারা 
যেন নিজেদের এবংএআঠরাজের অঙ্গলেক জন্য নিজেদের শিক্ষার মধ্য দিয়া 
প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রত্যেক 
ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে জ্ঞান, আদর্শ, অভ্যাস ইত্যাদির প্রতি স্পৃহা! এমন ভাবে 
জন্মাইয়! দিবে যে, ভাত্র-ছাত্রী শ্বীঘ আৰুনুকে সমাজের প্রয়োজনে সুষ্ঠুভাবে 
অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, আর্মোরকাম শিক্ষা উদ্দেশ্য কি হইবে, 
তাহা লইয়া স্নেক কমিশন নান! সময়ে গঠিত হয়) Educational 
Policies Commission একবার একটি সমস্যা লইয়া! কাছ করিতে সুরু 
করেন । সমপ্ডাটি হইল আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালঘণ্ুলি ছাত্ম-ছাত্মীদের 
শিক্ষা ব্যাপারে কি চায়? কমিশন লানাভাবে সমস্যাটির পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করিয়া ১৯৩৮ সনে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই 
বিবৃতিতে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষার ফলে ছাত্র-ছাত্রীর! নিয়লিখিত 
পুণাবলীর অধিকারী হইয়াছে বলিয়া আমেরিকানর! আশা করেন। (১) 
আত্মোপলন্ধি (২) মাঙ্গযে মানুষে সম্পর্কের উপলব্ধি (৩) পৌনদাগ্রিত্ব 
গ্রহণ (৪) অর্থনৈতিক কুশলত! অর্জন। ১৯৪৪ সনে Educational 
Policies Commission Education for All American Youth 
নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। মাধামিক বি্যালছের অধ্যাপকগণ এই 
গ্রন্থ হইতে আমেরিকার মাধ্যমিক বিদ্যালদের-ছাত্র-ছাত্রীগণের কি করনীয় 
তাহ! সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন। মাধ্যঙ্গিক বিস্ডালয়ের ছাত্র- 
ছাত্ীগণের নিস্থলিখিত বিষয়গুলি আয়ত্বীকরণ প্রয়োজন এবং সমাজও 
ছাত্ম-হাত্মীগণের নিকট হইতে এই বিষয়গুলি দাবী করে :_ 


আশ্বিন, ১৮৮১] সনাক্গ-বিগ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ 


(ক) প্ৰতি ভাতের কিছু না কিছু উৎপাদ্ধন ক্ষমতা থাকিবে। 

(খ) প্রতোে ভাত্রছাত্রীকে উত্তম শ্বান্থ্য এবং শারীরিক যোগ্যতা লা 
করিতে হইবে । 

(গ) প্রত্যেক ভাজগাআকে গণতাস্তরিক সমাজের সুনাগরিকের দাগ্রিত্ব ও 
কর্তব্য সন্বস্ধকে অবহিত হইতে হইবে । 

(এব) প্রতাক ছাত্রছাত্রীকে সমাজের ও ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে শ্বীয়- 
পরিব।রঞ্চে জানিতে চেষ্টা করিতে তবে । 

(ড) প্রত্যেক ভাত্রভাত্রী প্রঘোজনীয় জিনিষ ক্রয় এবং তাহার উপযুক্ত 

পাবহার সন্বন্ধে অবহিত হুইবে । 

(চ) প্রতোক ছাত্রছাত্রী মঙ্রশ্য জীবনের উপর বিজ্ঞানের প্রন্তাব সঙ্গদ্ধে 
অবহিত হইবে । 

(5) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী সাহিত], শিল্পকলা, সঙ্গীত এবং প্রকৃতিকে 
ভালতাবে উপলব্তি করিবে । 

(বজ্র) প্রতোক ছাত্রডাত্রী তাহাদের অবসর সমনদ্র উপযুক্তভাবে বার করিবে। 

(ঝ) প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী অপরকে সন্মান করিতে শিক্ষা করিবে । 

(ঞ) প্রত্যেক ডাত্যুআ। যুক্তি সহকারে চিন্তা! করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি 
কাৰিবে ) ্ 

উপরে যে সমস্ত গুণাবলী অধিকারের কথা ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে বল! 

হুইল, উহ! শুধু আমেরিকাবাসীদের কথা নয়, উহ! প্রত্যেক দেশের পক্ষেই 

প্রজোধ্য। ব্যক্তিগত প্রছ্ধোজন ও সমাজের প্রয়োজনের মধ্যেই মাধ্যমিক 

শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। তবে ছাত্র ও সমাজের প্রয়োজন 

সাধনের মধ্যে বিপ্তালগ্নকে কতটুকু পরিমাণ অগ্রণী হইতে হইবে, সে বিষে প্রথর 

দৃষ্টি রাখ! দরকার) কারণ ছাত্রের প্রত্যেকটি দ্িক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নত 

করিগ্না তুলিতে হইলে পাঠাক্রমের সীমারেখা বৃদ্ধি করিতে হইতে পারে, এবং 

তাহ! করিলে অনেক সমদ্ব পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হইতে 

পারে। শে যাহা হউক, সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সখ্বদ্ধে 

মোটামুটি ধারণা করা গেল । এখন ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে সমান্র-বিদ্যার আদর্শ 

ও উদ্দেশ্য কি হৈ পারে তাহা আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । 

উপরে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য যতটুকু আলোচন! 
করা হইদ্রাছে, তাহা ঘদি স্বীকার করিয়া লই, তাহা হুইলে বিদ্যালয়ের 


৪৯০ উজ্দ্রলতারত [১২শ বধ, নম সংখ্যা 


ফাবতীঘ শিশ্ষনীর বিষঘ ও কর্ম শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য লইঘাই গড়ি 
উঠিবে । 

অনেকে মনে করেন যে, সমাদ্র-বিস্যার বিশেষ বিশেষ বিষণ এবং তাহাদের 
শিক্ষাদানের বিস্ডিন্ত পদ্ধতি অবলম্বনের জন্তু উহার গুরুত্ব অধিক এবং শিক্ষার 
উদ্দেশ্যের বেশীর ভাগ অংশই সমাজ-বিচ্য! জুড়ি আছে । এই কারণে অনেক 
শিক্ষাবিদ সমাজ-বিজ্ঞাকে বিগ্যালয়ের পাঠযক্রমের কেন্দ্রে স্থাপন করিতে চাছেল ॥ 
কিন্ত এখানেও এক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি এই-__সমাজ বিস্তার কোন্‌ 
অংশটির অবদান মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশে বিশেষভাবে রহিয়াছে? ইহাতে 
ইতিহাস বা অন্তান্ত সমাজ-বিগ্ঠার আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে কোন্টি প্রথমে পড়ান হইবে তাহা নির্ভর করে শিক্ষার সাধারণ 
উদ্দেশ্ের উপর । ইহা যদি স্বীকার করিথা লওয়া যায়, তবে কিশোরদের 
পক্ষে প্রথমেই নাগরিকতা শিক্ষা! সম্বন্ধেই ধারণ! দওয়া প্রম্োজন | সমাজ- 
বিদ্যা সম্পকিত বহু বিষ শিক্ষা ন! দিয়া নাগরিকতা শিক্ষাদানই প্রাথমিক 
কর্তব্য বলিয়! শিক্ষাবিদের! বনে করিয়া! থাকেন । 

সমাজ-বিগ্তার উদ্দেপ্য নিম্রলিগিত ভাবে ব্যক্ত করা চলে--( ক) ছাত্র- 
ছাত্রীদের তাহাদের নিজেদের পরিবেশে তাহাদের ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিকাশ । 
€(খ) গণতান্ত্রিক সমাস্যে ছাত্র-ছাত্রীরা এমনই শিক্ষা পাইবে যাহাতে 
তাহারা দেশকে একটি স্বন্দর বাসাপযুক্ত স্থানে পরিণত করিতে পারে। 
এই আদর্শ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্ট 
সম্মুখে রাখিতে তইবে এবং তাহ! লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 
সাধারণ ঘটনাবলী ও বিষগ-শিক্ষাতে তাহা লাভ করা যাইবে ল। ছাত্র" 
ছাত্রীর জীবন কি ভাবে নিঘস্রিত হইতেছে এবং তাহারা অগ্ঠান্ত কোন্‌ কোন্‌ 
লোকের সান্লরিধ্যে আসির! প্রভাবান্বিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে তাহাদের 
শিক্ষাদান করিতে হইবে। শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যে পৌছাইতে হইলে 
সমাজ-বিদ্যা! শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে সহযোগিতা, সহনশীলতা, মানবতাবোধ, 
কার্যকরী চিন্তা, যুক্তিসহ বিচার ইত্যাদি । এ সকল বিষ সন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের 
অবস্থিত হইতে হইবে । বিশেষ উদ্দেশ্যগুলির মূণ্যে অস্তর্ক্ত হইতেছে কতকগুলি 
নিদ্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদান, বৌচ্ছিক জীবনের অগ্রগতি, এবং আঙ্গসঙ্িক শিক্ষা, 
যথা, অভ্যাস গঠন, দক্ষতা অর্জন, আদর্শ অচ্ুসরণ, ভাব অঙ্রধাবন ও মুল্য- 
নিরূপণ । এইট্লিকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিতক্ত কর! চলে £:_( ১) 
জ্ঞানার্জন, (২) যুক্তি ক্ষমতা ও সমালোচনামূলক বিচারের উল্নভি, (৩) 
স্বাদীন পাঠের শিক্ষ, (৪) অভ্যাস গঠন ও দক্ষতা অর্জন এবং (৫) 
উপযুক্ত চর্রিত্র গঠনের ট্রেণিৎ ৷ ক্রমশ: 


গুরু তত্ত্ব 


1 শ্ৰীখ্বীঢেজ্দ্র নাথ বল্স্দ্যোপাধ্যার 1) 


আনন্দমঠের শেষের দিকে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে সলভডেন-_‘তেত্রিশ কোটি 
দেবতার পূজা সনাতন দর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকুষ্ট ধর্ম, তাহার 
প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম--ফ্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে-__তাহা! লোপ 
পাইয়াছে। প্রক্কত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মন্ঘ__কর্মাত্মক নহে । সেই জ্ঞান দুই প্রকার, 
বহিবিযয়ক ও অস্তবিষঘক । অস্তবিষস্তক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রধান 
ভাগ। কিন্তু বহিবিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তবিষয়ক ভান জ্রম্মিবার 
সম্ভাবনা নাই । স্থূল ক্ি তাহা না আনিলে, সুক্্ম কি তাহা জালা যায় ন! ॥--- 
এই আস্তবিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে । 

কুলপটি শৌনক এক সময় ব্রক্মবিস্যা লাতের জ্রম্ত শ্রস্থাবনত হয়ে মহবি 
অঙ্গিরার শরণাপন্ন হলেন ও সবিনদে জিজ্ঞাস! করলেন, ভগবান, কী সে পরম 
তত্ব ঘা জ্ঞাত হলে দৃষ্ট শ্রুত এবং অঙ্রমেয় সব কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়। অঙ্গিৱা 
বললেন, হে শৌনক, ব্রক্মবিদ্‌ মহধিগণ বলেছেন, মানবের জ্ঞাতব্য বিছ্যা 
দুই প্রকার_এক ‘পরা’ এবং দ্বিতী্ন ‘অপর!’ । জাগতিক অয় লাত্তের 
অন্ত যে বিদ্যা তার নাম অপর! এবং যে বিদ্যার হারা অবিলাম্ট পরক্রচ্চ 
পরমাত্মাকে জানা যায় তার নাম পরা। পর! বিষ্যার হ্বারা লেই পরমাত্মাকে 
জানলে সব কিছুই জানা যায়। 

পারমাথিক ও বাবহারিক জ্ঞান অর্জনে একটু পার্থক্য আছে । বলা হয়েছে 
প্রাকৃত বা লৌকিক জ্ঞান মানুষ বুদ্ধি দিয়ে সঞ্চঘ করে, ইন্দ্রিয় ও বিচার শক্তির 
সাহায্যে বাহির হুতে সংগ্রহ করে । এগানে সংশছ্ের উপযোগিতা আছে । 
এই সব নিম্নন্তরের সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত থাকে, সংশদ বুদ্ধিতে পৰীক্ষা 
করে মিথ্যা হতে সত্য নিষ্কাষণ করতে হন । আত্মজ্তান কিন্তু স্বতঃশিল্ধ, 
স্বপ্রকাশ, গককুপায় অস্তঃকবণে শ্ডুরিত হয়! অতীত্ড্রি্ঘ পারমাখিক জ্ঞানার্জনে 
তর্ক-বিতর্ক, বিচার-বুদ্ধি, ংশদ-সন্দেহের স্থান নেই। প্রয়োজন শুধু 
শুরু-বেদীস্ত-খধি বাক্যে অচল অটল বিশ্বাস, স্ুনিবিড় শ্রদ্ধা, ভক্তি । গীতা 
তাই বলেছেন-_শ্রন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌ ! শ্রদ্ধা অর্থে বিশ্বাস । 
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খ্ষি যাকে অপর! বিষ্যা বলেছেন পাশ্চান্ত আতিগন তারই চরম উৎকর্ষ 
সাধন করেছেন এবং পরা বিশ্যাকে একেবারে বাদ দিয়েছেন । পড় বিজ্ঞানের 
অত্যাল্চ্য আবিষ্কারের ফলে জীবনের বিভিশ্র দিকে বিবিধ উন্রুতে হলেও 
জীবন-সমহ্তার কোন সমাধান হয় নি, উপরন্ত সমস্যা জটিলতত্র হয়েছে । 
হিংসা-স্বেশ-দুনীতি-অবিশ্বাস পৃথিবীকে গ্রাস করেছে । বিষ বাসনানলে 
দ্বতাছতি দিপ্রে মানুষ কোন শাস্তি পাচ্ছে না। জীবন হয়েছে শুধু বালন।- 
কামনার খেলা । ২৫ বৎসরের ব্যবধানে ছুটী বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, 
এবার তৃতীঘ্ মহাযুদ্ধেন প্রস্ততি পূর্ণোপ্যদেই চলছে, মুপে শাস্তির চীংকারও 
চলছে । ভারতের খষিগণ দিনা দৃষ্টিতে দেখেছিলেন, এ ছুটা জ্ঞান পরম্পনের 
অপেক্ষা করে, শুধু দৃশ্ামান শ্রপকের জ্ঞান লাভত করলে জীবন-সমস্ান্ন কোন 
সমাধান হতে পারে লা, যতক্ষণ না যে সত্যবস্তর বাছা প্রকাশ এই দৃশ্তমান 
আগ সেই পরম বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর! যায়। 

ঝ্ধযি-চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্তের চিন্তাধারা এখানেই মেপে ন! । মানব- 
জীবনের উদ্দেশ্য ছুঃখ-নিবৃত্তি অর্থাৎ সৃথ-পান্তি-আনন্দ লাভ। উত্তর্নেই চলেছে 
সেই লক্ষ্যে, কিন্ত উপায় নিঘ্রে গোল বেধেছে । ওরা বলে নিজেকে 
লংসার সংগ্রামের উপযোগী কর, বিচার-বুন্ধি বলে বৈজ্ঞানিক আবিকারের 
স্বারা বহিঃপ্রক্লুতির উপর প্রহুত্ব কর, পারিপাশ্থিক অবস্থাকে লিত্ের 
সুখ স্ববিধা মত পরিবতিত কর, পরের সহিত প্রতিহ্বন্বিতায় যাতে 
নিজের অধিকার ও সত্তা অক্ষুণ থাকে তার চেষ্টা দেখ। যোগ শোক দ্রঃখ 
দারিদ্র একেবারে নিযুল কর! অপভ্ভবৎ তবে সংলার-অরণোর যতগলি কাট? 
তুলতে পার তার চেষ্টা দেখ। সাংসারিক ছঃখ-নিবৃত্তির উপায়-কল্পনার 
আদর্শ এ-দেশে একেবারেই বিভিন্ন । ও-দেশের আদর্শ বলে লহিঃপ্রক্াতির 
উপর প্রভুত্ব কয, এদেশের আদর্শ বলে নিজের প্ররুতিতে যে বাসনা-কামন! 
অহমিক! তাদের অর কর। যরান্ডার কাকর কোনদিনই সবখুটে খুঁটে তুলে 
ফেলতে পারবে না, সুতরাং সে চেষ্ট/ না করে জুতা পায় দাও । এ পরম 
জান আমর! পাব কেমন করে? গীতা বলছেন-__ 

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্থেন সেবছা । 
উপদেক্ষান্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তব্বদশিনঃ ॥ 

শুরুর চরণে প্রণাম কর, তীর সেবা কর। জিজ্ঞাসা কর-_ে আমি, 

কেন মোরে জানে তাপত্রয় ? খার! সাক্ষাৎতাবে ব্রক্ষদর্শন করেছেন তারাই 
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তোমাকে আত্মজ্ঞান দেবেন। উত্তর প্রকার বিদ্াই, গুরু অধ্যাপক আচার্খ্য 
উপাপ্যাঘ ভালা লা করা বা না । কিন্ত পরা বিদ্যা একান্ত ভাবেই শ্কমুত্রী ) 
এখানে একটি প্রশ্ন মনে জাগে ৷ প্রাচীন কালে যখন মুদ্রণ ডিল না, গুরু- 
শিল্প পরম্পরা মুখে সুপে সব চলে আসত, তপন ন! হু প্ুরুগৃহ-বাসের 
তপশ্য! নিন্ন উপাণ ছিল না। কিন্তু বর্তমান আগতে সব মোক্ষ-শান্থই তো 
ছাপার অক্ষরে চারিদিকে চড়ানো, কিনে পড়বার কোন 'অন্বিপা নেই, 
এখন হবে ন! কেন? শাস্বপাঠ ধর্ম ব্যাপ্যা শ্রবণ কি তবে নিশ্চল? কিছু 
ফল অবস্থাই আছে, কিন্ত তার শক্তি প্রভাব মাহাত্মা সীমিত, তাতে ঝ্রযিবাক্য 
শেষ পর্ধস্ত অবাস্তব কল্পনার বস্ত হয়ে যাঘ, লম্বা লঙ্গ! কথ! শেশা হয় মাত্র, 
শাস্টি মেলে না। ক্রহ্মনিষ্ঠ সদ্‌ গুরুর মুখ দিয়ে যখন শাপ্ের গভীর বহস্থ 
শ্রাবণের জলপারার মত বিনিঃম্থত হয়, তখনই তপ্ত ক্বরীবনে সঞ্চারিত হয় 
শাস্তির অমিয় পারা। মোক্ষ-শাস্তের রহস্যময় তত্থকথা ঘন কোন দিব্য 
জীবনে দূপাঘিত হয়ে তার মুখ দিঘ্সে বেরিয়ে আসে, তপন তার শক্তি ও 
প্রভাব অসীম ও বাস্তব; তা কল্পনার জিনিয নয়, সেখানে সন্দেতের আব 
কোন অবকাশ থাকে লা। সমুদ্রের লবণাক্ত গল পান কলা যায় না, কিন্ত 
ওঁ অলই যখন সর্ষের খর তাপে বাষ্প হয়ে আকাশে উড়ে ঘায়, ঘনীভূত 
হয়ে মেঘের আকার ধারণ করে, শীতল বায়ুর স্পর্শে দুরস্ত বাদলে নেমে আসে, 
লেই জলেই হয় তৃষ্ণার উপশম । গাতীন দুন্ধ রক্ত থেকেই উৎপল্প হয়। রজত 
গোদেহের সবত্র পরিব্যাপ্ত, তাই বলে গোদেহের যেখানে সেখানে হাত দিলে 
ছুদ্ধ পাওয়| ধায় না। জীবনাম্বত ছুগ্ধ-রস একমাত্র শুনপথেই বিনির্গত হয় । 
একমাত্র জগদীশ্বরই অগদ্গুরু। কিন্ত তিনি সর্বব্যাপী, মনবুদ্ধির অগোচর | 
সাধারণ দেহধারী জীব এমন অপ্রতাক্ষ ভগবানকে আশ্রয় করবে কেমন করে? 
আপাত দৃষ্টিতে ইহা এক সমস্য! । কিন্ত এ সমস্যার সমাধান শাস্বেই আছে । 
অ্রক্মবিদ্‌ ভ্রদ্ধৈব তবতি-_যিনি সাধন ও তপত্ঠান দ্বারা লাক্ষাতভাবে 
পরপ্রঞ্চকে জেনেছেন তিনি ব্ৰহ্মই হয়ে হান। অএক্ষন্ভ গুরু পরত্রক্মের ঘলীভূত 
মূতি, সগ্ডণ সাকার প্রকাশ । ভাগবতী শক্তি এই সব শুদ্ধসত্ব নরদেহ আশ্রয় 
করে ছীবোদ্ধারের জন্য আসেন, তার! ভগবানের প্রতিনিধি, প্রেরিত চিহ্নিত 
দূত । ব্ৰন্ধণক্তিই গুরুপৃক্তি। এ-হেন লৌকিক গুরুতে ঈশ্বর তাবন! করলে 
তার মধ্যে ঈশ্বরগুরু ধর! দেন। 
উমদ্‌ত!গবতে ভগবান উদ্ধবকে বলছেন__ 


উদ্জ্বলতারত [ ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


আচার্ধং মাং বিজানীম্বাৎ নাবমন্টেভ কহিটিৎ ৷ 

ন মর্তবুন্য়াস্থরেত সর্দেব মো গুরু: ১১১ ৭২৭ 
মানবগুরুকে সহ্ম্বন্দপ জ্ঞানেই গ্রহণ করতে হবে, তাকে কপনও অবজ্ঞা করবে 
না, অন্তঞ্ঞানে তার প্রতি অসুরা প্রকাশ করবে না। গুরু সর্ব দেখল, 
তাতে সর্ব দেপসতার অথিষ্ঠান। এই জন্যই গুরুদেহে মন্াবুদ্ধি করা পাপ। 
ওক ভগবানের প্রতিনিধি । €বদার্দি শাস্ত্রে গুরুতত্ব স্বীকৃত, তবে তাঞ্জিক 
যুগেই হিন্দুদের মধ্যে গুরুবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হনেছে। বর্তমান যুগে গুরুবাদ 
নিঘ্ে নানাপ্রকার বিতর্ক-মূলক আলোচনা চলছে। ব্যাপকভাবে প্রচারিত 
একটি ধারণ! এই যে পিতা মাতার যিনি শুক, তার বংশধরকে গুরু বলে 
গ্রহণ করতে হবে, গুরু হবার কোন যোগ্যতা না থাকলেও । কুলগুরু সম্বন্ধে 
ইহ! একটি ভ্রান্ত ধারণা] কুলগুরু অর্থ কুলের সুরু নয়। যিনি তান্ত্রিক 
সাধনা সিদ্ধ, যিনি কুলকুণ্ডলিনীকে, অস্তরস্থ ঘুমস্ত শক্তিকে উদ্ধদ্ধ করবার 
সামর্থ্য রাখেন, তিনিই কৌলগুরু । গুরুত্তোত্রে তাই আছে 

কুলকুণ্ডলিনীঘূমভঞ্জক হে, হৃদিগ্রস্বিবিদারণকারক হে। 

আজ্জকাল গুরুনির্বাচন হিন্দু জীবনের এক গুরুতর সমন্তা হয়ে দাড়িঘেছে । 
এক শ্রেণীর 'অসিচ্ছ গুরু কর্ণমূলে মন্্রদীক্ষাকেই জীবিকানির্বাহের অবলগন 
বলে গ্রহণ করেছেন। সমস্য! তাই আরও জটিল হয়েছে । অ্রক্মনিষ্ট অঙ্গতুলা 
সদ. গুরুর প্রয়োজন । চাই গুরুপদে জ্বলন্ত বিশ্বাস, শ্রচ্থা, ভক্তি ॥। আমাদের 
অন্তরাত্মা যাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূদা করতে সম্মত হবে, তার চরণে সম্পূর্ণ 
ভাবে আত্মসমর্পণ করেই আমাদের অধ্যাত্ম সাধন! সার্থক হবে! 
অনেকজন্মসংপ্রাপ্ত কর্মবিদ বিদাহিনে ॥ 
আত্মজ্ঞান প্রদানেন তশ্যৈ উগুরবে নমঃ ॥ 
বনুজন্মেত্র মর্সাস্তিক কর্মবন্ধন সদ্গুরু ভিন্ন কে ছিন্ন করবে? আত্মজ্ঞান লাতের 
জন্, যিনি ঈশ্বরতুল্য জ্ঞান শক্তি প্রেম ও শাস্তিতেপূর্ণ আমি তার আশ্রিত 
সন্তান, তাঁকে নমক্কান করি । '‘নমঃ' শব্দের অর্থ ‘ন মম আমার নয়, 
এই বুদ্ধিতে অহক্কার-অস্ুরকে বলি দিতে হবে সদ্গুরুর চরণে, শ্রীগুরুর মধো 
আত্মবিলোপ করতে হবে। 
অহঙ্কারবশে মাস্ষ আত্মবিস্থত হয়ে নিজেকে ভগবান হতে, জগতের অন্ত 

সবকিছু হতে পৃথক বলে মনে করে । জল মাটির দেহটাকে অহঙ্কার এতবড় 
স্পদ্ধাসম্পন্ন করে ঘে, সে দস্ভতরে বলে--আমার মত শক্তিশালী আর কে 
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আচে? মাঘের কি কথা, দেবতারাও একদিন অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে তেবেছিল 
আমরা নিজেদের শক্তিতে সব জয় করেভি। দেবতাদের দর্প কেখন করে চূৰ্ণ 
হল, কেনোপনিযদের খাষি হৈমবতী উমার উপাপ্যানে ত! বর্ণনা করেছেন । 
ভাঙ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব । গুরুর কুপা ব্যতীত কর্মবন্ধন শিপিল হম 
না, অবিগ্ঞার অদ্ধকার শ্বচ্ছ হগ লা, তত্বজ্জান সম্ডবে না, মোক্ষধন মিলে লা। 
কাঘমনোব!কে) শ্রীগুরুর পদাশ্রঘ গ্রহণ, তার সেবাপুজা আরাধনা শিয্যের 
সাধন, আত্মসমর্পণযোগে সুরুপদে স্বকীয় সত্তার বপিদানই শিশ্যের সমাধি ও 
সিদ্ধি। ইহাই গুরু মার্গ। 

ধলা হয় গীতা যে ত সংক্ষিপ্ত হুত্রাকানে উপদিষ্ট মহাভারতে তা দৃষ্টান্ত 
ছার! স্পষ্ট । গীতা যে স্থত্র দিয়েছেন__শ্রচ্জাবান্‌ লততে জঞানম্‌_এ স্থত্রের 
দৃষ্টান্ত মহাভারতে আছে কি? বিশাল ভারতগ্রন্থ তথ তন্ন করে অঙ্গসন্ধান 
করে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পেয়েছি যেখানে বিবেক বৈনাগ্যবান শিষ্য গুরুপদে 
অহঙ্কার বলি দিয়ে আত্মন্জান লাভ করেছিলেন। 

অ্রক্মবিদ্‌ গুরু আয়োদধোৌম], শিশ্ক উপমন্থ্য-_সুসূক্ষ শুস্রযু শ্রন্ধাবান ॥ 
আচার উপমঙ্যকে ব্রক্ষবিস্যার কোন উপদেশ দিলেন না, আত্ম-অনাত্ম বিচার 
বা যোগ-শাস্তের কোন পাঠ দিলেন না, শুধু বললেন, বত্স, আশ্রমের গোধন 
রক্ষা কর! শিন্যের শ্রদ্ধা কত গতীর, অহংক্কতত্ব বিলোপ সাধনে শি, কতদূর 
অগ্রসর, তার. এক নিদারুণ পরীক্ষ। আরস্ভ হ'ল। প্রত্যহ সন্ধ্যা গোষ্ঠ হতে 
ফিরে এসে উপমশ্থা গুরুকে অভিবাদন করে কৃতাঞ্জলি হনে দাড়িয়ে থাকেন। 
আচার একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, বৎস উপমন্যো কেন বুত্তিৎ কময়সি ? 
পীবানসি দৃঢ়মিতি_-বৎ্স, আশ্রমে তোমার আহারের কোন ব্যবস্থা হয় নি, 
অথচ তোমাকে বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখছি, তুমি কি খাও? উত্তরে উপমহ্য্য বললেন, 
তগবন্‌, আমি ভিক্ষান্্রে জীবিকা নির্বাহ করি। আচাখ বললেন, আমাকে 
নিবেদন না করে ভিক্ষান্র ভোজন উচিত নয়। তার পর উপমহ্য ভিক্ষালব্ধ 
ভ্রধা এনে গুরুকে নিবেদন করলেন । সমস্ত ভিক্ষান্থ গ্রহণ করে উপাধ্যায় 
শিস্তাকে কিছুই দিলেন না। দিনে দিনে দিন ঘাম । কিছুকাল পরে শুরু 
আবার সেই প্রশ্ন করলেন। শিষ্য উত্তর দিলেন, প্রভু, প্রথমবারের তিক্ষালছ্ধ 
ভ্রব্য আপনাকে নিবেদন করে, দ্বিতীয়বার ভিক্ষা করে যা পাই তাই-ই আহার 
করি । গুরু বললেন, তাও উচিত নর, তবে অন্য ভিক্ষাজীবীদের বৃত্তি নষ্ট 
করা হয়, তোমারও লোত বেড়ে যায় । এরূপ আদিষ্ট হয়ে উপমন্থ্য পূর্ববত 


. 
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গোচারণ ও সাগংকালে গুকুগুহে আগমন করতে থাকলে, গুরু একদিন বললেন, 
বস, তোমার প্রথম ভিক্ষ! সব আমি গ্রহণ করি, দ্বিতীয়বার ভিক্ষাও কর না, 
অথচ তোমাকে পূর্বাপেক্ষা স্থুলকান্ধ দেখছি, এখন কি খাও? উপমন্থা বললেন, 
মাতৃত্তগ্ক পান করি। বিশ্মিত হয়ে আচার্শ বললেন, বৎস, তুমি অনিকেত 
(গৃহহীন ), কে তোমার জননী? আপনার হোমধেনগুলি আমার জননী, 
আমি তাদের দুদ খাই। আমার অন্থমতি বিনা গোছগ্চ পানও নিষিদ্ধ, হয়ত 
গোবতসগণের ক্ষুত্রিবৃত্তি হয় না। 

গুরুবাকা অঙ্গীকার করে গুরুগত-প্রাণ উপনহ্া পুর্বব্ৎ গোচারণ শেষ 
করে সন্ধায় আচার্ধকে প্রণাম করতে লাগলেন । কয়েক দিন পরে গুরুর 
আবার সেই প্রশ্ন'। শিল্পা উত্তরে বললেন, বাছুবগুলির মুখে যে ছুগ্ধফেলা 
লেগে থাকে আমি তাই পাল করি। উপাধ্যান্ বললেন, শান্ত স্বভাব বত্সগণ 
তোমার প্রতি ক্পাপরবশ 'হদ্রে অধিক পরিমাণে ঘেন উদগার করে, তাতে 
বাছুরগুলির পুষ্টির ব্যাঘাত হয়। তোনার ফেনাপানও আজ হুতে 
নিহিদ্ধ হ’ল। আমরা তাবি এ কি প্রাণাস্তকর নিষ্ঠুর পরীক্ষা গুরুর ! গরুর 
প্রতি উপনহ্থার শ্রন্ধা কিন্ত একটুও কমল না, উপরন্ত বেড়ে গেল! 

সেভাবে নিষিদ্ধ হয়ে উপমঙ্গা প্রথম ভিক্ষার দ্রব্য গ্রহণ করতেন না, 
দ্বিতীমবারও তিক্ষা করতেন না, দুগ্ধ পান এবং ফেনা পানও ত্যাগ করলেন । 
একদিন ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হয়ে কয়েকটি অর্কপত্র খেলেন । সেই 
ক্ষার কটু তিক্ত রুক্ষ অর্কপত্র উপযোগ করাতে উপমন্য অন্ধ হলেন এবং চলতে 
চলতে পথহানা। পথিক এক কৃপ মধ্যে পড়ে গেলেন । তখন সন্ধ্যা । 

শিয়্গণ ব্াচার্যকে বললেন, ভগবান, আমাদের সঞ্ধ্যাবন্দনাদি শেষ হয়েছে, 
গোধনগুলি গোষ্ঠ হতে ফিনে এসেডে কিন্তু তাদের রাখাল উপমঙ্ছয ফেরে 
নি। শিষ্যবংসল গল উপমন্যর জন্ক চিন্তাকুল ছিলেন, তৎক্ষণাৎ শিন্যপরিবৃত হয়ে 
বনে গিয়ে মুক্তকণ্ডে ভাকলেন-__উপমন্তয । কৃপমধ্য হতে সাড়া দিসে উপমা 
সমস্ত বাপার জানালেন । শিয্যকে সঘত্বে তুলে আচার্য আদেশ দিলেন, বৎস» 
দেববৈদ্য আশ্িনীক্ুমার হয়ে শ্ব কর, তারা তোমাকে চক্ষুম্থথন করবেন । 

এভাবে আদিষ্ট হয়ে উপনন্য ঝথেদের মন্ত্তুলা বাক্যদ্ধারা অশ্বিনী কুমারদ্বপ্দের 
স্তব করলেন-_স্তোতুমূপচক্রযে দেবাবশ্বিনৌ ঝগ.ভির্বাগভিঃ। উপমন্ছযর 
প্রাথনার তুষ্ট হয়ে অশ্বিনীকুমার যুগল উপস্থিত হয়ে বললেন__এই পুপ € পিক ) 
ভক্ষণ ঝর । প্রলুন্ধ হয়েও উপমন্ত্য বললেন, চক্ষু যায় ঘাক, গুরুকে নিবেদন 
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না করে আমি ইহ! গ্রহণ করতে পারি না। উপমন্য্যর গুরুভক্তিতে মুদ্ধ হছে 
সারা বললেন-__চক্ষু লাভ কর, ত্র লাত কর। 

উপমন্তা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়েছে, চর্মচক্ষুর পরিবর্ডে তার দিবা নয়ন উন্মেষের 
সময় এসেছে । দিবাং দদ্।মি তে চক্ষুঃ॥ শীগুরুর কুপাবান্ধি বিত হ'ল, 
শিশ্যকে আশীর্বাদ করে তিনি বললেন--সর্বে চ তে বেদাঃ প্রতিভাস্তপ্তি_ 
বেদ ( আত্ম্ঞান ) তোমার চিত্তপটে প্রতিভাত হবে । 

অন্ঞানতিমিরান্স্ড ভ্ঞানাঞুন শলাকঘা ॥ 
চক্ষুরূন্মিলি৩২ যেন তশ্মৈ শীগ্ডরবে নমঃ ॥ 

উপমন্যর শ্রদ্ধা ও তিতিক্ষা দেখে আমর! বিশ্মিত হুই । এত নিদারুণ 
পরীক্ষা ও কষ্টের মধ্যেও গুরুর প্রতি তার অটল বিশ্বাস__বিরক্তি নেই, ক্রোধ 
নেই, বিদ্বেষ নেই । বহু জন্মের বহু স্থকতি ও বিচার ষপন ফলোন্মুধী হয়, 
তখন গুরু ইশ্বর শানস্বে এই প্রকার শ্রদ্ধার উদর হয়। দেহ মন প্রাণের কষ্ট 
এ প্রকার শ্রস্ধাশীল শিষ্চকে বিচলিত করে না) তখন 'শতপত্র ম্যায়ে' 
আত্মসমর্পণযোগী শিক্যের বুজন্ম-০তাগ্য কর্মবন্ধন ব্রক্ষজ্জ গুরুর তপস্যার প্রভাবে 
এ জীবনেই ক্ষয় হয়ে যায়। 

প্রত্যেক জীবের মধ্য বেদ ( আত্যন্তান ) আছে। অহঙ্কার অন্থর দ্বার! 
আক্রান্ত হয়ে প্রত্যেক জীবের স্বাভাবিক ছন্দ যে বেদ ( আত্মন্ভান) তা 
ছিত হয়েছে, আত্মন্ঞান আবৃত হয়েছে। এই অহঙ্কারকেই উপমনঙ্গ্য গুরুর চরণে 
নিঃশেঘে অর্পণ করেছিলেন । উপমহ্যর স্তায় ঘিনি গুরুর মধ্যে লিগের 
অহঙ্কারকে ডুবিয়ে দিতে পারেন, তারই কাছে বেদ বা আত্মজ্ঞান প্বতঃ"ঢুতি 
পায়, আত্মস্বতি ফিরে আসে । আত্মন্ঞানের উপর যে আবর্জনা জমেছে, 
তা অপসারিত করাই সাধন! ৷ পরাবিদ্যা জোর করে আদায় করা যায় না, 
এ পরম বস্ত শ্রদ্ধার দ্বার! লাত করতে হয়, গরু কৃপায় মনে আপনি উদয় হয় ৪ 
বৈষ্ণব মহাজন তাই বলেছেন__ 

মিতাসিক কুষ্ঃপ্রেম সাধ্য কতু নম্ব। 
অবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করসে উদয় ॥ 


ভারতীয় পঞ্চ-বাধষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য 


1 আ্ীমলারগ্চল গুপ্ত 1 


প্রথম পঞ্চ-বাষিক পরিকল্রনার পরে ভারতে দ্বিতীয় পঞ্চ-বাযিক পরিকল্পন1 
অক্সসারে কাজ আরম হয়েছে । এর পরে তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চ-বাষিক 
পর্রিকল্সন। এবং তারপরে হয়তো আরো! অনেক পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পন। 
কার্য্যকরী করবার প্রচেষ্টা হবে। কিন্তু এ সব পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কি? 
আমরা কোন্‌ লক্ষ্যে পৌছাতে চাই ? 

দেশের বৈষয়িক উপ্রশ্পন হাসিল করে তুলতে রাশিল্লাও অন্রূপ পরিকল্পনার 
আশ্রথ নিয়েছিল । তাদের পরিকল্পনার নুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সামরিক শিল- 
ংগঠন ॥ কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক রাশিয়ার শাসন-যগ্র করারত্ত করার পরে 
ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আনেরিকা প্রভৃতি ধন-তাঙ্গিক রাষ্ট্রশতি-বৃন্দ রাশিয়ার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং সে দেশ আক্রমণও করেছিল। কিন্ত 
প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে তাদের সামরিক শক্তির ক্ষয়-ক্ষতি এত অধিক হয়েছিল যে» 
তারা ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট দুর্বল ভয়ে পড়েছিল। তাই তারা এই সামরিক 
অভিযান বেশী দিন চালাতে পারেনি--কিছু দিনের হধ্যেই তা বদ্ধ করে 
দিতে বাধ্য হয়েছিল । কিন্তু রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ণধারগণ বুঝলেন 
থে ধন-তাস্ত্রিক দেশগুলি ব্বাশিরার সাম্যবাদী রাষ্ট্রকে বেলী দিন টিকে থাকতে 
দেবে না? গত যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি সামলে নিয়ে ধন-তাস্ত্রিক শক্তিবুদ্দ যে 
আবার এসে তাদের ধ্বংস করে দেবার জন্তে প্রাণপণ চেষ্টাগ্স ব্যাপৃত হবে, 
তাতে তাদের মনে কোনো সংশয় ছিল না। তাদের তাবনা। হ'ল তখন 
তারা কেমন করে আত্ম-রক্ষা করবে? তাদের যে সামান্য সামরিক শক্তি 
আছে, তা দিয়ে তে| বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা অসম্ভব । তাই 
তারা একট! স্থবিবেচিত পরিকল্পনা, অঙ্গসারে প্রথমেই সামরিক শক্তির উল্নতি 
বিধানের প্রয়োজনীয়তা অন্ভব করলেন । আদ পর্য্যন্ত তাদের পরিকল্পনার 
মূল উদ্দেশ্য সেই একই রয়ে গেছে । তাদের উদ্দেশ্য সাপনে তারা পূরোপুরি 
সফলকাম হযেছে বটে, কিন্ত আজও তারা নিত্যব্যবহাধ্য পণ্য দ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধিকলে প্রয়োজনীয় পশিকল্পন! রূপায়নে হাত দিতে পারে নি । 
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কিন্ত ভারতীয় পঞ্ক-বাধিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আলাদা । ভারত-রাষ্ট্রের 
বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতির আদর্শে এবং সেই আদর্শকেই রূপ দেবার 
প্রম্নোক্রনে তারতীয় পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনা কাঠামো তৈরেরী হয়েছে । 
তারতীয় বৈদেশিক নীতির মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিরার সর্বত্র পঞ্চশীলের 
প্রতিষ্ঠা। তার যানে পুধিবী থেকে যুচ্ধের পরিবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রে রাষ্টে 
পুর্ণ সহযোগিতা ও শাস্তির সম্পর্ক প্রতিষ্তিত করা । তাই ভারত রাশিয়ার মত 
সম্রোপকরণ উৎপাদন বা সংগ্রহের চেষ্টায় সর্বব শক্তি নিয়োগ করতে মরিয়া 
হয়ে ওঠেনি। তার পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনায় এ ব্যিয়ের উল্লেখমাত্র নেই । 
খন-তান্ত্রিক বাষ্ট্র-শক্তিবুন্দ কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা. ছিল বলে” 
রাশিয়াকে তার যুদ্ধাস্র ও যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনে সর্বাধিক প্রযত্ুপর হতে 
হয়েছিল । কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতের পক্ষে সেরূপ আশঙ্কা পোষণ 
করার কোনে! কারণ ছিল না। এক পাকিস্তান ছাড়া, ভারতের ধারে 
কাছে কিংবা চতুন্দিকে এমন রাষ্ট্রশক্তি কেউ নেই, যার ভারতের বিরুদ্ধে 
লাগবার প্রগ্গোজনীগ শক্তি-সামথ্য আছে কিংবা সেভাবে লাগতে গিত্রে তার 
কোনে। স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। পাকিস্তান যদি অকারণে নেহা গায়ে 
পড়ে লাগতেই আসে, তবে তাকে রুখবার ক্ষমতা ভারতের পর্যযাণ্ড 
পরিমাণেই আছে। সে জন্য ভারতের ছুঃশ্চন্তা-গ্রস্ত হওয়ার কোলে 
কারণ নেই। তাই রাশিয়ার মত ভারতের সমরোপকরণ উৎপাদনের 
প্রশ্নোজনে পরিকল্পন। গ্রহণ করতে হয়নি । এত দিন এই অবস্থাই 
ছিল। বর্তমানে চীনের ভারত-আক্রমণের ফপে অবস্থার কিছুট। 
বা আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা যায়। এই আক্রমণ যদি সত্যিকার 
বড় রকমের যুদ্ধ হয়ে প্রাড়ায়, তবে সব পরিকল্পনাই তেন্তে যাবে__ 
অন্ততঃ সামরিক ভাবে । আমরা আশা করি একটা মিটমাটেনর ব্যাবস্থাই 
হরে যাবে। তার্তীর পঞ্চ-বাযিক পরিকল্জন! প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 
তার পরিগৃহীত আত্যন্তরীণ নীতিকে*কাধ্যকরী রূপ দেওয়া। সে উদ্দেশ্য 
সফল হলে বৈদেশিক নীতিকে রূপ দেওয়ার কাজ খে সহজতর হবে, তাতে 
সন্দেহ নেই । কেননা, উভস্ব নীতিই মূলত: এক ও অভিদ্ধ। এখন কথ হচ্ছে, 
সে আভ্যন্তরীণ নীতিটা কি? এক কথায় বল! যার, সে নীতিটা হচ্ছে 
সনবায়মূলক দাখারণ-তন্ত্র প্রতিষ্টা এবং এই নীতি অস্থসরণ করে শেষ পর্যন্ত 
সমাজতান্ত্রিক ধরণের সমান-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌছানো । পৃথিবীর কোনে) 
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দেশে আন্ধ পর্য্যন্ত কোনো ধরণেরই সমাজ-তাস্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি ! 
সমাজ-তস্ত্রের নামে দেশে একটা কোনো বিশেষ ধরণের অর্থনৈতিক পদ্ধতি 
কার করে চালিয়ে দিলেই তাতে করে সমাজ-তঙ্্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। 
দেশের শ্রন-গণের মনে সমাজতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে না উঠলে জোর 
করে চালিয়ে দেওয়। সমাজ-তঙ্গ একেবারেই ভিত্তিহীন, অস্তঃসারশৃস্য। যে 
[দন জোর অবরদন্তির অবসান হবে, তার সঙ্গে স্দেই দেশের জন-গণ স্বাধীনত! 
পেরে সে সমাজ্-তঙ্্রের অস্তিত্ব ঘুচিয়ে দেবে। সমাজ-তান্তিক মনোভাব 
মানে সমাজ-কৈদ্দ্রিক মনোতাব_-“পক্লের তরে সকলে আমরা”--এই 
মনোভাব । ধন-তন্ত্র মাঙ্গযের মনে ব্যক্তিকৈন্সিক ও প্রতিযোগিতামূলক 
মনোভাবের প্রাধান্ত স্থতটি করে। তার জ্বাম্গান্প কোনে! একট! দেশের জন- 
গণের মনে যদি সমাজ-কৈজ্দ্িক ও সহযোগিতামূলক মনোভাবের প্রাধান্য 
স্থাপিত হয়, তবেই সে দেশে সত্যিকার সমযাজ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সশ্তবপর । 
জ্োর-জবরদঘ্তি করে কিংবা হুকুমের জোরে মানুষের মনে একটা কোনে! 
বিশেষ মনোভাবের স্থষ্টি কর। যাম না। জোর-জবরদঘ্ভির বিরুদ্ধে মানুষের 
মন বিদ্রোহ করবেই । জোর করে মানুষের কাজ নিয়মিত করা যায়, কিন্ত 
তার মনটাকে সে ভাবে নিয়মিত করা যায়না । “দেহ তোমার অধীন বটে, 
মন তে স্বাধীন রর" __এ কথা চির দিনের সত্য! একমাত্র পূর্ণ স্বাধীনতার 
পরিবেশে যথোচিত শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের ভ্বারাই মাঙ্গযের মনে কোনো 
একটা বিশেষ মনোভাবের স্বষ্টি সম্ভবপর । 

সনাজ-তন্ত্রে পৌছাবার উদ্দেশ্যে আমরা যে এ দেশে জোর.অবরদন্তির 
পথে না গিয়ে সমবায় মূলক সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার ‘আদর্শ গ্রহণ করে 
জনগণকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সেই পথে নিয়ে যাবার চেষ্টার প্রবৃত্ত হয়েছি, তার 
ফলে জনগণের স্বেচ্ছারুত সমর্থনে যদি -সে আদর্শ বাস্ডবে রূপ পরিগ্রহ 
করে, তবেই এ দেশে জনগণের মনে সমাজ-কৈজ্দিক ঝা সমাজ্-তাস্ত্রিক মনো- 
ভাবের স্ষ্টি হ'তে পারবে এবং তখনই এ দেশে সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্ণ 
পরিবেশ তৈয়ারী হবে । মোট কথাট! দাঁড়াচ্ছে এই যে, সমবায়মূলক সাধারণ- 
তন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথেই সমাজ-তস্ত্রে পৌছাবার চেষ্টা সার্থক হওয়া সম্ভবপর । 

সমবায়-মূলক সাধারণ-তস্ত্র কাকে বলে? যে সাধারণ-তন্ত্রে কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য ও টাকার লেন-দেন_-এক কথার দেশের সমগ্র অর্থনীতি__সমবান 
পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, তাকেই সমবায়-মূলক সাধারণ-তত্ত্র বলা যেতে পারে। 
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তারত-রাষ্ট্র প্রথমাবধি সাধারণ-তত্্র হিসেবেই গড়ে উঠেছে। এখন এ দেশের 
সমগ্র অর্থনীতি যদি সববায়-পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, তবে এ দেশের বাষ্ট 
সমবায় মূলক সাধারণ-তগ্ব হয়ে উঠবে । কোনো? সমবায় প্রতিষ্ঠান সাফল্য 
লাত করতে পারে না যদি সে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত, তাদের ভিতরে 
সমবায়ের মনোভাব প্রাণবস্তভাবে জ্বাগর্ধক লা পাকে! লম্বাদের মলোভাব 
মানে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার মনোভাব_-”“সকলের তরে সকলে আমরা” এই 
মলোভাব | “Each for all and all for ০2০1)” এইটেই হচ্ছে 
সমাজ্জ-কৈন্দিক মনোভাব । কাজেই দেশে সমবায়-মূলক সাধারণ-তক্রের 
প্রতিষ্ঠা হ’লে সমাজ-কৈত্দ্রিক বা সমাজ-তান্ত্রিক মনোভাবের স্বষ্টি অনিবার্য্য । 
কেননা এই মনোভাবের স্ষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত সনবায়-মূলক লাধারণ-তন্্ 
প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সাফলাযমণ্ডিত হতে পারে না । 

ভারতের পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, এই সমধায়-মূলক 
সাধারণ-তন্ত্রে পৌছানো । সমান্ধ-তস্ত্রে পৌছাবার এইটেই একমাত্র রাস্তা । 
অন্ততঃ এখন পর্যস্ত আর কেউ অন্য কোনো রাস্তা বাতলাতে পারে নি। 
রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ ৫ঞার-আবরদত্তির পথে চলে কোনো দিন সমাঘ- 
তন্ত্রে পৌছাতে পারবে না। সে সব দেশে যে দিন সম্পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা 
প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন হয়তো! দেখা যাবে যে তাদের এত দিনের সমন্তে 
প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়েছে । প্রথমটা হয়তে। সে সব দেশে দেশব্যাপী 
অবরাজকতারই স্থষ্টি হবে। 

একমাত্র পূর্ণ ব্যক্তি-ব্বাধীনতার পরিবেশে কোনো দেশে সমবায়মূলক 
সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে, তবেই সে দেশে সমাজ-তাস্তিক সমান্জ প্রতিষ্ঠা 
সম্ভবপর । পৃথিবীর সব দেশে সমবার-ষূলক সাধারণ-তন্তর প্রতিষ্ঠিত হলে, 
বর্তমান ধন-তাস্ত্রিক যুগের যাবতীয় সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর । একমাত্র 
সেরূপ অবস্থাতেই বর্তমানের অরাজকতাম্লক অর্থনীতির পরিবর্তে বিশ্বময় 
পরিকল্পনা-মূলক (155৩4) অর্থনীতির প্রচলন সম্ভবপর । এবং বিশ্বময় এই 
পরিকল্পলা-মূলক অর্থনীতির প্রচলন হ'লে তবেই একদিন বর্তমানের ব্যবসা 
ও মুনাফার জন্প উৎপাদনের পরিবর্তে মাঙ্গযের ব্যবহারের জন্য উত্পাদনের 
ব্রীতে (Production for use) প্রচলিত হওয়া সম্ভবপর হবে? তার 
ফলে পৃথিবীর সব মাহ্ছঘের সব প্রয়োজন মেটাবার বাবস্থা সম্ভবপর হবে এবং 
পৃথিবীর মান্য মিলে-মিশে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে । 


উজ্জ্বলভারত [১২ বধ, ৯ম সংখ্যা 


এই সমবার-যুলক সাধারণ-তন্ত্রের আদর্শকে বান্ডবে রূপ দেবার উদ্দেশ্যেই 
ভারতীয় পু্ণ-বাঘিক পরিকল্পনা গড়ে তোল! হচ্ছে । মান্যের প্রথম প্ররোজন 
তার আহারের ব্যবস্থা । তাই ভারতের প্রথম পক্চ-বাধিক পরিকল্পনার 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষি-পণ্যে্র উৎপাদন বৃদ্ধি । কৃষি-পণ্যের উৎপাদন-বুদ্ছি 
কেমন করে হ'তে পারে? এ কথার জবাব দ্বিতীয় পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনাঘ 
পাওয়া যাবে। সেখানে ধিতিন্র উপারের কথা বল! হয়েছে । তার মধ্যে 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এই কথার উপরে যে, দেশের ক্ৃষি-ব্যবস্থা 
সমবার-পদ্ধতিতে গড়ে ন! তুললে দেশের প্রযোজনা হুরূপ খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন: 
বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে না। 

দ্বিতীয় পঞ্চ-বাহিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য শিল্পোছরন । শিল্পে এ. 
"দেশকে পিছিয়ে পড়া দেশ বলা হয়ে থাকে। বহু প্রকারের বহ শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্ররোজন । তার মধ্যে কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ভোগা-পণ্য উৎপাদনের জন্যে নিয়োজিত হবে। অপর কতকগুলি যাবতীয়, 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় -কণ-কজ্জা-সমূহের উৎপাদনে ব্যাপ্ত থাকবে। 
এই শেষোক্ত ধরণের শিল্পগুলর জন্যে খুব বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে. 
হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যেমন টাট্যর কারখানা, দুর্গাপুর ও ভিলাইরের, 
কারখানা, চিত্তরণনের রেল ইঞ্জিন তৈরারীর কারথান। ইত্যাদি! আমাদের. 
দ্বিতীম্ন পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনা অহ্থসারে এই স্থির হয়েছে যে, প্রথমোক্ত- 
শ্রেণীর শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহ সমবায় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাড় করাতে হবে 
এবং শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্প-প্রতিঢানগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হিসেবে গড়ে তোলা হবে । 
ব্যক্তিগত ঘালিকানা-ম্বত্বের ভিত্তিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কিছুটা. 
সুযোগ রেখে দেওয়া হয়েছে বটে। তবে এ ব্যবস্থা নিতান্তই সামস্সিক। 
এক দিন ৫সগওলিও অনিবাধ্যর্ূপে সনবায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, অথবা 
রাষ্ট্রের করায়ত্ত হবে । তারপরে এমন একদিন আসবে, যেদিন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলিও সমবায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। আর এই দ্বিতীয় পঞ্চ 
বাধিক পরিকল্পনার সময়ের ভিতরেই দেশের কৃষি ব্যবস্থাকেও সমবায়ের 
তিত্তিতে গড়ে তোলার বিশেষ চেষ্ট। করা হবে। দেশের সমগ্র কৃষি ও শিল্প 
এবং যাবতীয় অর্থ নৈতিক কাজ-কারবার যখন সমবায়ের ভিত্তিতে গড়ে 
উঠবে, তখনই এ দেশে সমবায় মুলক সাধারণ-তত্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। 

দেশে এই অবস্থা স্থটি করতে কত দিন ধরে যে এই পঞ্চ-বাষিক 


আশ্বিন, ১৮৮১] ভার্তীন্র পঞ্চ-বাধিক পরিকল্পনার লক্ষ্য 


পরিকল্পনার কাজ চালাতে হবে, তা অঙ্গমান করে বলা শক্ত । কেননা, এ 
কাজ হুসম্পন্থ করে তুলতে হুলে দেশের প্রত্যেকটি নর-নারীর পূর্ণাঙ্গ সহ- 
যোগিতা প্রঙ্গোজন। অন্ততঃ অধিকাংশের সাগ্রহ সহ-যোগিত। ছাড়া কখনে! 
তা সম্ভবপর হবে না। কেননা, কোনো সমবার প্রতিষ্ঠান সফলতা! লাভ 
করতে পারে লা, যদি তার সঙ্গে যাবা সংল্লি্ তাদের মধ্যে সমবায়ের 
মনোতাব ন! থাকে । সমবায়ের মনোতাব মানেই পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতার 
মনোভাব ৷ দেশের অন-সাধারণের মধো এই মনোতাবট। গড়ে তোলাই 
হচ্ছে প্রধান সমন্তা । এই সমস্তা, যে এ দেশে কত দিনে সমাধান লাত 
করবে, তা কেমন করে বলা যায়? চেষ্টা চলছে এবং চলবে । সে চেষ্টার 
সফলতাও :যে এক দিন আলবে, সে বিষয়েও কোনে! সন্দেহ লেই। কিন্তু 
কবে আসবে, তার সন-তারিখ নিদ্দিষ্ট করে বল! সম্ভবপর নর । মাঙ্গমের 
মত প্রকাশের স্থাবীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে সমাজ-তান্ত্িক সমান্স প্রতিষ্ঠার 
যথোপযুক্ত মনোতাব যত দিন না গড়ে ওঠে, ততদিন আমাদের অকুষ্ঠ চেষ্টা 
অব্যাহত রাখতে হবে । আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল করে তুলতে 
হলে এই পথই একমাত্র পথ-_+নান্তঃ পদ্বাঃ বিদ্যতে অয়নার”” । 


“ছড়াইয়া-পড়া সমাজের স্বতাবই এই-_-একদ্দিকে তাহার বাধন যেমন 
আলগা, আর এক দিকে তাহ! তেমনি বিচিত্র ও দৃঢ় হইয়া পড়ে। 
তাহ। গণ্য রচনার মতো। পদ্/। ছন্দের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বন্ধ 
হইয়া চলে বলিদা তাহার বাধনটি সহজ * কিন্তু গদ্য ছড়াইযা পড়িক্লাছে, 
এইজন্তই একদিকে সে স্বাধীন বটে আর একদিকে তাহার পদক্ষেপ 
যুক্তির দ্বারা, চিন্তা বিকাশের বিচিত্র নিয়মের দ্বার! বড়ো করিয়া বাধা |” 

-_ রবীন্দ্রনাথ 


যাত্রী ওরে 


1 শ্ৰীবিভা সরকার 1) 


যাত্মী ওরে! চলবে পথিক 
আগে চলিবার আশা 
স্বতায় অবিনাশা 
ঝঞ্ডাঝড়ে একাকী নির্ভীক । 


যায় যা’ক হারাইয়া দিক 
তবু তুই তারই মাঝে 
দিবা রাত্রে নান। কাজে 
এক লক্ষ সত্োর খরত্বিক্‌ । 


দূরে যাক বেদনা। তাবল) 
অন্তর মন্দির মাঝে 
যে নিৰ্ম্মম সদাই বিরাজে 
করে চল তার আরাধনা । 


যাত্রী ওরে ! ওয় কি পথিক ! 
চির জ্যোতির্শ্মগ্ত জাগে 
অনস্ত সে অহুরাগে 
নিত্য দিন উদ্ভাসিয়া দিক । 


আমার ভালোবাস! 
1 শ্ৰীনচিচকতাো ভরদ্বাজ ॥ 


আমার ভালোবাসা অনেক হেঁটে তবু ভোলেনি ধারাজল 
এপানে ঝরবেই, এ মাটি হবে ফের অবাধ সবুজের 

আর এক মহাদেশ ৷ মুক্ত মানবিক নদীরা ছল্‌ছল_ 
ফসল-পুণিয়া--নধর ঘাস-পাখী সোনালী সর্ষের ৷ 

অনেক হেঁটে হেঁটে তবু এ অভিমান ছিল এ মনে মনে__ 
হাওয়ায় পাতা ঝরে চৈত্র বনে বনে 

তবু এ আশ্বাস--স্ায়ুতে বাজিয়েছে সুখের ুম্বর__ 
নদীরা নীল হবে আবণে ধারাজল ঝরবে ঝর্ঝর । 


কিন্ত আশা কৈ-_-কোথায় ভাষ! বলে৷--ভোরের যাদুকর 
কেন এ নেশা দিলে আমার তন্রায়। আমার ঘুম নিলে 
আমায় দিলে কি যে--আমার হাতে বলে! এ কার মৃত শব ! 
এ কোন আধাবের বক্ষ ফাটা এই আর্ত-চিৎকার ! 

হৃদয় বলো বলো--বেরোলে কেন কেন অবাক মিছিলে 
তোরের নদী কোন বালুতে হারালো যে হল না উৎসব ! 
তবু এ আশা কেন ছিদ্র তারে ফের গ্রুপদী ঝঙ্কার ৷ 


আমার বিশ্বাস আমাকে কী দিল খে--কেন এ মানুষের 
পৃথিবী দিল ডাক ! কেন এ যৌবন তপম্চর্ধাঘ 

কাটাল দিনরাত-_ আগুন জেলে হেলে নিজেকে জ্বালালো যে 
একটি আলো কৈ হল না উদ্দ্রল__বাতিি-হৃদয়ের 

আধার খেকে তবু সোনার শতদল কোথা্র ঘুম যার! 
ফেরারী যৌবন এখনো মুখে মুখে আলোর কুড়ি খোজে । 


উচজ্ছলভারত [ ১২শ বর্ষ, নম সংখ্য) 


আকাশ-সহচর জ্ঞানে না যৌবন এখানে ব্যর্থতা, 

এখানে ভগ্-ঘাম, অবিশ্বাস আর দুরূহ যন্তরণ৷_ 

বুঝেও বোঝে না যে__জীবন মানে এক কঠিন হ্িক্ততা ? 
আশার কুঁড়ি কোনো আলোর ভালে-__না, না 

ফোটে না-_ফুটবে না? তবু যে শেষ নেই এ মহাজ্বীবনের ৷ 
হাজার দুঃখের অভিধা থেকে তবু কোথার বানা 

কে জানে বুঝি না তা! তবু সে সীমাহীন জীবন ছলছল 
মুক্তি খুজে খুজে এখনে] হাটে তার-_ক্ষঘা ও বঞ্চনা 
সকল ক্ষর-ক্ষতি_মৃত্যা-ভল্ন নিয়ে জীবন বেচে থাকে । 
কোথায় সুর্যের! সাগর থেকে আনে আবণ-ধারাজল 

জানে না_তবু আজে।-_দুরের জানলাম হৃদয় চেয়ে থাকে ॥ 





‘প্রথম দিনের স্থর্ষ 
প্রশ্ন করেছিল 
সত্তার নূতন আবির্ভাবে__ 
কে তুমি । 
মেলে নি উত্তর । 
বৎসর বৎসর চলে গেল, 
দিবসের শেষ স্থর্ধ 
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে 
নিত্ুন্ধ সন্ধ্যার _ 
কে তুমি। 
পেল না উত্তর ৷' 
-_রবীন্দ্রনাথ 


গান্ধীজী 


1 জ্রীরতনমনি চচ্টোপাধ্যাস্ন 1 


গান্ধীজীর ভাণ্ডি অভিযানের কথা । ১২৯ মার্চ ১৯৩-, গান্ধীন্দী এই 
শুতিহাসিক পথযাজাম্র বাহির হন । যাত্রা সুরু হলত আমেদাবাদ সবরমতী 
আশ্রম" হইতে । ৭৯ আন সহকন্ী তার সঙ্গে থাকেন__ইহারা সকলেই 
আঅ্রমিক । যাত্রার পূর্ববদিন যাত্রীরা উপবাস করেন ও প্রার্থনাঘ রত থাকেন । 
সবরমতী তীরে সহম্্র সহস্র লোকের সমাগম হয় । সভায় গান্ধীজী স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের জন্য সত্যাগ্রহে যোগ দিতে আহ্বান দেন। এই সংগ্রামে যোগ 
দিবার একটি মাত্র সর্ভ তিনি নি্দেশ করেন। সর্তটি হইল অহিংসায় পরিপূর্ণ 
বিশ্বাস রাখিতে হইবে। 

সতাগ্রহ হইল অহিংসার যোত্ধবেশ । শিল্পা।চাধ্য শরীনন্দলাল বস্থ মহান 
গান্ধীতীর এই যোক্ধবেশেয় অপূর্ব চিত্র অস্কিত করিয়াছেন । রুশতম্গ পথচাবী 
কটিমাত্র বস্ত্রারত, যুণ্ডিত মস্তক, মুখমণ্ডলে বঙ্্রসক্ষল, দক্ষিণ হন্ডে দণ্ড ভূমি স্পর্শ 
করিতেছে, স্থুকঠোর দু পদক্ষেপে ডাণ্ডি অভিমুখে ভ্রত পথ 'অতিবাহন 
করিতেছেন। সেই অপূর্বন মৃত্তিতে প্রাচীন ভারতের সুচির সঞ্চিত তপশ্চর্ঘ্যা 
এবং আগ্রত নবীন ভারতের অহিংস! ও সত্যাশ্রিত কর্ম্মযোগের সুগতীর 
সমন্থম ঘটিয়াছে । যেন প্রাচীন কালের ক্রযি তপোবন ছাড়িয়া প্রাণের সদর 
রাস্তায় বাহির হই! পড়িয়াছেন মাঙ্গযের স্থখ দুঃখ, হাসি কালার আলোছারাময় 
সঙ্গমে । 

গান্ধীজীর এই পুণ্য পথযাত্র। সেদিন ভারতবর্ষের জযর়যাত্রাই সুচিত 
করিগাছিল । গান্ধীজী বলিয়াছেন, “হম্‌ যব ঘাত্রা স্ুক্ক করেঙ্গে হিন্দুস্থান উথল 
যাঘে গ1।” বিশাল ভারতের হৃংস্পন্দন আপন হৃদয়ের গতীরে সত্যভাবে 
অন্ভব করিদ্রাছিলেন বলিয়াই এই মহাবাকা সত্যাহ্ুভূতির পরিপূর্ণত! লইদ। 
তাহার মুখে উৎসারিত হইয়াছিল । তীর সেই যাত্রায় হিন্দুস্থ(ন সত্যই উথলিয়। 
উঠিয়াছিল। পূর্ণচন্দ্রের সৌম, শাস্ত, অলক্ষা অথচ ছুর্ববার আকর্ষণে সমুদ্রের 
বিশাল বুক ঘেরূপ উত্তাল তবঙ্গাতিঘাতে আন্দোলিত হইব উথলিলা উঠে, 


ত 
৫০৮ উচ্দ্রলভারত [১২শ বর্ধ, 2ম সংখ্যা 


গান্ধীদ্দীর সৌম্য নির্মল বিশাল হৃদছের গভীর প্রেমের আকর্ষণে হিন্দুস্থান 
তার পথধাত্রায় তেমনই ঝরিয়| উলিছা উঠিন্রাছিল। সন্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে 
বামে, হিমালয় হইতে কুমারিকা, হ্বারক1 হইতে কামরূপ ভারতের দিকে দিকে 
প্রান্তে প্রান্তে সর্বত্র সাড়া, সর্বত্র প্রাণকম্প। বহু বিভেদ ও বৈচিত্রেযর মধ্যে 
থে এঁক্য সাধনের ধার! স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের বুকে আহিতাগ্রির 
মত রক্ষিত হুইয়া আসিয়াছে গান্ধীজীর এই পথযাত্রাকালে ভারতীয় কোর 
দেই অখগুরূপ আশ্চাভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। জাতিগঠনে গান্ধীজী 
ভারত-আত্মার সাধন-মৃত্তি। 

এইরূপে দুইশত মাইল অভিক্রন করিয়া €ই এপ্রিল তারিখে গান্ধীজী 
সদলে সমুদ্রতীরে ডাণ্ডি পৌছিলেন। সারা পথ খনিঘ্রা উন্মুখ জনগণ কত 
আগ্রহে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। পথে পথে তোরণ নিশ্মাণ করিল, পুষ্পমাল্য 
তাহাকে বিভূষিত করিল, নানা উপহার-উপচারে তাহাকে সঙ্বন্ধিত করিল, 
আপন হৃদথের প্রেম ও তক্তি তাহাকে নিবেদন করিয়া দিল। পথে পথে 
গান্ধীজী তাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন, তাদের খঙ্দর গ্রহণ ও মাদক বৰ্জ্জন 
করিতে বলিলেন এবং সরকারের সহিত অসহযোগ করিয়া সত্যাগ্রহে যোগ 
দিতে আহ্বান করিলেন ॥ 

গান্ধীজীন প্রতিজ্ঞা ছিল, লবন আইন রদ্‌ না হইলে তিনি আশ্রমে ফিরিবেন 
না--হদ্র তিনি এই কাধ্যে সফলকাম হইবেন, লা হয় সমুত্রত্জলে ভার মৃতদেহ 
ভালিবে-_-“ককেজে ইন! মঝেজে”। ৬ই এপ্রিল প্রাতে প্রার্থনার পর সমুদ্র- 
স্বান করি! তিনি সদলে সমুত্রতীঘ্ হইতে লবণ কুড়াইয়। লইয়া লবণ আইন 
ভঙ্গ করিলেন এবং নগর ও জনপদে ভারতের সর্বত্র সকলকে লবণ আইন 
ভাঙ্গিতে আহ্বান করিলেন । 

জাতিদেহে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল। সারা ভারতে লবণ আইন ভাজার 
সাড়া পড়িয়া গেল। সারা ভারত তার সে মহ! আহ্বানে ছুলিয়! উঠিল। 
ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের ভিত, টলিয়া গেল । 

“অহিংসা পরম ধর্ম একথা ভারতের স্বত্ব লোকের মুখে মুখে ফিবে। কিন্ত 
এই অহিংস! প্রাদ্দ নিক্ষিয় হইয়া আছে। গান্ধী আপন তপশক্তি প্রভাবে 
কআছিংসাকে শালিত করিয়া সত্যাগ্রহ-অস্ত্রে পরিণত করেন। তাই তার মধ্যে 
অহিংসার কশ্দমঘ যোস্করূপ আমর! দেখিয়াছি । অহিংসা মানব খশ্মের সার__ 
ভারতীর সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান । গীতাক্গ অঞ্ছুলকে বিশ্বরূপ দর্শন 


আশ্বিন, ১৮৮১] গান্ধীজী ৩০৯ 


করাইয়া শ্রীতগবান্‌ শেষ কথা বলিঘ্াছেন__“নির্বৈরঃ সর্ধস্ূুতেষু য: স মামেজি 
পাণ্ডব’ (১১।৫৫)--হে অঙ্ছুন, যিনি সৰ্ব্বজ্জীবে হিংসাশূন্ত তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন। 

রাজ্নীতিক্ষেত্রে গান্ধীজী অহিংসা ও সত্যের হিরণ রূপ অপারুত করিলেন 
সত্যা গ্রহের অশ্ব লইয়া যখন তিনি সেনাপতিরূপে তাবতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
পুরোতাগে ঈড়াইলেন তখন ঘটনার অপূর্বতা লক্ষ্য কনিগ্পা মনীষী রোম? 
রেল বলিলেন—-“T'his is the man who has stirred three 
hundred million people to revolt, who has shaken the 
foundation of the British Empire and who has introduced 
into human politics the strougest religious impetus of 
the last two thousand years.” 
গত দুই সহল্ব বংসরে মানবীগ্দ রাজনীতিততে গাদ্ধীজীই সর্ববাধিক তেজস্কর 
ধৰ্্ম-প্রেরণ।! সঞ্চ।বিত করিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন--“তাবতের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি ক'রে 
তিনি অসামান্য তপস্ডার তেজে যুগ-গঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে 
আত্মপ্রকাশের তয্রহীন অভিযান এতদিনে যথোপযুক্তরূপে আর হ’ল ।” 

গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ঘান ১৮৯৪ সনে। সেখানে দীর্থ কুড়ি 
বৎ্সয়কাল অতিবাহিত করিষ্া ১৯১৫ সনে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসলেন এৰং 
দেশের কশ্মভান্ গ্রহণ করিতে প্রন্তত্ত হন । তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন 
একটি অমূল্য রত্ব আহরণ ঝরিণএা--সে রত্ন হইল সত্যাগ্রহ, সে রত্প তার ভুবিষ্যুৎ 
সংগ্রামের মহাস্র । দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের কুলী বলিত। সেখানে 
গান্ধী ছিলেন কুলী ব্যারিষ্টার । তারতবাসীদের সেখানে মাঙ্গুধ-মর্ধ্যাদ। 
ছিল না। শ্বেতক৷ঘদের হন্ডে তাহাদের বহুবিধ অপমান, অত্যাচার ও নিপীড়ন 
সহ করিতে হইত । তাহাদেরই মুক্তির সন্ধানে গান্ধী আপন তপশ্চর্য্যাবলে 
সতাদেবতার নিকট হইতে সত্যাগ্রহ অস্ত্র লাভ করেন, পুরাকালে অঞ্জুন যেরূপ 
আপন তপস্যাবলে মহাদেবের নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র লাতত করিয়াছিলেন। 
সতাগ্রহের প্ররোগের দ্বারা গান্ধীজী সাগর পারে সেই দূর বিদেশের শক্রপুত্রীতে 
নিধ্যাতিত ভারতীগগণের সাহস ও মন্রন্তত্ব জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের মধ্যাদা 
গ্রতিষিভ বাবেন। 

তারপর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে উপলক্ষের পর 
উপলক্ষ ধরিছ৷ সত্যাগ্রহের প্রঘোগ করিলেন। সে সকলই আদ আমাদের 


শ্ৰ১০ উজ্জ্বলভারত [ ১২শ বর্ধ, 2ম সংখ্যা 


স্বাধীনতা 'অর্ম্মনের গৌরবময় ইতিহাস রচন! করিয়াছে । হিংস্র রাজনীতির 
“ঘোর কুটিল পদ্ব তার লোভ-জটিল বন্ধ” 

থেকে মুক্তিদান করিয়া তিনি জাতিকে সত্যাগ্রহের মুক্ত প্রশস্ত বাজপথে উত্তীর্ণ 

করিয়া দিলেন। ‘দেশে নব বীধ্যের অচ্চভূতির বস্তা বহিয়া গেল। দিকে 

দিকে তার জয় ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। দেশের বুকজোড়। জ্ড়ত্বের আগদ্দল 

পাথর পড়িয়া গেল। যে দেশ ছিল শুয়ে আচ্ছন্ধ ও সক্ষোচে অভিভূত, কেক 

বৎসরের মধ্যে তার রূপান্তর জন্মাস্তর ঘটিঘা গেল! 

সত্যাগ্রহের সাধনে পথ ও লক্ষ্য, সাধন ও সাপ্য, উপায় ও উপেয় সমধন্মী__ 
কল্যাণষয় লক্ষা-সাধলের পথও হওচা চাই কল্যাণময় 7 অন্যাছের পথ ধরিয়া স্াগের 
প্রতিষ্ঠা হয় না, অসতোর পথ লইয়া! সত্যের সন্ধান পাও! যাস না। আর 
তার সঙ্গে অহিংসার সেই অপূর্ধব অন্তশাসন__যাকে রবীস্ত্রনাথ বলিয়াছেন 
এমরব তবু মারব না এবং এই করেই জয়ী হব। এ একটা মন্ড বড় কথা, 
একট] বাণী । ধর্যুক্ধ বাইরে জেতবার জন নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার 
জন্য । অধৰ্ম্ম যুদ্ধে মরাটা মরা । ধর্ম্মযুন্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে। 
হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত ৮ 

মহাত্মা জীবন-সংগ্রামে আমাদের সেই অমুতের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। 
অবিচলিত নিষ্ঠা ও সাধনা এবং অপরাজেয় সন্ধল্প-শক্তি লইয়া সেই অসমবৃতের 
সন্ধানে মানবসমাজে কোন্‌ ভাগ্যবান তপস্যারত হইবে এই আজ প্রশ্র । 

এমাস'ন বলিম্মাছেন__ 

“I do not call to mind a single human being who has 
steadily denied the authority of the law on the simple 
ground of his own moral nature.” 

ধৰ্ম্মবিধির প্রেরণাঘ যিনি দৃঢ়ভাবে বাজবিধি লঙ্ঘন কৰিগা চলিয়াচেন এমন 
কোন মাঙ্গযের কথা এমাসনি মনে করিতে পারেন নাই। সেট মাচ্য কিন্ত 
ভারতবর্ষের বুকে জন্স লইয়া কর্ক্ষেত্তে সত্যাগ্রহের পথে মাঙ্গযকে সত্যের 
অমৃতবাণী শুনাই! গিয়াছেন। হিংসা উন্মত্ত কোলাহলের উর্দ্ধে আজ তার 
বাণী আশামুগ্ধ মাস্গষের কর্ণে অস্তরণিত হইতেছে। 

বৈজ্ঞানিক শ্রেষ্ঠ আইনষ্টাইন গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেন-_তারতের নেতা 
_যার নেতৃত্ব বাহিরের কোন শক্তির অপেক্ষা রাখে নাই, ঘিনি বাজ- 
নীতিতে কুটপস্থা ব! মারণাস্তের আশ্রয় না লইয়া শুধু আপন ব্যক্তিত্বের 
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প্রভাবে নাহযের মন অপিকার করিয়া জয়ী হুইয়াছেন, বিজয়ী যোক্কা যিনি 
পশুবলকে অবস্তায় পরিহার করিরাছেন, বিনি জ্ঞান্রী ও অমানী, সক্কল্লে দুৰ্জ্জয় 
ও নিষ্ঠা অবিচলিত, আপন জাতির উদ্ধার ও উল্নগনের জ্রন্ত খিনি সর্বশক্তি 
নিগ্োগ করিয়াছেন, ঘ্ুরোপের বর্বর নৃশংসতার বিরদ্ধে যিনি শুধু সহজ মান্তযের 
মধ্যাদানলে অভিযান করিগ্সাছেন এবং সেই কারণে সকল সময়েই সবার উর্ধে 
উঠিয়াছেন। আইনষ্টাইন শেষে বলিলেন, 

“Generations Lo come, it may be, will scarcely believe 
that such a one as 01515 ever in flesh and blood walked 
upon this earth." 

বিদ্যুৎ বংশীয়েরা হয়ত বিশ্বাসই করিতে পারিবে লা বে রক্ত মাংসের 
শরীর লই এমন একজন মাহ্ঘ কখনও পুথিবীতে বিচরণ করি! গিয়াছেন। 

সত্যই, ভবিষ্যৎ বংশীয়ের! হয়ত একথা বিশ্বাসই করিতে পারিবে না) 





গান্ধীর স্পষ্ট গম্ভীর কণম্বর অলক্ষো প্রবেশ করিয়া হৃদয় মধ্যে 
আবেগমর আলোড়ন উপস্থিত করে। তাহার শ্রোতা একজনই হউক 
আর সহশ্রই হউক তাহার চর্িত্র-মাধুর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি সকলকেই 
টানিয়া লয়, শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। এই 
ভাবপ্রবাহের সহিত মলের যোগ অতি অল্প থাকিলেও তাহা একেবারে 
উপেক্ষার ছিল না। হৃদয়াবেগের তুলনায় মন ও যুক্তির স্থান নিশ্চয়ই 
পশ্চাতে ছিল। বাগ্মিতা বা মনোহর বাক্বিস্তাস কৌশল দ্বারা এই 
'ম্্মুদ্ধ' অবস্থার স্থট্টি হইত না, তাহার ভাষা সরল, স্থনি্দিষ্ট এবং 
কদাচিৎ তিনি অনাবশ্তক শব্দ ব্যবহার করিয়া ণাকেন। এই মাঙ্গযটীর 
অকপট চরিত্র এবং প্রথর ব্যক্তিত্ইই তাহার প্রতি সকলকে আকর্ষণ 
করে। তাহার অন্তরের গভীর পরিচম্ বাহিরের ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠে ।” 

নেহরু: 
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সাধু সম্ভ সন্ত্যাসী নই__ 

তবু ধ্যানে নিত্য দেখি__ 
উজ্জ্বল এই ভারত ভূমি 

উজ্জ্লতর হবে যে কি। 
প্রোজ্জল সে হবেই হবে, 

গুরুর পদ সে আনার লবে, 
মহিমাময় এ দেবভূমি 

মেকী হরে থাকবে নে কি? 

(২) 

চ্দ্রে কিন্দ। মঙ্গলে নয়__ 

সেথায় যাওয়া সহজ অতি, 
গোলক সাথে এই ভুলোকের 

চলবে সদাই গতায়তি ॥ 
যেথায় থাকুক মোদের গোপাল, 

আনন্দ যে সেই চিরকাল, 
সেই যে সাক্ষী শরণ সহৃদ্‌ 

আর আছে কার সে সঙ্গতি ? 

(৩) 

বিশাল ভারত ঘর করিবে 

তাকে নিয়ে সকল দিয়ে, 
সে শুভ দিন আসছে কাছে_- 

আসছে সে দিন আর ঘনিয়ে । 
কেবল তারই কথা কব 

কেবল কাছে তারই রব 
সৰ্ব্বন্ব ও তিনিই সব ও 

সব কলরব তাকেই নিয়ে ॥ 





গোপালের মা 
1 জ্রীমল্সথ বাক্স ৷ 


[একাক্ষিকা] 
[ শহরতলীর একটি বস্তিতে নন্দলালের ঘর । বেপরোয়া লোক বলিয়। 
এ অঞ্চলে তাহাকে সকলে সমিহ করিয়া চলে । চুরি অথবা চোরাই মালের 
কারবার তাহার ব্যবসা। তাহার সংসার বলিতে একমাত্র যশোদা নামী 
একটি রম্ণী। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে। নন্দলাল তখনো ঘরে 
ফেরে লাই। যশো।দা একটি নাড় গোপালের মৃতি হাতে লইয। তাহাকে 
আদর করিতেছে ও আপন মনে গাহিতেছে ৷ ] 
যশে দা “গোপাল নাকি যবে দূর বনে। 
তবে আমি ন জীব পরাণে ৷ 
“গোপাল যাবে বাখানে,__কি শুনিলাম শ্রবণে 
যাদু মোর নয়নের তারা! 
কোরে থাকিতে কতে! চমকি” চমকি’ উঠি, 
নয়ন-নিমিখে হই হানা ৪ 
[দরজায় করাঘাভ ] 
যশোদা__ কে? 
পুরুষ ব-_ [ বাহির হইতে ] খুলে দে। 
[(হশোদ! দরজা খুলিছা দিল॥ নন্দলাল তাহার দৈনন্দিন 
কাজকর্ম অন্তে থরে প্রবেশ করিল এবং কথা বলিতে 
বলিতে জামা, ঝুলি ইত্যাদি খুলিয়া রাখিল । ] 
নন্দলাল-_- বাইনের কোনো বাঞ্জে লোক আদ্র আমার খোৌজ্জে এসেছিলে! ? 
যবশোদা-_- না তে!। 
নন্দ— খাবার টাবার কিছু করেছিস? না তোর গোপাল নিয়ে মেতে 
ছিলি সারাদিন? 


ষশোদা_ 


নন্দ__ 
বশোদা 


নন্দ— 
যশোদা_ 


যশোদা 
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ছেলে নিয়ে তে! ঘর করো নি কোনদিন । করলে এ কথা মুখ 
থেকে বেরুত না তোমার । বাড়ীর বউ ছেলে নিয়েও মাতে 
আবার ঘরের কাজও করে। ওমা, তা ন! হ'লে চলে নাকি? 
এসো খেতে বসে । 

নারে, আজ আর আমি কিছু খাবো না। বাইরের রে ন্ডোরাতে 
খুব গিলে এসেছি । তুই খেয়ে নে যশোদা । 

আমাকে না খাইয়ে ছেড়েছে নাকি আমার এই গোপাল ? 

মানে? 

আজ দুধ কিনে ক্ষীর, সর, ননী তৈরী করেছিলাম ঘরে । আমার 
গোপাল সে ভোগ কিছুতেই খাবে না আমি না খেলে । 

তুই বলছিস কি যশোদা, তোর কি মাথা থারাপ হয়েছে ? 

আমি জানি, তুমি এ কথা বলবে । কিন্তু কি করে তোমাকে 
বোঝাবে! যে আমার এ কথা! মিথ্যে নয়, মিথ্যে নয় । 

শোন যশোদা, আত্ম তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরী কাজের কথ! 
আছে। ঠাণ্ডা মাথায় কথাগুলো শোন । মল্লিকদের বাড়ীর 
মন্দির থেকে ওই বিগ্রহটা সবিসেছি মঙ্গলে মঙ্গলে আট, বুধে নয়, 
আব বেস্পতি, পুরো দশ দিন। এই ঠাকুর চুরীতে গোটা 
পাড়ায় কী সোর গোল পড়েছে জানিস তে|। পুলিশ হন্তে হয়ে 
চোর খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাল বুধবার গেছে, কালতক আমাকে 
কেউ সন্দেহ করে নি। গোপালের হার গালিয়ে ঘা পেয়েছি 
তা’ দিয়ে বাজার দেন! শোধ করেছি এখলো। হাতে বেশ 
কিছু আছে । 

ওগো যা আছে তা দিঘ্ে আমার গোপালের জঙ্ত আর একটি 
হার গড়িয়ে দাও না । 

নিকুচি করেছে তোর হারের । বাজার দেনা শোধ করাতেই 
বিপদ এসে গেছে। আজ রে স্ডোরাতে বসে খাচ্ছি এমন সময় 
এ পাড়ার সেই টিকটিকি পুলিশটা আমার পাশে বসে চা খেতে 
খেতে আমাকে শুধোয়,_-“কি হে নন্দলাল, আজ কাল দেখছি 
বেশ কিছু কামাচ্ছে।। দেনা টেন! সব শোধ করছে)? এই 
বলে কী রকম বাক! চোখে আমার দিকে তাকালো । চাটা আর 


আশ্বিন, ১৮৮১.] গোপালের মা 


যশোদা 
নন্দ 


যলোদ = 


ন্দ্দ— 
যশোদ।-_ 


নন্দ-_ 


যশে।দা__. 
নদ্দ— 
যশোদা 
নন্দ - 


যশোদা 
নদ্দ_ 


আমি শেষ করতে পারলাম না ধশোদা। আমতা আমতা করে 

কী যে জবাব দিলাম মনেও পড়ছে ন! ছাই । আমার মনে হচ্ছে 

বশোদা, লোকটা তন্তে তক্তে আছে। হদ্বতো আর রাতেই 

দলবল লিগে আমার ঘরখানা তল্লাসী করবে । 

এয? খানা তল্লাসী করবে? আমার গোপাল কেড়ে নেবে ? 

তা নয়তো কি? তোর ওই গোপালের জন্তু এখন দু'জনের 

হাতেই দড়ি পড়বে । তখনই বললুম ওরে ওটাকে পুকুরে ফেলে 

দি--দিলি না তো? এখন £ 

কেনে! দেবো? আদ দশ বছর তোর সঙ্গে ঘর করছি। কোনো 

গোপালই তো আমার কোলে আসে নি। কতো তাবিচ কবচ, 

কতো পুজ্ে। মানত, ঠাকুর দেবতার পায়ে কতো মাথা খোঁড়া, 

কিছুতেই কিছু হয় না। আর সে যে হয় নি, আমার কোলে 

এই গোপাল আসবেন বলেই হয় নি। একে আমি ছেড়ে দেবে? 

ছেড়ে দিতে পারে? 

তো ধরেই রাখে! । পুলিশ এসে আমাদের ধরুক । 

তার চেয়ে চলে| না কেন আমরা পালাই ? এই বাতে। এখলি। 
[ সঙ্গে সঙ্গে শয্যায় শান গোপালকে তুলিয়া লইল ] 

এনা হলে লোকে বলে শ্রী-বুহ্ধি? বাইরে গিরে দেখে আয় 

আময়! হয়তো এতক্ষণ নজরবন্দী । পুলিশ হয়তো সদলবলে 

এ পাড়াটাই ঘিরে ফেলেন্ডে। না না, এখনে! হয়তে! বাচার 

পথ আছে। মূৃতিট! আমার হাতে দে। 

কী করবে শুনি? 

ওটাকে আমি ভাঙবে! 

[সার্তনাদে ] এযা? 

এখনো যা সময় আছে, পারবো আমি এটাকে চুরমার করে 

ফেলতে । 

না! না, ওগো না সত্তয়ে পিছাইয়া গেলো ] 

হা ইটা, চুরমার করে ফেলতে পারলেই চুরীর কোনো প্রমাণ থাকবে 

না। আমরা বেচে যাবো । তুই দে ওটা আমার হাতে দে। 

[ ধশোদার দিকে রুত্রযূতিতে অগ্রসর হুইল । ] 


যশোদা__ 


যশোদ-_ 


উজ্্বলভাব্ত [ ১২শ বধ, 5ম সংখ্য! 


না না, আমার গোপাল ঘুমচ্ছে। তুমি ও সব কথ! বলো লা। 
ও জেগে উঠবে । 

কী বিপদ ! নিজের বিপদ বুঝছিস লা? ওই পুতুলটাই তোর 
আজ বড়ো হলে? 

পুতুল কাকে বলছো তুমি? আমার গোপালকে পুতুল বলছো? 
[নন্দলাল বাহিযে লোকজনের কথাবার্তা শুনিয়! চমকিয়া উঠিল । ] 
বাইরে তাদের গলা পাচ্ছি। পায়ের আওয়াজ শুনছি। তোর 
উচ্ছন এখনো জ্বলছে দেখছি, ওটাকে ওই উচ্চনে-_ 

[ রুদ্রমুতিতে যশোদার নিকট হইতে বিগ্রহটি চিনাইয়! লইবার 
চেষ্টা । যশোদ৷! চীৎকার করিয়| উঠিল । ] 

কে কোথাঘ্ব আছো? খুন! খুন! আমার গোপালকে খুন 
করছে! বাচাও, কে কোথায় আছো'--শিগগ্রীর এসো, আমার 
গোপালকে বাচাও। 

[ দর্জ। ভাঙ্গিয়া পুলিশসহ একজন অফিসারের প্রবেশ । নন্দলাল 
শাস্ত হইর] সরিয়! দাড়াইল। ঘশোদ! তাহার গোপালকে লই 
অফিসারের সামনে ছুটি আসিল । ] 

এই নাও আমার গোপাল । ওকে বাচাও ! ওকে বাচাও! 


॥ বনিক ॥ 


“God may be worshipped and contemplated in any 
one of his aspects. But to persist in worshipping 
only one aspect to the exclusion of all the rest is to 


run into grave spiritual peril.’ 


— Pringle Pattison 


বিশ্ববিদ্যালয় 


॥ অধ্যাপক স্সন্দ চন্দ্ৰ মিত্ৰ ॥ 


বিশ্ববিপ্যালঘ্ বলতে আমরা কি বুঝি? কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
লগ্ন, হার্ভার্ড প্রভৃতি কতকগুলি নামকরা! বিশ্ববিস্যালয়ের কথা আমর! মনে 
কর্রি। কিন্তু কথাটার প্রকৃত অর্থ কি? এমন একটি শিক্ষ!-প্রতিষ্ঠান যেখানে 
যাবতীয় শিক্ষনীঘ্ব বিষঘের অস্তত একান্ত প্রঘ্োজনীয় সমস্ত বিষছের রীতিমত- 
ভাবে শিক্ষাদানের বাবস্থা আছে এই হচ্ছে আ(তধানিক অর্থ । বিশ্ব শব্দটি 
কিন্তু বড়ই ব্যাপক ৷ এই অর্থের সঙ্গে তাই মনে হদ্র এটাও যোগ কর! যায় 
যে, বিশ্ববিদ্যালয় দেশ, ধর্ম, শ্রেণী প্রভৃতি নিবিশেষে বিশ্বের সকল উপযুক্ত 
পাত্রেরই বিশ্যালয়। বিশ্বের লোকের, বিশ্বের সকল রকম বিদ্যা অর্জনের 
ব্যবস্থা যে বিষ্যালয়ে আছে সেই হুল বিশ্ববিদ্যালয় । কিন্তু এই রকম অর্থে 
বিশ্ববিদ্যালয় কথাটা এখন কি বাবহার করা যা? এই সংজ্ঞা গ্রহণ করলে 
বিশ্ববিদ্যালগ্র বলে এখন কোথাও কিছুই নেই বলতে হম ॥। এক সময়ে শিক্ষনীয় 
বিষয় সমূহের সংখ্যা খুব বেশী ছিল ন! এবং প্রত্যেক বিষয়ের পন্বিধিও খুব 
বিত্বৃত ছিল ন!। বিশ্বের বিতিন্র দেশের অসুসক্ষিৎস্থ ছাত্রদেরও একত্র সমবেত 
হওয়ার কথা লোকে চিন্তাও করতে পারত ন1। সে সমন্দে উপরি উক্ত অর্থে 
বিশ্ববিগ্ালদ্ স্থাপন! এবং পরিচালনা সম্ভব ছিল। এখন ছুদিক থেকে দুটি 
বড় রকমের পরিবর্তন হপ্রেচে । €ছটপ্রেন, তাইকিং প্রসূতির সাহায্যে 
স্থদূরতম দেশ থেকেও ঘণ্ট! কয়েকের মধ্যে লোকে এক ছ্বায়গায় উপস্থিত হতে 
পারে । স্পেস-সিপে করে চস, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহ থেকেও ( যদি অবস্থ সে সব 
গ্রহে আমাদের যত মান্থব বসবাস করে ) নেমে এসে এক জাগায় হাজির 
হতে পারে । অন্তর্দিকে কিন্ত শিক্ষনীয় বিষয়ের সংখ্যা এবং প্রত্যেক বিষের 
সীমা এত বেড়ে গেছে যে, কোন একজন লোকের পক্ষে একটি বিষয়ের যথেষ্ট 
জ্ঞান অর্জন করাই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে, বহু বিষ শিক্ষার কথা কেউ এখন 
ভাবেও ন৷। এখনকার যুগ তাই বিশেষজ্ঞদের যুগ। 4A living 
encyclopaedia, a man of eacyclopedic knowledge বলে বর্ণনা 


® 
উদ্জ্জলভারত [ ১২শ বধ, নম সংখা 


করবার মত জ্ঞ।নী লোক যে এখন অত্যস্তই বিরল, একথা নিংসদ্দেহে 
বল! চলে । 

সকলেই যখন সব বিষয় এখন জ্ঞান লান্ত করতে পারে লা, শিখতে পারে 
নাতখন কোন্‌ বিষয়গুলি শিক্ষনীণগ আর কোন্‌ বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব 
আরোপের প্রম্নোজন নেই, এই নিয়ে '্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে । এ বিষয়ে নৃতদ্বৈধ 
যথ্েষ্টই বর্তমান । এক সময় “কলা-শিপ্যারই' (arts subjects ) একান্ত 
প্রম্নোজন বলে অনেকেই মনে করতেন । তার! বিজ্ঞান-শ্িক্ষাকে অনেক 
নম্র স্তরে স্থান দিতেন । অধুনা এ অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। 
এখন এযুগ বিজ্ঞানের যুগ বলে অভিহিত হয় এবং বিজ্ঞানীরা কলাবিদ্দের 
বোধহয় অবজ্ঞার চোখেই দেখেন এবং কলা-বিদ্যা চর্চ্চার কিছুমাত্র প্রয়োজন 
আছে বলে মানতে চান ন! ৷ পরিবর্তন ঘখন হণ, শুধু পরিবর্তন কেন, কোন 
ঘটনাই ধখন ঘটে, তার কোন না কোন কারণ থাকে । এই পরিবর্লেরও 
কারণ একটু অনুধাবন করলে বোঝা যাদ্ব। যখন জীবন ধারণের ব্যাপারটা 
এত জটিল হরে ওঠেনি, তখন বিদ্যার প্রস্তই বিগ্যা অর্জন, শিক্ষার জন্যই শিক্ষা 
সম্ভব ছিল। তখন শিক্ষনীয় বিষয়ের উচ্চ নিয়ন স্যর-তেদ নির্ভর করত সমাজের 
শ্রেণী-বিতাগের ওপর । কোন্‌ শ্রেণীর লোক কি শিক্ষা করবে এবং কোন্‌ 
শিক্ষার তারা অধিকারী নঘ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ স্তরের লোকেরা এই নিয়ে 
আলোচনা করতেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জন্যে শিক্ষনীয় বিষয়ের এক 
একট। সীমারেখা টেনে দিতেন, যেমন স্ত্রীলোকের বেদপাঠের অধিকারী নন । 
তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় হয়ত তাতে বিশেষ ক্ষতি হয়নি । অন্তান্য কারণের 
মধ্যে ছুটে! বড় কারণের নির্দেশ করা যাঘ্র যার জন্তে এই অবস্থার ক্রমশঃ আমূল 
পরিবর্তন হয়ে গেল-__পৃথিবীর লোকসংখ্যার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞানের 
বিপ্রবকারী আবিষ্কার সমূহ । লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দরুণ জবীবনধারণেয় 
ব্যবস্থা করা সকলের পক্ষেই কষ্টকর হয়ে উঠতে লাগল, struggle for 
5%1505005 খুবই প্রথর হয়ে উঠল । সমান্দ-বাবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল । 
শিক্ষনীয় বিষরের সীমারেখা আর বজায় রইল না । ব্রাহ্মণ জুতার ব্যবসায় 
করতে কুষ্টিত হলেন না । শুদ্ব আশ্চর্য্য বৈজ্ঞালিক আবিফাবের বলে সমাজের 
শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করলেন । জোর করে ধরে রাখবার চেষ্টা করলেও জাতিভেদ 
এখন লুপ্তির দিকে। শিক্ষা-ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে অল্তান্ত সামাজিক 
কাজেও জাতিতেদের তীব্রতা এখন অনেক প্রশমিত। অনবর্ণ বিবাহ, 


আশ্বিন, ১৮৮১ ] বিশ্ববিদ্যালয় 5১৭ 


বিদেশিনী ভাধ্যা, 


বিভিন্ন জাতির একত্র আহার প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ । 


খুব কম লোকই এখন জীবনের আনন্দের কথ! (oy ০f life ) 
কল্পন! করতে পারেন। বেশীর ভাগ লোকই জীবনকে কোন গতিকে বয়ে 
নিয়ে যাবার পথের সন্ধানে ব্যত্ত। বিজ্ঞান এই দুর্গম পথের ধিতিন্ন রকমের 
কষ্ট্রের ঘে কতকটা লাঘব করতে পারে, পথ-যাত্রীদের বন্ধ স্মশ্তা সমাধানের 
খে সহায়তা করতে পারে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। তাই আজ বিজ্ঞান 
চ্চার এত প্রগ্নোজজন, এত দান। যে বিশ্ববিষ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা 
নেই সে বিশ্ববিগ্যালয় নগণা । 

শুধু বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কর্তব্য, এ কথ! 
মেনে লিলে উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করতেই হদ্ব। কিন্ত এ 
কথাটা কি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায়? শিক্ষার বাবস্থা করাই কি 
বিশ্ববিদ্যালঘ়ের একমাত্র কাজ ? 

যুদ্ধ করতে গেলে ঘেমন অগ্রশত্্র বিষয়ে জ্ঞান পাত করা! নিশ্চয়ই প্রয়োজন, 
জীবন-যুক্ধ কুতকাধ্যতার সঙ্গে চালিয়ে যেতে হলে তেমনি কতকগুলি বিষয়ে 
জ্ঞান অর্জন নিতান্তই আবশ্যক । এবং সেইসব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করা বিশ্ববিদ্ঞালয়ের অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু একটা কথা আমরা প্রায়ই ভুলে 
যাই যে কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ করতে পারলেই যুদ্ধে অদুলাত্ত কর! 
যায় না। বুদ্ধি, বিচার শক্তি, ধীর বিবেচন!, শৃঙ্খলাবোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার 
মনোবৃত্তির অধিকারী হওয়া যুদ্ধ-নাদ্কের দরকার ৷ জ্বীবন-যুদ্ধ স্বট্টু ভাবে চালাতে 
গেলেও তেমনি কলাকৌশল ছাড়াও অনেক মানসিক গুণের দরকার যেগুলির 
উৎকর্ষ সাধনের জন্য বেশীর ভাগ বিশ্ববিদ্যালমই অবহিত নন । বুদ্ধি শক্তির 
বিকাশের দিকেই বিশ্ববিস্যালয়ের নজর । ০সটা খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, 
কিন্ত বুদ্ধি কথাটার সমগ্র অর্থের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না। উপস্থিত কাজ্জটা 
কোন রকমে যে উদ্ধার করে দিতে পারে তাকেই বুদ্ধিমান আখ) দিয়ে বুদ্ধি 
কথাটার সংজ্ঞা আমরা লঙ্ধীর্ণ করে ফেলেছি । সমাজের প্রভূত ক্ষতি করে 
খার। লৰ্কপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন তাদের আমরা বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলি। কিন্তু তাদের 
কাৰ্য্যকলাপ কি সত্যই প্রকৃত বুদ্ধির পরিচায়ক ? বুদ্ধির এই ধরণের ক্রম- 
পর্নিণতির পথ করে দেওয়াই বে বিশ্ববিশ্যালমের বিশেষ কাজ এ কথা প্বীকার 
করে নিতে অনেকেই নিশ্চই সংকোচ বোধ করবেন । 


৬ 
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বুদ্ধি ছাড়াও মাক্গযের অন্তান্ত মানসিক বৃত্তি আছে যার মধ্যে প্রক্ষোত্ত 
সমৃহ__ (০1০) যথেষ্টই শক্তিশালী । মানুষকে প্রধানত তাবাই চালায়। 
ছোট ছেলেমেয়েদের খেলাধূলা, চিস্তা, কল্পনা, ঝগড়া, মারামারি প্রভৃতির কথা 
মনে করুন, সবই প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবান্থিত এবং নিরস্ত্রিত । এই প্রক্ষোভ 
সমূহকে সংহত করেই আমরা সত্তা হই । সাধারণত আমাদের বুদ্ধি বৃত্তিও 
অনেকখানি প্রক্ষোতের বশীভূত। কাজটা অনেকসময় প্রক্ষোতের বশেই করি । 
বুদ্ধি কাজের যুক্তি জোগাঘ। প্রক্ষোত সংযত না হলে বুদ্ধিও ( তার সংকুচিত 
বর্থেও ) তার কাজ স্বষ্ুভাবে করতে পারে না। স্বতরাং প্রক্ষোত স্বন্ধে 
জ্ঞান অর্জন এবং তার যথাযথভাবে বিকাশ ও নিয়স্রণের উপায় শিক্ষা করার 
যথেষ্ট প্রয়োজন আছে । এই শিক্ষা বিষয়ে বহু বিশ্ববিস্য।লয়ই সম্পূর্ণ উদাসীন । 

উদ্দাসীনতার একটা কারণ হচ্ছে এই যে এ শিক্ষা লাত বই পড়ে হম না। 
হয় বাশ্ডুব দৃষ্টান্ত থেকে । দুঃখের সঙ্গে এ কথা শ্বীকার করতেই হবে যে, 

ংযত-প্রক্ষোন্ত, শ্থিতধী ব্যক্তিবগ- ধার! তাদের চরিত্রগুণে অন্তকে প্রনাবা হ্থিত 
করতে পান্বেন__সমাঞ্জে এমন ব্যক্তি বিরল ; কাজেই বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও ুর্লত । 
প্রক্ষোন্ডের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলে জন্ত জানোয়ারের সঙ্গে 
আমাদের কোন তফাৎ থাকে না । প্ররুত মানব হতে গেলে প্রক্ষোতের 
যথাযথ দমন-__-পরিণতি-__প্রলোজন । বিশ্ববিস্যালঘ এর ব্যবস্থা করতে লা 
পারলে মানুষ তৈরী করতে পারবে না। কিন্ত এই fundamental right 
ব্যক্তি-ম্বাধীনতা, সব সমানের-_দিনে সংযম কথাট1 বড়ই অগ্রীতিকর এবং 
অহ হয়ে উঠেছে । হয়তো দুদিন বাদে কথাটা অভিধান থেকে উঠেই যাবে, 
তার ফল কি হবে সেটার নমুনা ত সেদিনও দেখ! গেল। কবি হিজেন্দ্রলালের 
আশা ছিল তাই তিনি বলেছিলেন আমরা আবার উঠব কারণ-__“মাচ্ছষ আমরা, 
নহি ত মেষ, আব আজ বিচক্ষণ চিকিৎসক নলিলীরঞ্রন বললেন “we ৪7৩ 
not men.” 

এ রকম উচ্ছ.জ্খলতা যে আমাদের প্রদেশেরই বিশেষত্ব ত! নয়। সব 
প্রদেশেই-_প্রাচ্য এবং প্রাশ্চাত্তের অনেক দেশেই__-এখন স্বাধীনতার নামে 
উচ্ছ,ছ্ধলতা মাথা তুলে দাড়িয়েছে। ঘৈনন্দিন খবরের কাগজের পাতায় 
পাতায় তার পরিচয় পাওয়া ষযায়। বিশ্ববিষ্যালদ্রই ঘে এর জন্টে একমাত্র দার, 
€ল কথা কোন ক্রমেই বলা চলে লা। কিন্তু কতকটা দায়িত্ব তার যে আছে, 
সে কথাও অন্বীকার কর! চলে না। বিশ্ববিস্যালয়ের দৃষ্টি এ দিকে বিশেঘভাবে 
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আকৃষ্ট হোক, এইটেই এখন একাস্ত কাম্য । বিশ্ববিশ্যালঘ্নের শিক্ষকের! 
নিজেদের অস্তরের দিকে তাকিয়ে দেখুন; তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, 
ছাত্মদের সঙ্গে বাবহার প্রভৃতির দিকে নজর দিন। অনেকেই বলেন ঘে 
অগ্ন সংস্থান প্রভৃতি বাস্তব কাছের তাড়নায় অস্ক কোন দিকে নজর দেওয়ার 
অবসর হর ন! । বাস্তবকে অন্বীকার করা পাগলামি । মাঙক্গধ মাত্রকেই বাস্তব- 
বাদ মেনে নিতেই হয়; কিন্তু বাস্তববাদের ভেতর আদর্শবাদের স্থান কি 
একেবারেই নেই, একথাট! একটু গতীরত্তাবে চিন্ত! কর! দরকার বলে মনে হয়। 


“শিক্ষক নিজ্গুপেই জ্ঞান দান করেন, নিব্দের অন্তর থেকে শিক্ষাকে 
অস্তরের সামগ্রী করেন, তার অঙ্ষপ্রেরণাগ্ন ছাত্রদের মনে মননশক্তির 
সঞ্চার হদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে 
ফলবান কয়ে রুতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয় । 
যে বিশ্ববিদ্যালক্প সত্য, সে এই রকম শিক্ষককে আকধণ করে, শিক্ষার 
সাহায্যে সেখানে মনোলোকে স্থটি কাধ্য চলে, এই স্ুষ্টিই সকল 
সত্যতার মূলে । কিন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো। যথার্থ 
শিক্ষক ন! হলেও চলে। হয়তো বা ভালোই চলে। কেননা 
এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃটি, সে আহরণ-কর? 
ফল, ফলন-করা ফল নয় [Yd 

--বিশ্ববিগ্ঠালয়, রবীন্দ্রনাথ 


বিস্তয় 
7 শ্ৰী ভারতী ॥ 


কোথা থেকে তেসে আসে উজ্জীবনের মহামন্ত্ 
মনকে করে ব্যাধিমুক্ত, আকাশকে করে নির্মল । 
মাহষের প্রাত্যহিক গ্লানি, ক্রেদ আর কণ্টক পরা 
প্রাতঃস্থখের আবিতাবে নিশাচর প্রেতের মতো 
মিলিয়ে যায়; উন্মোচিত হয় বোধির মহাকাশ । 
মনে হয় মানবাত্মা কত মুল্যবান ঃ 

বেঁচে থাকা কি আশ্চর্য সহজ ! 

কিন্ত কোথায় এর উৎস? 

ঝড়ের যখন মাতামাতি 

গাছ ষথন পড়ে। পড়ো 

শিকড়ে তখনই শক্তির যোগান ; 

এ অভাবিত রহস্যের কোথায় কিনারা ? 

অবাক মাশ্র তেবে পায় না 

তার বিল্ময়-মুগ্ধ প্রণামটিকে রাখবে কোথায় 
ঈশ্বর ন! বিজ্ঞান ? 

ঈশ্বর যাদের কল্পনার বৈভব 

ভাষার এ্রশ্বর্ধে যারা কুবের 

স্যামল মাটির মায়ার যারা পড়েছে বাধা 
আকাশে কি শোনা যায় তাদেরই আসশ্বাসবাণী, 
অস্ত্ধামী কি তারাই ? 

বিশ্বয় ঘোচে না ॥ 


Rh 


হীনতাবোধ 


1 শ্ৰীকনক অজুমদার ॥ 


“পারবোনা, 'পানছিলা”, ‘পাব্নি’'-_প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্র কথাগুলি 
'লবার পরিন্থিতিত কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই এসেছে; সত্যিই মানব 
কি বলতে পারে “সব পারি”? পারেনা, কিছুতেই পারেন! ; চলতে চলতে 
এক জায়গার গিয়ে বলতেই হবে পারলুম ন} । অনেক কিছুই পার! যায় আবার 
অনেক কিছুই পারা যান না। 
শিশু যখন বাইরের জগতকে চিনতে আরস্ত করে--বড়দের তুলনায়, বাহিক 
অগতের তুলনার নিজের অবস্থা বুঝতে আরস্ড করে_-তখন থেকেই তার 
নিজেকে ছোট মনে হওয়া বোধ অস্থতব হতে থাকে । শিশু প্রথম প্রথম 
নিজের সম্বন্ধে খুব বড় কিছু ভাবে, নিজেকে প্রান্থ সর্বশক্তিমান মনে করে 
কিন্তু বাস্তব ক্ষেতে প্রতিপদে সে হোচট খায় এবং তার শ্রেষ্টত্ব-বোধ তেনে 
ঘেতে থাকে, হীনতাবোধ সুক্ হতে থাকে। হীনতাবোধ মনের পক্ষে 
অগ্রীতিকর, অস্বস্তিকর অগ্তওব__কারণ মা্তষ লিছ্ের কাছে নিত্রে খুব প্রিয় 
থাকে-__সেই “প্রিয় আমি'-কে ছোট ভাবতে কষ্ট হয় । মন অনেকক্ষণ অন্যত্তিকর 
অহ্ভব নিযে থাকতে পারেনা । তাকে সেটা অতিক্রম করতেই হবে। 
হীনতাবোধের অশান্তি থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে মনের মধ্যে নানাভাবে 
চেষ্টা চলতে থাকে, এই হীলতাবোধ শারীরিক মানসিক ছুই কারণেই হতে 
পাবে ॥ হীনতাবোধ স্ত্রী পুরুষ সকলের মনেই আছে। কিন্তু এই হীনতাবোধে 
মেয়েদেরই বেশী ভুগতে দেখা যায়। এর মুল রয়েছে মেছেদের শরীরগত 
পার্থক্যে। বৈজ্ঞানিক গবেষেকগণ এই কথাই বলে খাকেন। 
হীনতাবোধের প্রতিক্রিয়া এক একজনের মধ্যে এক একরকম ভাবে হয়ে 
থাকে) যে শিশু দিনরাত দৌরাত্ম্য করে বেড়াঘ, ভাই বোনদের সঙ্গে মার- 
পিট করে, যুদ্ধমূলক ছবি দেখে আনন্দ পায়, সে-ও যে তায় মনের হীনতাবোধকে 
অতিক্রম করবার জগ্ডটে আপাত সাহসী কার্যকলাপ করছে, একটু অঙ্গ সন্ধান 
করলেই তা খুজে পাওয়া যায়? কোন কোন শিশু একটু নতুন পরিবেশে 
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পড়লেই ঘাবড়ে যায়, কিছু একটা কাল করতে বললে ব! কোন প্রশ্ন করলে 
প্রথমে কিছুতেই কাজটা করতে আরম্ভ করেনা ব! প্রশ্নের কোন উত্তরও দেয় নাঃ 
মনে মলে ভাবে _'পারবোনা,, ভুল হয়ে যাবে” ইত্যাদি । অনেক সাহস দিলে 
তবে তার কাছ থেকে সাড়া পাওঘা বায় । পরীক্ষ/র সময এই *পারধোনা”- 
বোধ জানা-প্রিনিষও ভুলিয়ে দেয়, খেলার মাঠে খেলাছ হারিয়ে দেয়, চাকরীর 
ইন্ট(বতিউতে কর্তাদের মনে ভুল ধারণ! করিয়ে দেয়। হীনতাবোধের 
অস্বস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার ভ্রম্টে অনেক শিশু, শুধু শিশু কেন, বড়রাও 
কল্পনার আশ্রম নগর, কল্পনায় নিজেকে বড় ভেবে, বড় কাজ করে আনন্দ 
পাবার চেষ্টা করে। কল্পনাকে প্রশ্র্ দিয়ে দিয়ে সে এমন এক অবস্থার চলে 
যাঘ যে, তার ধান্ডববোধ আর কাধ্যকর্রী হয় ন]। ফলে যে সব কাজ ঝর! 
উচিত ত! করবার উত্সাহ তার থাকে না। দিবান্বপ্রে তার সমর কেটে যায়। 
বাস্তব যখন তার দিবান্বপ্রে বাধ! দেয় তপন থারাপ লাগে, রাগ হয়, নানারকম 
সমষস্তামূলক ব্যবহার প্রকাশ পেতে থাকে । ছোট সময়ে শিশুর মলে ভালবাসা 
ও বাগ (925৩৮) ছুই তাবই অশ্ুভূত হয়। ছুই ভাবেরই প্রকাশের প্রয্নো- 
জনীক্ব তা আছে, ভালবাসা প্রকাশ করার পক্ষে ততট। অস্থবিধা নেই কিন্তু রাগ 
প্রকাশ করতে পার! সব শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। ঝাগ হলে শিশুর ইচ্ছে 
করবে যার ওপর রাগ হুল তাকে মারতে, বকতে ইত্যাদি; কিন্ত যে শিশুর 
মনে হীনতাবোধ বাস! বেধেছে সে মনে মনে তথ পাবে, 'পাওবোনা” বোধ 
এসে তাকে বাধা দেবে তার স্বাভাবিক বাগপ্রকাশে । সব ক্ষেত্রেই রাগ দমন 
করতে বাধ্য হবে। প্রতি ক্ষেত্রেই রাগপ্রকাশ ব্যাহত হলে মনের মধ্যে 
প্রতিক্রিঘা হতে থাকে এবং অস্বাভাবিক উপায়ে সেই জমান বাগ প্রকাশ 
পাবার চেষ্টা হতে থাকে । এই সব শিশুদের অনেক সময় দেখা যায় ছোট 
ভাই বোনদের অয্থ। বিরক্ত করে, কীদায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এ পুঞ্জীভূত 
রাগ মানসিক রোগ নিদানরও স্ষ্টি করে থাকে । 

হীনতাবোধের সঙ্গে অপরাধী-বোধ খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে। 
শিশুর নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা ন! থাকায় সে বড়দের মত সব 
কাজ করতে অগ্রসর হম । বড়রা তাকে বাধ? দিতে বাধ্য হল, বলতেই 
হয় “ওটা তুমি পারবে না”, “ওতে তুমি হাত দিও না নষ্ট হয়ে যাবে” 
ইত্যাদি । শিশু মনে মনে প্রতিবাদ করে ; আবারও সে চেষ্টা করে কাজটা 
করবার বা জিনিষটা ধরবার এবং তাই করতে গিয়ে হয়ত কোন জিনিষ 
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নষ্টই করে ফেলল; বড়দের কাছে ধমকানি পেল, হয়ত মারও খেল । শিশু 
বুঝল ঘে সে একট! অন্যায় করেছে__কাঁজটা ত পারলই না উপরন্ধ একটা 
দোষ করে ফেলল । এই রকম ঘটনা! যদি ক্রমাগত ঘটতে থাকে__শিশ্ু ধীরে 
ধীরে হানতাবোপ, অপরাদী-বোধের কবলে পতিত হয়?) এসং থার ফলে 
অনেক সমগ্ধ শিশুর পরবর্তী জীবন অবাঞ্চিত রূপ পারণ করে। যে সব শিশু 
বাবা-মায়ের কাছে পরিনিত শ্েহ পায় না (তাদের চারিত্রিক অসামঞ্তস্ডের 
জয্যে ), অথবা যে সব বিশ্ড অবাঞ্ছিত, তাদের মনে হীনতাবোধ অতি 
সহমেই বাসা বাধে। অনেক সময় একাধিক ভাই-বোনের মধ্যে বাবা-মায়ের 
তুলনামূলক আলোচনার ফলে কোন কোন শিশুর মনে হীনভাবোধ জমা 
হতে থাকে । অনেক ভাই-বোনের মধ্যে সকলের বুদ্ধ-বৃত্তি সথান তীব্র 
হওয়া একবারেই অসম্ভব । তুলনামূলক আলোচনা] একেবারে বাদ দেওথা 
সম্ভব নয়, অথবা প্রমোজনও নয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাবা-মা-ছেলে- 
মেছেদের সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনায় মাত্রাজ্ন হারিয়ে ফেলেন__কারণ 
তখন তারা বুঝতে পারেন না যে নিজের ছেলেষেঘের অক্ষমতা ম্র তাদের 
নিজেদের অক্ষমতাবোধে গিয়ে আঘাত লাগছে এবং সেই কারণেই ওদের 
অক্ষমতা অত অসহ লাগছে এবং লেটা প্রকাশ করতে গিয়ে ছেলেমেগেদের 
যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত করছেন, তাও বুঝতে পারেন ন! । 

দেখা গেছে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে হীনতাবোধের অহ্তব 
অনেক বেশী হয়ে থাকে । সব মেয়ের মনেই হীনতাবোধেয় অন্মত্তি খুজে 
পাওরা ঘায়। অনেক পরিবারেই বাবা-মা ছেলে এবং মেয়ের সঙ্গে ব্যনহানে 
তারতম্য করে থাকেন, যে জন্যে i 3 তাবতে শেখে ছেলেরা বড়, 
মেয়েরা ছোট । বাব! মায়ের ব্যবহার [ও বাড়ীতে ছেলেবেলায় মেয়েদের 
চেয়ে ছেলেদের অনেক রকম স্থযোগ স্থব্ধে বেশী থাকে, বেশী স্বাধীনতা 
থাকে, তাদের ওপর বেশী দ্রায়িত্ব বোধ আরোপ করা হয়; ইত্যাদি বিষয়ে 
স্বভাবতই মেয়ে-শিশুর মনে প্রতিক্রিয়া হতে থাকে এবং এই পার্থক্যের 
কারণ খুজতে থাকে। খুজতে গিছে সে নিজেকে সব রকমে মিলিয়ে দেখে 
ও ভাবে। ছেলেসেছের শরীরগত পার্থাক্য শিশুর মনে রেখাপাত করে। 
এবং সে পাথাক্য সে কিছুতেই অন্বীকার করতে পারে না। তার প্রতিবাদ 
স্বরূপ অনেক মেঘেকেই ছেলেদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য অজ্ঞাতভাবেই নিজের 
চরিত্রে গ্রহণ করতে দেখা যায়। ‘Masculinity Protest’ কথা এই 


ও ২৬ উচ্ছদলভারত [১২শ বর্ষ, নম সংখ্যা 


অর্থে ই বাবহৃত হছে থাকে । নিচ্ছের অন্ঞাতসারে সে ছেলে হুবার চেষ্টা করে, 
মেয়ে হওয়ার হীনতাবোধকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করে। উপরোক্ত 
মানসিক প্রত্রিয়! অবস্য সংজ্ঞান মনের আড়ালেই ঘটতে থাকে । 

হীনতাবোধের প্রতিক্রিদ্রা ছোটদের মধ্যে যেমন, বড়দের মধ্যেও তেমনি । 
কথায় বার্ত্তাগ্ন বাবহারে একটু লক্ষ্য করলেই ধরতে পারা যায়। পথে ঘাটে 
অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন একজন কেউ অপর কোন একজনের একটা 
উক্তি শুনে বিষম চটে যান। হয়ত তাকে উদ্দেশ করে মোটেই কিছু বলা 
হয়নি । সে অনর্থক অপরের একটা উক্তি নিজের উপর টেনে এনে তুমুল 
বাগবিতগ্াগ্র স্থষ্টি করেন। তার মধ্যে একটু লক্ষ্য করলে শুনতে পাবেন 
যুল বক্তবা হচ্ছে এ উক্তিতে তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে, তাকে ছোট প্রতিপন্ন 
করা হচ্ছে, এই ইঙ্গিত রয়েছে বলেই তিনি প্রতিবাদ করছেন । যদিও তাকে 
কিছু বল! হয়নি, তিনি নিজেই নিজেকে এ অবস্থার মপ্যে নিক্ষেপ করলেন 
এবং যেন অপয়কে তিনি রক্ষা করছেন এই রকম একটা ভাব €দখাবেন। 
তিনি যে তার লিজের মনে হীলতাবোধ থাকার জন্তে এরূপ প্রতিবাদ করে 
সেই বোধকে অন্বীকার করতে চাইছেন, তা তখন তিনি বুঝতে পারেন না, 
তাই অপরের উক্তি অত অসহ৷ লাগে । অনেককে দেখবেন পোষাকে একটু 
খুত থাকলে সে-পোষাক পরে কিছুতেই বেরোতে পারবেন নাঃ মনে হবে 
লোকে তাকে ছোট ভাববে ব1 এমন কিছু একট! ভাববে যেটা সে সহা করতে 
রাজী নয়। অনেকের কথাবার্তা এমন একটা ভাব থাকে যেন “সব বুঝি" 
“সব জানি, একটা হামবড়া ভাব সেখানেও হীনতাবোধই পশ্চাতে বসে 
তাকে এ ব্যবহার করাচ্ছে। তারা অপরের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারে না, 
শিক্ষনীয় কিছু গ্রহণ করতে পারে না, গ্রহণ করতে গেলেই মনে হ ছোট হয়ে 
গেলাম । এই হীনতাবোধের জন্যে সংলাবে অনেক মনোমালিক্টের স্থষ্টি হয়ে 
থাকে, পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অশান্তি ঘটতে দেখা বাম্। মেয়েদের 
যধ্যে সত্য-গোপনের যে চেষ্টা দেখা যায, তার মূলেও রয়েছে এই হীনতাবোধ ; 
নিজের বয়স কমিঘে বলা, স্বামীর মাইনে বাড়িয়ে বলা, কম পড়ে পরীক্ষায় পাশ 
করার কথা প্রচার করা, হীনতাবোধেরই অভিব্যক্তি । ঘরে বাইরে হীনতা- 
বোধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমরা যে কত রকম হাস্যকর ব্যবহারও করে থাকি 
তার ইয়ত্তা নেই । 

প্রত্যেকেই নিজের কাছে লিজে খুব প্রিয়! সেই প্রিয় জনকে যদি ছোট 


আশ্বিন, ১৮৮১ ] হীনতাবোধ 


মনে হতে থাকে তা হলে সেটা মনের পক্ষে খুব একটি! অন্ধন্তিকর, লজ্দাকর 
অবস্থা হয়ে দাড়ায়। সেই অস্বত্ডিকর বেপকে অস্বীকার করবার শুন্যে যে 
কেন কিছু নিয়ে প্রতিবাদ করবার ঝোক হতে পারে; অথবা অপরের ঘাড়ে 
দোষ চাপিয়ে দেবার ইচ্ছে ততে পাবে__যেমন “ও আমাকে ভোট বলছে,” 
“আমাকে অপমান করছে”, “আমাকে অবনত] করছে” এইরূপ মলে হওথা । 
আবার কখনও একট] খুব বাঞ্ছিত রূপও নিতে পারে--ঘেমন দেখা যার_ক্োন 
2০৮৮০ লেক কোন একট] বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে__যেখানে 
সে সত্যি সত্যিই হীলতাবোধকে কুতবার্ধাতার সহিত অতিক্রম করেছে বলা 
বায় । হীনতাবোধ কম বেশী সকলের মনেই থাকে এবং সেট! কিছু 
অস্বাভাবিক লম্ব বা তাকে অতিক্রম করার চেষ্টাও অশ্বাতাবিক নয়; 
কেবলমাত্র কে কিতাবে চেষ্ট। করছে তার ওপর নির্ভর করছে ভাল-মন্দ । 

অই বিশ্বের তুলনায় মাস্ষ কত অসহায় । জন্ম অবধি মানুষ প্রতি পদে 
তা বুঝতে শেপে । মনে হীনভাবোধ অঙ্ুতূৃত হওয়ার কারণ চারদিকে ছড়িয়ে 
রয়েছে । প্রকৃতির ক্ষমতার সঙ্গে তুলনায়, ঝড় ছোটব তুলনায়, ব্যক্তিবিশোধের 
বুদ্ধিবৃত্তির তৃলনাঘ, জন্মগত চেহারার পার্থ্যকের তুলনা, তালবাস) পাওয়া না 
পাওয়ার তুলনায়, কোন কাজে কুতকার্ধ্য হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে-_নানা 
ভাবে এই হীনতাবোণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। হীনতাবোধকে ভালভাবে চালনা 
করতে পারলে, গঠনমূলক কাজের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারলে অনেক 
বড় কাজ হতে পারে। মাহ্ুষ অনেক বড় হতে পারে। শিশুকালে বাঝ1- 


মাঘের বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার কিতাবে তার শিশু নিজের অক্ষমতা কিরূপ 
প্রতিক্রিয়া করছে; এবং সেই অঙগসারে তার সঙ্গে বাহার করা এবং তাকে 
চালনা করা । হীনতাবোধকে অতিক্রম করার জন্যে শিশু যদি সমস্তা-শিশু 
সয়ে পড়ে, অস্বাভাবিক ব্যবহার করে, তাহলে মা-বাবাকে বিশেষ সতর্কতা 
অবলঙ্গন করতে হবে; শিশুকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেওয়া যে তার অক্ষমতা 
তার দেব নঘ্। সে একদিকে অকুতকার্ধয হলেও অস্ত কোন দিকে সে 
নিশ্চগই কৃতকাৰ্য্য হতে পারে । তার মদ্য বাস্তব-বোধ সহজ্বৱাবে এনে দিতে 
হবে, মিবপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে শিক্ষা দিতে হবে। ছোট সময়েই যদি 
শিশু তার প্রক্ষোভকে বান্তবের সঙ্গে সামন্রস্থ রেখে গড়ে তুলতে শিক্ষা পায়, 
তাহলে বড় হয়ে তার জীবনের পথে চলা অনেক সহজ হয়ে যায়। মানসিক 
বৃত্তিলমূহের প্রতি সুষ্ঠ দৃষ্টিতর্ষি থাকলে সাংসারিক জীবনে অনেক অশাস্তি 
কমে ঘায়, অনেক মানসিক রোগের বীজ অস্কুরে বিনষ্ট হয়। 


শরৎ্চক্দ্রের উপন্যাসে নাটকীয় গুণ 
॥ ডক্টর জ্রীআশুভভান্ব ভাউচার্শ্য ॥ 


শরত্চজ্ঞ দলতঃ একখানিও নাটক রচনা ন! করলেও তার অনেকগুলে! 
উপন্থাসই নাটকে রূপান্তরিত হয়ে শাবসায়ী ও সৌমীন রঙ্গমঞ্চের ভিতর দিয়ে 
অভিনীত হয়েছে এবং তাদের অভিনয়ের আবেদন যে কোথাও ব্যর্থ হয়েছে 
এ কথাও বল্বার উপার নেই । এর কারণ অন্রসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া 
যায় যে, কাহিনীর মখো যে গুণ থাকলে ত! সহজেই নাটক হয়ে উঠতে পারে, 
শরংচন্ত্রের অনেক উপন্তাসেরই সে গুণ আছে । শর*চন্দ্রের জীবিতকালেই 
তার তিনখানি উপন্তাসের নাট্যরূপ দেওয়া) হয়েছিল এবং তা শরৎচন্দ্রের 
সমর্থন লাভ করেছিল । কিন্তু তার মৃত্যুর পরও আরও যে তার কয়েক্খানি 
উপন্তাসের নাট্যন্ধপ দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও নাটক হিসেবে ব্যর্থ হযেছে 
এ কথা বলা যায় না। এর করেকটি কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে 
পারে । 

শরত্চন্্রকে অনেকেই মনন্তত্ববিদ্‌ পন্ঠাসিক বলে উল্লেখ করে থাকেন। 
অর্থাৎ শরৎ্চন্দ্রের উপন্তাসের কাহিনী বহিমু্ী ঘটনা অবলঙ্বন করে লেখার 
পরিবর্তে অন্তমূখী বিষদ্ব নিয়েই রচিত হরেছে। এইখানেই বস্ষিমচন্দ্রের 
সঙ্গে তার স্কুল পার্থক্য। অবঙ্চ চরিত্র-স্ুষ্টির সার্থকতার জন্য সকল শউুপস্তালিকফেই 
মনস্তত্ব বিদ্‌ হতে হম, বক্ষিমচন্ড্রও যে মনন্তত্ববিদ্‌ ছিলেন লা, এ কথা বলা! যায় 
না। তবে মনন্তাত্তিক্ষ বিল্লেষপের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বহির্মখী ঘটনা প্রাধান্ত 
লা করেছে, শরৎচন্দ্রে বহিমূ'বা ঘটনা একাস্ত সংযত হয়ে এসে অস্তমুণ্থী 
অনভ্ভাত্বিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য লাভ করেছে । অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর 
ইংরেজি কথাসাহিত্য বন্ধিমের আদর্শ ছিল, স্থতরাং সহজেই তার মধ্যে 
বহিমু্বী ঘটনা প্রাধান্য লাভ করেছিল, কিন্ত শরৎচন্দ্র যে যুগে গার বাংল! 
উপন্যাসগুলো রচনা করেন, সে যুগে ইংরেজি কথাসাহিত্যেও বহিমু্খী 
ঘটনার প্রাধান্য হ্রাস পেয়ে তা” অস্তর্মূ বী বিশ্লেষপকে আশ্রম করেছিল । কেবল 
মাত্র কথাসাহিতোই নয়, বহিম্্বী ঘটনা যে-নাট্যসাহিত্যের এতকাল প্রধান 
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অধলক্বন ছিল, তাও একান্ত তাবে অস্তনুপী ননস্তাব্বিক বিল্লেষপ-পর্মী হয়ে 
উঠল । স্থতরাং শরংচন্ড্রের মনস্তব-নির্ভব উপন্যাসগুলো যপন নাটারূপ লাভ 
করতে লাগল, তপন যুগোচিত প্রেরণা খেতেও তা শবপ্চিত বলে মনে ছলে। । 
উপন্যাস এবং নাটক উভদই প্রায় একই সঙ্গে ইঈংরেক্ছি সাহিত্যে এদের 
বহিমুূখী ঘটনাকে সংযত করে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। কেবল নাজ 
ইংরেজি সাহিতাই নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিংশ শ্রতান্দীর প্রথন ভাগ 
হতেই নাট্য সাহিত্যের যে নব রূপায়ন দেখা দিল, তার মধ্যে বহিমুর্পী ঘটনার 
পরিবর্তে অস্তমুখী মন স্তাব্বিক বিশ্লেষণই মুখ্য হয়ে উঠল। স্তর্াং শরৎচান্দ্রে 
উপন্ঠাসের যে মনস্তাত্বিক গুণ তার কথাসাহিত্য রচনার দিশেষত্ব দান করেছে, 
বিংশ শতাব্দীর নাট্য »চনাম্মও তা অন্গপযোগী হয় নি। আধুনিক নাটকের যা 
লক্ষণ, শর২চন্দ্রের উপন্তাসের মৌলিক প্রেরণার মধো তার অস্তিত্ব আছে । 
সেইজন্রেই শরংচন্দ্রের যে কয়খান উপন্যাসই নাটারূপ লাভ করেছে, তা” 
পাঠক ও দর্শক গোষ্ঠীর সশ্রদ্ধ অতিনন্দন লাভ করতে সক্ষন হয়েছে । 

শর২চন্দ্রের উপদ্তাসের একটি প্রধান গুণ এই যে, এদের মধ্যে তিনি 
প্রায় সর্বত্রই এক একটি অন্তর্থন্বের অবতারণা করেছেন । এই অন্তন্ধন্ব যথার্থ 
নাটকীয় গৌরব লাতের অধিকারী হয়েছে। প্রত্যেকটি চরিত্রেরই অন্ন 
এমন হ্থনিপুণ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, তার মধ্যেই 
চরিত্রগুলোর বাস্তব পরিচয় সার্থক হয়ে উঠেছে । বাস্তব জীবনের যে নিরপেক্ষ 
বর্ণনার ভিতর দিয়ে নাট্য কাহিনীর সার্থকত। দেখা দের, শরংচন্দ্রের উপস্কাসের 
মধ্যে সেই গুণ প্রকাশ পেয়েছে । তবে এ কথা সত্য যে শরৎচন্দ্র মূলতঃ 
নাটক না লিখে উপপ্যাসই লিখেছিলেন বলে সর্বত্রই এই বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ 
নৈর্যক্তিক কিংবা আত্মনভাবলিরপেক্ষ হতে পারে নি। কিন্তু ধারা তার 
নাটকগুলোর নাটারূপ দিয়েছেন, তান? এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন 
থেকে, উপন্যাসের এ সকল অংশ নাটক থেকে কর্তন করেছেন, তার ফলে 
এদের নাট্যরূপের মধো বিশেষ কোন ক্রুটি প্রকাশ পেতে পারে নি। কেবল 
মাত্র পল্লী-সমান্জা উপন্যাসের নাটারূপ ‘রমা’র মধ্যে এই ক্রটি কিছু ঘে প্রকাশ 
পেয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই । শর্চন্দ্রের ‘রামের স্মৃতির 
দিগন্বরী ও নাপ্রায়ণীর চরিত্রের সঙ্গে ‘পল্লী-সমান্জে'র জ্যেঠাইমার চরিত্র 
তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, এর বাশুব পরিকল্পনা কত দুর্বল । 
সেইঅ্ “রমা” নাটকের মধ্যেও এই চকন্রিত্রটি যথার্থ শক্তিশালী হছে উঠতে 
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পারে নি। অথচ জ্েঠাইমাকে বাদ দিয়ে পলীসমাজের কাহিনীর নাট্যরূপ 
দেওয়া সম্ভব হয় নি। বাংলার পল্ীসমাজ্ঞ সম্পর্কে শরত্চন্দ্রের নিজশ্য একটি 
ধারণা ও বিশ্বাস তার এই উপন্যাসের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, বরং তার 
আত্মনিলিপ্ত বাংলার পলীসমাজের বাস্তব রূপায়ন তার ‘রামের স্থমতি’, 
“অরক্ষণীর়।” ইত্যাদি উপগ্যাসের ভিতর দিয়েই অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে 
প্রকাশ পেয়েছে । সেইজন্য “রমা” নাটক অপেক্ষা এই সকল উপন্যাসের নাটারূপ 
অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছে । এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা 
যার পল্লীসবাজ উপস্তাসের নাটারূপ *রমা'ই শরৎচন্গ্রের সর্বাপেক্ষা শক্তিহীন 
নাটক । ইহার মধ্যেও রমার অস্তহ্ন্্ আছে সতা, কিন্তু তা" নাটকীয় পরিচয় 
লাভ করতে পারে নি। তার অন্তত্থম্ত যতই স্্প বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে 
সার্থক হয়ে উঠুক, কিংবা একাস্ত বান্তবধমিতা লাভ করুক, তথাপি বিপরীত 
ধর্মী যে আদর্শের সঙ্গে তার সংঘাত, তার স্থ্টি খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি ॥ 
‘রমা’'র হৃদরের বাস্তব স্থখ দুঃখের অশ্চভতির সঙ্গে যার নাটকীর সংঘাত 
স্বষ্টির কথা অর্থাৎ পলীসমাজের লোকাচার, তা বর্ণনার ক্রটিতে এই নাটকে 
অস্পষ্ট হয়ে আছে । এখানে রমার চরিত্র যে অস্পষ্ট তা নয়, যে পরস্পর 
বিরোধী আদশের সংঘাতের কলে কাহিনী নাটকীয় গৌরব লাত করে, সেই 
ছুটি আদর্শকেই হ্ু্প্ট করে না তুলতে পারলে তাদের সংঘর্ষও কার্যকর 
হতে পারে না। কেবল মাত্র অন্তত্বন্বই নয়, পরস্পর বিরোধী আদর্শের 
খাত স্টিই নাটকের অন্যতম প্রধান ধর্ম । রমার চরিত্রের মধ্যে অস্তত্বন্বের 
যে পরিচয়ই প্রকাশ পাক না কেন, তার সংঘাত এবং এই সংঘাতের পরিণাম 
খুব স্বম্পষ্ট হয়ে উঠতে পানে নি। 

কিন্ত ঘোড়শীর জীবনে যে দিন থেকে জীীবানন্দের আবির্ভাব হলো, সে দিন 
থেকেই তার সামনে তার জীবনের দুটো আদর্শই সমান শক্তি নিয়ে দেখ! 
দিল__একটি তার ভৈরবী ষোড়শীর জীবন, আর একটি তার অলকার জীবন । 
ছুরের সংঘাতের ভিতর দিয়ে কাহিনীর অগ্রগতি, শেষ পর্যন্ত যার শক্তি বেশী 
তারই বিজয় এবং জীবনে তারই প্রতিষ্টা দেখা দিল এখানেই নাট বশী 
কাহিনীর যথার্থ সার্থকতা । দত্ত!’ উপগ্ভাসের নাট্যরূপ “বিজয়া এই গুণটি 
আছে। বহিমু্খী দুটি শক্তির দ্বন্দ এখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, একটি নরোন্দ্রের 
শক্তি, আর একটি রাসবিহারীর শক্তি । এদেনে আশ্রয় করে বিজগার মনেও 
অস্তমুখী সংগ্রাম অব্যাহত হরে চলেছে, শেষ পর্যন্ত বিয়ার কাছে নরেন্দ্রের 
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শক্তি জয়লাভ করে কাহিনীকে এক মকর সমাপ্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। 
এইন্ন্ত ‘যোড়শী’ কিংবা তর মধ্যে যে নাটকীয় গুণ প্রকাশ পেয়েছে, 
রিমার মধ্যে তা পায় নি। পিলীসমাঞ্” উপন্যাস চিত্রধর্থী রচনা, এব মধ্যে যে 
সকল চিত্র ও চরিত্র আছে, তাদের খে একটি অখণ্ড যোগন্থত্র আছে 
এমন মনে করা কঠিন। 

শরৎ্চ্ন্দ্রের পরবর্তী জীবনের বৃহদারতন কতকগুলো উপন্যাস প্রদানতঃ 
আদশমুগ্দী রচনা হলেও এ গুলোর মধ্যেও হুন্ছ নেই, এ কথা বলা বায় না। 
কিন্তু সেই দ্বম্ব বান্তন জীনে প্রত্যক্ষ সমস্যার ঘশ্ৰ নয, বরং অপ্রত্যক্ষ আদর্শ 
নিয়ে দ্বন্থ । লেইজন্/ এ গুলোর নাট্যরূপ যথার্থ সার্থকতা লাত করতে পারে 
নি। আইডিয়া” বা আদর্শের সংঘাত দ্বারা নাটকীয় হুম্থ সুষ্টি যে হতে পারে 
না তা নয়, কিন্ত শরৎচন্দ্র যে সকল আইডিঘ্া নিয়ে এ সব নাটক রুচন! 
করেছেন, জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের এত গৌণ যে, তা কিছুতেই ন!টকীর 
পরিচয় লা করতে পারে নি। 

নাটক দৃশ্য, স্থতরাং উপন্যাস কেবল মাত্র পাঠ্য বলে তার তিতর দিয়ে যে 
সব বিষয় প্রকাশ করা যায়, নাটকের তিতর দিয়ে তা সব সময় সম্ভব হর না। 
শরৎচন্দ্রের কোন কোন উপস্যাসের বিষয় যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, তা বঙ্গমঞ্চের 
প্রকান্থ অতিনয়ের ভিতর দিয়ে দৃশ্য করে তোলা সম্ভব হয় না। তার করেকটি 
উৎকুষ্ট উপন্যাস এই জন্যই নাট্যগুণ বিবজিত হয়েছে । বামূনের মেয়ে তাদের 
অন্যতম। 


“...সাহিতোর অভাবে আমাদের মধ্যে পূর্বাপরের সজীব যাপবন্ধন 
বিচ্ছিগ্র হইয়া গেছে । কিন্ত সাহিত্যের অভাব ঘটিব্র'র একটা প্রধান 
কারণ আমাদের মধ্যে জাতীয় যোগবন্ধনের অসত্ভাব।-.-সম্মিলিত 
জ্ঞাতীয় হৃদয়ের মধ্যে যখন সাহিত্য আপন উত্তপ্ত স্বরক্ষিত নীড়াটি 
বাধিয়্া বসে, তখনই সে আপনার বংশ রক্ষা করিতে, ধান্যহিকভাবে 
আপনাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়! দিতে পারে 1 

_ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ 


উজ্জ্বলভারত কি বলিতে চায় 


‘In Physics, as iu every other branch of knowledge, the 
problem of continuity and discontinuity has existed at all 
times, for in this science, as elsewhere, the human miud 
has always manifested two tendencies at once antagonistic 
and complementary. On the one hand, there is the 
tendency which tries to reduce the complexity of pheno- 
mena to the existence of =imple elements indivisible, and 
capable of being couuted ; a teudency whose analysis of 
reality seeks to reduce it to a dust-cloud of individuals. 
Ou the other haud, there is the tendency based on our 
intuitive notion of Time aud Space, which observes the 
universal iuteraction of things and regards every attempt 
to disengage definite iudividual entities from the flux of 
Datural phenomena as artificial. The couflict between 
the coutinuous view in Physics, and its opposite, has 
existed through many centuries with varying fortunes, 
each gaining an advautage over the other in turu, and 
neither wining a definite victory. For the philosopher 
there is nothiug surprising in this, since the development 
of theory in each sphere of intellectual activity shows 
bim that, if pushed to an extreme aud opposed to each 
other, the concepts of both the conutiuuous and the dis- 
continuous are unable to pive a correct rendering of 
reality, which requires a subtle and almost indefiuable 
Eusion of the two terms of this antimony.’ 

— Matter aud Light—Page 217. By Louis De Broglie. 
_ বিশ্বের বাহ! কিছু জীবনের মধ্যে antaু০ni55০ বলিয়া প্রতীয়মান, তাহা 
at once complementary-ও— কিন্ত মানবমন এতদিন এই দুই ধারাকে 
একান্ত পৃথক করিগ্না রাখিয়াছে। তাই মাঙ্গযের চিন্তাধার! কখনও con- 
tinuity-ককে আশ্রয় করিগ্রাছে, কপনও discontinuity-কে । কিন্তু কোন 
একটিই Pusled to the extreme হইলে বাল্তবের প্রকৃত ব্যাথ্যা হয় লা) 
সেজ্জম্ক প্রয়োজন subtle and almost indefinable fusion of the 
two terms of this autimony. উচছ্ছলভারত এই £15105-কেই 
ব্যক্তি, সমাজ, বাষ্ট ও বিশ্বলীবনের মধ্যে কাধাত্মকরূপে আস্বাদন করিতে 


ভায় । বন্দেমাতরম্‌। 


সাময়িকী 


জম্রীজল্মাউমী ও শ্রীশ্মীরাধাউসী £ বিগত = ভাদ্র ১৩৬৬ 
(২৩শে আগষ্ট ১৯৫৯) পুরুষোত্তন শ্ররুষের ভন্ম-তিথি উৎসব এবং বিগত 
২৪শে তাত ১৩৬৬ (১০ই সেপ্টেঙ্গর ) শ্রীরাধার জন্ম-তিথি উৎসব 
নরনারার়ণ আশ্রমে উদ্‌যাপিত হইয়াছে । সকালে পৃক্ষা, ছিপ্রহরে ভোগরাগ 
হইয়া বৈকালে পুরুযোত্তন শ্রীকষ্চ-জীবনকে শ্রম পুরুষোতনানন্দ যে দৃষ্টিতে 
দেখিয়া ছিলেন, তাহার রচনা ও ভাষণ পাঠ করিয়া সেই সামগ্রিক দৃষ্টিতা্গ 
আলোচিত হয় । সমন্ড ‘সং’ দিয়া, "স্থিতি দিয়া” সমস্ত “ভাল+দিয়া, সমস্ত “সৌন্দ্ধ 
দিয়! যদি ভগবানকে তৈরী করি, তাহা হইলে “অসৎ, “নন্দ”, ‘অসোন্দর্ষ', গতি 
কোথা হইতে আদিল? স্থস্টির মধ্যে তাহাদের ব্যাখা। করিব কোন্‌ খালে 
গাড়াইয়া ? ইহা কি শুধুই অনির্বচনীর, যে অনির্বচনীরতার সঙ্গে যুক্তির 
শেষ পর্ঘন্ত মিল নাই? সমগ্র পুরুযোত্তম শ্রকুষণ-জীবনে ইহার যে উত্তর 
আছে তাহাতে অনির্বচনীয়তার শ্বীক্ুতিও আছে, যুক্তিও কোথাও ব্যখ 
হইয়া! যায় না--আধুনিক বিজ্ঞান-সশ্ঘত মন উহাতে তৃপ্ত হয়। 

শ্রীরাধা সম্বন্ধে শ্রীমৎ পুক্রষোত্তমানন্দ যে আলোচনা করিতেন, তাহাই 
ন্বাধাষ্টমীর দিন আলোচিত হয়। তেমন অগ্নির বিগ্যমানতায় অর 
দাহিকাশক্কির বিছ্যমানতা, যেষন অগ্নির দ্রাহিকাশক্তির বিদ্যযানতায় অগ্নির 
বিদ্যমানত! । অগ্নি না থাকিলে অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকিতে পারে না। 
দ্বাহিকাশক্তি না থাকিলেও অগ্নির বিদ্যমানত থাকিতে পারে না। অগ্নির 
সহিত অগ্নির দাহিকা। শক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । একের অস্তিত্বে অন্ের 
অণ্ডিত্ব। তদ্রপ আমি-শক্তিমানের অস্তিত্বে আমার শক্তির .অস্তিত্। আমি 
এবং আমার শক্তি অব্যক্ত থাকিলে আমি এবং আমার শক্তি অথবা উভয়েই 
অব্যক্ত থাকি। ব্যক্ত যখন হই, আমরা উভয়েই বাক্ত হুই । আমর! উভয়ে 
যখন অব্যক্ত থাকি তখন আমরা উত্তয়ে নিগুণ এবং নিচক্ষিযর রহি। আমরা 
উত্তয়েই যখন ব্যক্ত থাকি তখন আমরা উতয়েই সগুণ এবং সক্রিয় হই” ।__ 
শ্রনিত্যগোপালের এই কথা ব্যাখ্যা করিরা শ্রীমৎ শ্বামিজী ১৯৪৫ গ্রীষ্টাব্দের 
র্াখাষ্টমী দিনে বাধাতত্ব সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ ও অভিনব আলোচনা করিয়াছিলেন, 


৫৩৪ উজ্জ্লভারত [ ১২শ বধ, নম সংখ) 


তাহা রাধাটমীর দিনে পঠিত ও আলোচিত হগ্ন। তাহার মতে শ্রীরাধারাণী 
আতিহালিক হইয়৷ বিশ্ব-প্রকৃতির নূতন ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন । প্ররুতির 
নৃতন পরিমাপ, নূতন মর্যাদা তিনিই দিয়া গিয়াছেন। এঁশ্বর্ধ অন্ধ, 
বৈন্থাগা ভোগ অর্থাৎ পরস্পর বিপরীত যাহা, জীবন সেই সব কিছুকেই 
ব্যাপিরা আছে; এই-জীবন এই প্রাণ বৃন্দাবনে শ্রীরাধাজীবনে মূর্ত । বৈষ্ণব 
দাশনিক এই প্রাণের সুরের খোল দিয়াই ব্াধারুষণ তব সম্বন্ধে লিখিতেছেন, 


অত্তূৎ অনস্ত পূর্ণ মোর মধুরিগ! 
যদ্যপি নির্মল রাধার সং প্রেম দর্পণ । 
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণেক্ষণ ॥ 
আমার মাধুর্ধের নাহি বাড়িতে অবকাশে। 
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে £ 
মন্মাধূর্য রাধার প্রেম দোহে হোড় করি ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোহে কেহ নাহি হারি ॥ 
অনস্ত পুর্ণ শ্রীরুষণমাধূর্ধ রপ্রীরাধা-দর্পণে কেমন করিয়া নব নব হয়, ্রগ্ধ 
কি তাবে স্ট্টির মধ্যে প্রতিফলিত হইরা নিজ সত্তা অটুট রাখিরাই জীবনে 
নব লব রূপে দেখা দিতে পাবেন, শ্ররাধারুষ্-তদ্বের মধ্য দিয়া তাহাই 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। 
নারীর অপমানের, প্রকৃতিকে শোষণের প্রতিবাদ প্ররাধা । কিন্তু শ্রীরাধা 
লাঠি পেটা করিয়া সম্মান দাবী করেন লাই-_কঠিন গুণাবলীকে আয়ত্ত 
করিয়াই তিনি সে সম্মান দাবী করিবার অধিকার লাঙি' করিয়াছিলেন। 
উচ্ছ্বলনীলমণি গ্রন্থে ভাহার বিশেষণ রহিয়াছে বিনীতা। ও বিদক্ষা। ঠানদিদির 
মত পড়িয়া মার খাওয়াও চলিবে না, উচ্ছুজ্ঘল হইপ্রা পরিবার সমাজ ধ্বংস 
করাও চলিবে ন1। সম মুল্য দিলেই, মান ও মর্ষাদ্! পাইলেই প্রকুতি বিকৃত 


হয়না। + 
অত্যধিক প্রাক্কতেক দুর্যোগের অন্ত দূরের লোকেরা সেদিন উপস্থিত 


থাকিতে পারেন নাই | আলোচনানস্তে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল । 
জঁতেদু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পো$ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা 
হয়ুহত'প্রকাশিত * দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়। ৩।১, মোহনবাগান লেন, 

2+  কলিকাতা-৪ হইতে মুল্রিত ৷ 
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&. কান্তিক, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


শ্বীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 


(১৯৪৯ ) 
C১৯২) 


ভোরে রেণু আসে ॥ দুপুরের পর স্থরেশ দাসের ওখানে যায়, বেঙ্গল, 
কেমিকযালেও যাঘ, দেখা হয় না। একটু সকালেই অফিসে যাই, প্রতিতাও 
যায়। সন্ধার পর কলীপদ অধিকারী € ব!লুরঘাটের নলিনী অধিক!রীর 
পুত্র) আফিসে আসে। তাহার সঙ্গে সম্তোষও ছিল।--জ্যোতি হা ওড়ায় 
হরিপদ মুশ্রকীর সঙ্গে দেখা করিয়াছিল অতি কষ্টে। সে আগামী রবিবার 
আলিবে বলিল । 

“The lack of a suitable vocabulary and an adequate 
frame of refereuce, and the absence of any strong and 
sustained desire to invent these necessary instruments oF 
thought—here are two sufficient reasons why so many of 
tbe almost endless poteuvtialities of the buman mind 
remained so long unactualised. Another, and ohn its owu 
Jevel, equally cogeut reason isthis: much of the worlds 
most origiual and fruitful thinking is done by poor 
pLlysique aud of a thoroughly uupractical turn of mind. 

—Perrinial Philosophy P. 25 

বেগুষ সঙ্গে আপোচন। হন, ‘মাছয নিয়! কাজ করা খুব শক্ত বিদ্যা|- 
সাগর শেষ পর্ধান্ত মান্চযের ব্যবহারে তিক্ত হইয়া গিয়াছিলন্‌ । কত অনাদর, 
কত অবহেলা, কত অকুতজ্ঞতাঁ; কত বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিঘা প্রফুল্ল চিত্তে 


৫৩৬ উজ্জপভারত [ ১২শ বধ, ১*ম সংখ্যা 


সব হজম করিয়া যাইতে না পারিলেই মানুষ 65 politics কনে আখ্ম- 
রক্ষার অন্য ও কাছ করিবার জন্য । তাই এ দেশে ব্যবহারিক শ্রেত্রে 
অধৈত্তজ্ঞলের প্রতিষ্ঠা করিবাম ছুঃলাহল কেহ করেন নাই( পারমািক 
অস্বতবাদ প্রচারকারীরাও 7৫75 গড়িপেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অদ্বৈত 
সাধনা, cosmopolitanism-এর খবর শ্রীনিত্যগোপাল পৌছাইয়(ডেন । 
এই সাপনাম্ সিদ্ধ লাভ করানোই শ্রানিত্যগোপালের 22355579101 তাহাই 
হইতে হইবে ।  ব্যাপকতম জীবন, গভীরতম জীবন, বিচার ও বিশ্বাসের 
সমশ্বর__ইহাই যুগের সীমাংসা। 


আজ আন দুপুরে রেণু আসে না। সে ১টার সমর অমৃতবাজান্র ও 
ঘুগাস্তর আফিসে কালীপদ অধিকারীর সঙ্গে যায়। ৫৪* টার পর ফেরে) 
পত্রিকা আলে ৮টারও পর। ইতিমধো গ্রপবাবু আসেন এক প্রবন্ধ লঃইয়!। 
তাহার সঙ্গে 2টারও পর কথাবার্তা হয়। পাকিস্থান টিকিবে এ ধারণা 
আমার নাই। উহাদের সন্ধীর্ণ দৃষ্টি, রাঞুসিক চালচলন এবং world-force- 
এর বিদ্বেষভাবে ভারতবর্ষের অস্তনিহিত সম্ভাবনার রূপ-_ইহাদের মধ্যে 
চলিতেছে সক্র্ণ । এ সঙ্ঘতে উহাদের পরাজয় অবশ্থান্তাবী । পরীক্ষা হিন্দু- 
মুসলমান ছুইগ্রেরই চলিতেছে । বর্ত্তমান যুগ সমস্বরের যুগ; ইহার মধ্যে শুধু 
প্রতিত্বন্বিতা ও বিরোধ লইয়া! দীড়াইতে সক্ষম হইবে? আপাততঃ উহাদের 
সজ্ঘশক্তি বেশী, কিন্ত উহা ঠুনকোও। উহাদের সঙ্ঘ ‘গোহা’র, হিন্দুদের 
“জলের । প্রথম আক্রমণ মুসলমান ভাল করিতে পারে, কিন্ত ধৈধ্য উহাদের 
কম, রজোগুণের দোষও উহ!---। 

ভারত জ্রগন্ধাত্রী, ব্রিটিশ সিংহ তাহার বাহন। ইংরেজ ঘে-কোন রকযে 
ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকিবেই_-ইহা তাহার নমনধর্শ্মশীল স্বভাবেরই পরিচয় । 
ইহা! একমাত্র ইংরেজের পক্ষেই সম্ভব । কতখানি ‘পরার’ মাথায় লইয়া 
ভারতকে কমনওয়েলথের মধ্যে রাখিল? Sovereign India-র সঙ্গে অগ্যান্ত 
সাম্রাছ্্যেয্স একত্র থাকার মপো 19819] 69155850550 নাই । উহা সম্ভব 
কনিগাছে ইংর।জের বাস্তব দৃষ্টি । একমাত্র ইংরেজের পক্ষেই ইহা সম্ভব। যে 
যোগটুকু তারতের সঙ্গে রহিয়াছে, তাহাতে ভারতের মধ্যাদ] ক্ষুণ হয় নাই, 
বরং বিশ্ব-লত্যতার উপর প্রভাব বিস্ডার করিবার পক্ষে সুবিধাই হইবে। 


. 
কাৰ্ত্তিক, ১৮৮১ ] শ্রীমৎ পুক্তবোতভমানম্দের ডায়েরী হইতে 


একটা পশু শক্তির সঙ্গে ভারতের যোগ রক্ষা বর্তমানে প্রয়োজন বর্তমান যুগে 
আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইলে । ভারতবর্ষের পাশ্চাত্যের মত আড়বাদী হওয়া 
অসম্ভব, অথচ জড়বাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য করিঘা না চলিলে সে বর্তমান যুগে 
দাড়াইতেই পারিবে না। তাই ইংরেজের সঙ্গে সমকক্ষতার যোগে যুক্ত হওয়া 
ভারতের পক্ষে সঙ্গতই হইয়াছে। ইহাছার! তারতবর্ষ, ইংরেজ ও বিশ্বের 
কল্যাণই হুইবে ) 
শশবাবুর বাসা আলোচনার বৈঠক করিবার জন্ত বলা তয়। কালীপদ 
অধিকারী আমে। তাহার পিতা নলিনীবাবুকে গ্রাহক করাইয়। যায় ও টাকা 
দেয় ॥ প্রতিতা আজ আর আলে না। আমি ৪॥০ টার সম আফিসে যাই । 
মাথনবাবু আসে এবং তাহার প্রবন্ধ বাখি] ঘাদ। জ্যোতি আঙ্জ রাতে 
আ.(ফিসেই শুইবে । 
৪ঠ1 মে 


খুব তোরেই আফিসে চলিয়। যাই। ৭ টার সম গ্রাহকদের পঞ্জিক1 
ডাকে দেওখ। হয়। জ্যোতি বাড়ী চলিয়া ঘার। বাকীগুলি সারিতে ১১টা! 
বাজে। তাহার পর আমি চলিয়া আলি। রেণু দুপুরের পর সেগুলি 
পোষ্টাফিসে দিঘা এখানে চলিয়! আসে ।---জীবনে কোন একটী সার্বজনীন 
তারকেন্দ্র থাকিলে সারা অীবনখানি সেই কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়। আপলাত্মাপলি 
গুছাইয়া ওঠ, তাহাতেই জীবনে আসে সংগঠন, ৩-2 7106৩0৩7081 
সা রকেজ্জর যত ব্যাপক ও গতীর, highest ও fullest, জীবনের নব কলেবর 
প্রাঞ্থিও ততই ব্যাপক ও গতীর হইবে । সারা জীবনকে বদলায়! ভাগবত- 
রূপে গড়িছ্বা তুলিতে হইলে চাই সর্বাঙ্গীণ তারকেজ্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়া । 
পুরুযোত্তম-বস্তু তখনি একটি কেন্দ্র, যেখানে কেন্দ্র ও পরিধি দুই-ই স্বতন্ত্র 
থাকিয়াও এক। 'শ্যানাৎ শবলং প্রপপ্চে শবলাৎ শ্টামং প্রপদ্যে-এক 
অন্ধকার হইতে বহু বৈচিত্র, বহু বৈচিত্র্য হইতে এক অন্ধকারে । জীবন 
এই ছুই প্রান্তে দোল খাইতে খাইতে চলিয়াছে অনাদি অনস্তে। চুন্বক-স্পর্শে 
লোহা যেমন নিজেকে গুছাইয়া লয়, পুরুযোত্তম-স্পর্শেও তেমনি জীব নিজেকে 
গুছাইয়। লইতে পাবে । রেণু সন্ধ্যার সমগ তাহার পাড়ার পন্রিকাগুলি হাতে 
দিয়৷ আসে । ইতিমধ্যে স্ুধাংশু আসে 1৮ 

ছিলাম সকলের সঙ্গেই, কোথাও আটকাইদা তো যাই নাই। অডিল 


উজ্ছলভারত [১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


রাজনীতির মধে)ও নিজকে হারাইছ! “ফেলি লাই । কোথায়ও জড়াইপা 
শড়িলে, মাতষের দুর্বলতার ইন্ধন যোগাইলে হয়তঃ একটা দল গড়িয়া উঠিতে 
পারিত, কিন্তু আমার মুক্ত স্বরূপ কি তাহাতে আন্মদিভ হইত? চতুদ্দিকে 
ঘিরিয়া উঠিত একট! বন্ধনের প্রাচীর । কাজ করিতে হইলে মাঙস্গয নিয়া 
চলিতেও হইবে, অথচ কোথায়ও আটাকাইয়া পড়া চলিবে না, উদাসীন 
থাকাও চলিবে না, থাকিতে হইবে সকলের সঙ্গে সক্রিয় থোগে অথচ অনাসক্ত ৷ 
কি কঠিন! ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন. তাই পারিলাম। নচেৎ কোথায় 
ঘে জড়াইয়া পড়িতাম! সকলেই আমার, কিন্ত আমি কারও না। বেশ 
অস্থভূতি । সকলের মধ্যে সকলের সঙ্গে থাকিয়াও আমি এক! ৷ 

ই নে 


সকালে একবার আফিতে যাই, তখনই চলিয়া আসি। রেণু পোষ্টাফিসে 
কয়েকট। ভিপি করিয়া রিকসায় এখানে আসে । বৈকালের দিকে ধীরেনবাকু 
আমেন। তিনি উজ্জ্বলভারতের 'নৈর্দিক ভারত ও বৌদ্ধ ভারত! ও 'ক্ষুখিত 
পাষাণ" পড়েন। তারপর তাহার আনীত গীতার উপর প্রবন্ধটীর আলোচন। 
হ্য়।-.- 

*ন্সীবনে সেবাই ছিল ব্রত, কোন অভিসন্ষিই তে! ছিল ন। উথাঙ্গিনী 
= তাহার পুত্রকম্তাগণ সকলেই তো আমার বিপ্লব-সাধনাকে ধারণ করিয়াছিল, 
আগাইকা। যাইবার পথে সহায় হইঘ্রাছিল। তাহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই 
আগাইতে পারিয়াছিলাম। তাহারা যতদূর পারিয়াছে, করিয়াছে । কিন্ত 
আমার আরও-অগ্রগমনশীল সাধনার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত তাহার! যুক্ত থাকিতে 
.পারিল না। আমার তে! কাহারও জন্ত অপেক্ষা করা চলিবে না, পথের 
ঠাকুরের ডাক তে! আমার জীবনে আজও থামিল না। সে ডাক যে আমার 
বয়স, অবস্থা, শক্তিহীনতা কিছুই মানিয়া চলে না। আমাকে যে আগাইগা 
চশিতেই হইবে । তাই আমি ছুটি্া চলিতে চাই । 'উল্দ্ললভারত' ভারতের 
অস্তনিহিত লল্ভযবনাকে ফুটাইম্া তুলিবে-_-এই আকাজ্ষাযস় ভরপুর হইয়া 
আমি আজও চলিতে চাই ।---ভারতবর্ষকে আত্মপ্রতিষ্ট হইতে হইলে যে 
দর্শনের প্রয়োজন, তাহার খোজই তো ঠাকুর, আমাকে দিকাছেন। আমি 
তাহাকে মরণ দিদাও প্রতিষ্ঠিত করিব ৷ 

রেণুর কাছে মনোরঞ্জন গুহের ‘সয়তানের গুড়ের ফোটা'-র গল্প সম্বন্ধে 


কার্ত্তিক, ১৮৮১ ] জ্রীমং পুক্তষে।ত্তমানম্দের ভান্দেরী হইতে 


Rl 
আলোচনা! হয়। এ দেশের বৈদান্তিকের! প্রকৃতিকে শয়তানী বলিছাছেন 
এবং 'রস’-কেই গুড় বলিছাছেন। 


‘রস’ তাই ইহাদের সাধনায় স্থাল পায় 
নাই। 


বসহীন প্রস্তাব সাধনাই ইহাদের সাধন! । 
৬ই মে 


খুব সকালে হেমন্তের বাসাঘ যাই তাহার পত্রিকার চাদ! আনিবার জন্য। 
সে দিয়! দেত্র। পরে একবার আফিসে ঘাই! সেখ।ন হইতে আশ্রমে ফিরি । 
রেণু আজ দুপুরে মণি ব্যানার্জার (ম্যাশনাল ৫সতিংস ) ওপানে যায় ও বিল 
দিনা আলে । কালীপদবানুর ওখানেও য।ছ। মনোবগ্ুন বস্থর 


সঙ্গেও সাক্ষাৎ 
করে ।-"*ল্যেষ্ঠ মাসের প্রবন্ধ গুছানে! হ।+-- 


আজ সকালে রিকসায় বেণুকে লই ও অক্ষয়বাবুকে তাহার বাসায় 
খবর দিয়! গীতাতবনে যাই । দীরেনবাবু ও জেটাতির আসার কথা ডিল। 
বোধহয় বর্যার জন্তু আসিতে পারে নাই । ‘এবং প্রবত্তিতং চক্ৰং” পর্যাস্ত 
মোটামুটি আলোচনা হয়।-:-আফিসে যাওান্ কিছুকাল পরে নিশ্দল ভট্টাচার্য্য 
মহাশছ তাহার প্রবন্ধ লইয়। আফিসে আসেন--‘আধুনিক ভারতে বাঙ্গালীর 
স্থান” । তাহার সঙ্গে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা হয় । শ্রীকষ্ণ ঘে কেমন 
করি] “ভিছ্রসেতৃ' তাহা গিরিধারণ প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। এইরূপ 
একটা পত্রিকার ঘে প্রঘোঞ্জন ছিল তাহা স্বীকার করিলেন । স্বহৃংবাবু তাহার 
নিকট পত্রিকাটীর স্থখ্যাতি করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রবন্ধ দিতে অন্থরোধ 
করিয়াছেন। চিন্তাধারার আমূল একট! পরিবর্তন ন! আনিলে কমুনিজম-এর 
সঙ্গে ঘে পারিয়া উঠা ঘাইবে না, তাহা! তিনি স্বীকার করিলেন। কমুনিজম 
যে একটা সামগ্রিক বিপ্রব আনিঘাছে, তাহার সামনে দীড়ানে! যে খুবই 
দুরূহ, ইহাও আলোচন! হইল এবং স্বীকারও করেন ।*--মাখনবাবু সকালে 
আলিয়া বিলগুলি টাইপ করিম! দিয়া ঘায় এবং তিনজন নৃতন গ্রাহকের নাম 
ও টাকা দিয়া যাঘু। আজ প্রতিভা আসে নাই, গত কল্যও না। 
আমরা ঘে আলোচনা “উজ্দ্রলনারতে” করিতেছি, তাহা যে একদিন 
সমস্য ভারতের পথনিদ্দেশক হইবে এবং আলোচনার বীজ যে বাঙ্গালী 
শ্রনিত্যগোপালই বপন করিয়া! বাখিত্রা গিয়াছেন, আমি তাহাবই বিদ্যার 


উচ্ছলভারত [ ১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


সাধন করিঘ্রাভি, তাহাও একদিন স্বীকৃত হইবে-__এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
চাই বুকের রক্ত দিছা ইহাকে পুষ্ট করিচা তোলা । বর্ত্তমান যুগদর্শনও এই 
বাঙ্গলার মাটিতেই সর্ব প্রথম আম্ছাদিত হইতেছে ॥ 

আমার লেখ! গীতাভাস্তের 'যজ্ঞার্থাৎ কম্মণত, লোক কয়েকটা লইয়া গীতা- 


ভবনে যাই । 
৮ই মে 


রেণু সকালে শৈলেন সিংহ, স্বহৃৎবাবুর কাছে যা । শৈলেন সিংহ রেণুকে 
বলেন যে, আপনাকে পত্রিকার কান্ত হইতে একদিন ৭০৮1৩ করিতেই 
হইবে । তখন ইহা চলিবে কিন্ধপে? পত্রিকাটী বেশ হুইয়াছে। ‘আমি 
কিছুতেই deviate করিব না!’ বলাতেও তিনি বলেন যে, আপনাকে করিতেই 
হইবে । রেণু বলে, যদি করিই বা, তবু পত্রিকার ভিতরে যে সত্য আছে, 
তাহার টানে অন্ত লোক আলিবে। তিনি বলেন, হ্যা, তা হতে পারে। 
স্ুহৃংবাবু বলেন, ‘তোমাদের পত্রিকাটী ভাল । ইহা কজন বোঝে তা বলা 
যায় না। এক দল কর্মী চাই ইহার অন্য, তবে ইহা চলিতে পারে 1”-** 
শৈলেন সিংহ বিজ্ঞাপন দিবেন। দুপুরের পর যুগাস্তরে গিয়া বেণু উজ্জ্বলতা রত, 
লেবপ্রশ্ব ও লারীপ্রগতির সযালোচনা দিয়া আসে ।***সন্ধ্যার পর..-বাবু 
সে আমাদের সঙ্গে কংগ্রেসের অনেক কাজ বরিশালে করিয়াছে। 


আসে। 
এখনও সে খচ্দর পরে। তাহার সঙ্গে পত্রিকা ও তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
আলোচনা হয়। সে নিজের ও অপর ৩ জনের টাক! দিয়! যায় ।...মন্মথ 


রায়ের সঙ্গে ফোণে রেণুর কথা হয়। 
ই মে 


খুব সকালে আফিসে যাই-.-নলিনীর ওখানে যাই । এদিকে রেণু দুপুরে 
অমিয়বাবু, মডেল পাবলিশিং, (প্রেসিডেন্দী লাইব্রেরী, বেঙ্গল কেমিক্যালের 
সতাপ্রসন্্বাবু প্রভৃতির কাছ হইতে ৩*্টার সময় নলিনীর ওখানে যায়। 
সব জায়গায় বেশ সাড়া পাওয়া গিয়াছে ।--.আফিসে ফিরি ।---বাবুকে “ছেড়েই 
রাখ দাসে’ এই বলিষ্ঠ নীতি তাহার পুত্রদের সম্বন্ধে গ্রহণ করিবার জন্ত বহুক্ষণ 
যাবৎ বলা হয়। এই নীতিহ্বারাই শুধু বর্তমান যুগে সব বিশৃব্খলার শীমাংসা 


কর! সম্ভবপর ।--- 
ইন 


কান্তিক, ১৮৮১ ] শ্রীয়ং পুক্তঘোতিমানম্দের ভায়েহী হইতে 


*-*ইপুরে রেণু মন্মপ রায়, মনোরঞ্জন বন, কুমিল। ব্যাক্ষিংএ দেখা কবে। 
নিশিল রায়ের ওখানেও যায় । নিপিলবাৰু পত্ৰিকা সম্বন্ধে খুন আগ্রহলীল।--- 
খীবেন বাবুর সঙ্গে গীতার আলোচলা হঘু। তান্যপ্রদীপ হইতে ‘কেশাকর্ধণ 
নির্ধতগৌরবা” এনং ‘হে আনার ইষ্ট’ অংশ প্রাতিতা পড়িয়া শুলাঘ। রবিবার 
তাহার ওখানে বৈকালে গীতাপাঠ হইবে। -.ঠিক হইল আমি ও রেণু 
তটার সময় তাহার ওখানে যাইব--সকালে যাইব না। লেক-এন বুদ্ধনান্দর 
হইতে সেখানে বৈশাখী পূনিমা উপলক্ষে অন্ুন্তিত সত্তার এক নিমন্ত্রণ পত্র 
ধীরেনবাৰু নিপা আসেন ।--. 

সন্তাঘ সত্তা যদি এক অদ্বৈত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকিত, বিশ্বে 
চৈতস্তের কোনও প্রম্মোক্ষন হইত না, ইচতত্তে চৈতন্কে বদি এক অট্হৈত হইবার 
কোনও আশ! থাফিত, তবে আনন্দের কোনও অবসরই থাকত লা, যদি আনন্দে 
আনন্দে, প্রেমে প্রেমে এক অদ্বৈত হইবার কোন সম্ভাবনা? থাকিত, কর্শ্মের 
স্থান তাহা হইলে থাকিতেই পারিত না। সত্তাগত অহ্ৈত্ের ফাক পূরণের 
জন প্রয়োজন চিৎ-গত অধ্বৈতেয, চিৎ-গত অদ্বৈত হওয়ার লালসাকে পূর্ণ 
করিবার আগত প্রয়োজন হয় আনন্দগত অছৈতের, গ্রেমগত এক)কে নিখুত 
করিবার অন্ত প্রয়োজন কর্মগত অদ্বৈত, আবার কর্দগত অঘ্বৈতকে পরিপূর্ণরূপে 
আস্বাদন করিবার আন্ত ুণোআল হয় বিস্মসজ্ৰ রচনার। অন্ডিত্ব ঘন হয়, 
সার্থক হয় বিশ্বসজ্ঘের বুকেই। বুদ্ধের দান এইখানে অভিনব । 

১১ই মে 


খুব কোরে একবার আফিলে যাই--.। জ্যোতি এখন আর আসে না। 
৮টার পর শরীশবাবু তাহার এক বদ্ধু--.সহ আফিসে আসেন। তাহাদের 
সঙ্গে ৯-৪৫মিঃ পর্য্যন্ত আলোচনা হয়। গীতার কিছু অংশ পড়িঘ৷ শোনান 
হ্য়।--- 

আজ বৈশাখী পূনিমা ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন, বোধিসত্ব লাতের দিন, 
মৃহাপরিনির্ব্বাণের দিন। তিনি মান্থষের গৌরব, কর্শ্মের গৌরব, সজ্ঘের 
গৌরব, নারীর গৌরব-_-এক কথায় প্রস্ঞাবাদীর দৃষ্টিতে ঘাহা . ছিল অপাংক্রেয়, 
তাহাই বুদ্ধের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র । বুদ্ধই প্রাণ-সাধনার প্রবর্তীক__ঘাহা 
উপনিযদের প্রাণ-কথ!। তিনিও কিন্ত এক ০স৫৮৫০€-এ ঝুঁকিয়া পড়িলেন, 
8$915০67০3-এর কৃষ্টি করিলেন ইহাব ফলে তীাহাকেও পূর্বব খাতে চলি 


. 
৫৪২ উজদ্রপ-ান্বত [১২শ বধ, ১*ম সংখ্যা 


যাইতে হুইল । যাহা বলিতে চাহিয়া ছিলেন, তাহা বলা হুইল লা। তিনি 
মূল সমাদ্র-কাঠামোকে বদলাইতে পারিলেন না, সমাছ্রের কতক অংশ ছিনাইয়া 
বৌদ্ধ কহিলেন ॥ সনাতন সমাজ যেমন তেমনিই রহিয়া গেল। আছ আর 
সে তুল কর! চলিবে না। সমাজের বুকের মধ্যে এক দল শক্ত ক্্মী বিপ্লব 
তুলিয়া মূল কাঠামোকেই বদলাইবার ভস্ত প্রাণপাত করিয়া যাইবেন। 
শনতাগোপাল সেই ভার লয়াই আপিতাছেন। স্বতস্ত্র কোনও সম্প্রাদা় গড়া 
ভাহার প্রযোজন নয় । গড়িবে বলিয়াও মনে হম্থ না। ছোটদের বুকেও যে 
অনস্ত সম্ভাবনা বহিঘ্াছে, ইহাই তো প্রাণবাদের কথা । বড়দের বিকাশ 
সমাছের পক্ষে বিপজ্জনক যদি না ছোটদের বিকাশও সমান তালে চলে। 
ছোট-বড় দুইয়ের সমবিকাশই হইতেছে প্রজ্ঞা-প্রাণ সমশ্বগেন লক্ষা। প্রজ্ঞা ও 
প্রাণ কাহারও চাপেই সমাজকে নিপীড়িত হইতে দেওয়া চলিবে না। চাই 
সহজ্ঞ সরল দ্বচ্ছ অনাবিল ভ্রীবনপথে গতি । ইহাই মুক্তি। প্রজা-সংস্কান্য 
বা প্রোণ-সংস্কার হইতে মুক্তিইট সত্য বান্তব মুক্তি ।'- প্রজ্ঞাকে আশ্রয্ন করিয়াও 
সজ্ঘ গঠিত হইতে পারে, তকে সেখানে সমষ্টির মূল্যই বেশী, বসির স্থান 
সেখানে থাকে না। কিন্তু প্রাণকে অ(শ্র্ন করিয়া যে সঙ্-রচনা, তাহাতে 


ব্যষ্টির মূল্যই থাকে বেশী, সমষ্টি সেখানে ব্যষ্টির সেবক । 
১২ই মে 


*--ঠাকুরের আশীর্বাদ দেশময় ছড়াইগ্াছি, তাহাকে কেন্দ্রীভূত করিতে 
পারি নাই। কেন্তীভূত ন! হওয়ার ফলে তাহা কানে লাগানে! যার 
নাই । যদি একটী সঙ্গ গড়িয়া উঠিত, তবে এই ছড়ানে। শক্তিকে কাজে 
লাগানো যাইত। ডাকিলাম তো চীৎকার করিয়া, চোখের আলে বুক 
ভাসাইয়া, কেউ তো তেমন আছিল না। যাহার! ২।১ জন কাছে কাছে 
খুরিয়! বেড়া, তাহারাও ততো স্থাস্থ্যহীন। কেমন করিছ্বা ঠাকুরের কাজ 
হইবে, তিনিই জানেন। দ্বীবন-তরী ভালসাষ্টয়| দিযরাছি, কোথায় ঠেকিবে 
কে আনে? কোথায় ছুটাছুটি করিব? জীসনে তে! কোন স্থযোগকেই 
অভিসন্ধি নিয়! কাছে লাগাই নাত) লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্য দিয়া, তাহাদের 
প্রাণের মধা দিয়া চলিঘ্বাভি, অথচ কেহই যেন আজ কাছেনাই। এত মান্তব 
নিপা যাছাৱ দিনৱাতের কারবার, তাহার কেন আজ লোক লাই? আমি 
লর্ববসহস্কারমুক্ত থাকিতে চাই, তাই বুঝি লোক আমার সঙ্গে যুক্ত হইতে ভগ্র 
পায়, দুরে সরিঘ্বা দাড়ায় । তাই কি কেবল একা? 
ক্রমশঃ 





হিংসা-অহিংসার তত্ব 
॥ জ্ৰীসারাক্সণ চচৌধুরী ॥ 


পরমহংসদেব এক সাপ ও যোগীর গল্পের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন, সমাবজ- 
জীবনে চলতে হলে মাঝে-মাঝে ফোস করবার প্রয়োজন আছে, লরতে 
আত্মরক্ষাই দায় হয়। একথা অতিশন্র খাটী। হিংসাচারের সমর্থন কেউ 
করে না, মনে-প্রাণে অহিংস হতে পারা সাধনার এক উচ্চ-পর্যাণ্রে্ সিদ্ধি 
সুচনা করে। বস্তত: পক্ষে ভারতী সাধনার অহিংস! এক পরমোতকুষ্ট 
আদর্শকূপে গণ্য । মহাবীর ও গৌতম বৃক্কের কাল থেকে শুরু করে শীচৈতন্য- 
প্রমুখ মধাযুগীঘ্র সাধকদের ধারা বেয়ে একালে গান্ধীজী ও বিনলোবাজী পর্বত 
সকলেই একবাক্যে অহিংস আদশের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এদের 
এই অহিংসার নীতির মধ্যে দুর্বলতার কোন স্থান লেই। অহিংস! কেবল 
সবলেরই আচরণীও, ছুর্বলের অহিংস! অহিংস! নয়। দুর্বল ব্যক্তি অহিংস 
আচরণ করতে গেলে তার ভাগ্যে শুধু সামাজিক লাঞ্ছনা আর নিগ্রহই 
পুবীভূত হয়ে ওঠে । পরমহংসদেব উপরোক্ত গল্পের হাতা এই তত্বটিকেই 
স্ন্দরভাবে আমাদের বুঝিয়েছেন ॥ , 

আমর! নিকীহতা, শান্তিপ্রিহতা, ভালোমাহ্ধী ইত্যাদি গুণের সবিশেষ 
প্রশংসা করে থাকি । কিন্তু ভালমাঙ্মধীরও একটা। সীমা থাকা ভাল। নইলে 
অহিংস সাপের যে অবস্থা হয়েছিল, নিরীহ শালমাশ্যযেবও সেই অবস্থা হয়। 
তাকে লোকে উৎপীড়ন করতে প্ররোচিত হত্ব। তার দিক থেকে কোনরূপ 
প্রতিরোধেরই আভাস না পেয়ে লোকে মনে করে এ নিতান্তই গোবেচারা 
ভাল মান্ছঘ, সাত চড়েও এর মুখে রা ফোটে না, সুতরাং অষ্টম চড়টিও কেন 
না এর গালে বলিয়ে দিই । এই হচ্ছে অধিকাংল মানবের মনোকাব । 

অধিকাংশ মাস্থষের এরকম মনোত্তাব কেন হবে, তার! কেন দুর্বল ব্যক্তিকে 
দেখলেই তাকে উৎপীড়ন করবার সুড়ম্থড়ি অহুত্তব করবে-_এই লিরে আমর! 
আক্ষেপ প্রকাশ করতে পারি, কিন্ত তাতে সংসারেয় প্ররুত অবস্থার বদল 
হবে না, সত্য ধা তা সত্যই থাকবে । নানাবিধ বিবর্তন আর থাত- 
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অ্রতিঘাতের স্যর বেয়ে মানত আল্ঞ যে পর্যায়ে এসে পৌচেছে তাতে তার 
স্বভাবে কতকগুলি প্ররুতি বক্ধমূল হরে গেছে বললেও চলে । মাচ্গযষে সবলের 
ভচ্জনা করে, দুর্বলের উপর তন্বী করে। শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী নিণ'ল 
বালক বৃদ্ধ সকলেরই এই মানসিক গঠন ৷ মানবীয় স্বভাবের এই দিকটি 
আমাদের আদে মনঃপূত নয, তা বলে এই অবস্থার কোনরূপ পরিবর্তনের 
স্থচনা কি দেখা শিগেছে এ পর্ঘন্ত মানব সভ্যতায় ? মোটেই নদ্ব। শ্রীঅরবিন্দ 
বলে গিয়েছেন, আমাদের দেহের বিবর্তন হয়েছে অনেক দূর, মনের বিবর্তন 
তার শতাংশের একাংশও হয় লি। মানসিক অগ্রগতির দিক দিয়ে মান্ষষ 
এখনও শৈশবের শুর ও অতিক্রম করতে সমর্থ হদ্ন নি। ডারুইনের বিবর্তনবাদ 
দেহের শুতে সতা, মনের স্তরে নয়। 

ভ্রীঅরবিন্দের এই কথা লাখ কথার এক কথা । এ কথা যে কতদূর খাটী 
তা আমরা মানব-ব্যবহার একটু মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে 
পারব । মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিচক্ষণ আর জ্ঞানী ব্যক্তি বাদ দিলে সমাজের প্রান 
শতকরা নিরানবব,ইটি মান্তবই পশুবলের উপাসক ৷ যার মধ্যে এই পশুবলের 
অভাব তাকে তার! দুর্বল বলে মনে করে এবং দুর্বল মনে করে তার উপর 
উপদ্রব কনে । মানব-স্বভাবটাই এমনভ্ঞাবে গড়ে উঠেছে যে এক পক্ষে 
দুর্বলতা অপর পক্ষের উৎপীড়ন-বুদ্ষিতে স্বতঃই ইন্ধন যোগায়। ৰেথানে 
উৎপীড়নের কোন পূর্ব-ইচ্ছা নেই, সে সব ক্ষেত্রেও দুর্বলতা উত্পীড়নেচ্ছার 
উদ্রেক করে__এরকম দৃষ্টান্তের অসন্তাব নেই সমাজে সংলারে। কেউ 
ভালমান্ডব শাস্তিপ্রিদ্র নিরীহ হয়ে যে নিবিবাদে বাস কষবঘে তার যে! নেই, 
তান্ধ ওই ভালমাহুধীই অপয্প পক্ষের পীড়নক্ষে আকর্ষণ করে আলবন্ে। 
রামরুষগদেহের শল্পোক্ত সাপ যখন অহিংস হয়ে রাস্তার ধারে পড়ে ছিল, কোন 
প্ররোচনাতেই তার শ্বব্বভাবের পত্রিচয় দেয় নি, তথন নিতান্ত বালকেও 
তাকে লাঠির খোৌচান্স উত্যক্ত করতে হিধা করে নি, ভয় পায় নি। একটু 
যদি সে ফ্রোস করে উঠত তবে তার ওই আপাত-সক্রিদ্ প্রতিবাদেই হয়তো 
সমস্ত অত্যাচার-নিপীড়ন নিরস্ত হয়ে যেত। কিছুই নয়, নিছক একটু লোক- 
দেখানো প্রতিরোধ, অপরের অনিষ্ট করবার কোন ইচ্ছাই তার অধ্যে নেই, 
কেবল একটু বাহক ভয়-দেখানো। তাতেই যথেষ্ট ক্ষাজ হয়। অঙ্ায় 
অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সামান্য একটু আভালেই অন্কার থমকে 
দাড়াতে বাধা হয, আর এগোতে সাহল পায় না। 
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এই যদি মানব-ন্বভাবের সত্যকার পরিস্থিতি হয়, তা হলে অতিরিক্ত 
ভালমান্রপীকে লোকে ছর্বলতা ভাবতে প্ররোচিত হবে, এ আর এমন 
কী আশ্চ্ঘের কথ! । পূর্বেই বলেছি, অহিংস! শুধু সবলকেই মানাদ্র। ঘে 
ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই প্রতাঘাত ছার! বিরুদ্ধতাকে বিপর্যল্ড করবারও ক্ষমতা 
রাখলেন, তিনি যণন সর্বপ্রকার প্রবোচনা সত্বেও অচিংসায় অবিচল থাকেন, 
তাকে আমর। বলি প্ররুত অহিংসার সাধক | গাস্ধীন্থী এ-জাতীগ্র অহিংসার 
কথাই বারবার বলে গেছেন। এমলতর অহিংস! প্রচন্ড শক্তির আধার, শুধু 
সেই শক্তি আপাত প্রচ্ছ্গ হয়ে আছে এই মাত্র । কিন্তু দুর্বলের অহিংসা 
হল অশ্তু-অসহান্সেঘ্ অহিংল1) প্রতাঘথাতের ইচ্ছা থাকলেও সে নিরুপান্গ। 
সে প্রত্যাঘাত করতে পারে না বলেই অহিংসার বিবরে মুগ লুকোতে বাধ্য 
হয় । ইংরেজীতে ‘to make virtue of a necessity’ বলে একটা কথা 
আছে। আমাদের প্রবচনের ভাষায় একে আমরা বলতে পারি 'উড়ো। খই 
গোবিন্দান্ন নমঃ ৷’ ছুর্বলের অহিংসার এই ‘উড়ে। খই গোবিন্দান্ত নমঃ’ তাবটি 
খুবই প্রকট । তে তার অক্ষমতা-রূপ উড়ো খইকে অহিংলা-রূপ গোবিন্দের 
নামে উৎসর্গ করে আত্মতৃপ্তি লাতে সচেষ্ট হয় । পূর্বোক্ত ইংযেজী বাক্যাংশটিকে 
অঙ্সরণ করে বলি, সে অহিংস হওয়ার বাধ্যবাধকতাকে অহিংস হওয়ার 
গুপে রূপান্তরিত করতে প্রলোভন বোধ করে) বলা বাহুল্য, এতে ভবী 
ভোলে না। সবলের অহ্িংসা আর ছুর্বলের অহিংসার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ 
এমন কিছু কঠিন কাজ নয়) সবলের অহিংসা দেখলেই: চেল! ঘায়। তার 
জাতগোরে আলাদা এবং তা বড়ই বিরল একটি বম্ত। সমান্ে-সংসারে বে 
অহিংলা আমরা হামেস! দেখতে পাই তা দুর্বলেয় অহিংস) এবং ত! দুর্বলের 
অহিংস! বলেই তার কোন দাম নেই। 

এই ঘদি লমাঅ-লংলার সম্থদ্ধে স্বীকৃত সত্য বন্ধে থাকে, ত! হলে আচরিত 
অহিংলাকে আমাদের পদে পদে বাচাই করে দেখবার প্রণোক্জনল আছে। 
আমাদের বুঝতে হবে কোন্টি সবলে অহিংস! আর কোন্টি দুর্বলের অহিংসা | 
সর্বপ্রকার প্ররোচন1 সত্বেও খিনি মনেপ্রাণে আহংস থাকতে পাবেন, বুঝতে 
হবে তিনি প্রচণ্ড শক্তিমান্‌ বাক্তি। কিন্তু সে অহিংস! সাধারণ মান্ুবের জন্য নু, 
লাধাবণ দশজনের দ্বারা তেমন অহিংসার আচরণ সম্ভবও ন! অন্রশীলনের 
অনেকগুলি স্তর অতিক্রম ন। কলে সবলের অহিংসাগ উত্তীর্ণ হও! যায় লা। 
তা সাধনার একটি সমূচ্চ স্তর বোঝায় । আমরা ধারা গড়পরতা সাধারণ: 
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লোন আমাদের মধো কী আমরা এই পর্যাঘের সিদ্ধি নাগাল পাব? 
আমরা যেমন লোক সাধারণ, তেমনি সমাঙ্গ-জীবনে আমাদের আচান্- 
আচরণেরও এঞ্চটি লৌকিক মান আছে। সেই লোকিক মানই আমাদের 
বলে দেয়, সমাজ-সংসারে মান-মর্ধাদ্প! নিয়ে চলতে গেলে মাঝে মাঝে ফোস 
করবার প্রয়োজন আন্ডে । নষ্টলে প্রতোকেই একে অপরকে পায়ে মাড়িল্ে 
যেতে প্রলন্ধ হয়। এইই প্রলোভন মানব-স্বাবে নিহত বললেও চলে । মানব- 
চরিত্রের আমূল ক্ূপাস্তর সাধিত ন! হওয়া পর্যন্ত তার এট স্বভাব-মালি্ত 
ঘু5বে বলে মনে হয় লা। চাই মানব-চরিত্রের আধ্যাত্মিক শোধন, সতাকার 
ধর্বোধ-অঙ্ষপ্রাণিত নিরস্তর উর্দ্ধগতি ৷ মানব-শ্বভাবের এই বাঞ্ছিত মৌলিক 
রূপান্তর যতদিন ন! সাধিত হচ্ছে ততদিন সমাজ্জের পালিত লৌকিক মান 
দ্বারাই মাক্সধের আচার-আচরণ ও মনোভাব নিয়স্ত্রিত হতে থাকবে । 

অতএব কেউ ভাল মাঙ্য নিরীহ আর শাস্তিপ্রিগঘ্র বলেই যে তাকে ভাল 
শাচ্ষযীর একশেষ করে ছাড়তে হবে এমন কোন কথা নেই । শাস্তিগ্রীতি 
ভাল, তা বলে শাস্তি প্রীতির (86151 বালিয়ে ত'কে পৃজ্জ। করার অর্থ হয় না। 
কেউ পায়ের কড়া ইচ্ছা পূর্বক চটকালে ফেস করবার আবশ্যকতা 
আছে। নইলে সমাছ্ছে বাচাই যায় না। যে ব্যক্তির তরফে কোন কালেই 
কোন অবস্থায় ম্নতম প্রতিরোধ দেখা দেয় না, সে বাক্তিকে লোকে ক্লীব 
ও নির্জীব জ্ঞানে মনে মনে অবজ্ঞা করে। এই টবক্লব্য মানসিক মৃত্যুর 
সমতুপা । Even a worm turns at his enemy 1 নিরীহ তালমাচ্ছহ 
নামধারী শান্তিপ্রিঘ ব্যক্তি অন্ঠাছ মুপ বুজে লা সয়ে দুর্বলতা আর ভগ্ন 
পরিহার করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন, দেখতে না দেখতে জগৎ-লংসারের 
চেহারাটাই তার চোখে বদলে যাবে তখন তার ইচ্ছার ছাচে সমাজের 
ইচ্ছা গড়ে উঠবে, সমাজের ইচ্ছার ছাচে ভার ইচ্ছা নয়। মানুষ ‘শৃক্তের 
ভক্ত, নরমের যম” । নরম মনের মাঙ্গষের উপরেই গ্মুল প্ররুতির লোকদের 
ঘত হামলা । কাজেই আত্মরক্ষার গরজেই কিছুটা শক্ত হওয়ার প্রদ্থোজন 
বআছে বইকি। 
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€ ২3 
॥ শ্ৰীসুচবাোখ ক্ষমার সেনগুপ্ত ॥ 


(১ )জ্ঞানার্জন-_-বিভিন্র সমাজ-বিশদ্যাবিষয়ে কতটা! পুষ্পক সম্পকিত জ্ঞান 
অর্জন করিতে হইবে তাহার সীমারেখা টানা অতাস্ত অন্থবিলাক্রনক। 
নাগরিকতাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য কিছু পুন্ডক সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করা 
নিশ্চয়ই প্রয়োজন । পু্তডকমুপী জ্ঞান হইতে সঠিক জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায় এবং 
তাছা-হইতে সঠিক চিন্ত! ও বিচার উদ্ভব হয়। কর্মের সঙ্গে এই পুন্ডকাচ্গগ শিক্ষা 
একত্র হইলে বিযঘ্র সম্পকিত ধারণা স্পষ্ট দান! বাধিয়া উঠে) এই জন্টই 
পুস্তকান্গ শিক্ষা! প্রঘোজন । একজন স্থনাগরিকের পক্ষেঃকত্বা বহু বিষয় সম্মন্ধে 
জ্ঞান আহরণ করা, কারণ ঘটনা সম্বলিত বিষ জানা লা থাকিলে চিন্ত! করার 
ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় না । ‘এবং চিন্তা! ব্যতিরেকে বর্তমান সত্যতার নালা সমস্যার ও 
সমাধান করা যাইবে লা। তাহা ছাড়া ঘটলাবলী সশ্বদ্ধে বিশেষ জ্ঞান 
সমবেদনা সুষ্টি, বোঝাপড়া ও ভাব আদান প্রদানের কেন্ত্রস্বরূপ এবং উহা! 
আস্তর্জ(তিকতাবোধেরও সফি করিয়া থাকে। কিন্ত বিষ ল্বন্ধে শিক্ষাদান 
করিতে গিক়া কতকগুলি অসামঞ্স্তপূর্ণ ঘটনাবলীর সমাবেশ করা বাঞ্ছনীষ নহে, 
ইহ! সকল শিক্ষাবিদই সমর্থন করেন । 

(২) যুক্কিক্ষমতা ও সমালোচনামূলক বিচারের উপ্নতিসাধন-_ জ্ঞানার্জনের 
সঙ্গে যুক্তি ও বিচারক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত । চিন্ত! ও যুক্তি ক্ষমতার 
উন্নতি, ঘটনার সমাবেশ ছাড়া সম্ভব নয়। ঘটনাবলী ঘে চিন্তাধারা ও 
যুক্তিক্ষমতাকে সর্বদা সাহায্য করে তাহা নগর ৷ ঘটনাবলীর হ্ৃশৃঙ্খল অবস্থানেই 
চিন্তাধারা ও যুক্তিক্ষমতার উল্লতি সাধন করিতে পারে। যুক্তি ও বিচার্রের 
তিত্তিশ্বরূপ বহু সুশৃত্খলিত ঘটনার সমাবেশ প্রযোজন। নৃতন সমস্তার 
সমাধানের অন্য বহু পুরাতন অভিজ্ঞতাকেও সম্মুখে আনিতে হয় এবং উহাকে 
নৃতনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হঘ। উদ্দাহরণ প্ৰক্ষপ “কি কি ভাবে 
স্বাধীনতা] প্রাপ্তির পর ভারত উদ্রত হইতেছে” এই প্রশ্নটি ছাত্রছাত্রীদের 
কাছে উপস্থিত করা চলে। ছাত্রছাত্রীর! বদি এই বিষয়ে কিছু পড়াশুনা 


৫৪৮ উঞ্ছ্বলত্তারত [১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


করিয়! থাকে, তবে ভারতের বিতিন্ন কেন্রগুলিতে কিভাবে উন্নতির অভিযান 
চলিতেছে, তাহা ছাত্রছাত্রীন্বা বিচার করি৷! দেখিবি। কিভাবে উচ্তি 
সম্ভবপর হইতেছে, কিসের অভাব থাকিলে উহ্বতি ব্যাহত হইত, ইত্যাদি 
চিন্তা, যুক্তি ও বিচার হারা সমাধান করিতে তাহারা শিক্ষা করিতেছে। 
সামাজিক নানা সমস্যার বিচারের ক্ষেত্রেও সমাজ-বিদ্যার শিক্ষা দের ট্রেণিং 
দেওয়া প্রয়োজন) ছাত্রভাত্রীরা সমাজের সমস্যার খুঁটিনাটি সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহ করিবে এবং বিচার বিলেচনার দার! সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। 
সংগৃহীত তথাগুলিকে কিভাবে সিদ্ধান্তে আসিবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় 
তাহা ছাত্রছাত্রীর] শিখিবে । যদি তথা উপযুক্ত পরিমাণে সংগৃহীত না হয়, 
তাহ! হইলে পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তে আসার পন্থা ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা করিয়া 
রাখিবে । এইরূপভাবে ছাত্রছাত্রীদের বিচার ও যুক্িক্ষমতা বুদ্ধি পাইবে । 

(৩) স্বাধীন পাঠের শিক্ষা-_-সমাজ-বিগ্যার একটি বিশেষ উদ্দেশ্ট হইতেছে 
ছাত্রছাআীদের স্বাধীনভাবে পঠনের ক্ষমতা বৃদ্ধি । ঘটনাবলী মাহুষে ভুলি! 
যাইতে পানে, কিন্তু পন্ধতে যদি তাহার মনে থাকে তবে তান! জীবনে মহা 
উপকারে আলিবে, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

ভাক্ছাত্রীদিগকে জোর করিয়া ব1 তৎপল1 করিয়! পাঠে মনোনিবেশ করান 
ধান লা। শিক্ষার ফল যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে বিবেচন! করিয়া দেখ! হয়, ঠিক 
€৫সইন্্রপস্তাবে উপযুক্ত পাঠাভ্যাসও ছাত্দের ক্ষেত্রে (বিচার করিছা দেখিতে 
হইবে । পাঠাভ্যাসের জন্তু উপঘুক্ত সমঘ্ম দিতে হইবে । উপযুক্ত পদ্ধতিও 
অবলগন করিতে হইবে । শিক্ষক প্রথম অবস্থার ছাত্রছাত্রীদের স্বারথীন পাঠে 
নানাভাবে সাহায্য করিবেন, কিন্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠাভ্যাসটি যতই দান! 
বাধিয়া উঠিবে, ততই তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে দূরে (সনিয়া আসিবেন। 
অর্থাৎ প্রথমে পাঠাভ্যাসটি থাকিবে নিগাস্ত, পরে ছাত্রছাত্রীঙ্গিগকে স্বাধীনভাৰে 
পাঠ অনুসরণ করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। স্বাধীনভাবে পাঠ করিবার 
অভ্যাস যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্মায় তাহা হইলে তাহাদের (বোঁক্ধিক জীবনের 
সম্যক উন্নতি সাধিত হইল, ইহা ধরিয়া] লওয়! যায়, কারণ সে নিজেই তাহার 
সমশ্ডার সমাধানে অগ্রসর হইতে পারে, শিক্ষকের উপর আর বেশী নিরশীল 
হুইপ] থাকে না। 

(৪) অভ্যাস গঠন ও দক্ষতা অর্জন--সমাজ বিগ্যান্ অভ্যাস গঠন ও কর্মে 
দক্ষত! অর্জন বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে । পূর্বের অনুচ্ছেদে আমরা 
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পাঠাত্যালের কথা পড়িগাছি এবং শর অভ্যাস হে কতট! প্রয়োজনীয় তাহা! 
আমরা দেখিঘাছি। সঠিক প্রক্রিয়া, ক্রুততা, পরিষ্কার পরিচ্চত্রতা ইত্যাদির 
অন্যাস লমাজ-বিগ্ার ক্ষেত্রে অতান্ত আবশ্যকীয় বিষ্ধ। অভ্যাসের 
প্রয়োজনীঘ্তা স্বন্ধে আর বিশেষ আলোচনার প্রঘোজন লাই, তবে এইটুকু 
ঝলিলেই বোপ হয় যথেষ্ট হইবে ঘে, সমাজ-বিগ্যার কোন বিষ সন্বস্কে তথ্য 
জানিবার জগ্য পুস্তক আলোড়ন করার অভ্যাস হইতে আবেগ নিচন্রণ অত্ত্যাল 
পর্যন্ত সমস্তই শিক্ষার্থীর জীবলে অতিমাআঘ্থ প্রথ্রোজন, তথা সমাজ-বিশ্যার 
ক্ষেত্রেও ইহার মূল্য যথেষ্ট । 

সমাজ-বিগ্যায় কতকগুলি বিষদে দক্ষতা অর্জন করিতেও হদ্র। ন্যাপ, 
চার্ট, গ্রাফ, ইত্যাদি টতত্বাবী করা সমাজ-বিদ্তা শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয় 
অঙ্গ । শিক্ষার্থীকে এই সমস্ত কাজে দক্ষতা অর্জন করিতে হইবে। 

(৫) উপযুক্ত চরিত্র গঠনের ট্রেনিং__ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত চরিত্রগঠনের 
দায়িত্ব তিনটি ক্ষেত্রের-__পরিবারের, বিগ্যালয়ের এবং ধর্মাধিষ্টানগুলির ৷ কিন্ত 
পরিবার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করিতেছেনা, ধর্মাধিষ্টানগুলির 
দাছিত্ব সেইদিকে নাই । অতএব ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত চরিত্রগঠনের সমত 
দায়িত্ব গিক্সা পড়িয়াছে বিশ্যালয্রেশর উপর । বিপ্যালয়ে নানাভাবে শিক্ষার 
মধ্য দিঘা ছাত্রছাত্রীদের জীবনে আদর্শ, মতবাদ, আগ্রহ, শুৎস্থক্য, মলের 
বিজি অবস্থা, অস্তনিহিত প্রেরণ! ইত্যাদি গড়িয়া উঠে এবং উহায়াই উপযুক্ত 
চরিআগঠনের সহায়ক । অতএব এ সমস্ত গুণাবলী যাহাতে প্রয়োভ্নীর 
সমাদবিদ্যাক্স জ্ঞানার্জন এবং কর্মের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীর জীবনে দান! 
বাধিয়। উঠে সেদিকে শিক্ষকের উপযুক্ত দৃষ্টিদান করিতে হইবে। চরিত্রগঠন 
সম্পর্কে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান বিশেষ কার্ধকরী হয় না। তাহার কারণ নীতি 
সম্বন্ধে মত পরিবর্তনে, বা উচ্চ আদশ গ্রহণে ছাত্রছাত্রী অস্তর হইতে ইচ্ছারুত 
ভাবে প্রণোদিত হইবে এবং সে নিজের সমগ্র শক্তিকে উহা পাইবার জন্য 
নিদ্রোজিত করিবে। এই কারণে বহু শিক্ষাবিদ্‌ মনে করেন যে নৈতিক 
শিক্ষা সকল ক্ষেত্রেই পরোক্ষ হইবে! সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকের এই বিষয় 
পরোক্ষ শিক্ষাদানে বিশেষ অধিকার রহিদ্াছে। তাহার কারণ তিনি সমাজ- 
বিগ্যার অন্তর্গত যে সব বিযয়ে পাঠদান করেন, সেই বিষছে চত্মিত্র-গঠনের উপযুক্ত 
যথেষ্ট উপাদান পান এবং তিনি তাহা সহজেই পরোক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীদের 
মনে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারেন। তাহা ছাড়া শিক্ষক নিজেও সকল ক্ষেত্রে 
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আত্মসংঘম, ধৈর্য, সমবেদনা এবং আত্মমর্ধাদা প্রদর্শন করিবেন । বলা বাহুল্য 
ছাত্রছাআীর! শিক্ষককে অহ্ছকরণ করিয়া জীবনে সম্বক্ধ হইবে । 

বিভিন্ন চরিত্রের আদর্শ ও ছাত্রছ।ত্রীকে অনেক সমরে মুগ্ধ করে । সমাজ- 
বিদ্যার শিক্ষক আলেকজাশার, নেপোলিয়ন ইত্যাদি জীবনীকে অবলগ্বন 
করিঘা ছাত্রছাত্রীদের চরিত্রের এক দিক সমৃদ্ধ করিতে পারেন, অপর দিকে 
বুদ্ধদেব, যীশুস্রীষ্ট, মহ্মদ, চৈতন্যদেব দ্বার'ও তাহার! অন্তত।বে উদ্ধদ্ধ হইতে 
পারে। এ সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী ছাত্রছাত্রীদের কাছে ভাল 
করিঘা যদি সমাদ্-বিশ্যার শিক্ষক তুলিয়া ধন্সিতে পারেন, তাহা হইলে ছাত্র- 
ছাত্রীরা যে বিশেষতাবে প্রভাবান্বিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। 

সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্তগুলি আলোচনা কর! হইল । এই উদ্দেশ্যাগুলি 
সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলির সঙ্গে দহ প্রাততাবে যুক্ত, হাও আমরা 
লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি । বর্তমান সমে পাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ হইতেছে 
গণতান্ত্রিক রাষ্টের জন্ ছাত্রছাত্রীদিগকে উপযুক্ত করিম! তৈয়ারী করা । তাহ! 
ছাড়া বর্তমান জটিল যুগে বিভিপ্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঘন্ব ও রেযারেখি যে 
ভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে বিশ্বণান্তির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 
সংঘাতের ইচ্ছার প্রশমন করাও একাস্ত দরকার । রাষ্ট্রের নায়কগণ অগ্রণী, 
হইয়া আসিলে পরস্পরের মধ্যে দবন্ব ও রেধারেবির মাত্রা কমিঘ্া আসিবে 
এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশ্বণাস্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে । কিন্তু আজিকার 
যাহারা- রাষ্ট্রনায়ক তাহারাই কিছুদিন পূর্বে ছাত্র ছিলেন, কিংবা আজ যাহার! 
ছাত্র” ওহ্যরাই কিছুদিন পরে রাষ্ট্রের কর্ণধার হইবেন, এই অবশ্য শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ও আদর্শ যাহাতে কার্ধকরী হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখ! বর্তমান সমদ্সে 
খুবই প্রমোজন। সমাজ্র-বিদ্যার অস্তর্গত রহিয়াছে ইতিহাস, পৌরনীতি, 
অর্থনীতি, সমাজতত্ব, গণতন্ত্রের সমস্যা, চলতি ঘটনা, ভূগোল, ইত্যাদি । 
সমাজ-বিদ্যার অস্ততুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের মধ্য দিপা ছাত্রদের মধ্যে 
আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং সংবেদনশীল মন স্থষ্টি করা সম্ভব । তাহ! দি 
সম্ভব হয় তাহ! হইলে সমাজ-বিগ্ভার শিক্ষাদানের ফলে বর্তমান জগতের 
জটিলতম অবস্থার নিরসন ঘটিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সাধারণ 
শিক্ষার উদ্দেশ্য হইতেছে গণতান্ত্রিক সমাজে ছাত্রদের সংবেদনশীল মল স্থষ্ট 
করা। সমাজ-বিগ্ঞা। সাধারণ -শিক্ষার উদ্দেশ্টকেই আরও প্রাণবন্ত করিয়া 
তুলিগাছে। সমাজ-বিছ্াার অন্তস্থক্ক প্রত্যেক বিষয় শিক্ষারই বিভিন্ন উদ্দেশ্য 
রহিঘ।ছে, কিন্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের শিক্ষার লহ্বীর্ণতখ উদ্দেন্টগুলি একত্রীকরণ 
কর! হইলে পুর্বে উক্ত সাধারণ উদ্দেস্থগুলির ঘে সন্ধান ধূশাওয়া যাইবে, তাহা 
বলাই বাহুল্য । 


প্রবাহ 
॥ আ্রীসঢভ্তা কুমার অধিকারী ॥ 


জীবনকে যেতে দিই গড়িয়ে গড়িছে 
সমঘের খবনদী দিয়ে । 


ছুধাবে মুখর ধরা বিচিত্র চঞ্চল 

পলকে মিলায় যেন স্রোতের আবেগে । 
মুহূর্তে মুহূর্তে তার অবিরাম অনস্ত স্পন্দন 
কাপে শুধু সৃষ্টি আর মৃত্যুর ছায়াতে | 
নিতে যায় প্রত্যুষ-উজ্ছল স্থ্ধ্য ; 

ম্লান হয় জ্বীবন-বৈতব ; 

মিলা প্রশ্থ্ষ) দিগন্তের) 


কাপে সময়ের মন। 

কাপে যেন ক্ষণিকের তট । 

প্রতি মুহুর্তের প্রাণ পূর্ণ হয়ে ওঠে 
অীবনের অনস্ত প্রকাশে । 

মৃত্যুর অমৃত হতে দেখা! দেয় অন্তহীন প্রাণ 
অমেয় নূতন বারবার! 

কাপে সময়ের মন 

শ্রাস্কিহীন প্রকাশের স্রোতে । 


সমঘ্রের নদীপথ দিয়ে 
জীবনকে যেতে দিই গড়িয়ে গড়িয়ে ই 


জা 


শিক্ষাব্যবস্থায় সাহিত্যের স্থান 
জনাব রেজাউল করীম ॥ 


আজকাল অনেক অভিভাবক ও কিছু সংখ্যক শিক্ষাবিদ বলতে আরশু 
করেছেন যে, দেশের ছেলেসেয়েদেরকে পাইকারীহারে উচ্চশিক্ষা দিবার কোন 
প্রয়োজন নাই। তাদের মতে একটু লেখাপড়া শিখে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা 
করাটাই উচিত. বিশেষ করে যেমন দিনকাল পড়েছে তাতে উচ্চ শিক্ষা 
মানেই বেকারের দল বৃদ্ধি ঝরা । দলে দলে উচ্চশিক্ষা দিতে গেলে কেবল 
অর্থ ও সমগের অপচয় হবে । টেকনিকাল শিক্ষা, ব্যবহারিক শিক্ষা, অর্থকরী 
শিক্ষা এ সবের উপর বিশেষ ঘোর দেওয়া দরকার। বর্তমান আধিক 
সংকটের দিনে “"উপ্দেশ্যহীন” সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদির উপর কোন গুরুত্ব 
দিবার দরকার নাই। ছাত্রদের এসব ছিতকারীী বন্ধুদের চোখে সাহিতাটা 
একেবারে নি্ধশ্মার বুত্তি। তারা মনে করেন, সাহিত্য মানে ত চাদের 
আলো, কোকিলের গান, নদীর কলেোল, স্কুলের সৌরত ইত্যাদি ইততাদি। 
এসব দিছে আক্মকার ঘুগে কারুর কি পেট তরে? তাই তাদের শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় লাহিতোর স্থান লাই । কিন্তু প্রাচীন কালে সাহিত্যই শিক্ষার প্রধান 
অঙ্গ ছিল। সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, এমন লোককে সে যুগের লোক 
মোটেই শিক্ষিত বলত না। সে যুগে যার! জ্ঞান বিজ্ঞান চিকিৎসা ধর্শ্মশাপ্র 
ইত্যাদি চৰ্চ্চা করতেন, তারা কেউ সাহিত্যকে অবজ্ঞা করতেন না। বরুং 
তারা প্রথমে সাহিতাচর্চাই করতেন; সাহিত্য-জ্ঞান পুষ্ট হবার পর তারা 
অন্থদিকে মনোনিবেশ করতেন । প্রাচীন কালে সাহিত্য ও দর্শন-__এই 
দুটি ছিল শিক্ষার ভিত্তি । সাহিত্য ও দর্শনকে ভিত্তি করেই ছাত্রের 
সমন্ত শিক্ষাব্যবস্থ। গঠিত ও নিয়স্রিত হইত। এই ব্যবস্থা বহুদিন ধরে অক্ষুণ্ন 
ছিল। তারপর ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার আবিষ্কার ও উদ্ভাবন 
হতে লাগল। বিজ্ঞানটা শিক্ষার একট! স্বতস্ত্র বিভাগে পরিণত হল। বছ 
ছাত্র বিজ্ঞানের দিকে ঝুকে পড়ল। তার ফলে সাহিত্য চর্চ্চা কমে এল। 
নবনব আবিষ্কার দ্বার! বিজ্ঞান মান্তষের মন আকর্ষণ: করল । ফলে শিক্ষা- 
ব্যবস্থা সাহিত্যের স্থান সংকুচিত হয়ে গেল। একটু লেখাপড়ার পরই 
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গণিতশান্ত ও ত্রব্য-বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে ছাত্রগণ ছুটে চলল । সাহিত্য 
হতে লাগল অবহেলিত। মাঙ্রহ দেখল তার দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান 
অপরিহার্য) । স্থতরাঃ বর্ত্তমান যুগে মাক্ষযের মলে প্রশ্ন জাগল "স্কুল কলেজে 
ইতিপূর্বে সাহিত্য যে স্থান অধিকার করেছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগেও 
কি সাহিতাকে সেই সম্মানিত আসন দেওয়া যাবে ? আধুনিক শিক্ষা বাবস্থা 
বিজ্ঞান প্রাধান্য লান্ত করবে, না সাহিত্যের প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকবে? আন্মকাল 
দেখতে পাচ্ছি যে প্রতিভাবান ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করার পর 
বিজ্ঞান শিক্ষার জন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠছে। আর বিজ্ঞানের ছাত্রগণ সাহিত্য চর্চা 
করতে চায় না। তারা বলে সাহিত্য হচ্ছে কল্পনাবিলাসীর সের বিদ্যা। 
এ যুগে কল্পনার স্থান নাই। বিজ্ঞান! বিজ্ঞান! চাই বিজ্ঞানের চট্চা। 
সমাজ জীবনের উপর যুগ-ধর্শ্মের একটা প্রভাব পড়ে থাকে । আজব ঘুগের 
দাবী বিজ্ঞান শিক্ষা চাই। স্থতরাং সে দাবী কোন ক্রমেই অবহেলা কর! 
চলবে লা। সে পরাম্শও কেউ দিবে না) বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা অবস্থাই 
করতে হবে এবং বিজ্ঞানকে উচ্চ স্থানই দিতে হবে। কিন্ত সেই সঙ্গে 
এটাও অন্বীকার কর! চলবে না যে, বিজ্ঞানের উপর আর দিতে গিয়ে যদি 
সাহিত্য অবহেলিত হয় তবে চিন্তার দিক দিয়ে এমন একট! মানসিক দৈষ্ট 
দেখা দেবে, সহজে যা দূর হবে না। জানি এমন এক দল :লোক আছেন যায়া 
শিক্ষা-ব্যবস্থায় সাহিত্যকে স্থান দিতে অনিচ্ছুক । কিন্তু একথা তারা ভেবে 
দেখেন না যে, শিক্ষার দিক দিয়ে এর পরিণতি হবে ভয়াবহ । জীবনে 
সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় 
ব্যবহাজিক জ্ঞান। সাহিত্য শিক্ষা দে আদর্শের ভ্ঞান। সাহিতোর দাবী 
এক বস্তু ও বিজ্ঞানের দাবী অন্ত বসত । উত্তয়েরই দরকার । একটি হবে 
অপরের পরিপূরক । শিক্ষা-ব্যবন্থাঘ বিজ্ঞানের মত সহিতোরও স্থান থাকা 
উচিত। সাহিত্যকে নিম্ন স্থানে রাখলে চলবে না, বিজ্ঞানের মত সাহিত্যকে 
উচ্চ স্থানেই রাখতে হবে । 

সাহিতা কেবল কল্পনাবই বিহয নয় । সাহিত্য বিজ্ঞানের মতই স্থশদয শুরের 
জিনিঘ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একজন লেখক বলেছেন, “Literature 
is interpretation of lite”— সাহিত্য হচ্ছে জীবনের বাখ্যা । জীবনের 
বাহিক বা বাণুব দিক হচ্ছে বিজ্ঞানের বিষ । দেহের গঠন প্রণালী 
বিজ্ঞানের এলাকা ৷ মানব-সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক কাঠামো 
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ও সংস্থা__-এসব বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিচ্ছে আলোচনার বস্ত। কিন্ত বিচিত্ত মান্গযের 
বিভিল্ল মন, মনের বিভিন্ন প্রকাশ, আশা আকাঙ্ক্ষা, হস্ব সংঘর্ষ, হর্ষ বিষাদ, 
এসব সাহিত্যের সমস্যা । সাভিত্য বাতীত অন্ত কোন পদ্ধতিতে এসবের 
সম্যক পরিচয় পাও) ছুক্ধর। কেবল বাহছিক দিকটাই সব নয়। তিতবের 
দিকটাও জানা দরকার । সাহিত্যের মাধ্যমে সেটা আনা সম্ভব। জীবন 
থেকে বিজ্ঞানকে যেমন বাদ দেওয়া চলে না, সেরূপ সাহিত্যকেও বাদ দিলে 
চলবে না, মান্তষের জীবন ও চিন্তার স্বত:স্ঘু্ত বিকাশেরই অপর নাম সাহিতা। 
বিজ্ঞানের কারবার বাহিরের দিক নিয়ে, বাহক যন্ত্রপাতি নিয়ে। আর 
সাহিত্যের কারবার গোটা জীবনকে নিয়ে। জগতের সুধী, কবি, শিল্পী যা 
চিন্তা করেছেন, অশ্ভব করেছেন আর নিজের অনবগ্য তাষায় যা বাক্ত 
করেছেন ও ফুটিয়ে তুলেছেন তাকে অবজ্ঞা ব1 অগ্রাহা করলে সত্যের একটি 
প্রদান অঙ্গ অপরিচিত থেকে যাবে । বস্ততঃ সাহিত/ মাস্ষকে বাস্তবের 
মৌলিক সত্তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। 

সাহিত্য তথা কবিতার সঙ্গে বস্ত জগতের সম্পর্ক কি, সে বিষয়ে একজন 
সমালো5কের মস্তবাটা উল্লেখ করবার লোকত সংবরণ করতে পারলাম ন!। 
৮১০৪০950005 where matter of fact or science ceases 
to be merely such, and to exhibit a further ‘Truth, that 
is to say, the conuection it has with the world of 
emotion aud its power to produce imagiuative pleasure. 
Inquiriug of au gardener, for instauce, what flower it 
is we see younder, he answers, “‘a lily”. ‘This is matter 
of fact. The botanist pronounces it to be of the order of 
“Hexandra Monogynia”’. ‘This is matter of scieuce. It 
is the 41505 of the garden", says Spenser, and here we 
begin to have a poetic sense of its fairness and grace. 
Itis “The plant and flower of light”, says Ben Jouson, 
and poetry then shows us the beauty of the flower in 
all its mystery or spleudour.” 

এরই নাম সাহিত্য, এরই নাম কবিত!! কোন বিজ্ঞান কি বস্তুর এই 
মৌলিক সৌন্দধ্যের সন্ধান দিতে পারে? লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে 
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সাহিতোর কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে) যে সব রচন। সাধান্পত।বে 
সমগ্র যানব-সমাজের চিত্র আকে তাই হচ্ছে সাহিত্য । সাহিত্য শুধু এক 
শ্রেণীর মানুষের নিকট আবেদন করে না, সাহিত্যে আবেদন বিশ্বমানবের 
নিকট। সাহিত্যের প্রধান ত্র্ত বিজ্ঞান লগ্। জ্ঞানদান বা সংবাদ সরবরাহ 
কর! নঘর। সৌন্দর্য পিপাসা মিটান সাহিত্যের কাজ। মান্তষ সাহিত্যকে 
ভালবাসে--তার কারণ সাহিতোর মধ্যে আছে deep, lasting human 
significance— একটা! স্থগতীর স্থায়ী মালবীয় ভাব। আজীবনের গভীর 
কেন্দ্রস্থল থেকেই একখানি শ্রেষ্ট গ্রন্থের উদ্ভব হয়। একখালা তাল গ্রন্থ 
পড়লে আমরা বৃহত্রর, নিকটতর ও উচ্চতর জীবলের সংস্পর্শে আসতে পারি । 
মাচ্ছঘ জীবনে ষ। দেখে, যে অভিজ্ঞতা অঞ্জন করে, বা চিন্তা করে, অশ্ব 
করে, জীবনের বিভিন্র দিকের অভিজ্ঞতা থেকে আান আহরণ করে ভাষায় 
যা ব্যক্ত করে, তাই ত সাহিত্য। এ সাহিত্য নিছক কল্পনার বিষণ নয়! 
বান্তব সতোর চেয়েও এর ম্প্য বেশী। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_-“ঘটে যা 
তা সব সত্য নঘ্। কবির যানস-লোকে যা ছুটে উঠে তা বাশুব থেকে সত্য, 
ইতিহাস থেকেও সত)” । সাহিত্য হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে জীবনের প্রকাশ । 
সাহিত্যকে বড় গুরুতর কাজের ভার নিতে হয়। গতীরতর ও স্থক্ষুতর চিন্তার 
মধ্য দিতে সাহিত্য মানুষের সঙ্গে মাহ্গযের পরিচয় ঘটায়। সেই দিক দিয়ে 
সাহিত্য মনকে করে উদ্দত, চিন্তা শক্তিকে করে প্রসারিত, প্রকাশ-সামর্থাকে 
করে সরল ও স্বাভাবিক । সাহিত্য আমাদের অনুভূতিকে করে সতের ও 
জাগ্রত, দৃষ্টিভঙ্গীকে করে উদার, জীবনের পরিধিকে করে প্রশন্ডতর । 
গাহিত্য চিস্তাজগতে বিপ্রব আনয়ন করে। সাহিত্য জীবনে এলে দে 
আনন্দ। এমন যে মহদুপকারী সাহিত্য, তাকে কোনো শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকে 
বাদ দেওয়া যেতে পারে না। 

শ্বীকার করি থে, আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজন আছে। 
কিন্ত তাই বলে সাহিত্যকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা চলে না। শ্শিক্ষা-ব্যবস্থা 
থেকে সাহিত্যকে বাদ দিলে সমস্ত শিক্ষাটাই অসম্পূর্ণ থেকে ঘাবে। স্বাধীন 
ভারতে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা তৈরি হচ্ছে। বহু পণ্ডিত লোক এই নৃতন 
শিক্ষা-ব্যবস্থা্ম সাহিত্যকে উচ্চ স্থান দিতে ইচ্ছুক নন। এর ফলে হবে 
শিক্ষার হত্যা সাধন । মাধ্যমিক শ্ক্ষা-ব্যবস্থাম বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষার 
উপর জোর দেওয়া হচ্ছে ॥। ছেলেরা, মেয়ের! বিজ্ঞান পড় ক, ম্বহণ্ডে কাজ্কর্শ্ম 
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শিক্ষা করে ছুপদ্রসা রোজগার করুক । তাতে আপত্তির কিছু লাই। 
বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞানকে অবহেলা করতে কেউ বলবে না। বাস্তব জীবনে 
বিজ্ঞানের বহু প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান মাচ্গযকে দেয় বাস্তব দৃষ্টি ততঙ্গী, 
স্বশ্মভাবে পর্যযবেক্ষণ করবার শক্তি জাগ্রত করে, তার মনে অঙ্ুসন্ভিৎ্সা- 
বোধ সৃষ্টি করে। শুধু তাই নর, বিজ্ঞান জীবনের মানকে উল্ৰত করে, 
মাঙ্গযের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা এনে দেয় ॥ কিন্তু তবুও বলব যে, সাহিত্যকে 
অবহেলা করে কেবল বিজ্ঞানের উপর জোর দিলে আরও নানাদিক দিঘ্ে 
অস্থবিধার উদ্ভব হতে পারে। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ ব্যতীত আর কিছুর উপর 
লক্ষ্য থাকে না বলে, বিজ্ঞানও মাঝে মাঝে মাহ্ষষকে dogmatic ও 
অহঙ্কারী করে তুলে। প্রত্যক্ষ জগতের বাইরে যে জীবন-রহহ্ত আছে সে 
সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন ধারণা দিতে পারে না। পৃথিবী ও ম্বর্গলোকে এমন 
অতীত্দ্রি্ বন্ধ ও সত্তা আছে বিজ্ঞান যার কলনা করতে পারে না। ৫সইজগ্ 
প্রয়োজন হদ্ছে থাকে সাহিতেঃর। সাহিতা বিজ্ঞানের পরিপূরক, বিরোধী 
মোটেই নয়। স্থতরাং কোন শিক্ষা-বাবস্থা থেকে সাহিত্যকে বাদ দেও! 
উচিত নয় । সাহিতাকে অবহেলা! করলে সমাজে চিন্তার দৈশ্য উপস্থিত 
হবে। বাম্ীি, হোমার, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ যে আনন্দ 
দিতে পারেন জীবনে তার মুলা কম নয় । 

কীটদ্‌ যপন মহাকবি হোমারের মহাকাবোর স্বাদ পেলেন তখন তার 
মনে ঘে অপার পুলক সঞ্চার হয়েছিল, তার তুলনা! জগতে বিরল। তিনি 
একটি সুন্দর কবিতার তার সে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন । কীটস্‌ বলেছেন 
ঘে, তিনি হোমার পড়ে খে পুলক বিশ্রম ও আনন্দ লাভ করলেন, ত! অপূর্বব । 
কোন জ্যোতিষীর দৃষ্টিপথের মধ্যে সহসা কোন নূতন গ্রহ আবিভূত হ'লে 
তার মনের খঅবশ্থা যেমন হয়, হোমার পড়ে কীটসের অবস্থাও সেইরূপ 
হয়েছিল ; অথব! নিভিক হৃদগ্গ কোর্টেজ (০০:৮2) পানামা যোজকের একটি 
শৈল শিখরের উপর দাড়িয়ে যখন প্রশাস্ত মহাসাগর নিরীক্ষণ করছিলেন-__ 
আর তার আশ্তচরবর্গ যখন অনিশ্চিত সম্ভাবনাপুর্ণ উদ্ভ্রান্ত চক্ষু মেলে 
পরস্পরের দিকে চেয়েছিল, সেই সমর কোর্টেজের মনের অবস্থা যেমন ছিল 
হোমার পড়ার পর কীটসের মনের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হছেছিল ! বিশ্দ, 
পুলক ও সম্ভাবনার! দৃষ্টি নিয়েই তিনি হোমার পড়তে লাগলেন। বাস্ত- 
বিকই সাহিত্য এমনি আনন্দ এনে দেয় মাহঘের জীবনে! 


কার্তিক, ১৮৮১] শিক্ষাব্যবস্থায় সাহিত্যের স্থান 


সতরাং প্রত্যেক শিক্ষন-ব্যবস্থার মধ্যে সাহিতাকে একটি প্রদান স্থান 
দিতে হবে। বর্তমান যুগের ব্জড়বাদী দৃষ্টিতঙ্গীর মধ্যে সাহিত্য একটা আদর্শ 
বাদ এনে দেয় । এই আদর্শবাদ সমগ্র জীবনকে রাঙ্গিয়ে তুলতে 
পারে। প্রতোক জাতির কালচার বা সংস্কৃতির অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে 
লাহিত্য। সাহিত্যকে বাদ দিলে গোট! কালচারটাই পঙ্গু হুয়ে যাবে। 
আমাদের দেশে শিক্ষার নানাপ্রকার ক্ষীয বা পরিবল্লন! তৈরী হচ্ছে ৷ 
এগার বছরের পাঠ, বনিগাদী শিক্ষা, কলেন্দীয় শিক্ষা, টেকনিকাল শিক্ষা 
এরূপ কত কি আরম্ভ হথেছে। এসবের মধ্যে সাহিত)-শিক্ষ) যেন তার 
স্থাধয আসন পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা খুবই দরকার । নতুবা সমগ্র শিক্ষণ 
ব্যবস্থা অপূর্ণ থেকে ধাবে। 


‘সেটুকু তোর অনেক আছে 
ঘেটুকু তোর আছে খাটি, 
তার চেয়ে লোভ করিল যদি 
সকলি তোর হবে মাটি । 
Ll চে =m 
যেখানে তোর বেড়া সেথায় 
আনন্দে তুই থামিস এসে 
যে কড়ি তোর প্রত্থুর দেওয়া! 
সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।” 


_খেছ! 


চিন্তাধারার বিপৰ্য্যয় 


1 শ্ৰীঞপ্জতিভা ব্রাক্স ॥ 


আমর! চিন্তাধারার বিপধ্যরের মধ্য দিয়া আঙ্র এক গভীর শোচনীয় 
ত্যন্সে আসিরা উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের এই পরিণতি কেন সম্ভব 
হইয়াছে এবং কেমন করিঘ়াই বা এই শুরকে ডিঙ্গানে যায় তাহাই 
আজকাব দিনে আমাদের ভাবিবার বিষ ) 

আমর! বর্তমানে দাড়াইমা রহিয়াছি খষি-স্থষ্ট বর্ণাশ্রম সত্যতার উপর, 
কিন্তু কালপ্রবাহে আমাদের সামনে তগবং-স্থষ্ট বর্ণাশ্রম সভ্যতা আসিছা 
হাজির । এই ছুট সভাতার মাঝপানে পড়িয়া অঞ্জনের স্থায় আমরা মুহামাল, 
কোন্‌ দিক রাশিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যে চিন্তাধারায় 
আমর! দীর্ঘদিন ভাবিতে অভান্ত হইয়াছি তাহার ফলে আজ আমর! বিশ্ব- 
বিপ্লবের সম্মুখীন হইম্াছি। বর্তমানে এই বিপ্লবের মাঝে প্রচলিত বর্ণাশ্রমের 
কোনও চিস্তাধারাই তো তাহার সঙ্গতি রক্ষা করিঘা চলিতে পাবিতেছেন! । 
অথচ আগত তাগবত সত্যতাকে৪ কোন্‌ কৌশলে জীবনে বরণ করিতে 
হইবে সে কৌশলও জাল! নাই । জাতির জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আমাদের 
করণীঘ কি? 

কোন্‌ গভীর চিন্তাধারার ভিতর অবগাহন করিয়া আমাদের এই জস্মকে 
সার্থক জন্মে গড়িয়া তোলা যায়, আমাদের এই কর্্মকে সার্থক কর্শ্দে গড়িয়া 
তোলা যায়, তাহারই পথ আকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন গীতার বক্তা পুরুষোত্তম 
শ্রীকৃষ্ণ । তাই গীতার আলোকে আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে প্রচলিত 
বর্ণাশ্রম সভ্যতা ও ভাগবত সভ্যতার চিন্তাধারার পার্থক্য কোথায় । গোড়ার 
এই তত্ব না বুকি্া চলিতে গেলে আমাদের পথ চলার ভূলে প্রতি ক্ষেত্রে 
আমাদের লাঞ্ছনা থাকিয়াই যাইবে । আগত সভ্যতাকে বরণ করিয়া সেই 
পথে চলিতে না পারিলে এই লাঞ্ুনার অবসান হওয়া অসম্ভব । প্রচলিত 
চিন্তাধারার মুখ ঘুরাইদ্বা দিতে হইবে। ব্যক্তিকৈন্্রিক সভ্যাতার মুখ 
খুরাইঘ্া বিশ্ব-কৈন্স্রিক করিয়া দিতে হইবে, ইহাই আজ প্রত্যেক সংস্কারকের 
করণীয় হওয়া উচিত । 


কাণ্ডিক, ১৮৮১ ] চিন্তাধারার বিপর্খ্যয় 


ভাগবত জন্ম 
জন্ম কর্শ্ম চ মে দিবামেবং যো বেত্তি তত্বতঃ । 
ত্যক্া দেহং পুনর্জন্ম নতি মামেতি সোহৰ্্ছুন ॥ গীতা 

‘হে অৰ্জ্জুন, মিনি আমার দিব্য জন্ম-কর্ম্ম তত্বতঃ জানেন, তিনি দেহতাাগ 
করেন না, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন ন!, আমাকেই প্রাপ্ত হন ।' 

ভাগবত সভ্যতার আবন্দই প্রচলিত বর্ণাশ্রম সত্তাতার উল্টা দিক হইতে । 
গীতা তাই বলিয়াচেন “উর্দ্ধমূলমণঃ শাপম্‌’-এর কথা) গাছের খেমন 
প্রথমে মূল, তাহার পর তাহার শাখা প্রশাখা, গাছে উঠিতে হইলে প্রথমে 
মূল ধরিয়া ক্রমে শাখা প্রশাখায় ঘাইতে হছ, সেইরূপ এই সৃষ্টির মূল 
শ্রলগবান, তাহার ভিতর হইতেই এই শাখা প্রশাখানয় বিশ্বের উৎপত্তি । 
বংসাররূপ শাখা প্রশাথায় যাইতে হইলে মূল শ্রীভগবানকে অবলম্বন ফরিয়াই 
যাইতে হষ্টবে। সংসার-বৃক্ষের মুল হইতেছে উর্ধে । ক্ষর-আন্মর লমস্বিত 
উত্তম পুরুষ পুরুযোত্তমই এই ম্ল। তিনিই হইতেছেন এই সংসার- 
বৃক্ষের শূল; তাই 'ির্ধ মুলম্‌, এবং শাখা প্রশাখামদ্থ এই সংসার হইতেছে 
“অধঃ শাখম্ত। বিশ্বের আদি পিত! আগবান, বিশ্বের ঘা কিছু সবই পাতার 
ভিতর হইতেই উৎপত্তি, তাই তো তিনি গীতায় বলিয়াছেন আমিই 
সমগ্র। এই সমগ্রের শুর হইতে রওন! হওয়াই ভাগবত সভ্যতার মুল 
কথা । আগে আমি ভগবানের, পে আমি সংসারের । আমা জীবনের 
আবরপ্ভ সেই সমগ্রের স্তর হইতে, বিশ্বরূপের স্তর হইতে, ভগবানের আমি 
হইতে । ভাগবত সত্যতায় মান্ষ আত্মা-অলাত্মার দিব্য সমন্বয়ের উপল 
দাড়াইয়া তাহান ভরন্ম-কর্শ্ম-সাধনা আরস্তভ করিয়াছে; আব প্রচলিত বর্ণা- 
শ্রমের জন্ম-কর্শ্ম ও সাধনা ‘পাপোহহম্‌ পাপকশ্মাহম্‌ পাপাসত্মা পাপসস্তবম্‌’ 
হইতে । আবের জন্মের ভিতর আত্মা-অনাত্মার একটা হেয় সম্বন্ধ স্থাপন 
করিনা তাহার উপর দীাড়াইঘ! প্রচলিত বর্ণাশ্রম দিয়াছেন জন্ম-কর্শ্ম-সাধন! 
সব কিছুর ব্যাখা! । খণ্ড আমি হইতে, পাপ হইতে তাই তাহার জীবনের 
আরস্ত। লে প্রথমেই আত্মার ক্ষেত্র নির্শ্বল এবং অনাত্মার ক্ষেত্র হেয় হই! 
স্থির করিয়। লইঘাই বওনা হইয়াছে । সংসারের উদ্ধীমূল কেন্দ্র যে বিশ্বরূপ 
ভগবান সেখান হইতে সে জীবনের যাত্রা স্বরু করে নাই। 

জীবের জন্মের ভিতর আত্মা-অনাত্মার মিলনটাকেই হেঘত্ব আরোপ করিঘা 
লইয়া সেই হেয় অনাত্মার ক্ষেত্র হইতে, খণ্ড আমি হইতে তাহার জীবন যাত্রা 


উজ্জ্বল ভারত [ ১২শ বর্ধ, ১*ম সংখ্যা 


আরম্ভ হইল। এই আরস্তের ভুলেই খণ্ডের সুরে শুরে বন্ধন আলিঘা তাহার 
চলার পথে বিশ্ব উপস্থিত করিল। নিজের বাহিরে যাহাকে রাখিল সেই 
তাহার বন্ধনের কারণ হইল, সে যদি সমগ্র-র শর হইতে রওন! দিত, 
বন্ধন তাহার আলিত লা, চলার পথে সে বিকৃত ঝঞ্জাটের আবর্ডে পড়িয়া 
হাবুডুবু খাইত না, তাহার জীবলের সমগ্রতার ভিতর সকল ঝঞ্জাট আপনা- 
আপনি হজম হইয়া যাইত, কঝঞ্কাট জীবনের পথ চলার রসই যোগাইত। 
সংসার-বৃক্ষেব যে 'উর্দমূল” ভগবান্‌ যাহার ভিতর হইতে জীবের উৎপত্তি 
এবং যে মূল হইতে তাহার জীবনের রস আসিতেছে, তাহাকেই পৃথক 
কিছ, গৌণ করিয়! রাখার ফলেই জীবের জীবন চলান্ব পথে জন্ম মরণ- 
তীতির উদ্ভব হইয়াছে । আমরা জাগতিক দৃষ্টিতে দেখিতে পাই একটি আম 
গাছের ফলই আম। সেই আমের দ্বারাই আমরা গাছের পৰিচয় পাই এবং 
গাছের গোড়ায় একটি আম আছে বলিঘাই তাহার শাখা প্রশাখা শোতিত 
যে আম গাছটি ফলও তাহার আম কল। আরম্ঞ বাহার আম হইতে, শেষ 
ফলও তাহার আম। সেইরূপ বিশ্ব স্থির মূলে যে নির্শ্বল পবিত্র ভগবান্‌, 
যাহা হইতে এই শাখা প্রশাশাময় বিশ্বের উৎপত্তি হইল, সে বিশ্ব 'পাপোহহম্ঠ 
হইবে কেমন কাৎর।? বিশ্বও তগবানের মতই চির পবিত্র ও চির নির্শল । 
এই সংসার-বৃক্ষের শেষ ফলও শ্রীভগবান্‌ প্রাঞ্থি। মূল আম গাছের শাখ! 
প্রশাখা কখনও আমড়া গাছে পরিণত হইতে দেখা যায় না, মূল আম গাছেও 
কখন আমড়া ফল ধরিতে দেখা যায় না। টৈতন্ত চরিতামূতে আছে-- 
‘্রনহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রচ্ষেতে জীব । সেই ব্রক্ৰে পুনরপি হয়ে যায় লয়’ _ 
এই বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে জন্মে, ব্ৰহ্মেই জীবিত থাকে এবং ব্রদ্গেই পুনরায় লঙ্গ 
হও) ‘আনন্দান্তোব খহিমানি”__মাহুষ আনন্দ হইতে আসিয়াছে, তাহার অন্স 
আনন্দ স্বরূপ ভগবান হইতে । তাই ততো মাহুষ ছুটিয়াছে তাহার প্রতি 
কর্মের ভিতন দিয়া, প্রতি স্পন্দনের ভিতর দিয়! সেই আনন্দঘন স্ব 
স্বরূপকে পাইবার জন্য । জীবের জীবনের শেষ পরিণতি যে সেই আনন্দঘন 
ভগবানেই। শে পাপাত্মা হইতে যাইবে কেন? মাঙ্গযের এই পৃথিবীতে 
আসিবার যূলেও তো রহিয়াছে আনন্দ । বিশ্ব স্বষ্টির মূলে রহিয়াছে আত্মা 
অনাত্মার দিব্য সমন্বয়, পুরুষ প্রকৃতির দিব্য মিলন । 

প্রচলিত বর্ণাশ্রসী গাছের শাখা প্রশাখায় ঝড় দেখিয়া তীত হইয়া 
তাহাতে হেয়ত্ব আরোপ কর্সিল, তাহার মিথ্যাত্ব প্রয়াণ কক্ষিঘা মূলকে গৌরব 


কান্তিক, ১৮৮১ ] চিন্তাধারার বিপ্ধায় 


দিল, তাহারই সতাতা মানিযা লইল, অথচ আীবন-পথে যখন যাত্রা করিল 
তখন সেই যুলকেহ করিল গৌণ, জীবনের আরস্ত করিল ঝড় ঝঞ্জাটময় 
ংসাৱরূপ বৃক্ষের অধঃ শাখা হইতে। এই আরস্ভের ভুলে বিশ্ব আজ এক 
খুনিশাকের ভিতর পড়িয়া গিয়াডে, কোন কুল কিনার! সে আর খুজিঘ 
পাইতেছে না। এই দ্বন্দ মোহেয গোড়াঘ রপ্বিদ্দাডে "আত্মা নিব্বিকার ও 
অনাত্ম৷ প্রক্কতি বিকারলীলা এবং এই দুইয়ের সংযোগ অলস্ভব; কিন্ত 
কি জানি কেন হইয়া! গিয়াছে, কবে কোন্‌ অনাদি কালে এই সিলন,_যত 
শীত্র পার ইহা ছিশ্র কর'_এই চিন্তাধারা । 'পুরুষোতম দেখাইচা দিয়াছেন 
যে, সংযোগ হইলেই তাহা হেয় হয় না, তাহ! দিবযও হইতে পারে এবং 
এই বিশ্বের জন্ম কর্শ্মের মূল উদাহরণ তিনি। পুরুষোত্তম-জবন্ম সব জন্মের 
উদাহরণ, পুরুষোত্তম-কর্শ্মই সব কর্শ্মের উদাহরণ” _ত্রক্মস্থত্র অবধূত তান 

শরীতগবান কলিযুগের প্রথমে গ্রানিগ্রস্ত তারতবর্ষের বুকে দাড়াইয়া এই 
জন্ম মরণ ভয়ে ভীত কলির জীবকে শুনাইয়া গেলেন তাহার দিব্য জন্ম 
কর্শ্দের রহস্য কথা । তাহার জন্ম কম্দকে যাহারা তত্ব-রূপে জানে তাহার! 
জন্মেও লা, মনেও না। এই “তথতঃ' শব্ধটী লক্ষ্য করিবার বিষয় । এই দিব্য 
জন্মের ততটা কি, এবং দিব্য কর্শ্মের তত্বই বা কি? এই পরিণাম্ধস্থী 
হেয় জগতের জন্ম কোন্‌ কৌশলে দিব্য জন্মে গড়িয়া উঠিতে পারে, 
এবং এই দিব্য জন্ম লাভ যে সকলেরই হইতে পারে এই কথাই বুঝাইবার 
জন্য অপরিচ্ছি্ন শলীতগবানের এই পরিচ্ছিয্ন জগতে অবতরণ। জৈব আনম, 
পগ্রৈব কর্ম ঘখন সংলারের উর্দ্ধমূল শ্রীল্লগবানের বিশ্বরূপ জ্বীবন হইতে আরম্ভ 
হয়, তখনই জৈব কৰ্শ গড়িত্র৷ উঠে দিব্য ভাগবত কৰ্ম্মে । ইহাই জন্ম কশ্ধের 
দিব্যত্ব। 

প্রচলিত বর্ণাপ্রমে আত্মা-অনাথ্মার সংষোগকে হেয় ধরিয়া লইয়া জন্মকে 
অশুচি মনে করিয়া জলমাশোৌচ মরপাশৌচ আদির ব্যবস্থা! করিয়াছে । এই 
অশুচি জন্ম যখন ভগবানের দিবা জন্মের ভিতর অবগাহন করে তখন জানল 
জনমাশোৌচ মরপাশৌচ থাকে না; তখন জন্মের হয় জন্মোৎসব, মরণের হয় 
তিরোভাব উৎসব, তাই তো এদেশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, শ্রীরামের 
জন্মোৎসব, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব হয়। বর্তমানে অনেক পরিবারে 
সন্তানের জন্মোৎসব বৎসরে বৎসরে করেন বটে, কিন্তু তাহারা ইহা লইয়াছে 
পাশ্চাত্য সত্যতা হইতে, কিন্ত এই শ্রম্মোৎ্সব আমাদের দেশেই আমাদের 


উদ্দ্বলভাবরত [১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা- 


ভাগবত সভ্যতার ভিভবই রহিয়াছে । দীর্ঘদিন বর্ণাশ্রমীর হেয়ত্বের চাপে 
মাঙ্রযের জন্মের কোন আনন্দ, কোন উৎসব আর এদেশে ছিল না। 

প্রচলিত বণাশ্রমে মৃত্াতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার বাবস্থা রহিয়াছে, পিতা- 
মাতাকে প্রেত মনে করিয়া শ্রাদ্ধদ্ধারা পুত্র কর্তৃক তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা; 
ইহার মূলেও আহিথাছে “‘পাপকৰ্শ্নাহম্‌’ মনোবুত্তি? মাচ্গম ব্যক্তিগতভাবে 
জীবন-পথে রওনা হইতে গিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহা তাহার পাপ কর্শ্ম; 
পীচজ্জনের ভাবনা না ভাবিয়া, সকলকে ফাকি দিয়া নিজেক্স সখের জন্তু 
যাহা করা যায় তাহাই পাপ, সেই পাপ কর্শ্মের ফল স্বরূপ সে পাইয়াছে 
প্রেতত্ব। তাই ততো মানের জীবনে মরণের ভীতি এত প্রবল। 
কিন্তু উর্ধমূল ভাগবত সত্যতা মরণকে গড়িয়া তুলিয়াছে মহ! শুচিতায়। 
স্বত্াতে তাহার ভয় নাই । "জীবন যত পাছের ভৃত্য চিত্ত ভাবল! হীন’ ॥ 
ভাগবত সভ্যতায় মৃত্যু মাচধকে ক্রমে দিবা জন্মের পথে, উদ্ছলতম লোকে 
পুরুযোত্তম-দেহ ধারণের পথে লম্বা চলিঘাছে। ‘ভুতেষু ভূতেষু বিচিত)” 
সে ম্বতার ভিতর দিয়া সকল ক্ষেত্র হইতে সকল যোগ্যতা ‘যোগ’ অঞ্জন 
করিয়। বিশন্দশ তল্ত দারণ কারতেছে । তাহার রওনা যে উর্ধমূল পুরুযোত্তম 
হইতে, পুরুষে।ত্তম-দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া সে চলিক্বাছে তাই উতৎকর্ষের পথে, 
জীবনের শেষ্ঠতম পথে। '্গদৃিকুৎকর্ষ যে ভগবানের দৃষ্টিতে দৃষ্টি 
মিলাইয়া জীবন-পথে রওনা দিল, যে ভগবানের জীবনে জীবন মিলাহয়া 
জীবন পাইল, তাহার জীবনে যে মরিল, তাহার জীবন মরণের সকল বাধা 
কাটিয়া গেল। তাহার জন্ম তখন দিবা জন্ম, তাহার মরণ তখন দিব্য মরণ । 
লে তখন জ্বন্ম-মরণ-তীতি রহিত । 

শ্রান্ধের পরিবর্তে মহাপুরুষদের তিরোভাব উৎসব হইয়! থাকে। প্রতি 
বৎসর সমবেত দেশবাসী তাহাদের চরণে শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করিয়া 
থাকেন। জীবনের উৎকর্ষতাই তাহাদের জন্মকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে । 
জন্ম মৃত্যুর এই তত্ব কথাই সুপ্ত জাতির কাণের নিকট পাঞ্চজন্য শঙ্খলাদে 
কুরুক্ষেত্র বুকে শুনাইয়। গিগ্রাছেন শ্রীরুষ্-_'বহুনি মে বাতিতালি জন্মানি 
তব চাঞ্জন'_-তোযার ও আমার বহু জন্ম ব্যতীত হইয়াছে, হে অঞ্জুন। 
জন্মটা হের নর, কৌশল জানিলে, জন্মের তত্ব অবগত থাকিলে, এই হেয় 
তৈব জন্মই দিব্য জন্মে পরিণত হর। 'তক্কা দেহং পুনৰ্জ্জন্ম নৈতি মামেতি’ 
বাকোর অর্থ হইতেছে দেহ ত্যাগও করে না, পুনর্জ্জন্নও প্রাপ্ত হয় না, আমাকেই 
প্রাঞ্ত হুয়। ইহাই উর্ধমূপ ছুন্ম মরণ তত্রের শেষ ফল। সমগ্রের স্তর 


হইতে রওনা দিলে জন্ম-কম্্ম-সাধল! হয় দিব্য এবং ইহাই তাহার তত্ব! 
ক্রমশঃ 


চিরন্তন জিজ্ঞাস 


(একটী অলৌকিক জীবলী ) 
॥ জ্ৰীমানস বাক্স ॥ 


বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানব ঘখন কার্ধকারণ সম্পর্ক বাতীত ফোন কিছুকে 
বিশ্বাস করতে চাদ্গ লা, এমন যুগেও অনেক ঘটনা ঘটে ঘার সঠিক কোন 
কারণ কেউ নিরূপণ করতে পারে লা। যে লোককে কেন্দ্র করে এই সব 
ঘটনা ঘটে, সেও সকলের কাছে ব্বহশ্তাবুত থেকে যায়। মাশ্ষ তাকে সমস্ত 
যুক্তি তর্কের উর্দ্ধে এক অলৌকিক জগতে স্থান দিশে নিশ্চিস্ত তম্ম। তেমন 
ধার জীবন ও জীবনের ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করে সমস্ত পৃথিবীতে আক 
এক চাঞ্চলোর সৃস্টি হয়েছে তিনি হচ্ছেন পাশ্চ।ত্ত্যের এক রোম্যান ক্যাথলিক 
ঝনণী। এট! ভারতবর্ষের ব্যাপার লয়। এটা এমন একটা দেশের ব্যাপার, 
যেখানে মাঙ্গয অন্ধ বিশ্বাস ও কিংবদস্তীকে আকড়ে ধরে থাকে না। সব 
কিছুর একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা না করে ও যুক্তিসঙ্গত উত্তর না পেম্ে অন্ধের 
মত ব্যাপারকে মেনে নেয় ন1। 

চেকোপ্লোতাকিমা, পুর্ব ও দক্ষিণ আর্মানীর মধাবর্তা ব্যাতেরিঘ্বার একটা 
ছোট পার্বভা গ্রামের নাম হচ্চে কোনাস'রইথ_। এই বিংশ শতাব্দীতেও 
আধুনিক সত্যতার আলো সেখানে সম্পূর্ণ প্রবেশ লাভ করে নি। এইট 
চোট গ্রামে প্রবেশ করলেই মনে হয্ন যেন তার আকাশে বাতাসে একটা 
রহ ছড়িয়ে আছে! ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের ৮উ এপ্রিল গুড, ফ্রাইডের দিন এক 
সাধারণ কষ পরিবারে থেরেস্‌ নপ্নমান জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন 
ভাট বোনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় ও তার আরও ছোট চার তাই ও চার 
বোন আছে । তার এক বড় ভাই ছিল যে জন্মের কথক ঘণ্টার মধ্যেই 
মরা ঘাম । থেরেসের মা বাবা কথনে। তাকে এই ভাইএর কথা বলেন নি। 
অথচ পরবর্তী দ্বীবনে থেরেস্‌ নিজের ভাবসমাধির মধো এটা জানতে 
পারেন ও তার মা বাবাকে এটার সত্যতা লঙ্বদ্ধে জিজ্ঞেস করেছিলেন ৷ 
তাতে তার মা বাবা যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলেন। তীর বাবার গ্রামের মধ্যে 
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একটা ছোট দজির দোকান আছে। করেক বছর আগে তার মার স্বত্যু 
হয়েছে । তাদের পরিবারে অত্তাব থাকলেও দুঃখ কখনে! নেই । তাছাড়া 
সামান্য জায়গা জমির চাষ থেকেও পরিবারের কিছু আম হঘ। তার তাই- 
“বোনের! সকলেও সাধারণ কাজকর্ম করে জীবন অতিবাহিত করে! 

তাদের বৈচিত্রযহীন জীবন একভাবে কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু থেরেসের 
যখন ২* বছর বরেস হল, তার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল । গ্রামের 
মধ্যে এক বাড়ীতে হঠাৎ আগুন লাগে। সবাই বালতি করে জল দিয়ে 
হাত ধরাধরি করে আগুন নেবাতে চেষ্টা করে৷ থেরেসও তাদের সাহাষ্য করতে 
যান। কিছুক্ষণ পরে তার এক প্রচণ্ড আঘাত লাগে ও সমস্ত শরীর অবশ 
হয়ে যায়। তাকে বাড়ী নিয়ে আস! হয় ও তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে 
পড়েন । ডাক্তাররা পন্সীক্ষা করে বললেন যে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রাস্ত 
হয়েছেন ও স্থস্থ হবার কোন আশা নেই। কিছুদিন পরে একটু স্বস্থ বোধ 
করলে তিনি সংসারের কাজে সাহায্য করার জন্তে বিছানা ছেড়ে উঠতে 
চেষ্টা] করেন, কিন্ত তাতে ফল হল বিপরীত। আধার তিনি আরেকট! 
দুর্ঘটনার মধ্যে পড়ে সম্পূর্ণ অস্থ্ন্থ হয়ে পড়েন। ঘটনাগুলো ঘটে ১৯১৮ 
সালের এপ্রিল মাসে। তারপর সব রকম আধুনিকতম উপায়ে বিভিন্ন 
নামকরা ডাক্তারদের দিয়ে তাবু চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু তার রোগ ঠিকমত 
ধরতে পারা গেল না। ডাক্তাররা অক্ষম হয়ে এক বাক্যে বলল এটা হিষ্টিরিয়া 
ছাড়া আর কিছুই নয়। সংসারের প্রতি কর্তব্যপরাযণতা তাকে অত্যন্ত 
অস্থির করে তুলল। তিনি আবার উঠে কাজ করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু 
তার অন্স্থতা উত্তন্মোত্তর বৃদ্ধি পেল ও অক্টোবর মালের শেষের দিকে তিনি 
সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেলেন। পাঁচ বছর ধরে তার একই রকম চলল। ধীরে 
ধীরে তার আরও নানারকম রোগ দেখা দিল ও অবধারিত মৃত্যুই তার শেষ 
পরিণতি হয়ে দাড়াল । পেটে অসহ যন্ত্রণা হতে লাগল। ভাক্তারর! 
এপেশ্ডিসাইটিস্‌ বলে রোগ নির্ণর করল ও অপারেশান করবার জন্যে স্থির 
করল । কিন্ত, অপাবেশানের আগের দিন আকম্মিক তাবে তার পেটের 
যন্ত্রণা সেরে গেল। ডাক্তাররা তারপরে পরীক্ষা করে শরীরে এপেণ্ডিসাইটি- 
মের কোন লক্ষণই খুঁজে ০পলন1। ভ্রার্শ্মানীর অনেক ডাক্তার তার চিকিৎসা 
করে। তাদের মধ্যে এখনো কেউ কেউ জীবিত আছে। কিন্তু সকলের 


কাছেই তিনি রহস্তাবৃত থেকে গেলেন । 
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১৭ই মে ১৯২৫ সাল। থেরেস দিন গুণছেন মৃত্যুর । সাত বছর ন্বোগ- 
শমায় কেটে গেছে । আক্োগয লাভের ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। হঠাৎ 
যে ঘরে তিনি শুনে থাকেন, সেই ঘরের মধ্যে তার মা বাবা একটা তীক্ষ 
চিৎকার শুনতে পেলেন। তারা ছুটে থেরেসেন ঘরে এলেন । দেখলেন, 
থেবেস কি রকম যেন স্থির হয়ে গেছেন। নানা রকম প্রশ্ন, ডাকাডাকি, 
গা ধরে নাড়। ইত্যাদিতেও তার সংবিৎ ফিরে এল না । অথচ তার মুখে 
এক অসাধারণ দীপ্তি দেখা গেল। চোখে মুখে যেন একটা অপূর্ব আনন্দ । 
অনেকে থেরেসের নাড়ী ধরে দেখল, কিন্ত নাড়ী স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল । 
তাদের মনে হল থেরেস কোন এক অশরীরী লোকের সঙ্গে কথা বলছেন ॥ 
তারপর তিনি ধীরে ধীরে বিছানা থেকে মাটীতে নামলেন ও সম্পুর্ণ স্থন্বে হয়ে 
গেলেন । পরে তিনি তাদের গ্রামের গীর্জার যাদ্ককে সমন্ত ব্যাপারটা 
বলেছিলেন । তিনি যখন শুয়ে ছিলেন হঠাৎ একটা শুভ্র জ্যোতি তার 
বিছানার উপর দেখা দে, আর সেই জ্যোতির তেতর থেকে একটা কঠশ্বর 
তার কানে তেসে আলে। সেই কঠন্বর তাকে প্রশ্ন করে তিনি স্থস্থ হতে 
চান কিনা । তিনি বললেন £ “আমার কাছে সবই সমান। জীবন ও মৃত্যু, 
স্ম্থতা ও অহ্থস্থতা__তগবান যা ভাল মনে কম্েন আমি তাই নীরবে 
মেনে নেব।” সেই প্োতির মধ্যে থেকে আবার প্রশ্ন হলঃ “আজ থেকে 
যদি তুমি চলতে পার, তোমার সমস্ত রোগ যদি সেরে যাগ, তোমার খুব 
আনন্দ হবে না কী?” 

থেবেল এই সমন্ত ব্যাপার দেখে সম্পূর্ণ নির্বাক ও বিশ্বমবহৃত হয়ে গেছেল। 
আবার তিনি শুনতে পেলেন £ “তামার আজ থেকে সমস্ত রোগ সেরে গেল) 
তুমি উঠে হাটতে চেষ্টা কর, আমি তোমায় সাহাঘ্য করব।” এই কথা 
শোনার পয থেকেই থেরেস অঙুত্তব করলেন ভার জামার উপর একট ঠাণ্ডা 
কিছু এস লাগল ও মেরুদণ্ডে একট! তীক্ষ বেদনা বোধ করলেন__যেন শরীর 
থেকে একটা কিছু বেরিয়ে গেল। তার পা দুটো ঘেন খুব স্বাভাবিক ও সক্ষম 
মনে হল? তিনি সেই জ্যোতিক্র মধ্যে থেকে আবার শুনতে পেলেন £ 
“তোমাকে এইরঝম অনেকবার ভুগতে হবে। কোন ডাক্তার তোমা 
রোগমুক্ত করতে পারবে না! শুধু এই বেদ্রনা ও যন্ত্রণার ভেতর দিয়েই 
তোমার নিজেকে বলি দিতে হবে । এই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই আত্মার শুদ্ধি 
হথ। যাও, বিছানা ছেড়ে ওঠ, তুমি হাটতে পারবে ।” তারপর সেই 
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শুভ জ্যোতি মিলিয়ে গেল । খেরেসের দুই চোখ আনন্দের অশ্রুতে প্লাবিত 
হল। এই জোযোতির ভেতর থেকে তিনি কেবল কণ্ঠন্বরই শুনতে পেয়েছিলেন, 
কিন্ত কোন শরীরী জীবকে তিনি দেখতে পান নি। 

১2২৫ সালের ১৭ই মের এই ঘটনার পরে থেরেস বেশ চলতে পারতেন, 
অবশ্য সামান্ত লাঠিতে তর দিতে হত। সেই বছরের ৩০শে সেপ্টেম্বর 
তিনি আবার সেই শুভ্র জ্যোতি দেখতে পেলেন ও তারপর থেকে তিনি 
সম্পূর্ণ আরোগা লাভ কন্দলেন। কিন্তু এরপরেও তিনি ছোটখাট অস্থথে 
প্রায় ভূগেছেন । ডাক্তাররা বান বার তার চিকিৎসা করতে এসে পরাজয় 
বরণ করেছেন ও সব সময়েই তার রোগের কারণ নির্ণয় করেছেন হিষিরিয়া 
বলে। ১৯২৬ সালের প্রথন দিকে তার একবার ইনস্ুয়ে্ী ও কানে যন্ত্রণা 
হয়। তিনি বিছানায় শুয়ে ছিলেন । হঠাৎ, একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার 
ঘটে গেল। তার মনে হল যেন ছবিতে দেখা যীশুথুষ্ট তার সামনে এসে 
দাড়িয়েছেন ও সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের বাম দিকে অসহা থেদন) বোধ 
করলেন। তিনি অন্ুতব করলেন একটা উষ্ণ তরল পদার্থ তার হাত বেয়ে 
নামছে__রক্ত । ১৯২৬ সালের রা এপ্রিল শুক্রবারের দুপুর পধ্যস্ত তার 
এই রক্তশ্রেযত বইতে থাকে । তার ভদ্র হল, তিনি তার মা বাবাকে ব্যাপারটা 
জানাতে পারলেন না) শুধু তার এক বোন তার ক্ষতস্থানে ব্যান্ডের বেঁধে 
দিল। তার কিছুদিন পরে থেরেসের হাতেও সেইরকম ক্ষতচিহ্ন দেখা গেল 
ও প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে লাগল । একট! গভীর গোলাকার সুস্পষ্ট ক্ষতচিছ-_ 
যেটার সঙ্গে খুষ্টের ক্রশবিদ্ধ ক্ষতের সাদৃশ্ত আছে, যাকে বলে হ্রিগম! (5018539)। 
তারপর থেকে স্থরু হুল তার সময়ে সময়ে তাবসমাধি, অলৌকিক দশন ও 
শরীরের অন্তান্ট অংশে সেইরকষ ক্ষতচিছের আবির্ভাব । প্রথমবার তার 
চোপ দিছেও প্রবল রক্রপাত হয়েছিল। তার পরের বছরেও গুডফ্রাইডের 
দিন তাব নতুন ক্ষত দেখা দিপ-__ছুই হাতে, পায়ে, কাধে ও পাশে । হাত 
ও পায়ের ক্ষতচিহ্নগুলো থেকে গুড ফ্রাইডের দিন প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় ও 
পঞে ধীরে ঘারে সেই ক্ষতচিহ্নশুলোর ওপর একট! সরু স্বচ্ছ চামড়া বেড়ে 
ওঠে । অথচ গভীর গোলাকার ক্ষতচিহগুলো চামড়ার ওপর থেকে সুম্পষ্ট 
দেখা যায়। জার্মানীর শ্রেষ্ট ডাক্তারর! বহুদিন ধরে তার এই ক্ষতচিহ নিযে 
পরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন, বিভিন্র ডাক্তারী পত্রিকান্ম কৌতুহলোদ্দীপক 
প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছেন ও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে এইসব ক্ষতচিহ্ 


কাঠিক, ১৮৮১] চিরন্তন জিজ্ঞাস! একনি 


সত্যিকারের গ্রিগমা__খুষ্টের ক্রশবিচ্ধ ক্ষতের অস্ক্ধপ । সত্যিকারের ্টিগমা 
কপনো সারানো যায় না। এটা ভাক্তারদের সিচ্চাস্ত। এইসব শ্ষতচিহ- 
গুলো কখনো! ক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ করে ন! ও তার নিত্দেরও ক্ষতচিছিত 
্বানপগুলোতে কোন বেদনা অনুভূত হথ না । 

এই ক্যাথলিক রমণী আজ তিরিশ বছর ধরে কিছুই খানন1-_-এক বিন্দু 
অলও নগদ । শুধু একট! খুব ছোট সাদা কুটী তিনি লীর্জসস উপাসনা শেষে 
গ্রহণ করেন! অথচ তার ওআন কমেনি, স্বাস্থোর শু বেড়ে গেছে ও 
উতফ্ুলতাও আগের মত আছে। তার তাব-সমাধিতে তিনি কথা বলেন 
হিক্রভাঘায়, যার এক বর্ণ ও তিনি কখনো জ্ঞানেন না ও সমাধির শেষে হিক্ত 
সম্বন্ধে প্রশ্থ করলে তিনি কিছুই বলতে পারেননা॥ 

তিনি আজও সবল অনাদ়্শ্বর জীবন যাপন করেন। হিটলারের ক্ষমতা 
লালের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হিটলারের জার্মাণীর অবশ্যস্তাবী পতন হবে বলে. 
ছিলেন । [হিটলারের গেষ্ট।শে! (গোয়েন্দা পুলিশ ) তার অনেক ক্ষতি 
করতে চেয়েছিল, কিন্ত প্রতিবারই তাদের পরাজয় ঘটেছে। গ্রামের অর্ধেক 
বাড়ীতে তারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্ত গ্রামবাসীরা সকলে বেঁচে 
যাঘ়। থেরেস্‌ অনেক আগেই ভাব-সমাধিতে এই সব ঘটন! জানতে পেরে 
গ্রামবাসীদের অন্ত জারগায় স্থানাস্তরিত করেছিলেন । হিটলারও শেষে এই 
অসাহান্যা রমণীকে মনে মনে তয় করত। তার ধারণ! ছিল যদি সে এই 
রমণীর কোন ক্ষতি করে তাহলে তার সমূহ ক্ষতি হবে। একবার প্রফেসর 
ভূগু)ারলে (৬ 5951৭) তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে গাড়ী করে 
আসছিলেন। যখন তার গাড়ী কোনাসরইথ, থেকে অনেক দূরে, থেয়েস্‌ 
ঘরে বলেই সমবেত লোকদের বলেছিলেন ঘে প্রফেসর ভূগ্যারলের মোটর 
ছুর্ঘটন) হবে, কিন্তু প্রফেসর নিজে বেচে যাবেন । কিছুক্ষণ পরে তার গাড়ী 
একটা গাছের সঙ্গে ধান্কা লেগে চুরমার হয়ে যা ও প্রফেসর ভুওযারলে 
অক্ষততাবে বেচে ষান। এইরকম তার জ্ীবনের অসংখ্য অলৌকিক 
ভবিষ্যৎ বাণীর উদাহরণ আছে। এখনো প্রতিবৎ্সর এই ছোট পার্বত্য গ্রামে 
খুডস্রাইডের দিন পৃথিবীর সব জায়গা থেকে অসংখা নরনারীর সমাগম ঘটে । 
স্বামী যোগ।নন্দ ও কয়েক বছর আগে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ও তার 
এই সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখে বিশ্ময়ে অভিভূত হন। থেরেসকে কেন্দ্র করে 
অনেক ডাক্তার, মনস্তাত্বিক, সাংবাদিক দীর্ঘদিন তাকে বিচক্ষণতাবে পরীক্ষা 

ও 


উজ্ছলতভারত [ ১২শ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


করে অনেক বই লিখেছেন। এইসব লেখকদের মধ্যে সকলেই অবিশ্বাস 
লিগে তাকে দেখতে গিয়েছিলেন_কেউ [গিয়েছিলেন কৌতূহলের বশবর্তী 
হয়ে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতোককেই একবাক্যে এই সব কিছুর সত্যতা 


স্বীকার করতে হয়েছে। 


এই বিংশ শতাব্দীর অবিশ্বাসের যুগে থেরেস্‌ নরমান্‌ পৃথিবীবাসীর কাছে 
এক চিরন্তন জিজ্ঞাসা হয়ে রইলেন । তার মৃত্যুর পরেও এই বরহুশ্যের 


উদ্ঘাটন হবে কিনা কেউ বলতে পারেনা । 


‘রাতের পর রাত যায়। অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার 
মতো! নাচে তাকে চোখে দেখি নে, তার হৃদয় দেখি--জনশূন্য 
দেওদার-বনের দোলাম্মিত শাখায় যেন দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ার 
হাহাকার । বাণী মনে ভাবে, যখন সে কাছে এল তখন ছিল 
কুষণলন্্যা। যখন চাদ উঠল তখন তার যালাখানি রইল, সে 
অইল না 1,,১--০১০০০ 
বীণার গুঞ্ররণ আকাশে মেলে দেয় অন্তহীন অভিসারের 
র্াগিণীবিছানো সেই শৃন্তপথে বেরিঘে পড়ে তার মন। 
কার দিকে? দেখার আগে যাকে চিলেছিল, দেখার পরে 
যাকে ভুলেছিল তারই দিকে । 





_শাপমোচন 


জীবন 


8 শ্ৰীপ্রশান্ত কুমার লাহিড়ী ॥ 


নাই নাই রবে ধার! শুধু কাদে 
তার! তে! বোঝেনা হায়-_ 
যে জন হারাম রয়ে বাছ ঠিক 
শুধু ক্বপ বদলাছ। 

হয়ত দেখিনা, কানেও শুনি না, 
পাইনা পরশ তার 

তবু সে যোদেয় সমূখে বিরাজে, 
ভেদ শুধু নিরাকার । 

জীবনের তেলা ভূবন সায়রে 
ততদিন তেসে ওয়-_ 

ঘতটুকু লাগি লীলা-প্রয়োজজন, 
মোহ ও মায়ায় নয়। 

আলো আধাবের এই খেল! দেখি 
কত যুগ যুগ ধরে__ 

হাজারে! হৃদয় কাছে টানে কু, 
কতু ঠেলে দে দূরে ॥ 

হাসি ও কাহা, দুঃখ ও সখ, 
পতন উত্থান মাঝে__ 

একই ছন্দে, তালে ও লয়ে, 

ঘে অচ্ছরণন বাজে। 

জীবন ও মৃত্যু এই স্বরে বাধা, 
এতটুকু নেই ধাক-__ 

সীমা ছুটে যায় অসীমের পালে, 
মিছে হন্ত শোক তাপ। 


ব্রন্মসৃত্রম্‌ 
৷ শ্ৰীমন্ত পুক্র০বাতমালন্দ অবধুত ॥ 
( ৩২ ) 


প্রকৃতির স্পন্দন হইতে দূরে সরিতে গিয়াই প্রকৃতির রাক্ষসী মৃষ্টি বর্তমান 
সমালকে গ্রাস করিয়াছে । কামিনী-কাঞ্চন সগ্বন্কেও সেই কথ!। কোনও 
সম্প্রদায়ই ‘আমি’র বাহিরে নয়। সর্ব সম্প্রদায়ের বিরোধের হাত হইতে 
মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি ; এবং ইহাই জীবনের উন্ম/। “The sense of bondage 
springs from ivability to surmouut the antithesis and 
from looking at whatis and what happens ; as coutra- 
dictory to what ought to be and happen.—lHegel Page 269. 
হন্ব বুদ্ধির ফলে জীবনের উত্তাপ আঙ্গ আর নাই, সব হিম। ভুত ও তবোর 
বিবোধ ভাঙ্গিয়া বর্তমান মধ্বদ পুরুষকে জানাই মুক্তি । ‘What philosophy 
has to do with is always something coucrete aud in the 
highest sense prerent’—Page 175. আমার উ্রা চিন্তা পধ্যস্ত; 
তাহ! কার্ধো পরিণত হয় না, উদ্ম! সব্বদ1 বর্তমান স্থুলত। ধারণ করা ব্যতীত 
কোন মূল্যই নাই! রস-সাধনায় উদ্মা কম্মকে আলিঙ্গন করিতে পারে। 
লৌকিক দৃষ্টান্ত ঘারাও ইহা উপপন্ন হয়। জীবিতাবস্থায় যখন উদ্মার উপলব্ধি 
হয়, এবং মরণের পর হয় না, তখন যুক্তি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে, জীবিত 
কালে যে ছিল অথচ মরণে নাই, তেমন কোনও কিছুরই ধর্শ্ম হইবে উদ্ম(। 
জীবনে মরণে সমভাবে আছে পুরুষের লীলাতন্গ; উন্মা তাহারই ধর্ম ॥ 
ভাগবতী তঙ্গর আত্বাদ ন! পাইলে আত্মা ও দেহ দুই-ই অস্কষণ, হিম । 


প্রভিদবথাদিভি চেন ম্পাল্সীরা্ ঘা. ৪/২1১২ 


উৎক্র।স্তির প্রতিযেধ হেতু ( বিদ্বান পুরুষের উৎক্রাস্তি নাই ) ইহা যদি বল, 
তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। কেনন! শারীর আত্মা হইতেই উৎক্রান্ভির প্রতিষেধ 
হইতেছে । 

স্তি বলিতেছেন-_‘অথাকাময়মানো ঘোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্ম- 


কাৰ্ত্তিক, ১৮৮১] ক্ষস্তত্রিম্‌ 


কামঃ, ন তশ্ত প্রাণা উৎক্রামস্তি ব্রক্ষৈব সন ব্রন্নাপ্যেতি” (বৃ-ক্দা ৪৪1৬) 
পুরুষের শব্বীর অনন্ত শুরযুক্ত। লীলা-শরীর যপন একপন্তরকে হজন করিয়া 
উর্দ্ধে অন্ত শবে স্থিত হয়, তখন যে-স্তরকে ডিঙ্গানো হইল সেই শুর হইতে 
হইতেছে উতক্রমণ, ঘে সুরে সে স্থিত হউতেছে সেই শ্তরের সঙ্গে অভিন্ন 
হওয়ায় সেখানে হইতেছে অন্ত২ক্রমণ । শরীরের সর্ব স্তরকেই যপন হজম 
করিয়া উৎক্রমণের পর উতক্রমণ করিতে হইবে, তখন মূলে, স্বরূপে যে শরীর ও 
আত্মার অভেদজ্ঞান রহিয়াছে, লেই শুর হইতে নিশ্চয়ই উৎক্রমণ হইতেছে 
না। শরীর ও শরীরী যাহার অতেদ, তেমন শারীর-পুকুষ হইতে প্রাণ কখনও 
উৎক্রান্ত হয় লা) একান্ত শরীর হইতেও উৎক্রমণ হয়, একান্ত শরীরী হইতেও 
উৎক্রমণ হুত্র। যাহ! হইতে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, তিনিই শারীর 
পুরুষোত্রম । 

শরীর ও শরীরীর সমন্বয়ে গড়িয়া উঠে লীলা-পরীর।॥ সেই লীল৷া-শরীর 


হুইতে যে প্রাণের উৎক্রমণ হয় না, তাহাই পরবর্তী স্থত্রে স্পষ্ট কৰিয়া বলা 
হুইমাছে। 


স্পচ্উ্ট হি এঢকসান্‌ ৷ ৪।২।১৩ 

যে হেতু একদলের মতে (শরীর হইতে প্রাণের উৎক্রমণের প্রতিবেধ ) 
স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে । 

বৃহ্দারপ্যকে শ্রুতিতে আর্ততাগ বাজ্ঞবন্ধ্যক প্রশ্ন করিতেছেন__'যাজ- 
বন্ধ্যেতি হোবাচ যত্রায়ং পুরুষে! ভ্রিঘত উদ্বস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামস্ত্যাহো লেতি নেতি 
হোবাচ যাজ্ঞবক্ধ্যোইউ্রৈব সমবনীয়ন্ডে, স উচ্ছ্যত্যশ্বায়ভ্যান্থাতো! মৃতঃ শেতে । 
শবুঃ আঃ ৩২।১১। আর্ততাগের প্রশ্ন ছিল এই বিদ্বান পুরুষ যখন মরেন, 
তখন প্রাণ উৎক্রান্ত হয় কি লা। যাল্ঞবক্ধা বলিতেছেন__না।, উৎক্রাস্ত হয় ন। 
বিধানের কার্ঘা করণ সমূহ প্রায়াণে পরক্রক্ষ-ততে বিলীন হব । এই প্রাণ-বিলয় 
শলিন্ধির নিমিত্ত “স উচ্ছঘতি” ইত্যাদি বাক) ঝলিলেন। দেহ হইতে প্রাণ 
বাহির হইঘ! গেলেই দেহ স্ফীত হয়, বাহু বায়ু ছারা! পূর্ণ হয়, এবং নিশ্চেষ্ট পড়িয়া 
থাকে । দেছেরই এই অবস্থা হয়, দেহীর হদ্ন না। তাহা হইলে প্রাণ দেহ 
হইতেই উৎক্রাস্ত হয়, ইহা বুঝ যাইতেছে । বিশেষত: ‘চক্ষুষ্টো বা মূর্দ্ধযো 
বান্তেভো) বা শরীর দেশেভাঃ তমুংক্রাস্তং প্রাণোহন্ৎক্রামতি, প্রাণমনূৎ- 
ক্রাস্তং সৰ্বে প্রাণা অনুৎক্রামস্তি_বৃঃ আঃ ৪18)২। এই ভাবে বিস্তারিত 


উজ্জল ভারত [ ১২শ বধ, ১ম সংখ্যা 


তাবে অবিহ্বান্ছিবররক সংসার গমন প্রদর্শন করিক্সা এবং ‘ইতি তু কাময়মানঃ' 
(বু 91৪1৬ )-_-এই বাক্যত্বার! অবিদ্ধানদের প্রসঙ্গ উপসংহার করান্প পর “অথ 
কামঘ্রমানঃ' এই বাক্য দ্বারা যদি বিহহিষযে উতৎক্রাস্তির উপদেশ দেন, তবে 
তাহা লিতান্তই সামপ্রশ্ত বিহীন হয়।  সর্ধবগত ত্ৰহ্ধাত্মতূত ত্ৰক্মবিৎ পুরুষের দেহ 
হইতেই প্রাণের উতক্রমণ প্রতিযিদ্ধ হইতেছে, ‘অত্র ব্রহ্ম সমশ্রব,তৈ'_এই 
জাতীয় শ্রতিবাক্য গতি ও উতক্রান্তির অভাবই স্থচনা করে। পুক্রযোত্তম- 
তক্তের দেহ আত্মা অত্তেদ ; তাই দেহ হইতে প্রাণের উতক্রমণ অসম্ভব। 


স্মর্্যডভতে চ 1 


স্বতি-শাস্তরেও তাইাই বলা হইঘাছে ॥ 


শ্ুন্ুগবান গীতায় বলিতেছেল-__ 
জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্য গেবং খে! বেত্তি তত্তত:। 


তাকী দেহং পুনজ্জন্ম নৈতি মামেতি সোহৰ্জ্জুন ॥ 

বীতরাগ তয়ক্রেধাঃ মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ । 
বহবো জ্যানতপস! পূ! মন্তাবমাগতাঃ 
'তাকু দেহং পুনৰ্্দন্ম নৈতি মানেতি’ বাক্যের অর্থ হইতেছে দেহত্যাগ 
করে না, পুনর্দ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না আমাকে প্রার্ধ হয়। দেহত্যাগের পর 
পুনৰ্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না-এই অর্থ সমীচীন নহে । 'বন্দাবনং পরিতাজ) 
পাদমেকং ন গচ্ছামি'-র অর্থ কি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করার পর এক পাও 
যাই না? এই অর্থ নিতাস্তই উপহাসাল্পদ ৷ বাকোক্ত ‘ন’ শব্দ স্বার! 
তাক দেহং পুনক্জন্স এতি’ এই বাক্যেরই প্রতেযেধ কর! হইয়াছে। এই 
কথাই স্পষ্ট কর! হইয়াছে পরবর্তী শ্লোকের অন্তর্গত 'মন্তাবমাগতাঃ' অংশ হারা ॥ 
‘মন্তাব’ পদের অর্থ আমার জ্রস্ন, আমার সর্ববহুতাত্য ভাব ইত্যাদি । পুরুযোত্তম- 
বিদ্যার পূর্ববফল পুক্রযে।ত্তম-ভাব লন, যাহার ভিতর দেহত্যাগ বা পুনর্জন্ম 
প্রাপ্তির কোন অবসরই নাই, আছে অসম্ভত লীল! বিগ্রহদ্বার! অনস্ত 





পুক্ুষোত্তম-সেব! । 


কানি পর তথা হ্যাহ ৷৷ 


সেই সব পর পুরুষ সম্পন্ন হয়, যেহেতু শ্রুতি সেইরূপই বলিঘ্বাছেন। 
শ্রুতি বলিয়াছেন__তৈন্স: পরস্তাৎ দেধতায়াম'_তেন্দ পরম দেবতায় সম্পন্ন 


কাহিক, ১৮৮১ ] আক্ষতুত্রেম্‌ 


হয়। ‘তানি’ শব্দ দ্বারা বুঝান হইয়াছে বাক্‌ হইতে প্রাণ ও ভূত পর্খ্যস্ত 
সেই সব । এই সব পর পুরুষে সম্পন্ত হয়। 

শরপণাগত পুঞ্চযের দেহই "আত্মা, আত্মাই দেহ; তাহার সব কিছু পুরুযোত্রমে 
সম্পন্ন হঘ। শ্রুতি বলিতেছেন, 'একমেবা্ত পরিন্র্,বিনাঃ হোড়শকলাঃ 
পুরুষায়ণা: পুরুষং প্রাপা অন্তং গচ্ছতি” ( প্রশ্ন ৬৫ )। 

কিন্ত শ্রুতি অষ্তত্র বলিতেছেন__কলা পঞ্চদশপ্রতিষ্ঠা--মুণ্ডক ৩৷২।৭ এই 
শ্রাতিতে কল! সমূহের স্ব স্ব কারণে পথের কথা বলিঘ্াছেন। প্রকৃতিতি ও 
পুরুষ যখন অভেদ, তখন প্রকৃতির মাঝে সম্পন্ন হওয়া ও পুরুষের মাঝে সম্পহ 
হওয়। একই কথ! । মুশুক শ্রুতি বাবহাবাপেক্ষা, প্রশ্রে শ্রতি বি্- 
প্রতিপত্ত্যপেক্ষ।। “সা খলু ব্যবহারাপেক্ষা, পাথিবাস্যা: কলাঃ পৃথিব্যাদিরেব 
স্বগ্ররুতীরপিরম্তীতি । ইতবা তু বিহুপ্রতিপত্তাপেক্ষা, কুন কলাজাতং 
পরক্রক্ষবিদে| ব্রক্ষেব সংপদ্যত ইতি । তন্বাদদোষঃ ॥--শাক্ধরতাধ্য ) 


অবিভাচগো বলাও ৷ ৪।২।১৬ 


শ্রুতিবচন হইতে অরিভাগই সিদ্ধ হইতেছে। 

বিথান-পুরুষেন্স এই কলা-প্রলয় কি সবিশেষ না নিব্বিশেষ-_এই সন্দেহের 
নিরাকরণের জন্যই এই সুত্রের অবতারণ! । মনোবুদ্ধি বিভাগ ছাড়! একপদও 
অগ্রসর হইতে পারে ন! । মনোবুদ্ধির ক্ষেত্রকে অঙ্গীকার করিঘ়াই যখন মুক্তিকে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে হর, তখন বিভাগ ও অবিত্াাগের সমন্বয়ে থে অবিভাগ, লেই 
অবিতাগই শ্রুতি সমর্থন করেন। প্রতি বিভাগের শ্মঘং-সার্থকতা। প্রদান করিয়া, 
প্রতি বিভাগকে অপর বিভাগের ভিতর গলিয়া ঘাইবার মত রস্র্ূপত। প্রতিষ্ঠা 
করিয়া বিভাগগুলির পরস্পর যষোগের ভিতর যে অবিভাগ, তাহাই সত্য বাস্তব 
অধিভাগ। এই অবিভাগে প্রকৃতি পুরুষ, জীব ঈশ্বর, স্থিতি গতি, এক-বহু 
স্ব স্ব বিভাগযোগ্য মূল্য রক্ষা করিয়াও ইতবেতরযোগে এক, অবিভক্ত । 
নদী-সাগরের বিতাগও মনংকলিত, বাশুবে তাহ! নাই। বহু নদী ছাড়া 
এক সাগর হয় না, এক সাগর ছাড়াও বহু নদী হন্দ ন! । লদীগুলির লাগলে 
অবিভাগ ইহাও যেমন সত্যের একদিক্‌, সাগরেরও নদী ন্ধপে বিভাগ, ইহাও 
তুল্য রূপে সতোর অপর দিক । এই ছুই দিক যাহার ভিতর সত্য, সে-ই 
সত্য বান্ভব অবিভাগ ৷ শ্রুতি বচন হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে__ 
পষ্ামাৎ, শবলং প্রপন্ে শবলাৎ স্যামং প্রপদ্যে অশ্ব ইব রোম!ণি বিধুল পাপং 


“৪ উদ্দ্বলভার ত [১২শ বধ, ১ম সংখ্যা 
চন্দ্র ইব রাহোশ্মুখাৎ প্রমূচা ধৃত! শরীরমক্বতং ক্ৃতাত্ম! ত্রক্মলোকমত্ডিসস্ভবামি 
ইতি---*। ছ!--৮৷১৩। 

ন্যাম হইতেছে এক, শবল হইতেছে বহু । এক হইতে শতকে, বু হইতে 
এককে বিদ্বান প্রপন্ন হন । একাস্ত একও পাপ, বহুও পাপ । বিদ্বান এই 
দুই পাপকেই 'বিধৃ়’ ব্রদলোকে প্রবেশ করেন । প্রশ্োপনিষদে, “স প্রাণমস্থ দত 
প্রাণাচ্ছ স্ধাং খং বাযুর্জ্যোতিরূপঃ পৃথিবীল্রিয়ং মনে।হহ্রমন্ত্রাৎ, বীধ্যং তপোমন্ত্রাঃ 
কর্মলোক! লোকেষু নাম চ*।_ প্রশ্নেপনিষ্ড ৬৷৪। ইহাও যেমন একদিক, 
সঙ্গে সঙ্গেই যে শ্রতি বলিতেছেন, “স ধথেমা নশ্যঃ স্যদ্দমান! সমুদ্রায়ণাঃ 
সমুদ্রৎ প্রাপ্যান্তং গচ্ছতি ভিছ্েতে চাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচাতে 
ইত্যাদি; প্রশ্ন (৬1৫ )১__ইহাও সত্যের অপর দিক । অবিভাগে এই দুই 
দিকের দর্শলই সমগ্রদর্শন, পুরুযো তমদর্শন । 


তচ্দীঢকাগ্রাজ্রলনং তৎ্প্রকাশিতদ্বাঢো বিদ্ঞাামর্থতান্ছ 
তচ্চ্ছেষগত্যন্সস্ম্মিতিচোগাচ্চ হার্দদালুগ্ৃহীতাঃ 
স্শতাধিকক্া ৷ ৪।২৷১৭ 


তাহার ওকঃ অর্থাৎ হৃদয়ের অগ্রে জলন প্রকাশিত হ্য়; তাহ। ত্বারা 
প্রকাশিতন্বার প্রয়াণকারী পুরুষ বিছ্যা-সামর্থা এবং তাহার শেষতৃত গতির 
অঙ্ুস্থতি ত্বারা হাদ্দ পুকুষন্ার অষ্রগৃহীত হইয়া শতাধিক নাড়ী হারা 
(লিক্ষান্ত হয় ) ৷ 

উপসংহৃতি বাগাদিকরণ উচ্চিক্রগিযু বিদ্বান পুরুষের যে ওকঃ (স্থান) 
অর্থাৎ হৃদদ্ন, তাহার অগ্রজ্ঞলন হয়। বিদ্বান পুরুষের কাছে হৃদয়ের আগে 
আলে! ফুটিয়া উঠে, হৃদঘ্রের আলো জ্বলিয়া উঠে । হৃদঘ্রের আসনই পুরুবোত্তম- 
বিদ্ধানের আসন । হৃদয় হইতেই তাহার যাত্রা, হৃদর-বিহারী পুরুষোত্তম দ্বারা 
সে যাত্রাপথে অচ্গগৃহীত। প্রান্তিও তাহার হৃদয় বলপত। “সর্বাসাম্ব 
বিস্যানাং হৃদয়ম্‌ একায়নম্‌’। হৃদঘ্র সর্ধব বিস্যার-_পরা ও অপবার__-একমাত্র 
অয়ন। ইহাই হাৰ্দি বিদ্যা। এই হাৰ্দ্দ বিদ্যা পরা-অপরার অবিতাগ। 
হৃদস্বের সেই আলে! দ্বারা তাহার নিকট হার প্রকাশিত হয়, লেই সুত্রোক্ত 
‘তৎ প্রকাশিত দ্বার?’ । তাহার লিকট হৃদঘ-হথার উদঘ।টিত__“অবন্ধঃ অর্পনস্য 
মুথম্‌’ | হৃদদালন হইতে হ্ৃদঘ়-দ্বার দিবা সেই পুরুষ হাদদ-তদশ ভেদ কনিঘা 
যাত্রা করেন। তখন তাহার যাত্রাপথে গতির যোগ্যতা লাভ হয় হাদগ্-বিভ্ঞ।র 


কাৰ্তিক, ১৮৮১] ক্ষস্থত্রম্‌ ৭৫ 


সামর্থ্য হেতু, 'বিগ্ঞা সামর্থাৎ । অপর আর একটী হেতু বৃহিয়াছে। বিদ্যা 
সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে হৃদয়-বিপ্ঠা্ শেষত অর্থাৎ অঙ্গীতূত 
যে গতিপথ, ত্রত্জ পথ, সেই ব্রজ পণের অন্বস্থতির যোগ__তাই স্থত্রকার 
বলিতেছেন--'তচ্ছেষ গত্যচ্স্বতি যোগাৎ’ | হৃদয়-বিষ্যা যদি পথকে গম্য বন্য 
শাভের যোগ্য করিয়া গড়িয়া ন! তোলে, তবে হৃং-বিহারীকে মিলিবে কেন? 
আলসনও হৃদঘ, পথও সি করে হৃদত্ন, পথের স্বতি-সাপনাও হৃদগ্রা্তমোদিত । 
এই পথে কি একাই চলিতে হয়? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন_হাগ্দানুগৃহীতঃ 
-_হৃত্বিহাযী হা পুরুষ হবার অস্গৃহীত হইয়াই সে পথ চলিতে থাকে । 
গীতাও ঠিক ইহাই বলিতেছ্েন_-গতি ভর্তা প্রভৃঃ সাক্ষী নিবাস: শ্ররণং ন্থহাৎ। 
প্রতবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্‌ নিধানম্‌ বীপমবাঘম্‌॥ হার্দ পুরুষ দ্বার! অশ্রগৃহীত হইয়াই 
যাত্রী পুরুষ শত এবং অধিক নাড়ী দ্বারা ব্রল্সের পথে বাহির হইয়! পড়ে_ 
দশতাধিকঘা__শত এবং অধিক একই শতাধিক । শতাধিক পুক্রঘ বলিতে 
কেহ শত হইতে অধিক মাত্র “একটা, কেহ বোঝে না। শত এবং 
অধিক শতাধিক; এখানেও অবিতাগ ৷ হৃদয়ই অবিতাগ সাধনার প্রবর্তক। 
যাহারা শতের মধোও শত ও একের একাস্ত বিভাগ দেখিল, তাহারাই 
শতের দলে পড়ল; আর যাহারা শত ও একের সমন্বয়, শতে এক এবং 
একে শত দেখিল, তাহারাই এক নাড়ীর খোঁজ পাইল; ইহাই 
আদ পথ। নাড়ীসমূহ এমনতাবে পরস্পর অনুস্থাত যে, ইহারা 
এক না শত বুঝিয়া উঠা অলস্তব। তাই যখন শ্রুতি বলিতেছেন 
শতধঞ্চৈকা চ হৃদমন্ত নাভ্ান্তাসাং যুদ্ধীনমন্ডিনিস্থটতিক। ॥ তত্বোর্মা মুন্মুতমেতি 
বিঘঙস্ত। উৎক্ৰমণে ভবস্তাৎক্রমণে ভবস্তি--ছা ৮৬৬। শত ও 
একের বিভাগই শত, শত ও একের অবিভাগই এক । জীবস্ত একই 
বিভ্তাগ-অবিভাগ সমন্বিত অবিভাগ এক । জ্ঞানীর এই ভ্রমণই বৈষ্ণবের 
মাধুকরী ; তাহাকে বিশ্বময় মধুস্থদনের ভোগের মধু সংগ্রহ করিয়া লিজের 
সব-টুকুকে বসঘন করিয়া তুলিতে হয়; তাই তাহাকে ‘ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য” 
পথ চলিতে হয় । এই পথ চলার অন, পিছনে থাকেন তাহাদের প্রাণ-মন-দেহ 
গ্রহণ করিয়া হৃদঘ্র-দেবত!; হ্ৃদয়-দেবতা হারা অহুগৃহীত হওয়াতেই তাহ্ধাদের 
সব গ্রহ ও অতিগ্রহের বিভ্রাটের মধ্যে পড়িতে হয় না, পথ সহজ সরল হইয়া সাদর ৷ 
সারা বিশ্বকে অবিভাগে হৃদগ্জের মধ্যে হজ্ব করিলেই পথ হয় সহজ? অগ্যথ। 
আত্মা-অনাত্মা বিভাগের মধ্য দিয়া রওয়ালা হইলে হয় দেবযান লদ্দঘ তো 


৫৭৬ উজ্দ্রলত্তা রত [ ১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 
পিতৃধানের টালাটানির মধ্যে পড়িয়া জীবকে হছরাণ হইতে হয়। অবিভাগ 
দর্শনই হৃদয়ের দর্শন । 


বশ্বালুসারী ৷ ৪1২১৮ ৪ 


(বিদ্বান পুরুষ সেই হৃদয়ের ) রশ্মির অনুসরণ করিয়। চলেন । এই 
হৃদয়-রশ্মিও অবিভাগ । এই একই রশ্মিকে যে যেমন তাবে প্রপন্ন হয়, তাহার 
কাছে সেই রূপেই প্রতিভাত হয় । ‘অথ যদিদমম্মিন্‌ বঙ্ষপুরে দহরং পুগুরীকং 
বেশ্যা, সেখানেই হৃদ্বিহারী বিরাজমান । স্ফিতি-গতি প্রলঘ্ধ সব হৃদয়ের 
সাধনা-_ইহাই হার্দবিগ্যা। 


নিশি নেতি চেন্স সন্গন্ধস্থয খাবচ্দ্ছেহ ভাবিত্াদর্শক্সাতি চ ৷৷ 
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বাকিতে রশ্মচ্মসারিত্ব সম্ভব নম এইরূপ যুক্তি সঙ্গত নয়; কেন ন! যাবৎ 
দেহ আছে, ( তাবৎ বশ্মিরও ) সন্বন্ধ রহিয়াছে । শ্রতেও দর্শন করাইতেছেন। 
দিনরাত্রির এই কাল বিভাগও এই হৃদয়-রশ্মির অন্গসরণে নাই; এখানেও 
অবিভাগ। বাত্রিকালে রবিরশ্মির অভাব হেতু তৎকালে প্রদ্রাণ করিলে রশ্মির 
অনুসরণ সম্ভব নয়_এইরূপ যুক্তি অসঙ্গত) কেন না ষাবৎ দেহ আছে, 
তাবৎ রবিরশ্মির সশ্বদ্ধ রহিয়াছে । যখনই প্রদ্মাপ হউক, রবিরশ্মি প্রাপ্ত 
হঠবেই । এই নিমিত্তই গ্ৰীশ্মকালের রাত্রিতে দেহজ্বাল! উপলক্ধ হয়। অন্ত 
সময় শীংতর প্রতিবন্ধ হেতু তাহ! হয় ন!। শ্রতিও ইহা বলিয়াছেন 
‘অমুস্ম।দাদিত্যাৎ প্রতায়ন্তে তা আস্থ নাড়ীষু স্বপ্ত। আত্যো নাড়ীত্যঃ প্রতায়স্তে 
তেহমুদ্মি্/দিতেযে সুপ্তা: ॥-_ছাঁ-৮৷৬৷২ ৷ বিদ্বান পুরুষ সমতাবেই অবিভাগে 
দিনরাত্রিতে ক্রজ্পথে চলিতে থাকেন। বিশেষতঃ ব্রজের রাসলীল। 
রাত্রিযোগেই হুইয়! থাকে ॥ 
ভগবানপি তাং রাত্রি: শরদুৎফুল্পমজিকাঃ । 
বীক্ষ্য রন্তং মনশ্চক্রে যোগমার৷।মুপাশ্রিতঃ ॥ 
দিনরাত্রি বিভাগ নাই যে প্রেমে, সেই প্রেমের পথই বিদ্বান পুরুষের পথ। 
বিদ্বান পুরুষ দিনেই প্রয়াণ করুন বা রাত্রিতেই প্রাণ করুন, তাহার কাছে 
প্রেমের রশ্মি সমভাবে প্রকাশিত । 
ইহার পর প্রশ্ন উঠিরাছে যে, বিদ্বান পুরুষ দক্ষিণারণে প্রাণ করেন কিনা, 
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কেন না উত্তরাঘ্ণে যবৃত ব্যক্তিরই ব্রক্ষলোক প্রান্তির উল্লেখ আছে। তাগ্ম 
মরণের জন্য উত্তরাগ্রণেরই অপেক্ষা করিতে ছিলেন। অতএব বিদ্বান পুরুষের 


দক্ষিণারণ লাত হয় ন!। এই পূৰ্ব্ব পক্ষের উত্তরের জন্য পরবর্তী স্থত্রের 
অবতারণ।। 


অতস্চাক্সভরণহপি দক্ষিণ ৷৷ ৪1২২৯ 
অতএব ( উত্তরায়ণের মত ) দক্ষিণ অহলেও ( বিদ্বান পুরুষের প্রেম-বশ্ি 
সদা প্রকাশিত ) 
বিছান বাক্তির উত্তর-দক্ষিণ এই পক্ষ বিভাগ নাই । তিনি উত্তরায়ণেই 
প্রগ্তাণ করুন বা দক্ষিণাদ্ণে, তাহার সর্বথা পুরুষোত্তন-প্রয়াই হয়। 
প্রশ্রোপনিষৎ লিখিতেছেন--“তশ্মাদেতে ক্রযয়ঃ শুক্লে ইষ্টং কুর্বান্ড' _ইহার তাধ্যো 
আচার্য্য শঙ্কর লিখিয়াছেন-_‘তন্ম!ৎ প্রাণদপিন: এতে সঃ ক্রম্ণপক্ষেহথপি 
ইষ্টং কুর্বস্তঃ শুক্রপক্ষে এব 'কুর্ববস্ডি । প্রাণসাতিরেকেন ক্ম্ণপক্ষ: তৈল” 
দৃশ্যতে যন্মাৎ। ইতরে তু প্রাণং ন পশ্যন্তীতাদর্শনলক্ষণং কুষণ আ্বানমেব 
পশ্যন্তি ' পুরুষোন্তমার্গে উত্তরায়ণ দক্ষিণাঘণের সমন্বয়ই রহিয়াছে । দক্ষিণায়ণ 
পথে চত্্রলোক পর্য্যন্ত গৃতি-_-'অথ ষ হটৈ গ্রাম ইষ্টাপূর্তে দত্তমিত্যুপাসতে, 
তে ধূমমতিসস্তবস্তি ধৃমাত্রাত্রি রাত্রেরপরপক্ষমপরপক্ষাদ্‌ যান্‌ ষড়দক্ষিণেতি 
মালাংস্তান্‌ নৈতে সংব্সরমতি প্রপ্ন,বন্তি। মাসেভাঃ পিতৃলে।কং পিতূলোকা- 
দাকাশমাকাশাচ্চন্দ্রষসমেষ সোমে! বান্ধা তদ্দেবানামহ্থং তং দেব! ভক্ষঘত্ি'- 
ছা! ৫৷১০৷৩-৪ ) 
দক্ষিণমার্গে গমনকারীর গতি চজ্লোক পরাস্ত । পূরুষোত্তমার্গে গম্ন- 
কারীর এই ছুই মার্গেবই ফল অবিভাগে লাত হইয়া থাকে। ত্রজের রাসলীলা 
দক্ষিণায়ণেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সেও রাত্রিতে | রাত্রিতে চন্দ্রের উদয়েই 
প্ররুধকে বংশী নিনাদ করিবার তত্ব তাগবতকান উল্লেখ করিয়াছেন। 
বজ্সধাম দেবলোক পিতৃলোকে সমম্থিত ধাম । এখানের অত্তা প্রাণ পুরুষোত্রম, 
এখানের অদ্-রছি পুক্রযোত্রমের অন্্ঃ একাস্ত দেবতাদেরও নয়, পিতাদেরও 
নয়! 
ক্রমশঃ 


সাময়িকী 


ক্রর্মপ্রবাহ্‌ ৪ ঘটনার শেষে নাই-_একটার পর একটা, এক রকমের 
পর আর এক রকম, হয় ছোট, নয় বড়-_-খটনা ঘটিঘ্নাই চলিয়াছে। ব্যক্তি- 
গত জীবনে ঘটিতেছে, পারিবারিক জীবনে ঘটিতেছে, সমাজ জীবনে 
ঘটিততেছে, রাপ্ট্রের জীবনে ঘটিতেছে। ঘটনার এ স্রোতের মুখ আটকাইয়া 
রাখা যাইবে, এ কথা কোনমতেই সম্ভব নয়। কোনে। এক স্থানে ঘাইয়! 
ব্যক্তিবিশেষের ঘটনার শ্রোতকে মৃত্যু বাহিরের দৃষ্টিতে অদৃশ্য করিয়া দিতে 
পারে, কোনে! পরিবার সমাজ্র বা রাষ্ট্রেরও হতো! মৃত্যু হইতে পারে 
তবু অনাদি অনস্ত কালের প্রবাহে ঘটনার স্সোত বহিয়। চলিঘাছে। একট! 
ঘটনা ঘটিলে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা ক্ষমতা আদর্শ আবেউন সব মিলাইয়া 
একট! অবস্থার সবি করিয়া তুশিতে হম_ঘাহাকে মালিয়া লইতেই হয়, 
মালিঘা লইঘা একটু সোয়ান্ডির নিশ্বাস ফেলা যাণ্র-__কিন্ত আবার ঘটনা ঘটে। 
নিজেদের জীবনে যেমন, তেমনি খবরের কাগজের পৃষ্ঠা উপ্টাইলে রাষ্ট্রের 
জীবনে এই ঘটনাপ্রবাহ দেখিয়া শুন হইয়া থাকি৷ বাযক্তিয় ও রাষ্ট্রের এই 
'ঘটনাপ্রবাহের সম্মুখে দাড়াইয়া কি ভাবিব? কেমন করিয়া পথ চলিব ? 
কেমন করিছা শাস্তি পাইব 7? 

ইহাঞ্ধ এক কথায় উত্তর-__যুচ্ধের মধ্যেই আত্মস্থিতি লাভ করিতে হইবে, 
যুদ্ধ বাদ দিয়] নহে, অপ্রয্োজনীয় বোধে এড়াইয়া নহে, ভয়ে পলাইঘ়া নহে। 
অথচ একথা আমাদের জান! ছিল না। আমাদের জীবন এইজন্য ঘরে- 
বাইরে দ্বিধা! বিভক্ত । আমর! যাহার! আত্মস্থিতি লা করিতে ইচ্ছুক, 
তাহার! ঘটনা-যুক্ষের দামাদোলকে কেবল যে এড়াইয়া চলি তাহা নর, এই 
ঘটনাপ্রবাহ যে তাহার নিজস্ব চিরস্তনতার সত্য স্বাতস্লযে গৌরবান্থবিত, এ 
কথাও আমর! চিন্তার মধ্যে মানিয়া লই নাই । তাই আত্মস্থিতি লাতেচ্ছ- 
গণ শ্বভাবতঃই ঘটনাকে কমাইবার সাধনা নেয় বলিয়া রাষ্ট্রক্ষেত্র তাহাদের 
জীবন হইতে বাদ পড়িয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের দেশে এতদিন যাহারা 
ভালমাস্ুষ ছিলেন তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবন বলিয়া কোন ক্ছি ছিল না। 
আরও ছিল ন! এই জন্ত যে এতদিন যাহার! ন্লাষ্ট্র পরিচালনা করিতেন, 


কাতিক, ১৮৮১] সাময়িকী 


তাহার! বিশেহ একটী গোষ্ঠীর লোক ছিলেন, জনসাপারণের সকলেরই তাহাতে 
অংশ গ্রহণ করিবার অবকাশ ছিল না । 

কিন্তু পৃথিবীর তথা ভারতবর্ষের চেহারার বদল হইতে লাগিল। রাষ্ট 
পরিচালন! আজ জ্রনদাধারণের ঘরের ব্যাপারের মত সমান প্রয়োজ্সনীয় ও 
দৈনন্দিন ব্যাপার হুইয়া দীড়াইল। ঘে পথে ভারতবর্ষ এইখানে আলিয়া 
ঈাড়াইয়।ছে, সে সংগ্রামের পথে অনেকেই আলিয়া দাড়াইযাভিলেন । সেদিন এই 
রাষ্ট-জ্রীবনে প্রদান বা অপ্রধান অংশ যাহার! গ্রহণ করিয়াভিলেন, তাহাদের: 
মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন ঘাহারা তথাকথিত ভাল মাহুব বা আত্মস্থিতি 
লান্রেচ্ছু। কিন্তু এই অংশ-গ্রহণ কি শুধু ঘুটনাচক্রেই ঘটিঘাভিপ, না রাষ্টর- 
জীবন ঘে ভালমাচ্যের অধ্যাত্য-জীবনের অপরিহার্ধ অধাংশ এ কথা 
চিন্তার মধ্যে আমর! আজ বুঝিঘা লইঘ্রাছি? দার্শনিক রাধাক্ষ্ণন যখন 
উপরাষ্ট্রপতে হন তখন আশা জাগে কর্মকে ভূতের বেগার হলি! মনে, 
করিবার দুর্বচ্ধি বুঝি বা ভানসতবাসীব কাটিল, কিন্ত বাধাকুঞ্চন যখন বলেন, 
‘On earth one family. Truly religious people are 
called upon to strive for aud serve this world-community. 
Religious men will be revolutionaries as long as there 
are errores to be corrected and evils to be overcome. 
‘Their ambition would be to remove the greatest hurden 
of man, namely the exploitation of man by mau তখন 
সে কথা কি ভারতবর্ষের ধামিকর! আজও বুঝিতে পারেন? আজিকাকর 
ধামিকরাই কি মনে করেন ঘে যতক্ষণ পৃথিবীতে ভুল ক্রেটা বা অপরাধ 
কিংবা পাপ অন্তাদ্ থাকিবে, ততক্ষণ সে গুলিকে সংশোধন করিতে কিংবা 
সেগুলি হইতে উত্তীর্ণ হইতে ধামিককে বিপ্রবী হইতেই হইবে? বিশ্ব- 
সমাজের €সবা করিবার ভার যে সত্যিকারের ধামিকেরই দাঘ, এ কি 
তাহারা মনে করেন? যতক্ষণ মাহষের থারা মাশ্তষের শোষণ চলিবে 
ততক্ষণ সেই শোষণ দূর করাই ধামিকদের প্রধান কাজ-_-এ কথ! কি দার্শনিক 
রাধারুষণনের সরে স্থর মিলাইয়া ভারতবর্ষের আজিকার ধামিকেরাও মনে 
করেন? আজকাল অনেককেই যে সেবাব্রতে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যা 
তাহারা কি লে সেবাব্রতকে ব্রাহ্মীস্থিতির সঙ্গে সমান মর্ধ্যাদ্লায় দেখেন ? 
না তাহাকে ক্রাঙ্মীস্থিতির নিমন্তরে স্বান দিগ্সা তাহাকে শুধু 


ETS উজ্জ্বলভারত [ ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 


ভ্রাক্ষীস্থিতির সহাদ্গক রূপেই মনে করেন? কর্মকে তাহার লিজন্য গৌরবে 
্বীকার ন! করিয়া কর্ম করতে গেলে কিন্তু কর্মপ্রবাহ তাহার প্রতিশোধ 
লইবেই । কেননা বিজ্ঞানও আজ এ কথ। প্রমাণ করি! দিঘ্াছে যে বিশ্বে 
কোন কিছুই মৃত নয়। কৰ্মকে, তাহার প্রবাহকে ত্রাস্মীস্থিতি আত্মন্হিতির 
সঙ্গে সম মধাদায় দেখিতে হইবে? আর দেই কর্মকে হইতে হইবে 
পোবণ-ধী, পুকরুষে।ত্রম-ধর্মী অথাৎ সমগ্রধ্বী । সে কর্ম নিছক ব্যক্তিকৈন্দিক 
হইতে পারে না যে সমগ্রতার মধ্যে ব্যক্তির স্বান লিজন্য মর্যাদায় স্বীকৃত, 
ধামিকের কর্মকে তেমনই হইতে হইবে । একমাত্র তাহা হইলেই আত্মস্থিতির 
শিশুরঙ্গতার ক্লৈব্য এবং কর্মপ্রবাহের তরঙ্গে ভালিয়|া যাওয়া দুই হইতেই 
আত্মরক্ষ! করিয়! নিরুপাধি জীবন লাতের পথ হয়। 

কর্মের বিষ দাত কেবল তখনই ভার্গিতে পারে অর্থাৎ তাহার অবিদ্যারূপ 
দুন1ম তখনই ঘুচিতে পারে যখন সে কর্ম সেবা। সেবা বলিতে কি বুঝি? 
ব্যাপার বড় গুরুতর । অনেক মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ আলিয়া পড়ে । ঠাকুরের 
আসনের নীচে টাকা গু'জেয়া রাখিছা বলিলাম, ঠাকুর তোমাকেই দিলাম । 
সে ঠাকুর বাশুবে দ্ূপবান নহেন। সে ঠাকুরের জগ্ভ যাহা কিছুই করি না 
কেন তাহা যে আমারই তাল লাগা মন্দ লাগ! দিছ! শুধু জড়িত নয়, তাহার 
প্রমাণাতাব। আরও কত গ্রশ্র-_অন্ধপবান ঠাকুরের যোড়যোপচারে পুজা 
বড়, না রূপবান মাহযষের সেব! বড়? যাহুষ যে বান্তব-_-তাছান বৈচিত্র; 
লইয়া, তাহার ভাল মন্দ লইয়া তাহার সঙ্গে সেবা বুদ্ধিতে চলা বড় বেশী বাস্তব, 
বড় বেশী কঠিন। দেব! কোন্টী? আমার ব্যক্তিগত ভাল মন্দ লাগাকে 
ঘির্রিয়া আমার কর্মপ্রচেষ্টা সাধারণতঃ সেবা হইঘ্ উঠে ন। ব)ক্তি-মান্থষকে 
নিজ্দকে ভিঙ্গাইয়া অবস্থান করিতে হইবে_-ইহা! ঘেমন ক্রচ্ষজ্ঞ।লেরও কথা, 
তেমনি সেবারও কথা-_অথচ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সেখানে অপমানিত বা লুপ্ত 
হুইবে না, কেবলমাত্র উন্নীত হইয়া গভীরতা ও বিস্তার লান্ভ করিবে । এতদিন 
ব্যক্তি পাস্সিবারিক মানুষ ছিল, সমাজ বলিঘ্বাও একটা দায় ছিল। পাশ্চাত্ত্যে 
ব্যক্তি জাতির জন্ত বাচে-__সেইখানে লে থানিকট! নিজেকে অতিক্রম করিয়া 
অবস্থান করে। আল ভারতবর্ষে পারিবারিক জীবন বলির কিছু নাই, 
সামাজিক জীবন বলিয়াও কিছু নাই। ঠিক পূর্বের মতই পান্নবার বা সমাজ 
আজ আর থাকিতেও পারে না, অথচ ভারতবর্ষের পারিবারিক বা সামাজিক 
জীবন একেবারেই কিছু থাকিবে ন! তাহাও সম্ভব নযন। বর্তমানে আমাদের 


কাত্তিক, ১৮৮১ ] সাময়িকী 


এখানেও বাট্রা্ বা আ্রাতীয় সত্তা গঠিত হুইয়া উঠিতেছে__কিস্ত ভারতবর্ষ 
পাশ্চাত্য নহে--তাই কোন দিকটাকে বাদ দিয়াই সে আর ভারতবাসী হইয়া 
উঠিতে পারিবে না) তাই সামগ্রিক জীবনের ধারণা সবদিক দিয়াই অত্যন্ত 
প্রয়োজনীঘ বলিয়! দেখা। দিতেছে । প্রশ্ব ছিল কর্ম কিভাবে সেবা হইবে? 
বর্তমান ভারতবর্ষ চিন্তা ও বাবহার-জীবনে থে যুগ-সন্ধি কালীন অবস্থান মদ্য 
দিয়া চলিতেভে, তাহাতে বাক্তি এখানে মনে হয় আজ শুধু ব্যক্তিই । সে 
আজ পরিবারের নয়, সমাজের নয়, রাট্রের নয়__লে কেবল নিজেন্ আন নিজে 
বাড়ে । যুগের আকৃতির মধ্যে ব্যক্রি-শ্বাতস্ত্যের প্রকাশের বাথা, কিস্ধ যাহা 
প্রকাশিত হইঘাছে তাহার মধ্যে বিরতির অংশই বেশী। এ অবস্থাটাকে তাই 
কাটাইয়া উঠিতেই হইবে। বাক্তি যেনন শুধু ব্ক্তির জন্তু নর, বাক্কি সমর 
জন্যও নয় শুধু--বাক্তি ব্যক্তির জন্ত, ব্যক্তি সমষ্টির জন্য; বাক্তি বাক্তির জন্ম 
নয, ব্াত্তি, সমটটির জন্ট নয়; আবার সমষ্টি ব্যক্তির জন্য, সনি সমর আন্ত, 
সমষ্টি ব্যক্তির জন্য নয়, সমষ্টি সমষ্টির অস্ত নয়_এই এতগুলি ‘জন্তু’ যেখানে 
সন্ত, সেখানে সামগ্রিক হওয্লার অদ্ত চিন্তাক্ষেত্রে যেমন অনেকখানি উত্তর 
পাওয়া যায়, তেমনি জ্ীবনেরও অনেক বিকৃতির হাত হইতে রেহাই 
পাওয়া যায়। কর্ম সেব! হয় তখনই যখন সে কর্ম শুধু বাক্তিগত নয়, 
পূর্বোল্পিখিত অতগুলি ‘জন্ু'কে যখন তাহা মোটামুটি অন্ততঃ তৃপ্ত কবে, 
যখন কর্মের প্রেরণা নিজের ভাবাবেগ-চালিত অহং নঘ_-তখন উহ! পুরুষোত্তমের 
প্রেরণা, সমগ্রোর স্থস্থ আদশেঁর খোচা, তখনই কর্ম থাফিঘ্রাও কর্মের বন্ধন 
কাঢ়িয়া ঘা, তখনই কর্ম তয় সেব1। ভারতবর্ষযকে এই কর্ম করিতে শিপিতে 
হুইবে ৷ দীর্ঘকাল সে বন্ধন ভয়ে কর্ম ছাড়িবার সাধন! করিঘাছিল, বর্তমান 
সময়ে পাশ্চাত্তোর ধান্কায় যে কর্ম সে আরম্ভ করিয়াছে তাহ! তাহার 
শ্বরূপের সঙ্গে গাথা নাই, আজ তাহাকে বুঝিতে হইবে বিশ্বর্ূপের সাধনায় 
কর্মের সেবা রূপে পরিণত হাওদার খবর । 

কর্ম সেবা হইলেই ঘটনাপ্রবাহ আত্মস্থিতিকে কাড়িয়া লঈটতে পারে না। 
শর সেবাকর্সের যধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ থাকে বলিঘা আত্মস্থিতি স্রদৃঢ় ভিত্তি 
লাভ করে_ বর্তমান যুগে এই আত্মস্থিতি জাতির প্রয়োজন । 

কর্ধকে সেবান্ধপে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বরূপ হওযার সাধন! গ্রহণ 
কমার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে একদিকে শ্রদ্ধা বিনয় নস্রতা, অপরকে যথামান 
দিবার মত হৃদয় সর একদিকে তেজ বীর্ঘ, অন্তায়কে প্রতিহত করিবার মত 


উজ্দ্রলতারত [১২শ বধ, ১০ম সংখ্যা 


সহদগ্স সত্সাহস --সমষ্টি বোধ। কর্ম প্রবাহ যখন এই সবগুলি. আলিঙ্গন 
করি চলে, তখন সে প্রবাহ কখনও বিপথগামী কবে না, জীবনের শান্তি 
নষ্ট কনে না। আদর্শ ও বাস্তবতার সমন্বয় ঘটায় আত্মস্থিতির মধ্যেই তখন 
কর্ম চলিতে থাকে । ভারতবর্ষকে আজ এই কর্ম শিখিতে হইবে। 





আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার কাতিকী কৃষ্ণ! পঞ্চমী 

তিথিতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৭৭-তম 

জন্মতিথি । এতছুপলক্ষে ৫ই অগ্রহায়ণ রবিবার নরনারায়ণ 

আশ্রমে বেল! তিনটায় সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে 
স্মরণ করিব । সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয় । 








শ্ররেণু মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা। 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইত্ডিত্র। ৩১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত । 





উদ্ভলজাব্রত 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


শ্রীমৎ পুরুযোল্তমানন্দের 
শুভ জন্ম-তিথি স্মরণে 


বিগত ওর! অগ্হ্বা্ণ শুক্রবার ১৩৬৬ কাত্তিকী কুষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে 
উদ্রীমৎ স্বামী পুরুযোস্তঘানন্দ অবধৃত মহারাজের ১৭তম জন্মতিথি শ্রীমৎ 
স্বামিতীর পুণ্য দেহকে বক্ষে ধারণ করিয়। পবিত্র নরনারাঘণ আ।শ্রম উদূখাপন 
করিঘ্াছে। তোরে প্রার্থনাস্ডে নামকীৰ্তন হয়, অত:পর শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল 
দেবের বিশেষ পুজা, তোগ এবং কীর্তন হয়। সেদিন সমবেত প্রায় একশত 
জনকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকাল ৪ টায় শীত স্বামিজীর প্রদত্ত 
জন্মদিনের-তাষণ পাঠ এবং উপস্থিত ভক্ত ও শিশ্যববন্দ কর্তৃক তাহার জীবনী 
পাঠ ও আলোচনা করা হয়। অতঃপর «ই অগ্রহায়ণ রবিবার দ্বিপ্রহরে প্রাঘ 
* শত জনকে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং বিকাল তিনটায় পশ্চিমবঙ্গ বিদানসভ্তার 
ডেপুটী স্বীকার শ্রীমাশুতোঘ মলিক মহাশঘ্ের সভাপতিত্বে এক জনসভা 
অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জললতাগ আশ্রম সম্পাদিক! রেণু মিত্রের এবং অধ্যাপক: 
প্রিদদারঞ্জন রায়, অধ্যাপক রেক্ষাউপ করীম ও অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যাদ্লের অঙ্যপস্থিতিতে তাহাদের যে ভাষণ পঠিত হইঘাভিল তাহা, 
এবং অপর আর কয়েকটী প্রবন্ধ এইখানে মুদ্রিত হইল । ইহা ছাড়া 
করেকটী পত্র মুদ্রিত হইল । সভাণ্ আজিতেন্্রনাথ কুশারী, শরীনিখিলরক্ন 
রায় ও শ্রীমান সনাতন অগুপও কিছু বলেন । শ্রীমং স্বামিঘ্দীর সহিত 
শ্রীঘুত কুশানী মহাশরের দীর্ঘকালের ব্যক্তিগত অতিজ্ঞত। প্রশ্থত প্র।ণপূর্ণ 
আলোচনা শ্রম শ্বামিজীকে বড়ই মধুর রূপে চিত্রিত করিয়াছিল। লতার 
বনু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভক্রযহিলার) উপস্থিত হইয়াছিলেন। সত্ভান্তে 
প্রসাদ বিতরিত হইয়াছিল ) 


জ্বীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ 


1 ক্ৰীতরগ্র মিত্র ৷ 


আশ্রম-সম্পাদিকা 


শ্রীমৎ পুরুবোত্রমালন্দের +৭-তম জস্মতিথিতে তার প্রতি আপনাদের যে 
স্বাভাবিক প্রীতি রঘেছে, সেই প্রীতি নিণ্ধে আজকের দিনে তার সমাধস্থান 
এই নরনারানণ আশ্রমে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন । আশ্রমের পক্ষ থেকে 
এবং ব্যক্রিগতভ্াবে আমার পক্ষ থেকেও আপনাদেরকে আমি সাদর অভিনন্দন 
জানাই । শ্রীযম়ং পুরুযষোত্তমানন্দ আজ দেহে নেই-___ব্যক্তি-মান্ব তিনি ছিলেন 
না, তাই তার এ প্রতিষ্ঠান তিনি আপনাদের সকলের উপর স্তস্ত করে গেছেন। 
তাই আমর! পুরুষোত্তঘানন্দ কি ছিলেন, কি কথ! তার সারা জীবন ধরে বলতে 
চেয়ে গেছেন তা যেমন আজ সকলে মিলে বসে আলোচনা করব, তেমনি তার 
প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক কাজের অবস্থা আপনাদের জানিয়ে রাখতে খুশী হব। 
কেন না এই সবটুকু মিলিয়েই তিনি । আমাদের হৃদন্কে তিনি চেজেভিলেন, 
যতটুকু আমর! তাকে আমাদের হৃদয় দিতে পেরেছি এবং ভাবস্যাতে পারব, 
ততটুকুই তিনি বাচবেন। আমর! যেন তাকে বাচিথে রাখি, তার লমাধি- 
ক্ষেত্রকে বাচিছে রাপি। যাইহোক, শ্রীমৎৎ পুরুযোত্তমানন্দ মহারাত্রের কথা 
তে। আমি আপনাদের বলতে পারব না, একটু যা লিখেছিলাম__তাই 
পড়ে শোনাই । আমার দেহ পীড়িত, আপনাদেরকে আদর অত্যার্থনা কনে 
পুকুষোত্তমানম্দের কথা শুনিয়ে দিতে প্রাণভরা সাধ থাকলেও সাধ্য নেই - 
আমার অক্ষমতাকে আপনারা আমাকে যে শ্রেহ করেন সেই স্সেহের জোরে 
ভরসা রাখি মার্জনা করে নেবেন। 

গু নমঃ তত্বমূর্তর়ে তক্ত-তগবতে নিতাগোপালায় আাগ্রৎ-দ্ষপ্র-হ্থযুণ্-তুরীঘ- 
তুরীয়া তীতাক় ব্রচক্ষ-পরমাত্ম-ভগ বৎ-পুরুযোতমাঞ্স ॥ 

শু আজান্তলঙ্গিততূঙ্গকলকাবদাতম্‌ সঙ্কীর্ভনৈকবি ভবশ্মিতবন্ষিযাক্ষম্‌। বিশ্ব 


প্রেমঘন নরনারায়ণসেবীং বন্দে সমম্ব গুরুং পুরুবোত্তযানন্দম্‌ ॥ 
নর-নারাদ্ণসেবী পুরুযোত্তমানন্দকে লমস্কার__ আমার নমক্কার, আপনাদের 


সকলের হয়ে নমস্কার ৷ 


অগ্রহাজণ, ১৮৮১ ] মং পুরুযোত্তমানম্দ হজ 


পুরুষোত্তমানন্দ নযর-নারাযণ-সেবী । আমরা কেউ নরের সেবা করি, 
কেউ নারায়ণকে লেব! করাব চরম লক্ষে; পৌছিতে দিন বাপন কার। 
পুরুষে ত্তমানদ্দ নর ও নারায়ণ উভয়ের সেবা কনে গেছেন, উভয়কে সেবা 
করার পথেব কথা বলে গেচেন। আমরা জানি নর ও নারায়ণ বিপরীত-ধর্মী । 
নয় মানুষকে বাইরের দিকে টানে, নারায়ণ মানুষকে অন্তন্সের দিকে আহবান 
করেন। জ্রীবের স্তরে এ হুটোর মিল নেই । সংলার জুড়ে ব্যক্তি, পরিবার, 
সমাজ্জ ও রাষ্ট্রগত যত বিরোধ সবের কূপ ও স্বরূপ তখনই হিংশ্র ও দুঃলহনীদর 
হয়ে ওঠে ঘখন তা এই দুটোকে মেলাতে না পারার জর থেকে উদ্ভূত হয়) 
ঘটনা-বৈচিত্তোর মধ্য দিয়ে স্থষ্টি লিজেকে আন্মাদন করতে করতে চলবেই, 
কিন্তু হম্ছটা যেপানে পরম্পর-বিপরীতকে পরস্পরের সহ ন! করতে পারার 
সেটা ছুঃসহ। অফুরম্ত-তব সনগ্র-পুকষোত্তম ভ্রীরুক্ণ-দীবনকে সহায় কনে 
আমাদের পুরুষ্োত্রমালন্দ এইটে দেখিয়ে গেছেন বে, যাকে এক স্তর থেকে 
মেলান যান লা বলে মনে হচ্ছে, তাকে আর এক এগোলো! শবে মিলিয়ে নেওয়া 
চলে এবং সেই মিলনের সুর থেকে জীবন ও জগতের চেহান্থাই বায় বদলে । 
এই মিলনের গুরের ম1চহ পুক্রযোত্তমানন্দ এই মিলনের কথাই মাহে কাছে 
তুলে ধঝবার দন্ত আপ্রাণ করে গেছেন, আকুল তাবে মাহষকে এই তুলে 
উত্তীর্ণ হবার অন্ত আহবান কবে গেছেন। এই শ্ুরট! আমাদের রাগ অথবা 
বিত্বেষে আসক্ত জীবের শুরও নয়, আবার এট! নেতিম্লক শুন্ততার শুরও 
নঘ্। পাওঘা এবং না-পাওয়ায় মেশানো বেদনাথন এ এক আনন্দের শুর 
শ্রীকহং-আবলে যার এক মহনীঘ দৃষ্টান্ত পাওঘ! ধাবে। এরই জন্তে পুরুছোত্তনা- 
নন্দের মধ্য দিয়ে সাধারণ ও সামান্তকে ঘিরে একট! চরম অসামাস্ততা ফুটে 
বেরিয়েছিল। এ অবস্থাটাকে প্রাণের চোখ ছাড়া দেখা ঘাপ্স না, আমর! তাই 
পুরুষোত্তমানদ্দকে অতান্ত কাছে পেয়েও কত কমই দেখতে পেয়েছি । আর 
এরই স্রন্তে পুরযোত্তমানদ্দের জীবন-দেবতা শ্রনিতাগোপালকে আমরা তীর 
তত্বসহ প্রার জানিই লা বলা বাদ । একটা সব চেয়ে বড় কথা এদের সম্বন্ধে 
মনে রাখতে হবে ঘে, একা কোন সম্প্রদত্র গণডতে আসেন নি। বর্তমান 
কালের আবেইনে যেখানে সমন্ড পৃথিবী একটা আঙ্গিলারর এনে দীড়িঘেছে বা 
দাড়াতে চাইছে এবং মানবের পরিচ্ যেখানে মানুষ হিসাবে সেইখানে মাহবুব 
কি করে দৈহিক মানসিক আত্মিক অথ সৰাহ্ীণ মুক্তিকে অধিগত করে 
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আনন্দময় জীবন ঘাপন করতে পারে-__গ্রীনিত্যগোপাল-পুকুষোত্তমানদ্দের কাছ 
থেলে আমরা তারই সংসাদ পান। 

সেইল্পন্ত নর নারায়ণ, বাহির অন্তর অর্থ।ৎ যা কিছুকে আমরা জীবের স্ততে 
দঈ।ডিয়ে বিপরীত বলে জেনেছিলাম, সেই দুটোকে মেলাতে চেয়ে প্ুকুযোত্তমা- 
নন্দ মানবের জীবন্ষাত্তার আরস্তটাট বদলে দিলেন। ভাব মতে মান্চযেন্র 
আশীবলটা নব-কৈন্দিকও নয়, নাবাযণ-টকান্দ্রকও লয়__উত্ত কৈল্সিক । তাট 
জীবনের পাথেয় হবে, একদিকে আত্মশক্তে, পুরুষকার, আর একদিকে আত্ম- 
নিবেদন, শরণাগতি, নির্ভর; একদিকে ভক্তি জ্ঞ।ন অট্থতাশ্ুভূতি, আর এক 
দিকে কর্ম, সেবা! আত্মশক্তিকে অগ্রাহ করলে যেমন মানুষ ক্রীব বনে যাগ, 
দাল হয়ে পড়ে, তেমনি শরপাগতি, আত্মনিবেদন না পাকলে মাঙ্চযের দন্ত স্মীত 
হণ যে আগুন আলিয়ে তোপে, তাতে ম।চষের প্রয়ে।জনীঘ্র বাতিও জলে না, 
যা পথ দেখাবে, ব্বাধবার কাজেও লগে না, ঘা পেট ভরাবে । তা শুধু মাশ্ষকে 
পুড়িয়ে মারে-লিজেকেও, অপরকে 9) নির্ভর করতে যে মানুষ শিখল না, 
জীবনের বিচিত্র জটিল চলার পথে শেষ পর্যন্ত তার প্রদীপে তেল জোগাবে কে? 
একক মংস্ষের এত ক্ষমতা! কোনমতেই নেই । আবার নির্ভরের নামে হাত 
পা গুটিয়ে সমাজকে বাদ দিয়ে কর্ম ও সেবার মধ্য দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলবার 
প্রদ্ধাসকে যে নেপথ্যে রেখে আব্মটকজ্দ্রিক হয়ে পড়ল, সে ক্সীবন্তের সাথনা 
আক্রকের দিনের জন্তু নয়। পুরুযষোত্তমানন্দ তাই আত্মশক্তি আর আংত্- 
নিবেদন একসঙ্গে চালাতে শেখাতে চেঘ্েছেন-_-তীার জীবনে তাই ছিল, তার 
সমস্ত রচনায় তাই ছড়িছ্থে আছে। সবাজ যখন একদিকে আত্মশক্রির বীধ ও 
সংকল্প, আর এক দিকে শ্রবণাগতির শ্রদ্ধা বিনয় নম্রতা, হৃদয়বস্তা, অপরকে 
স্বীকার করে নেবার মত শুদার্য প্রভৃতি গুণের সমন্বপ্ত করে এগোতে পারবে, 
সেদিন সনাজ্ঞ হবে আদশ। পুরুষোত্তমানন্দ সমাজকে এই শুরে আহ্বান 
করে গেছেন । আদ্রকের বালক কিশোর যুবক প্রৌঢ়ের দিকে চাইলে এই ছুই 
দিকের সনীকরণট। যে খুব প্রয়ে।জ্নীর সেট! আমর! বোধহয় বুঝতে পারি । 
পুরুযে।ত্তমানন্দের দশনিক দৃষ্টি চল্লিশ বংসরেরও আগে দেখতে পেয়েছিল 
জ্গং-বিযুখ তথা গৃতি-বিবঞ্জিত ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ পাশ্চাত্যের জড়বাদেক- 
শেষ বিকাশ কম্যুনিজিমের সঙ্গে সংঘর্ষে কোথায় কোন্‌ পরিণতিতে একো 
দাড়াবে এবং ভারতীয় সমাজের ভবিশ্যৎ রূপই বা কেমন হওয়া! দরঝারও 
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তাই সেইদিন থেকেই এই সমীকরণের কথা তিনি তারম্থরে ঘোষণ। করে এসেছেন 
যা তিনি পেয়েছেন ভাগবত ও উপনিষদের প্রাণপর্নের মনে) । 

এই জীবন-চেতনাকে পুরুষে ত্রমানন্দ প্রত্যক্ষভাবে পেয়েছেন শ্রীনি তাগোশাল 
খেকে, পরোক্ষভাবে পেয়েছেন শীকষ্ণ থেকে। সনগ্র-মৃত্তি 'শ্রীরুষ্ণককে শগোৌরাঙ্গ- 
পূর্বতারতবর্ষধ একরকন করে জানত, শরগৌরাঙ্গ তাকে বাপাকঞ্চ তত্বসহ আর এক 
রকম করে উপস্থিত করলেন। গ্রুগৌরাঙ্গের শ্ররুষক্ও- বুঝে উঠতে পারা 
অনেকের পক্ষে সম্ভব ত্র নি তাদের যথেষ্ট ওুদার্য সবেও। ঝি বান্ধমচন্দর 
আর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যদি তাদের বর্তমান যুগোচিত চিন্তাধারার সঙ্গে 
ভার্তীগ্ অধ্যাত্মদাদনার মূর্ত বিগ্রহ শরুম্চকে জুড়ে নিতে পারতেন, তাহালে 
যে-ছুই দিকের সমীকরণকে আমর! প্ররোজ্জনীয় বলে বোধ করছিলাম আজ 
প্রায় পচিশ বৎসর ধরে খুব বেশী করে, সে সমীকরণ আরও সহঙ্জ ও উপযোগী 
হত-_সমাজের কল্যাণ-রূপ আরও স্পষ্ট হয়ে আজই দেখা দিতে পারত। 
কিন্তু কেন তা হস নি--ইতিচালকে এ প্রশ্ন করে লাভ নেই । আমাদের মনে 
রাপতে হলে সতা-প্রকাশ কালের অপেক্ষা রাখে। তাই এ কথা সত্য যে 
রবীন্দ্রনাথের ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টির মধ্যেও শরকবৃষ্ণের স্থান ছিল ন! । জড়কেই 
অন্রড় করে আস্বাদন করতে না পেলে যে জড়ের ক্ষুধাও মেটে না, আনার তার 
গ্রানিও ঘোচে না__-এ কথা রবীন্ত্র-সাহিত্য জুড়ে আছে, তবু ত্রহ্ম-পুরুষোত্তম 
শরীক্নষ্ণকে তিনি গ্রহণ করে উঠতে পারেন নি। বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
লিখছেন, ‘সত্য মানবন্ধপ গ্রহণ করিয়াছে, তক্তি নবদেহু ধারণ করিয়াছে, 
€প্রমেতে এবং তক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য 
বিশ্বমানবের প্রতিনিধি স্বরূপ একজন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে । সত্য 
মানবন্ধূপ গ্রহণ করতে পারে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করতে পারে__প্রেমেতে 
ভক্তিতে সম্মিলিত করে উপলব্ধি করবার অন্য একজন বিশ্বমানবের দরকার হুয় 
মাস্ধের__-এতথানি উপলব্ধি করেও সে বিশ্বমালবের প্রতিভূরূপে শ্রীরুষ্ণকে 
রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন ন!। সমগ্র সতের এই বিশ্বমানবের প্রতিনিধি- 
ক্মপকে পুক্ষোত্তমানন্দ দেপতে পেছেছেন আক্ুষ্ণের মধো-__পুরুষোত্তমানন্দের 
খই দেখার মধ্যে বর্তমান কালের মানব এক চিরস্তন মাঙ্ুষকে নূতন কালের 
গটভূঁমিকাঘ় দেখতে পাবে। সেই বুদ্ধদেব প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আবার 
লিখছেন, “আর্ধ্য ভারতবর্ষ ও হিন্দু ভারতবর্ধের সাঝখানকার যুগ বৌদ্ধ ভারত ৷! 
আবার বলছেন, ‘বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাহার! শ্বর্গবাসী দিব্য পুরু । 
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সংসারলাশে আবন্ধ মান্তবকে মুক্তিদান করিবার জন্তু পরম দয়া ঘে মানবরূপে 
মর্তালোকে আবিরনহৃত-_এই ভ্াবটীর উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বোৌচ্চ সংপ্রদারের 
মধোই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার আতাস পাটয়াছি?” 
এবারেও শ্রীরুষ্ণের কথা রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ে নি। স্বৰ্গবাসী দিবা পুরুষকে 
দিয়ে ঘে মর্ত।লোকের মানুষের সমস্যা মেটে না, পরম দয়াকে যে যোগমাছা- 
মুপাশ্রিত| মালবরূপে মর্তালোকে আসতে হয়, এত কথা বুঝেও রবীন্দ্রনাথ 
ভীরঞ্চকে দেখতে পান নি। পরম দয়ার সেই আবির্ভাব যে বর্তমান যুগ- 
চিন্তা কি রকম করে প্রছোজন___পুক্রযোত্তমানম্দ তায়ই দাশনিক ব্যাখ্যান 
দিয়ে গেলেন । 
প্রীরুক্ককে বোঝা সহজ নয়। কোনো এক ব্রকম করে দেখলে সর্ব মালবেন্ 
প্রতিভূ এই মানুষটিকে ধরা যায় না- বুদ্ধির বুঝের মধ্য থেকে ফসকে তিনি 
বেরিয়ে বান। শ্রীকৃষ্ণের মধো সতা আছে, ভক্তি আছে, প্রেম আছে, 
জ্ঞান আছে, বাজনীতি আছে, হিংসাও আছে-_না আছে কী? এমন 
একজন মাস্তষকে ধরব কোন্‌ মানদণ্ডে? কেউ তাকে রাজনীতিবিদ হিসাবে 
নিয়ে সমাজকে ক্রীবত্ব-মুক্ত করতে আহ্বান করলেন, কেউ ভক্তিতে তার 
খানিকটা ধরতে পেয়ে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন তাত মধ্যে, কেউ তাকে 
প্রেমে খানিকটা স্পর্শ করলেন। কিন্তু যিনি তাকে ঘে রকম করে দেপলেন, 
তিনি তা-ই নিয়েই তৃপ্ত থাকলেন, অঙ্কের দেখাটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন 
না--অখণ্ড সমগ্র শরীরুষ্ণ সেইখানে খণ্ড খণ্ড হয়ে আরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়লেন । 
যে!ত্তমানন্দ বর্তমান ুগ-চেতনাক্ পটভূমিকাম় সকলের সব দেখাতে 
একত্র করে তাগবতের সমগ্র-্রীরষ্চকে বে তাবে উপস্থিত করলেন তাতে 
বিজ্ঞানের ভিজ্ঞাসা আর হৃদয়ের আকুতি মিলে গিছে তাকে সহঙবোধ্য 
করে তুলেছে । এইখানে পুক্ুষোত্তমানন্দকে আমাদের এই কালের মান্চযের 
পরম প্রয়োজন । বর্তমান কালের ঘুগচেতনার মধ্যে জীবনকে বিজ্ঞানের 
জিন্তালা আর হৃদয়ের আবেগ এই উত্য় দিয়ে সমগ্র করে পাওয়ার আকুতি । 
চারদিকের আবেষ্টলের মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষা উকি মারছে ॥। বিধি- 
সন্মত সমাক্স-ব্যবস্থা ভেঙ্গে ততো গেছে, রাষ্টরক্ষেত্রেও সমস শক্তিদস্ত বা 
কুটনৈতভিকতার মধা দিয়েও হৃদছের বিবেচনা আজ স্বান পেতে চাষইছে। 
লিজের আবিষ্কারের হাতে মাক্য যে লিজ্জে বন্দী হযে পড়েছে, এ কথাটা 
যেন সে বুঝতে পারছে, তাই তার মুক্ত স্বরূপ বেরিয়ে পড়তে চার হৃদয়ের 
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সদব রাস্তার । চল্লিশ বৎসর আগেই শ্নিত্যগোপাল-গ্রসাদে পুকুষোতমানন্দেন 


বুকের মধ্যে এ হৃদয়-ধর্ম কত জোরালোতাবে ধর! পড়েছিল তা তার ১৯১০ 
লেখা ব্ৰহ্ম হ্থত্রের এবং ১৯৪২-এ জেলে বসে লেখা গীতা উপনিবদের অবধূত 
ভাবো দেখতে পাওয়া হাতে এবং তীর কর্মমূপর জীবন বিশেষতঃ রাজনীতির 
জীবন ও আলোচনার সঙ্গে ঘারা পরিচিত তারাও জ্ঞানেন তার কর্মের 
প্রেরণা ছিল কোথাদ্র । যে বিশাল হৃদয়, যে মহ! প্রাণ বিজ্ঞানের জিল্ঞাসাকে 
যত বেশী দূণ্ন সম্ভব উত্তর দিয়ে জীবনকে অনন্য যাত্রাঘ আগিত্রে নিয়ে যেতে 
পারে, উত্বীত করে তুলতে পারে, সেই হৃদয়কে, সেই প্রাণকে পুরুষোত্রমানন্দ 
শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করে গেছেন। 

পুরুষোত্তমানন্দ তার এই সামগ্রিক হৃদয়-ধর্মকে শুধু চিন্তাধার! হিসাবে 
লিপিবন্ধ করেন নি। ভারতবর্ষ শাস্সের মধ্য দিয়ে ভাবতে ও আচরণ করতে 
অত্যন্ত, কোনো নূতন চিন্তাধারা ভারতবাসীর কাছে উপস্থিত করতে হলেও 
শাস্বরের মধ্য দিয়ে উপস্থিত করতে হবে, নগ্রতো। ভারতীয় চিত্তের কাছে ত! 
শ্রা্থ হয় লা। পুরুষোত্তমানন্দ তাই প্রন্থানত্রম্নের মধ্য দিয়েই এই সামগ্রিক 
আীবনবাদকে খুঁজে পেয়ে শান্াধারীই প্রস্থাপন করে গেছেন। পুক্রবোত্রমা- 
নন্দের বলবার এইটাই বড় কথা ছিল যে, বে নূতন চিন্তাধারা বন্ধ ঘটনার 
মধ্য দিয়ে আজ আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, তাকে বদি ভারতীয়ের 
জীবনে সুশৃঙ্খল ও বান্ডব রূপ দিতে চাও, তাহলে গীত! উপনিষদ্‌ তাগবতের 
মধ্যে তাকে ধরে রাখ__-আর এইটাই আনন্দের কথা যে, প্রয়োজনে এ গ্তা- 
উপনিযদেরই স্বিতিধর্মাত্মক ভাষ্য দীর্ঘদিন ভারতবর্ধে চললেও, গতিধর্মী প্রাণ- 
চঞ্চল এ সামগ্রিক জীবনবাদ এ গীতা উপনিধদের মধোই ছিল। পুরুষোত্রমানন্দ 
বর্তমান কালের ভাষায় সেইটে বের করে এনে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন) 
শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে এই চিরস্তনী নৃতন কথাট! মান্তষের কাছে উপস্থিত করার 
যে দরকার আছে সেট! বুঝতে পারলে সমাজের যে প্রস্তুত কল্যাণ হবে, 
সেটা যেন আমরা অন্গধাবন করি। 

যাইহোক, এক সভায় বসে পুরুষোত্তমানন্দের কথা যেমন শেষ হবে 
না, তেমনি আমার দৈহিক সামর্থোও কুলোবে না তার কথ প্রাণভরে 
আপনাদুদর বলি। তার আদর্শের কথা, যে কথা বলতে ও আচরণ করতে 
তিনি এসেছিলেন সেই কথার একটু আভাস (দিলাম, আর মাহৰ তিনি 
কেমন ছিলেন সে কথা আমি বল্ব কোন্‌ ভাহাস্ছ? আপনারা অনেকেই 
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তার সঙ্গে পরিচিত, তার প্রাণভর! সম্ভাষণ আর আলিঙ্গন আপনার! অনেকেই 
স্মরণ করতে পারবেন । প্রাণের খে একটা দিব্য শ্রুতি সর্ব জনের সঙ্গে 
তার সম্পর্কে ও ব্যবহারে ফুটে উঠেছে, প্রাপের সে শ্চুষণ কেবল অন নন, 
সংলারে সে ছর্লতও । সে দুর্লন্ত প্রাপকে আদ তার এই পৃথিবীতে আসার 
দিনটীতে আমর! স্মরণ করি--সে প্রাণ আমাদের সাথে এক হয়ে আছে, 
তাই আমর! আছি, বত আমরা তার সেই প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে যেতে 
পারব ততই আমরা তার সেই দুর্লভ প্রাণের মৃত করে থাকব, ততই আমরা! 


শে ছুর্লত প্রাণকে ছড়িছে দিতে পারব = 


‘কুষ্ণের অন্িংসা-সতা-ব্রহ্মচর্য্যই বর্তমান বিশ্বের অন্তরের কামা; 
অথচ মাঙ্গবের রক্তের মধ্যে রহিষ্ছাছে পত্ঞলি প্রভৃতির 5911০ সত্য- 
আহিংসা-ব্রক্ষচর্ধ্যর ধারণা । এতদিনের শাস্ত্রে প্রকুতি-পুরুষের সন্বদ্ধ 
যেভাবে নিনীত হইয়াছে, কুষ্ণের তাহা হইতে পৃথক । এতদিনের 
শাস্সে প্রকতে-পুরুষ সমকক্ষ নয; প্ররুতি-হীন, প্রকৃতি-নিরপেক্ষ পুরুঘ 
খাকিতে পাবে, কিন্তু পুরুষ-নিরপেক্ষ প্রক্ততি থাকিতে পারে না- 
এই yPothesis-এর উপর বর্তমানের সব ব্যবস্থা দীাড়াইরা। 
তাই এই ব্যবস্থায় মেছেদের সব determination-এর ভার 
পুরুবের উপর ছিল। কোনও $5elf-determination মেয়েদের 


ছিল লা ।.+.-- ৪ 
জমৎ পুরুষোত্তমানন্দেয পত্র 





* আশ্রমের বাধিক কার্যবিবরণী পরে দ্রষ্টব্য । 


স্বামিজীর স্মরণে 


॥ অধ্যাপক প্রিয়দারঙ্তন ব্রাস্স ॥ 


স্বামিজীর জন্মতিশি দিবসে তার পবিত্র স্বতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন 
হিসাবে এ লেপা। তার কাপর কতকটা অসমাপ্ত রেপেই তিনি আমাদের 
ছেড়ে চলে গেভেন। দেহমলের দৌর্ধবল্য সন্বেও এ কাজের দায়িত্ব খাবা 
নিলেভেন, তারা আজ প্রেরণ! পাচ্ছেন স্বামি্ীর আদর্শের ও স্বামিজীর 
নিদ্ধাপ্নিত পথের অন্পসরণে । কি চিল তার আদর্শ এবং কি হচ্ছে তায় 
নির্ধারিত পথ? এ প্রশ্ন আজ স্বাভাবিক । এক কথার বলা চলে এ 
আদর্শ হচ্ছে ত্যাগ এবং সেবার আদর্শ । সকল বাধন হতে মুণ্ক্ত ছিল তার 
জীবনের লক্ষা। এ মুক্তিলাতের সাধনায় তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন ত্যাগ 
এবং সেবার অগ্চশীলন কৰে। কিন্তু তার সাপলার একটি টৈশিষ্টা ছিল। 
লে বৈশিষ্ট) হচ্ছে সমন্বদ্দের ইবশিষ্ট্য । পুক্রযোত্তম ্রুষ্ণের বাণী হতে তিনি 
পেয়েছিলেন এ সগন্থয়ের সন্ধান। সে বাণী হচ্ছে জ্ঞান, কম্ম, তলত, বুদ্ধি, 
বিজ্ঞান এবং বৈরাগ্যের সমন্বরের বাণী । একেই অবলম্বন করে তিনি নিজের 
জীবন তুলেছিলেন গড়ে । 

মানবের জ্বীবনে, সমাজে এবং রাষ্ট্রে যে অহরহ দ্বন্ব দেখ! যা, এবং 
বার ফলে মানবের যত ছুঃখ এবং অশান্তি, এ সবার মূলে হচ্ছে সমন্বয়ের 
আঅতাব। একান্তভাবে কোন প্রত্যয়কে পরম সত্য বলে মেনে নিলে, কিংবা 
কোন কর্ঘপস্বাকে চরমপস্থ। হিসাবে অজুসরণ করলে, মান্বের বুদ্ধি হয় 
মোহগ্ৰস্ত । তাতেই মানবের সকল কর্ক্ষেত্রে জেগে উঠে দ্বন্ব বিরোধ 
বত্যাচান্থ এবং অবিচার । এ সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেই স্বামিজী 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন সমন্বঘর-নীতির প্রচারে । জীবনের এবং লমাঞ্জের 
সকল ক্ষেত্রেই এর অবলম্বনে ছিলেন তিনি অক্রান্তভাবে উদ্যোগী । বৈরাগোর 
সঙ্গে কর্শ্মের, বিশ্বাল ও ধশ্দের সঙ্গে বিজ্ঞানের, শক্তির সঙ্গে সংঘমের, 
বাক্তির সংঙ্গে লমাদ্র এবং রাষ্ট্রের, স্বাতস্তোর সঙ্গে সংহতির, বা বনহুর সঙ্গে 
একের সমন্বদ্র করতে না পারলে মানুষের যে কল্যাণ নেই, এ ছিল তার 
অটল বিশ্বাস । তার আপন জীবনযাত্রাই হচ্ছে এর উচ্ছল দৃষ্টান্ত ॥ 


উদ্দ্রল্গ ভরত [ 2২শ বধ, ১১শ সংখ্যা 


তিনি সন্রযাসধর্টে দীক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে লোকালয় ছেড়ে 
বনে যান নি। তিনি বৈরাগাস।ধনে মুক্তপ্রদ্ানী ছিলেন না; কশ্মের নধোই 
খুজ্ছিলেন মুক্তির পরমানন্দ। এ কশ্খ ছিল দেশের ও দশের সেবা। 
নরলারায়ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হল এর নমুনা? 

পুরুযোত্তম শ্রীরুষণে ছিল তার অপরিসীম ভক্তি এবং বিশ্বাস । কিন্ত লে 
বিশ্বাস ছিল মোহমুস্ত এবং বুদ্ধিযুক্ত । উজ্জঞলত্তারতের বহু রচনায়, গীতার 
বাখ্যার এবং বিবিধ সম্পাদ্বকীছ মন্তব্যে আমরা এর পরিচয় পাই । 

শ্বাধীনতালাতেন্স পর দেশে যে দ্রনীতি ও অলংযমের প্রাচুধ্য দেখা 
দিঘেছে এর বিরুদ্ধে তার লেখনী এবং বাণী ছিল সতত সজাগ এবং সত্ক। 
শক্তিমাত্রই যে স্বতাবতঃ আত্মঘাতী এবং গডতে হুলে যে তার মুপে লাগাম 
দিতে হয় এ নিযে তার বহু আলোচন! আছে উজ্দ্ূলতারত্ের লেথায়। 
এমন কি ধশ্ছের অন্রশীলনেও তিনি চলতেন দ্ৈতাছ্বৈতৈর সমশ্বঘ্ের পথে । 
তার বিচাবমুপী ও যুক্তিবাদী মনে তাই ধর্শ্মের গোড়ামি কখনো স্থান পায়নি ॥ 

উচ্জ্বলভারতের সম্পাদকীয় নীতি হিসাবে তিনি তাই নিষ্ভানিত করে- 
ভিলেন সমন্বদ্ধর্শ্মের ব্যাখ্যান এবং বিজ্ঞপ্তি । ধারা নরনারারণ আশ্রম ও 
উজ্দ্রলভারত পন্নিচালনার ভার নিরেছেন, আশা করি তার! স্মামিভীর 
প্রবর্তিত সমন্বয়নীতির অস্চসরণ করে তার স্মৃতির গোরবরক্ষার্ম সমর্থ হবেন । 
আর তার জন্মাতিখিতে ইহাই একমাত্র প্রার্থনা । উর্দ্ধলোক হতে তার মুক্ত 
আত্মা এবং ত্যাগ ও সেবায় সমুজ্জল তার জীবনের দৃষ্টান্ত তর সকল 
অহ্ন্নক্ত ভক্ত এবং অন্বস্তীদের প্রাণে সাহস ও প্রেরণা দান করুক । 


'সকল আবেষ্টনকে গড়িয়া তুলিয়া তাহার বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠার 


সাহস দৃঢ় সংকল্লের মধ্যে থাকে * 
উপুরুধোত্ুমানন্দ 


স্বামিজী স্মরণে 


॥ জনাব রজাউল করীম ॥ 


বন্িশালের শরৎকুমার ঘোষ আর পরবর্তী জীবনের স্বামী পুরুষো ত্বমানদ্দ 
অবধূৃত--এটই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য লাই। একই মাশ্তহের হুই 
রূপ, ছুই লীল!। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে বরিশালের বিখ্যাত কংগ্রেস 
নেতা শরৎঘোষকে যারা দেখেছেন তারা সেইদিনই উপলক্ধি করেছিলেন 
বে ইনি সাধারণ অগ্নি-উদগায়ী কংগ্রেস নেতা নন। এর মধ্যে ছিল একট] 
আপ্যাত্মিক তপ:শক্কি । রাজনীতি তার সে তপংশক্তিকে বিনাশ করতে 
পারেনি । বরং রাদ্রনীতির সংস্পশে এসে তা হয়েছিল বাস্তবমুপী । সে 
যুগে গান্ধীছির “স্বযাজেশর আদর্শ কোন কংগ্রেল-নেতা ও কর্মী স্পষ্টভাবে 
উপলব্ধি করতে পাবেন নি। তার! বুঝেছিলেন ঘে, যে কোন রকমে 
ংরাঞ্জকে তাড়িয়ে দিয়ে অগ্ঠান্ত দেশের মত ভাবতে একটি স্বাদীন রাষ্ট্র 
করাই হল স্বরাজের তাত্পধ্য। কম্থাদে্ ও নেতাদের নৈতিক চরিত্র 
গঠনের দিকে ততটা মন দেওয়া হদ্গনি। তাই তাদের এক বিরাট অংশ 
অলহধোগ আন্দোলন শেষ হ'তে না হ'তেই কাউনম্লিল প্রবেশের ভগ মেতে 
উঠেন । এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা দেশে স্বরাজ পার্টি গঠিত হলো; মু্টিমেছ 
কতকগুলি নেতা ও কৰ্ম্মী দেশবন্ধুর মত জল-নেতার প্রন্ভাব থেকে আত্য- 
রক্ষা করে স্বরাজ্জের আসল আদর্শকে আকড়ঘ্রে ধরে ছিলেন। বরিশালের 
বিখ্যাত নেতা পণ্ডিতপ্রবর শরৎ ঘোষ সেই ভাতের মাঙ্গধ যিনি সাময়িক 
স্থবিধা অপেক্ষা জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের কথাই বেশী করে 
ভাবতেন। তাই তিনি রাজনৈতিক স্বরাজ অপেক্ষা সামগ্রিক ম্বরাছের 
ভিত্তি রচনা! করতে চেয়েছিলেন । ভার সে আদর্শ যদি তখন দেশের লোক 
মেনে নিত, কাউন্সিলে প্রবেশের জচ্চ যদি তারা ব্যস্ত হয়ে না উঠত, তবে 
হন্ত পরবর্তী যুগের বহু আলাষগ্রণ! দেশবালীকে সহ করতে হ'ত না। 
কিন্তু সর্বর দেখা ধায় বে সাধারণ মান্তষ মহাপুরুষের বাণী বথাসময়ে শোনে না ৷ 
তাইত মানুষকে এত দুর্ভোগ সইতে হয়। 


উজ্দ্লতারত [১২শ বধ, ১১শ সংগ্যা 


শরৎঘোষ যন স্বামী পুকুষেততনালন্দ অবধূতত রূপে দেখ! দিলেন তপনও 
তার মধ্যে তপঃসিদ্ধ সেই তেজ সেই আধ্যাক্মিকতা সেই দুক্ষদশিতা আরও 
মনোরম ভাবে ফুটে উঠ ।॥ তার মধ্যে ছিল একটা বশিষ্ঠ আশাবাদ, 
স্বম্পষ্ট আদর্শ ও অবিচলিত নিষ্ঠা । তার আদর্শের মধ্যে কোথাও কোল ও 
প্রকার ছিধা ছিলনা, ভেঙ্জাল ছিলনা; তিনি অকম্পিত পদে সুনিশ্চিত পথ 
ধরে চলেছেন । বাধা এসেছে, বিপত্তি এসেছে__কিস্ত তাকে কণ্ডবাচ্যুত 
করতে পারে নি। অসহযোগ যুগের বহু রাজনৈতিক নেতা বুদ্বুদের মত 
কালগর্ভে বিলীন হয়ে গেছেন । কিন্ত বরিশালের শরৎ ঘোষ কোন অবস্থাতেই 
তার আদশ বৰ্জ্জন করেন নি। আজ তিনি তার মহান আদর্শের জয়ধ্বজ! 
উড়িয়ে দেশবাসীর অস্তরে স্থগ্রতিষ্িত। 

স্বামী পুরুষোত্রমানন্দ অবধৃত ছিলেন সত্যকারের সাধক। তিনি তেমন 
ছিলেন নিরহক্কার অমৃতভাষী ও বিনয়ী, তেমনি ছিলেন তেঞ্জোদ্দীপ্ত বীর 
পুরুষ ॥ তার মধ্যে কোথাও কোনও রূপ তেজ্জাল ছিল না। তিনি ছিলেন 
একেবারে খাটি সোনা । সতা-সেবী শ্বামিজী আধুনিক যুগের সমস্ত্যা- 
বিক্রত মানুষের কাছে এনেছেন নব-জীবনের বাণী, তিনি দিগ্েছেন অমৃতের 
সন্ধান। তার ছিল ঘেষন একট! আদর্শ নিষ্ঠ তেমনি ছিল গঠনমূলক 
প্রতিভা । তার নরনারামণ আশ্রমের পরিকল্পনা থেকে বুঝ! যায় যে তিনি 
ছিলেন একজন বিরাট কন্মী। জাতিধশ্ঘ নিব্বিশেষে বিশ্ব-মানবের সেখাই 
ছিল তার লক্ষ্য। “উজ্ভ্ললভারতের” মাধ্যমে তার যে সব দার্শনিক প্রবন্ধ 
প্রচারিত হয়েছে, তা এই প্রমাণ করে ঘে, বর্তমান ভারতে তিনি একজন 
শ্রেষ্ট দার্শনিক ও চিন্তাশীল সাধক । তিনি হিন্দুধশ্নের যে সব ব্যাখা! করেছেন 
ত! অহিন্দুর মনেও হিন্দুধর্টের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে দেয়। তার! হিন্দুধশ্মের 
সারবত্তা উপলব্ধি করে আনন্দ অনুত্তব করে। আধুনিক যুগের জ্ঞানবিন্ঞান 
সম্বন্ধে তিনি গতীয় পণ্ডিত ছিলেন । দেশের আশু সমন্তা সম্বন্ধে তিনি ঘে 
সমণ্ড মস্তব্য করেছেন তা একেবারে বৈপ্রবিক। স্বাধীনতার পর জাতিয় 
মধ্যে যে সব রোগ দেখা দিয়েছে তিনি সুদক্ষ চিকিৎসকের মত তা ধরতে 
পেরেছেন এবং তার উপযুক্ত নিদানও দিয়েছেন। মনীষী কারলাইলের 
আদর্শের ব্যাখ্যা করে একজন লেপক বলেছেন, কারলাইল বুঝেছিতলন ছে 
“Life cannot be governed mechanically or solely by re- 
ference to the audited accounts of a nation’ অথাৎযান্ৰিক- 
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ভাবে কিন্ব। টাক! পয়লা হিসাব দিয়ে কোন জাতির জীবন পরিচালিত 
হয়না । জীবনচ্য্যার অন্ত চাই আত্মার খোবাক-__যাল! তা দিতে পারেন 
তারাই মানব-সমাজের প্রকৃত উপকারী বঙ্ছু। 

দ্বামিতী জাতিতে সেই আত্মার পোরাক দিতে চেয়েছিলেন এবং তা 
দিয়েছেনও | তাঁর যে সব রচনা পাঠ করেছি এবং তার সঙ্গদ্ধে যা জেনেছি, 
তাতে আমার মনে হম যে তিনি বর্তনান যুগে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মাহ 
ছিলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধন্দ্নীতি এই সবের মিশ্রণে তিলনি 
এমন একটা উদাত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন ঘা মান্ধকে নিছক বজ্ত- 
তান্ত্রিকতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে। আজ তিনি সশরীরে 
আমাদের মধ্যে নাই! কিন্তু তার উদার ও মহৎ আদর্শ দিশেহারা ম।ক্ষযকে 
পথের সন্ধ।ন দিতে পারবে, মে বিষয়ে কোন সন্দেহে নাই। শ্বামিদীর 
আদর্শ লফল হোক, এই আশা করি । 





“আমি অবশ্থ সংসারী মান্ষদের মত বাধি! রাখিতে চাহি না, 
আমি ছাড়ি রাখার দলের মানুষ । রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে 
বলিয়াছেন, ‘এ সংসারে আর যাহার! আমায় ভালবাসে, তার! সবাই 
ধরে রাখে বেধে কঠিন পাশে। তোমার প্রেম থে সবার বাড়া, 
তাই তোমারি নূতন ধারা, বাধ নাকো লুকিয়ে থাক, ছেড়েই রাখ 
দাসে ॥’ আমি বাধা) রাখার দলের লোক নই। ছাড়িয়া যদি 
কাহাকেও রাখিতে পারি তো রাখিব ও পাইব। নচেৎ বাখিগা- 
রাখ গোলাম দি আমার কি স্থপ? মাহুষের মর্ধ]াদা নষ্ট করিম! 
কোন মাধ আমি চাই নাই, চাহিলে মধ্যাদাহীন অনেক মাহুষ 
পাইতে পাবকিতান ॥--------* ad 

শ্রম পুক্ষোত্তমানন্দের পত্র 
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ভীমৎ স্বামী পূরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৭৭ তম জন্মতিথি 
উপলক্ষে তার পুণা জীগল-কথা শ্বরণ করে নিছেকে পবিত্র মনে করছি । 
স্বামিদ্বীর কথা আমর! যার! তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম তারা নিতাই 
ম্মরণ করি, কিস্ক তবুও জ্ঞন্মতিথির দিনে তাকে বিশেষ করে শঙ্খ ঘণ্টা 
বাজিয়ে উত্সব করে শ্রন্ধ।খ্য নিব্দেন করবার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। সাধারণ 
জীব আমরা, নিয়ত বাসনা কামনার দাস, কলযাণ-পথ হতে আমরা নিয়তই 
ভ্ৰষ্ট হচ্ছি, সংসারের আবিলতায় জীবন নানাভাবে বিপধান্ত হচ্ছে; এমন 
অণস্থাঘ স্বামিজীর মত মহাপুকষদের কথা আলোচনা করে জীবনকে আমর! 
সত্যপথে পরিচালনা করবার স্থঘোগ পাট । 

আর্ত হয়ে স্বামিজীর স্পর্শে থে দিন আমি এলাম তখন থেকে 
কত না যক্পে শ্রেহ দিয়ে আমার জীবন-বীণ।ার বেস্বরা তারগুলিকে নূতন 
করে বেদে নৃতন সুরে ঝঙ্ধার দিলেন, জন্মন্তথির দিনে কবল সেই সব 
পুরাণে! কথা আমার মনে পড়ে । তার স্পর্শ বিরহিত হয়ে সে বীণা আবার 
বেস্থরা হয়েছে । তাই আজ স্বামিজীর চরণে দীনের শ্রন্থার্থা লিব্দেন করতে 
গিয়ে কেবলই মনে পড়ছে কবির কথা-__ 

যে সুরে বাধিলে এ বীপার তার নামিয়া নামিয়া গেছে বার বার 
হে কবি, তোমার রচিত রাগিনী আমি কি গাহিতে পারি । 

স্বাসমিজী তার পুরুষোত্তযানন্দ নামধেয় দেছেতে আর নেই, প্রায় দুই 
বৎসর হ’ল তিনি তার ভীবন-দেবতা জড়াজড় সমন্বঘবাদের মূর্ত বিগ্রহ 
শ্রীশ্র'নতাগোপাল দেবের মধ্যে তার মহিম! কীর্তন করতে করতে লীন 
হয়েছেন। স্বামিদ্জীর কঠের সেই আবেগময়ী ওক্শ্বিনী সিংহ-গর্জজন আর 
শুনব না। শ্রীরুফ্চ-শ্রীরফ্ণচৈতস্তের লীলা-কথা এখনও অনেক আঠ-মন্দির- 
গৃহস্বের আঙিনার কত তক্তের মুখে শুনে থাকি, কিন্তু এ কুষ্ণ-কথা, গৌর-কথ!, 
বর্তমান যুগের আবেষ্টনে বর্তমান মান্ষের উপঘোগী করে যে ভাষায় তিনি 
বলতেন, তা আর শুনব না। সে কণ্ঠ চির স্তন্ধ। 
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তার অবর্তমানে দুঃখ প্রকাশ করে আর কোন লাভ নেই । জঁগুরুয় পদ- 
প্রান্তে তিনি শান্তিতে আছেন, ইহাই আজ আমাদের সাস্বনা। আরও 
সান্বনা পাচ্ছি এই কথা তেবে যে, তাকে অবলঙ্গন করে বাপ্ডইআটী অঞ্চলে 
যে একটী নরনারীর পারশ্পরিক প্রীতির কেন্দ্র, মিলন ক্ষেত্র রচিত হয়েছে 
তাতে তিনি সকলের মপো ছড়িছে পড়েচেন। নাশ্ুষের প্রতি তর যে 
অক্বৃত্রম তালবাসা তার বাস্তণ রূপ প্রকাশ পেয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত নর-নারায়ণ 
আশ্রমে, বাধার মধ্যে তাই আমাদের সাস্বনার স্থগা। 

মাক্ষমকে তিনি ভাপবেসেছিলেন ; নিবিচারে নিধিবাদে নিবিশেষ মাচহকে 
তিনি ভালবেসেছিলেন,_ধলী-দরিহ্র পণ্ডিত-মুর্খ, কুলীন-অকুলীনকে । বাতাস 
না পেলে আমরা যেমন হাপিয়ে উঠি তিনিও তেমনি মান্ডবকে ভাল ন! বাসলে 
অস্থির হয়ে পড়তেন । যাকে তিনি তালবাসলেন সে তাকে ভালবাসণপ কি 
না_এ সংবাদে তার কোন প্রচ্থোজনই ছিল লা। কিন্তু কেন? এই আাল- 
বাসার মখে) তার একটু কথা ছিল, সেই কথাটী একটু বলবার ঠেষ্ট1 করছি । 

সাধারণ মানুষের স্বভাব এই তে গতাঙ্গগতিক চিন্তা ছেড়ে নূতন ভাবনা 
ভাবতে ধায় না। পিতা শিতামহু যেমন তেবেছেন মাক্রয তাই তেবে একই 
গান গেয়ে সংলার থেকে বিদায় নেয়। সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধো চলা ফেরা 
করা অগ্রগতির লক্ষণ নয়। কত কনের কত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জগৎ 
চির চলমান | €ঘ দা[তর মধ্যে যত মান্ুঘ নূতন চিস্তা করে তার। ততই 
প্রগতসীল। মাহুধ চিরকাল দেখছে গাছ থেকে ফল পড়ছে। কারুর 
মাথান্প যখন তা পড়েছে তখন সে ব্যথা পেয়েছে । গাছ থেকে ফল পড়া 
দেখে নিউটন যেদিন নূতন কথ! ভাবলেন, সেদিন মানব-সত)তা অনেক দূর 
এগিয়ে গেল । 

স্বামী পুকুযোত্তমানন্দ ছিলেন এই রকম একজন বিপ্লবী পুরুষ । মাস্ষ 
এমন আছে তেমনি থাকবে, নূতন কিছু ভাববে লা, প্রাচীন খব-বাক)কে 
নূন যুগের নূতন আলোকে বুঝবার চেষ্টা করবে না, তার সীমা[য়ত বাক্তি 
মাস্থষের মধ্যে একটী যে বিশ্ব-পুরুষ ঘুমিদ্রে আছে তাকে জাগাবে না-_এই সব 
কথা ভেবে স্থামিজী ব্যথা অন্থভব করতেন। ংলারে মাঙচ্গয কত বকুম 
ভাবে তার দেহে ও মনে কত রকম দুঃখ পাহ; এই ছুঃখকে অনেকখানি লঘু 
করা যায যদি সাধ তার প্রকৃতি বদল করে বিশ্বমানব হবার চেষ্টা করে__ 
এই কথা! বলবার জন্ত স্বামিজীর আপ্রাণ চেষ্ট!। তিনি মনে করেছিলেন 
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যাকে আমি আমার কথা শোনাতে চাই তাকে যাদ না ভালবাসি তবে সে 
আমার কথা নেবে কেন, শুনবে কেন? 
পরাধীনতার অশেষ মাসিতে জর্জরিত ভারতবর্ষ যেদিন মুক্তি-সংগ্রাম 
আরম্ভ করেছিল, স্বামিজ্জী ছিলেন সেখানে অন্ততম টলনিক-_-একথা সকলেই 
জানেন । তার বিঙ্লবী চিস্তাধার! শুধু পরিবার সমাজ রাষ্ট্রকে বেজ করে 
উৎসারিত হণ নি, ভারতের অধ্যাত্যবাদ নিয়েও তিনি অনেক চিন্ত] করেছেন । 
তার অন্তিমত আমর! সংক্ষেপে এই ভাবে বলতে পারি__মগুদ্তপশীবন একটা 
সমগ্র বস্ত, এর মধে) রাজ্রনাতি, ধর্মনীত, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি 
কোন পৃথক নীতি নেই । কোন একটীকে বাদ দিয়ে কোনটী চলবে নাঃ 
আমাদের লাভ করতে হবে সমগ্র দৃষ্টি । ইহ। গীতায় ভগবানের উপদেশ-- 
মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্তন্‌ মদা শ্রযঃ । 
অসংশয়ং সমগ্রৎ মাং যথা জ্ঞাম্তসি তচ্ছগু ॥ 
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ । 
যজ্র জ্ঞাত্বা নেহ ভূগ্ছোইন্তপ্র, জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ৭১-২ 
হে পার্থ, আমাতে মন নিবিষ্ট করে, একমাত্র আমার শরণাগত হয়ে ঘোগযুক্ত 
হলে যেরূপে আমার সর্ববিভূতিসম্পন্থ সমগ্র স্বরূপ অসংশদ্ে জানবে, তা 
শোন ৷ তোমাকে সবিজ্ঞান জ্ঞানের কথা বিশেষরূপে বলছি যা জানলে 
এই সংসারে অগ্ত কিছু জানবার অবশেষ থাকে না। 
পারমাখিক ক্ষেত্রের জ্ঞানই জ্ঞান (metaphysics) ; ব্যবহারিক ক্ষেত্রের, 
সাংনারিক অভাদয় সম্পর্কিত জ্ঞানই বিজ্ঞান (50ien০e)-_মোক্ষে ধীজ্ত।নম্‌ 
অষ্চত্র শিল্পশান্বয়োঃ। একান্ত জ্ঞানের জানা সংশঘসক্কুল, একাজ বিজ্ঞানের 
জানাও সংশদ্রলমাকীর্ণ। জ্ঞ।নের দ্বার। জানা ও বিজ্ঞানের দারা জানার সমম্বগ্ 
শ্রীভ্গবান। ্রভগবানই মূতিনান নিঃশ্রেদ্স্‌ অভ্যুদয় । সবিজ্ঞান এই 
জ্ঞানকে যিনি অসংশর়ে পেগেছেন, এ সংসারে তার আর জানবার কিছ 
অবশিষ্ট থাকে না। 
যেহেতু গীতা উপনিষদের সারার্থ, একথা নিশ্চই উপনিষদে আছে। 
অতি পরিষ্কার ভাষাঘ উপনিঝদের খষি বলছেন__ 
অন্ধং তম: প্রবিপৃত্তি বেইবিদ্যামুপাস্তে ৷ 
ততো ভূয় ইব তে তো ষ উ বিদ্যা রতাঃ ॥ 
যার! কেবল অবিশ্যার উপাসনা করে তারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যার 
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কেবল বিদ্যার উপাসনা! করে তার! তদপেক্ষ। গতীবতর অন্ধকারে প্রবেশ 
করে। বিদ্যা অর্থ পরাবিত্যা, পারমাথিক বিদ্যা. অর্থাৎ যে বিদ্যার আরা 
মোক্ষলাভ হয়; অবিদ্যা অর্থ অপরাবিস্যা, বাবহারিক ল্যান, যে জ্ঞানের 
ভরা সাংসারিক উত্দতি হয়। গুরুতর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে কবি 
বললেন_-একাস্ত আ.ত্মঙ্গানের চল এক (ত্ত অনাত্মজ্জালের ফল থেকেও 
ভীষণ । অন্ধকারের রাজ্য অতিক্রম করে আলোর বাজে; যাবার তবে 
উপায় কি? প্রি বললেল__ 
বিছ্যাঞ্চাবিদ্ঠাঞ্চ বস্তছেদে।তয়ং সহ । 
অবি্যয়া যৃত্যুৎ তীত্ব? বিদ্যয্নামৃতমশ্র,তৈ ॥ 

ঘিনি বিগ্যা ও অবিস্যাকে সহন্তাবে জানলেন, পরম্পবের সসম্মান সদ্লিবেশ স্থাপন 
করতে শিপেছেন, তিনি অবিগ্যার সাহায্যে মণ জয় করেন আর বিদ্যার 
সাহাঘ্যে অমৃতত্ব লাত করেন। তাই শ্বামিত্রী বলতেন আমাদের শিখতে 
হবে মাত্রাজ্ঞান। একান্ত কর্ম বা একাস্ত জ্ঞান বলে কিছু নেই_- আমাদের 
শিখতে হবে কোন্‌ মাত্রা কর্ম করলে জ্ঞানের সঙ্গে তার বিঝোপ হয় ন! 
এবং কোন্‌ মাত্রায় জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম মিলিত হলে কর্মের মর্ধাদ! রক্ষিত হয় । 
এই মাত্রাজ্ঞানের পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত তীক্ষ্ণ । 

ক্রযির রসনা মিথা! বলে না। দেখ অধ্যাত্ম অজ্ঞড়বাদী, ভারতের দুর্দ্দশ! । 
আজও তায়! গান গাঁয়__কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল 
নন্দনে । এ চিন্তাধার৷ ভারতের বন্ধে, বন্ধে প্রবেশ করেছে। ক্ষেত্র 
কর্ষণের সমর নিরক্ষর ক্রযকও তান ধরে--তারা, কোন্‌ অপরাধে এ দীর্ঘ 
মেয়াদে সংসার-গারদে থাকি বল্‌ । রসাল নন্দনে তাদের স্থান তো নেই 
উপরস্ধ এ তৃষিত মরুতেও পাশ্চাত্য অবিপ্যাসপাদক জড়বাদীদের শেষণ- 
পেষণে যৃতপ্রায়। পাশ্চাত্যের অবিস্তা-উপাসকরাও কি শাস্তি পেঘেছে? 
আন্মর্জাতিক্ষ ঠাণ্ডা ঘুদ্ধের তীব্র দহনে দগ্ধ হরে তারাও শাস্তি শাস্তি রব 
তুলেছে। 

বিশ্ব আজ সর্বক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত ; সমগ্র দৃষ্টি আজ কোথায়ও নেই । 
ভারতবর্ধ একান্ত অজডের উপাসক, পাশ্চাত্য একাস্ত জড়ের উপাসক । 
উত্তয়েই অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঝচযির দৃষ্টিতে অদ্রড়ের উপাসক ভারতই গতীর- 
তর অন্ধকাঙ্কর ডুবেছে। বিদ্রোহী সঙ্লাসী পুরুষোত্বমানন্দ প্রশ্ন তুলেছেন__ 
কেন এমন হল, কেন এমন হয়? প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলছেল- পাশ্চাত্যে 

২ 
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এ সম্ভব হুথেছে সির্মদাম নীতি ([.aw "of Excluded middle) চারের 
ফলে, এদেশে সম্ভব হয়েছে ব্যাপকভাবে মায়াবাদ প্রচারের ফলে । বিশ্বের 
বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য করে স্বামিজ্বী তার লেপায় ও ভাষণে এই সামাগ্রিক 
মানবিকতার কথাই বিশ্বের দরবারে পৌছে দেবার চেষ্ট। জীবনের আস্থম 
নিশ্বাল পর্যন্ত করে গেছেন এবং বলেছেন এর একমাত্র অধিকারী ভারতবর্ধ, 
পুরাকাশ থেকেই আলো বিকশর্ণ হয়ে জ্রগতের অন্ধকার দূর করবে । 

মাঘ আজ কত রকমের-_কেউ অথা।ত্মপাদ কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ কবি, 
কেউ রাঙ্গশীতিজ্ঞ--সমগ্র মানা কেউ নঘ। অরানরুষ্ধ বলতেন-_-একের 
পর যত শূশ্ত দাও তার মূলা দশগুণ করে বেডে ধায়; এক মুছে দাও, শৃন্ত গুলির 
কেন মুল্য থাকে লা, শুন্ত কেবলই ফাকি । সমগ্রতার সাধনা, সমগ্র মাঘ 
হওয়াই এক বন্ত, তার পরে ধর্ম বিজ্ঞান কাব্য রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি 
যত শৃহ্য বসিয়ে যাও জীবনের ক্ষেত্রে দশগুণ করে তার যৃপ্য বেড়ে যাবে; কিন্ত 
মাচচযকে বাদ দিলে সব ফাকি; তখন ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিলালিত!। 

জনৈক ভক্ত একবার স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন--ধর্মসভাগ্র 
রাক্জনীতের আলোচন! করলে ধর্মের অঙ্গহানি হয় কি ন! । উত্তরে শস্বামিজী 
বলেছিলেন-_আমি যখন রাজনীতি করেডিলাম তখনও এই সামগ্রিক জীবন- 
বাদের কপাই বলেছি । আমি রাজনীতি করি নি, করেছিলাম রাধানীতি। 
রাদানীতি করার অর্থ নিপীড়িত বঞ্চিত কিন্তাবে শক্তিমানের কাছে নিজের 
মধ্যাদাঘ় দাড়াতে পারবে সেই পথের কথা শোনালে)। শ্রীমতী বাধ! 
বলেছিলেন__ 

একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপন! বলিব কার । 
শীতল বলিয়! শরণ লইন্চ ও তুটী কমল পায় ॥ 

এ ঝুলে ও কূলে অর্থ/ৎ জ্ঞানের কুলে বিজ্ঞানের কুলে, বিদ্যার কুলে অবিভ্য(র কুলে, 
ত্রচ্ষের কুলে মাদার কুলে, কর্মের কুলে অকর্মের কুলে, সন্ত্যাসের কুলে সংসারের 
কুলে আপনা বলে শ্রীমতীর কেহ ছিল না। জীবন পথে অগ্রলর হবার 
বাগ্রতাদ্ তিনি কোন কুলে আসক্ত হয়ে আটকে থাকতে পারেন নি; তাই 
সমগ্রতার মূর্ত বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের শীতল চরণে আশ্রয় নিলেন । 

স্ব মিজীর জড় দেহের সঙ্গ আমর! আর পাব না, তার কণ্ঠ নীরব ॥ 
উদ্জ্রলতারতেন মাধামে তিনি যে সব লেখা রেখে গেছেন তাই আমাদের 
উপঞ্জীব্য। তার চরণে প্রণত হয়ে তার আশীবাদ ভিক্ষা করে আমি প্রবন্ধের 
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উপসংহার করছি? ভব প্রতিষ্ঠিত নৱ নারায়ণ আশ্রম ততে তার সানী 
প্রচারের পুক্রদায়িত্ব পড়েছে শ্রীমতী রেণুর উপর । বিদ্রোহী সপ্রাসী আমার 
কাছেও অনেক আশ! করেছিলেন, একবা তার লিপিত ডাঘেরী খুজলেও 
পাওগা যানে। অযোগ্য আমি তার আশ! পূর্ণ করতে পারি নি। শ্রীমতী 
রেণু ভার আশা আকাক্া। সফল কব্বে__-এ ভরসা আমার আছে । অন্থস্ 
শরীর নিশ্বে, নানারকম অস্থবিদান্ধ মধ্যে এই শ্ুত্ত দায়িত্ব প্রতিপালনে সে 
সফলতার দিকে এগিছে চলেছে । শ ভগবান শ্রমতীকে সাহুল শক্তি ধৈর্ঘ 
দিন ভগবানের চরণেই ইহাই আমার একাস্ত প্রার্থন। । 





'পুরুঘোত্রন কুষ্টিতে প্রত্যেক অণুটিও এক একটি কেন্দ্র । কি কথাই 
না তোমার গোপাল বলিদ্। গিয়াছেন-_‘অল্প অগ্রিও পূর্ণ, অপিক 
অগ্িও পূর্ণ”! এমন কথা কেহ বলেন নাই! এতদিন অল্রের কোন 
self-centered” হবার ষোগাতা ছিল ন! । অল্প লার্থক অধিকের 
মধ্যে লিতিঘা গিঘ্া--এই hypothesis-এর উপর মাছে গড়া ।------ 
এইভাবে কিছুদিন চলিল বেশ। কিন্তু উচ্চ সুরের চাপে নিয়ের শুর" 
গুলি ধীরে ধারে শুথাইতে লাগিল, তখনই বিদ্রোহের সুচন! হইল) 
ছোটরা, নীচের দল সব বড়দের__উচুদের__সঙ্গে সমকক্ষত! দাবী 
কন্িল। ভাগবত বলিলেন ঝড় চোট, উচ্চ নীচ সকলেব সঙ্গে 
পুরুযোত্তমের 17০6 ও equ] relation । গাদত্রী অপ ও মুচির 
জুতা সেলাই যদি বিশ্বের কাজে সমন্ডাবেই প্রয়োজন, তবে ফেন একটা 
কুলীন হইতে এবং অপরটী অকুলীন হইবে? ঘর ঝট ন! দিলে যখন 
ঠাকুর পৃর্জাই হয় না, তখন ঠাকুরের কাছে থর ঝাট দেওয়া ও পুজা 
কি সামগ্র্তপূর্ণ নয়? কে কুলীন, কে অকুলীন ?' 
_্রপুক্যোতমানদ্দের পত্র 


স্মরণ-তীর্থে 
1 শ্রীশাল্তশীল দাশ ॥ 


এই তো সেদিন তৃমি ভিলে কাছে আমাদের মাঝে, 

তোমার উদাত্ত বাণী আজে? যেন কানে এসে বাজে! 

সে তো শুধু বাণী নয়, কথা দিয়ে দিয়ে মাল! গাথা; 

প্রাণমন্্ সে বাণীর তুমি ছিলে খানিক, উদ্গাতা। 

সে বাণীর স্পর্শ পেয়ে উজ্জীবিত হত প্রাণমন, 

সে বাণীর সাথে ছিল তপঃসিস্ধ তোমার আীবন। 

প্রসন্ন উদাস দৃষ্টি, চিত্ত ভরা প্রীতির প্রসাদে, 

সবারে আপন করে নিয়েছিলে ; ন্থিদ্ধ আবীর্বাদে 

ছোট বড় সবাকার ভবে ছিলে তৃষিত অন্তর; 

আবার এসেছে তার!--কোথা সেই আনন্দ-নিঝ'র ৷ 
চে ক bod 

তুমি নেই, সতা সে কি? দেহের বিনাশে 

লুপ্ত তুমি? দীর্ঘকাল পরম আরাসে 

সে সত্যের দিকে দিকে প্রতিষ্ঠা লাগি” 

কাটায়েছ কত দিন, কত রাত্রি জাগি” 

উধে্” দেবতারে নন, মৃত্তিকার "পরে 

রয়েছে ঘে নারায়ণ, নিত্য তার তরে 

দিলে যে প্রাণের অর্থা, সে কি ব্যর্থ হবে, 

‘নারায়ণ’ হবে না কি এ ‘নর’ গৌরবে ! 

০তামার সাধের স্বপ্ন, তোমার সাধনা 

ন্রপ নেবে নাকি? এই ধর! বিবরণা 

চিরকাল রবে? আর ক্লান্ত দিন গুলি 

কাটাবে মানবকুল উধ্বে” মুখ তুলি ? 

মর্তাপ্রেমী তে তাপল, কর আশীবাদ; 

যেন গো পুরাতে পাবি কিছু তব সাধ । 


উৎসব 
ক্রীপ্রভিভা রায় ॥ 


প্রণাম প্রণাম প্রণান! 

আজ ভ্রম স্বামী পুকুযোত্তমানম্দ অবধূত নহাবাজের ৭৭তম জন্মতিথির 
উৎসব । ৭৬ বৎসর পুর্বে এই মান্চবটী উৎসব মুখরিত জীবন লইয়া আন্ময়া- 
ছিলেন ববিশাল জেলার কাকরদহ গ্রামে, ন! মুক্তকেলীর কোল আলো করিয়া? 
অমন স্মন্দর শিশু যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল নিশ্চঘই সেদিন সেই 
পরিবারের জোক আনদ্রে উত্চুল্প হুইয়া] উঠিয়াছিলেন। শিশু শরৎকুনার 
শরতের নির্শ্মলচন্ড্রের স্টায়ই ক্রমে বড় হইতে লাগিলেন, কিন্ত কথা বলিতে 
পারিলেন নাবোবা হইলেন। শিশু-প্রাণের নীরব সাধনা ও মায়ের তপশ্ায় 
ছয় বৎসর বন্নসে একদিন হঠাৎ কথা কুটিল, সেদিনও সেই পরিবারে এক আনন্দ 
উৎসব ফিদা উঠিরাছিল। মায়ের সাধনায় যে কথা ফুটিল, মায়ের কথা 
ছাড়া সে মুখ অন্য কথা আর বলিল লা, মাতৃরূপা বিশ্ব প্রকৃতির জয়গান 
করিঘ়াই লে বাণী নীরব হইল। 

তিনি বলিতেন মায়ের তপশ্ঠার বানী পাইয়াছিলাম, সাধন! করিয়াছিলাম 
আমার এ মূখ দিয়া যেন কোন কুকথা, বাজে কথা বাহির ন! হয়। তাহার 
সারা জীবনের প্রতিটি কথা শুধু বিশ্বসেবায়, বিশ্বের কল্যাণে এবং অসত্য ও 
অন্যায়ের বিরুদ্ধেই প্রযোজিত হইঘাছে। বিনয়, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুত, কুতজ্জতা বোধ, 
সরলতা, আত্মসস্থান-বোধ ও ভালবালা লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
সেই জন্তই যথন যেখানে থাকিতেন এ শ্বততাব-স্থন্দর মাহুধট়ি সেই স্থানকেই 
আনন্দে মুখরিত করিয়া তুলিতেন। সাধনা! তাহার যেমন ছিল বিশ্বজয়ী, 
বেদনা ছিল তাহার তেমনি বিপুল। মাতৃ-সাদক শরৎকুমার ঘরের কোণে 
বসিয়। মা মা বলিঘ্বা কাদিতেন, মাঘের দুগামূতিকে ভালবাসিতেন। বালক 
শরৎকুনার চ্তীম্গুপে বসিয়া অঝোর নহরনে কাদিতেন। এই কাল্লাই তাহার 
সাবা জীবনের সাখী ইদ্রাছিল। স্বামীহারা বিধবা, পুত্রহারা জননীর চোখের 
জল সার কতটুকু আমরা দেখিয়াছি, বাংলার হাজার হাজার নরনারী 
দেখিরাছে পুক্লষোত্তমানন্দের সে চোখের কি জল! শত শত স্বানী পুত্রহা বার 
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চোখের জল পড়িঘাছে পুরুষোত্তমানন্দের চোপ দিয়া । এ কানা এ চোখের 
জল শুধু মাচ্ষয তোরা মাঙ্রয হ বলিয়া । তিনি বলিয়াছেন, ভগবানকে তে! 
অযাচিত ককরুণায় পাইয়াছি, তাহার জন্য তে! বেলী কাদি নাই, কাদলাম 
শুধু মাঙ্গয় মানুষ করিয়া । ওগো দরদী মাঙ্ুযষ, আর কি তোমাকে আমরা 
পাইব না? আমরা যে পাইয়া তোমাকে চিনি নাই, তোমার উপযুক্ত 
আদর যত করি নাই! 

সেই কুনে। শরংক্ুমারকে বিশ্রবা শরৎকুমার তৈরী করিবার জনতা প্রঃলিত্া- 
গোপাল ডাক দিয়! ঘরের বাহির করিলেন । “কিবা মন্ত্র দিল গোসাই কিবা 
তার বণ, জপিতে অপিতে নাম করিল পাগল।” বর্তমান যুগ-দর্শন প্রচার 
করিবার জন্য শ্রনিত/গোপাল শ্রীবাধা-কুষণ ততরূপে শরৎকুনারের আীবনে 
অন্পপ্রশিষ্ট হইলেন, জড়াজড় সমন্থ্ বার্তা, পুকুষ-প্ররুূতিন্ট মিলন বার্তা বিশ্বকে 
শুনাইবার জন্য অহরহ তাহার প্রাণে প্রেরণা যোগাইতে লাগিলেন। পাগল শরৎ 
কুমার জননী জন্মভূমির সেব।র় নিজকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। বুটিশের 
অন্তার শোষণের বিরুদ্ধে গঞ্জন করিলেন, আত্মসন্িতহারা দেশবাসীকে চোখের 
জলে স্বরাট্‌ হইবার আহ্বান জানাইলেন। তিনি বলিতেন আমি রাজনীতি 
করি না, আমি রাধানীতি করি। তাহার বক্তৃতার রিপোর্ট লিখিতে দারোগা 
পুলিশ থই পাইত না কি লিখিবে? শরৎ ঘোষ রাজনীতি বলেন, ন! ধর্শনীতি 
বলেন বুঝিরা উঠা শক্ত। কত কারাবরণ, কত অনশন তবু পাগল প্রাণ শাস্ত 
হইল না, এত করিয়াও তে! হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল না । শেষে সকল উপাণি 
ঘুঢাইয়। পুরুষোত্তমানন্দ অবধত হইয়া মানুষের দুঘারে দুয়ারে চোখের জলে 
উৎ্সব-বারতা আুলাইগ্া গেলেন; লে উৎসব মিলনের উৎসব, সে উৎসব 
সমন্বয়ের উত্সব । 

তিনি দুঃখ করিঘ! বলিতেন--‘আমি সোজা সরল লাজুক মাঙ্গয ছিলাম, 
মাকে ডাকিতাম, আমি তো রাধা কুচকে কথন চাহি নাই, কেন তাহার! 
দুইজন এ লালটুক্টুকে একটি নেয়ে আর এ একটি চেলে আমার জীবনে 
প্রবেশ করিঘা আমার সকল সোঘাত্তি কাড়িঘ্বা লইল ? পাইতে সোয়রান্ডি নাই, 
নিদ লাই চোখে এই আমার অবস্থা। আমি কি দোষ করিয়াছিলীম যে 
আমাকে পথে বাহির করিয়া তাহার] আমার এরূপ লাঞ্ছনা করিতেছেন? 
দোবের মধ্যে একটি দোষ করিয়াছিলাম ; বপন বরিশাল স্কুলে পড়িতাম সেই সময় 
যখন ছটিতে বাড়ী যাইতাম তখন আমাদের বাড়ীর সামনে একটি বকুল ফুলের 
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গাছ ছিল, রোজ সকালে সেই ফুল কুড়াউঘা এক ছড়া করি! মাল! গাধির1 
আমাদের বাড়ীতে কালাচাদ বিগ্রহ ভিলেন ভাহ।কে দিতাম, এখন দেশিতেছি 
সেই মালাই আমার জ্বালা হইল ।' শ্রীনিতাগোপাপের নিকট যখন স্বামিজী 
গিয়াছিলেন দীক্ষা গ্রহণ করিতে তখন খ্রানত্যগে।শাপ জিজ্ঞাল। করিছ[তিলেন 
তোমার কোন্‌ নাম বা নৃষ্ঠি তাল লাগে? তিনি বপিঘ/ছিলেন আমার দুর্গা 
ন।ম তাল লাগে; নিত্যগোপাল বলিছ[ছিলেন আভচ্ভ! তাহ।ই তোমাকে দিলাম, 
এক বন্সর পরে ধদলাইর়া। [দিব। ঠিক এক বসব পর শরংকুমারের আীবলে 
ওঁ বিপ্রবী ছেলে মেয়ে দুইটী চুকিয়া পড়িল । এট কথা যেদিন নিতাগোপালকে 
বলিঘ।ভিঙেন তখন তিনি বলিয়।ছিলেন-_‘মেঘ্ে বড় হইলে মা-ই ততো পাত্রস্থা 
করেন, কিন্ত মাকে কোন সময় অবহেলা করিও না।, সেইদিন হইতে শরৎকুমার 
বিশ্বনাথের গৃহিণী হইলেন, পুরুযোস্তম-মহিষী হয! পুরুষে।ত্তমের গৃহ এই বিশ্বকে 
গুছাইবার কাজে লাগিয়া গেখেন। জীবনে মিলনের ঘে উৎ্সব-বাঘ্রনা বাঞিয়া 
উঠিপ, দিবানিশি জীবনের তস্ত্রে তস্ত্রে থে সমন্বয়ের স্থর ঝঙ্ধার দিল, সেই সুরের 
মুগ্ছন! প্রতি মানব-হৃদয়ে ঝক্ষ [বত করিবার জগ্ত সার! বাংল! ছুটা্ুটি কনিলেন। 
মান্তষ পাইলেই প্রাণ খুলিয়া পুরুষোত্তমের কথা ঝলিতেল ; এজপ্ত মাস্তষ পালে 
তাহার কি উৎসব । ধপন ঘে শহরে গি্াছেন, সে শহর উৎসব-সুখরিত হুইয়া 
উঠিয়াছে, ঘিনি তাহার কাছে আর(সয়াছেন তিনি-ই এক শ্বেহম্পশ ও নৃতন বারতা 
লইদা গিয়াছেন। পচজন মানুষের সামনে পাঁচ শত পোকের নিকট বলার 
মতন উৎসারিত তাঘ। তিনি প্রয়োগ করিতেন । মাচঙ্গয পালে, মানষের নিকট 
পুরুষোত্রমের কথা বলিতে পারিলে সে কি আনন্দ। মনে পড়ে আমি ঘন 
গড়িঘাহাট। বালাঘ থ।কিতাম, সপ্তাহে ছুই দিন আলিতাম; একদিন বলিলেন 
তুমি ঘেদিন আসিবে সেদিন সকালে উঠিয়াই ভাবি আজ আমার উত্সলেন 
দিন আজ প্রতিভা আসিবে । মাটি আর গোলোক, মানুষ আর ভগবান তাহার 
জীবনে এক হইঘা গিঘাছিল। যদি গৌরাঙ্গ লা হইত কেমন হইত, কেমনে 
ধরিতাম দে। রাধার মহিমা ত্রজ্বরস-সীমা জগতে জানাতো। কে। খাদ 
পুরুঘোত্তঘ/নন্দ না আসিতেন শ্রীনিতাগেপালের এই অপূর্ব জড়াজড় মন্থর 
বার্তী জগতে কে শুনাইত। মহাপ্রতুকে গদাপর ভাগবত পাঠ করিয়া 
শুনাইতেন, মহাপ্রভুর সেই ভাগবত ধর্ম্মই শ্রনিত্যগোপালের জড়াজড় সমদ্বম্ের 
ভিতর রহিয়াছে, এবং এই গুড় রহস্তই পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে সহজভাবে 
স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হুইসাছে। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন-_ ঠাকুর 
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আমাকে গদাধর রূপে তাহার বা দিকে লইয়! নাচিয়াছিলেন, তাহাতেই মনে 
হয় আমাত জীবনে ভাগবত ধর্শ্মের যে নূতন রূপ এমন সহঙ্গতাবে ধরা দিছে, 
ইহা আমার পুরে জানা ভিল। নমনধৰ্স্মী পুরুধোত্তমানন্দ-নদী নিজকে 
পুক্রযোত্তম নিত্যগোপাল-সাগরের নিকট ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম 
সাগরও তাহার মাঝে অবতরণ করিয়! দিবানিশি গঞ্জন করিয়াছে, সে গঞঙ্জনের 
বিরাম ছিল না। তিনি বলিয়াছেন ছোটবেলা একখানা চবি দেখিয়াছিলাম, 
একখান! পৃথিবীর ম্যাপ, একজন তাহাকে ধাকাধাকি কন্সিতেছে । ছবিটী আমার 
খুব ভাল লাগিঘ্াছিল। তাহাৱ জীবনও এইরূপ ছিল-_-এই জীর্ণ সংক্কারপূর্ণ 
সমাজকে তিনি ধাক্কার পর ধান্ক। দিরা চলিয়া গিক্কাছেন। তাহার জন্ম ও 
কর্শ্মের একটা বিরাট তত্ব রহিয়াছে । এই ল্ম্যাই তাহার এই ভ্রন্মোৎসব বহু যুগ 
চলিবে ; এ যে বিশ্ব প্রক্কতের উৎসব । তিনি যে সারাজীবন শুধু প্রক্কতির মূল্য, 
প্রকৃতিব গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার আন্ট প্রাণপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার 
জন্মোৎসব প্রকুতিরাণী কি করিবেন না? যাহার উৎসব-মুখরিত জীবনের 
স্মেহস্পর্শ পাইগা আজ ৬২ বৎসর বছসে জীবনে কোন অবলাদ আলে নাই, 
তাহার উৎসব জয়যুক্ত হউক । আমাদের জীবনে জন্মলাত্ত করিতে, আশ্রিতের 
বুকে আশ্রয় পাইতে কি আকুল করাই ন! তিনি কাদিয়! গিয়াছেন। আমাদের 
জীবনে তুমি জন্মলাত ক্র, আমাদের জীবন উৎসব-মুখরিত করিয়া! তোল, 
তোমার হচ্ছ! পূর্ণ কর। আজ তোমার ৭৭তম জন্মদিনে আমাদের এই 
প্রাণের আকুতি গ্রহণ কর। যুগের তবমৃতি তক্ত-তগবান ্নিত্যগোপাল- 
শ্ীপুকুযোত্ত মা নন্দ, আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর । 


খছোটরাও যে অস্তরে অস্তরে পুরুষোত্তম, এ কথা তাহার! হৃদয়ে হৃদয়ে 
বুঝিয়াভে । তাহারাও at Heart, in essence পুরুষোত্তম । এ 
আন আকাশের দেবতা তাহাদের প্রাণে inject বলিয়া দিয়াছেন । 
তাই আজ নূতন করিয়া শাস্থ দিতে হইবে, new 59০19] order, 
new religious order ঠি করিতে হইবে 7 
_জীপুকরুযোত্তমানসন্দের পত্র 


স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ স্মরণে 
॥ ভ্রীসচজ্ঞাষ কুমার অধিকারী ॥ 


আমার জীবনে, চিন্তায় ও মানসে হার প্রভাব আমি অসানান্ত বলে মলে 
করি, সেই স্বামী পুরুষোত্তমানম্দকে আন্ধ আমার শ্রদ্ধার্থা জানাতে বসে 
নিজেকে ধন্য মনে করছি । প্রথম যেদিন তার সংস্পর্শে আসি, সেদিন চোখে 
পড়েছিলো তার গেরু্জা রঙে ছোপানে! সপ্রযাসীর বেশ । কিন্তু হঠাৎ অন্যত্তব 
করেছিলাম তুর হৃদদ্ষের করুণাঘন আবেগপূর্ণ রূপ । সংসার ও সমাজের 
প্রতিটি মানবের স্থখ.ছু:খে অভিভূত একটি মন, অথচ পাণ্ডিত্য সমুদ্রের মত 
অতল; প্রজ্ঞা ধাকে সত্য দৃষ্টি দিযেছিলো-__সঙ্কীর্ণতার সমন কুসংস্কারকে 
কাটিয়ে ওঠার ঝষি-দৃষ্টি । 

তাকে প্রথম দেখি প্রিন্স গোলাম মহশ্মদ রোডের একতলা! একটি খবে । 
‘উজ্জলভারতে’র অন্যতম সম্পা্দিক! শ্রীমতী রেণু মিত্রের নিসস্্রণে সেই ঘরটিতে 
আসবার সৌভ্তাগ্য আমার ঘটেছিলে। কিন্তু গেরুদাবেশী বৃষ্ধ স্থামিজীক্চে 
যেন হঠাৎ গ্রহণ করে নিতে পারিনি । যৌবনের অহমিকা দিয়ে আঘাত 
করতে চেয়েছিলাম তাকে । আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন উত্তেজিত ' হয়ে 
তর্ক করেছি সেই মহৎ মাঙ্রযটির সঙ্গে, তখন কি আশ্চর্য্য স্বেহে সহাহত প্রশ্রশ্ 
দিঘেছেন তিনি আমাকে। কিন্ত আন্ডে আন্তে আমার মলের উত্তেজনা 
প্রশমিত হ'লো। তখন সান্ধ্য পেলাম সেই বাক্তির__ধিনি ম্বপ্র দেখেছেন 
এক উজ্জ্বল তাৱতের । 

পউজ্ভ্লআ্ারত” এই এক টি কথার মধোই প্রন্থধ্ রয়েছে স্বামিজীর জীবন- 
সাধনা । গান্ধী ও সুতায় চেস্বেছিবলেন দেশের বুক থেকে পরাধীনতার 
নিগড়কে ভেঙ্গে ফেলে এক ন্বাণীন শ্বাবলঙ্গী রাষ্ট্র পে তাবতবর্ধকে গড়ে 
তুলতে । কিন্তু কয়েক শ' বছর ধরে পরাধীন থেকে যে তারতবর্ধ সম্পূর্ণ 
বিচাত হয়েছে তার আত্মিক সাধনা থেকে, দূর অতীতের এক মহৎ ্রতিহ্বের 
আশ্রয় থৈকে চু!ত হন্নে ধর্মের ও দর্শনের বিরুত ব্যাখা।কে জীবনে গ্রহণ 
কারে যে দেশের লোক স্বধর্মভ্র্, পাশ্চাত্য সত্যতা ও সাহিতোর প্রথম 
আলোকে মুদ্ধ হয়ে জড়দর্শনের মোহে যারা সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বত_-সেই ভারতবধ 
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ও তার অধিবাসীদের সামনে সমাজ-দর্শনের সত্যকার রূপটি তুলে ধরবার 
বাসনা ছিলো স্বমিজীর । তাই বেদ উপনিষদ্‌ মন্থন করে ঈঈশ্বরত্ব বা 
বর্ষে ধিশীন হওয়ার সাধনা আনেন নি তিনি। উপনিষদ্দের যে জীবন- 
বোধ ও দর্শন মাহ্ুযকে বাস্তব জীবনে চলবার প্রেরণা! জুগিয়েছিলো, তিনি 
তারই সন্ধান করে ফিরেছেন । ব্রক্মত্থাদে জগত বিস্বত হয়ে মাছা ময় 
পৃথিবীকে পরিত্যাগ করবার বাসনাও ভার ছিলো! না। কারণ পৃথিবী ও 
মান্বকে তিনি ঈশ্বরের পরিপূরক সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই 
বৃদ্ধকে একজন শ্রেষ্ঠ ধর্ম-বিশ্রবী বলে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠা জাগেনি 
তার । বরং বুদ্ধের ক্ষণিকবাদ ও গতি-দশনের আলে।কে ভ্রীধনকে নতুন 
কারে দেখবার প্রেরণ! পেয়েছিলেন । আর এই পৃথিবীর মানব সমাজকে 
সার্থক বিকাশের পথে, কর্মব্রতে উদ্যোগী পুরুষের সাধনায় অগ্রলর করতে 
চেয়েছিলেন বলেই পুকুযোত্তম ক্ষণ ছিলেন তার আদর্শ । 
স্ব/মদ্গী নিছক তাববাদী ছিলেন না। দেশের ও সমাজের দুৰ্বল তম 
হশগুলি তায় চোখের সামনে দুঃসহ হয়ে প্রতিভাত হয়েছিলে!। গান্ধীর 
অহিংস সংগ্রাম ও গণসংযোগের নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অধিকজ্ত 
ধর্ম ও সমাজ-দ্রীধনে কালোপঘোগী ব্যাপক রূপাস্তরের পক্ষপাতী ছিলেন 
তিনি। বিল্লব তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু ধ্বংস ও বিশৃদ্খলার মধে! দিয়ে 
বিপ্লব আসবে, এমন ধারণা তার কদাচ ছিলো না। তিনি বিশ্বাস করতেন 
যে মায়ের কল্যাণে ঘে কোন পৰিবর্তনই এদেশে সম্ভব হবে, বদি লা সে 
পরিবর্তন ভারতের চিরন্তনী সাধনার পরিপন্থী হয়ে ওঠে। কোন গোড়ামির 
বন্ধন ছিলোন! বলেই শ্বামিজী ধর্ম ও বাস্তবের সমহ্স্বের মধ্যে দেশের মূল 
সমস্যার সমাধান খুজেছিলেন এবং হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতাকে বর্জন 
করে তাকে আত্মা ও দেহের, জ্ঞান ও কশ্মের সমন্থগে প্রগ।মী করে তুলতে 
চেয়েছিলেন । 
অনেকদিন আগে রামমোহন একদা সতীদাহের মর্মান্তিক নি্রতায় 
স্তম্ভিত হ'য়ে তার প্রতিরোধ করেছিলেন । তারপর ছুরস্ততেজ বিগ্চাসাগর 
বিধৰ! নারীর অশ্রুক্গলের মধ্যে সমস্ত জাতির অমঙ্গলকে প্রত্যক্ষ করে সধ- 
শক্তি প্রয্নোগ ক'রে বিধবা নারীর বিবাহের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত কম্পে যান। 
বিবেকানন্দ আপামর আনল[ধারণকে জাতিধর্সনিবিশেষে সমান আসন দিঘে- 
ছিলেন । শ্বামী পুরুষে।ত্তমানন্দকেও দেখেছি দাঙ্গায় বিধ্বন্ত ধধিত| মেয়েদের 


. 
অগ্রহাম্রণ, ১৮৮১ ] স্বামী পুরুঘোত্তমানন্দ স্মরণে 


দুর্ভ।গো অভিভূত হরে অশ্রুবর্দণণ করতে। এবং এইভা ব ধষিত। অসহাঘা 
নারী যে সমাজে পতিতা হ'তে পরেনা, বরং তার বিবাহের মধেয) দিশে 
পুনর্বালনেই ঘে সতাধর্নের প্রতিষ্ঠাঁ-একথ! শ্বামিজ বারবার বলেচেন। 
স্বামী পুরুষোত্তমানদ্দ নানবকে সবার ওপরে স্থান দিয়েছিলেন বলেই ‘সংস্কারের 
মকরুবালুরাশি’ তার হৃদঘকে আচ্ছন্গ করতে পারেনি । 

এই বিয়াট ভারতবর্ষের একটি সুন্দবতম ও মহত্রন রূপ তার ধারণায় 
স্থান পেয়েছিলে। আর সেই মহত ভ্ারতবর্মের প্রতিষ্ঠাই তার কাম্য 
ছিলো । শিল্পের কেন্দ্িকরণের মধ্যে দিয়ে দনতান্থিক জগতে এক বিশিষ্ট- 
ভূমিক।য় তারতবর্ধকে দেপতে চাননি তিনি। কুধিবিপ্রবের মদে দিয়ে 
এদেশের মাহষ দেশের মাটিকে জাহক এবং অত্াধিক ভোগেচ্ছাতে নদ, 
ভোগের মধ্যে ত্যাগের মহমাকে উপলন্ষি করে তার! ‘উচ্ছল তাবরত'কে 
সম্ভব করুক এই ছিলো! তার হৃদয়ের আকা তক । 

স্থামিদ্রী জন্মাস্তরে বিশ্বাস করতেন কিন্তু শুধুমাত্র কর্মফলের বন্ধনে মানুষ 
জন্মজন্মাস্তরে আবন্ধ_একথা তিনি বিশ্বাস করতেন লা। জীবন তার 
কাছে এক অবিচ্ছেগ্ট প্রথাহ। গতি 9 স্থিতির সমন্বয়ে এই জীবন পরি- 
ণতির দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে । আজশ্র অগ্রিশিপার সমন্বয়ে যেমন 
আলোকের প্রকাশ, অগণ্য ঢেউরাশি তেমন নদীন্বোতকে প্রবাহ দেঘ্র তেমনি 
ক্ষুদ্র ক্ষৃত্র অগণিত মুহূর্তে এই জীবনের প্রগতি । 

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ'র পদযূলে ঝসেই জ্রীবন সম্বদ্ধে এই নতুন অভি- 
জ্ঞান লাভত করেছিলাম । জীবনের অন্তহীন ধারায় তিনি আজ অনেক 
দূরের পথে এগিরে গিয়েছেন। কিন্তু এই জড় পৃথিবীর মাক্ষষের মধোই 
নারাম্ণকে প্রতাক্ষ করার আকাজক্রাকে তিনি রেখে গিরেছেন। তার 
স্বপ্রের ও ধ্যানের ভারতবর্ষে সেই পুরুষোত্তম রূপের আবির্ভাব ঘটুক-_ 
আমরা যেন আমাদের সাধন! দিছে প্রশস্ত করতে পারি তার পথকে । 


কয়েকটা পত্রাংশ 


[ শ্ৰীয়ং স্বামিজীর জ্রন্মোৎসবে যে সকল পত্র পাইয়াছি, তাহা হইতে 
নীচের কয়টী উদ্ধত করিলাম সম্পাদিক!, উজ্জ্লভারত ] 


শ্রীকুষ্ণ 
শ্র্রবিশ্বরূপ সেবাশ্রম 
দক্ষিণেশ্বর, কলিকা তা-৩৫ 
তারিখ এই অগ্রহায়ণ ১৩৬৬ । 
রবিবার। 
স্মেহ্‌নিলয়া_- 

মা, রেণু; আজিক! আমাদের সকলেরই একটি বিশেষ শ্ররণীছ্ দিন, 
আমলা এই দিনে যে কি মহামূল্য ধন হারাইম্রাছি তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই 
বিশেষ স্মরণী বিষদ্র । অগ্যকার দিলে ০ত/নাদেক মাঝে থাকিয়া পূজনী 
স্বামিজীর সমাধিতে পুম্পার্ঘ্য দেওয়ার সৌভাগ্য আমার হুইলনা বলির? 
ছখাচতব করিতেছি । ভগবান আমাকে আর কতকাল এন্তাবে অচল 
করিয়া রাখবেন তাহা তিনিই জানেন, স্বামিজ্ঞীর সঙ্গলান্ডে প্রাণ ব্যাকুল 
হইয়া আছে, তোমরা আশীর্বাদ কর আমি তাহার সঙ্গলাতে ক্রতার্থ হই। 
অত্যকার দিনে তোমাদের কাছে খাইতে, ন! পারার অপরাধ মাৰ্জ্জন করিয়া 
লইও। আমার প্রতিনিধি হিলাবে শ্রীমান মাণিক কুমার চক্রবর্তীকে তোমার 
কাছে পাঠাইলাম, স্বামিজীর সমাধিতে অর্থা দেওয়ার জঙম্তু একগাছি পুল্পমাল! 
ও সামান্ত কিছু মিষ্টি পাঠাইলাম, তুমি উহা প্বাসিদ্গীর সমাধিক্ষেত্রে উৎসর্গ 
করিয়া আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিও । তোমার হাতে গিনি নরনারায়ণ 
আশ্রমের পতাকা তুলিয়া দিয়াছেন তিনি তোমার পশ্চাতে দাড়াইয়া আছেন 
জানিয়! নিযে গস্তব্যপথে অগ্রসর হও, আমরা তোমার জয়ধ্বনি দিস] কৃতার্থ 

হইবার আকাত্ষান্গ পথে দি।ড়াইদ্ব আছি জানিও। অলমতিত 

শুভাকাজ্ষী-__ 

তোমাদেরই-_অতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 
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১২ হিন্দুস্থান রেড 
কলিকাতা-২৯ 


৩১. ১০. ৫2 
কল্যাণীঘান্থ 


রেণু, 


*আমি স্বামিজীর সম্পর্কে কিছু বলবার বা লেখবার উপযুক্ত লোক 
বলে নিজেকে মনে করি না । 


আলোচনায় 





কারণ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার এবং ভাব 
যোগদান করবার স্ৃযোগ আমার খুব কমই হয়েছে। তবে 
ভার গন্ভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় অবস্য সকলেই পেছেছে। তার ডায়েরী 
থেকে তার ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায় । তার বিশাল হৃদয়ের, তার 
গতীর অন্ভূতির, তার সামগ্রিক সাপলার ঘে দৃষ্টান্ত ফুটে ওঠে ত! সকলকেই 
অভিভূত করে। একটি মহৎ আদর্শের জন্যে, সকলের প্রক্কৃত কল্যাণের 
জস্টে, নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলিয়ে দিতে কজন পারে ?--- 


শুভার্খী--স্বহৃং চন্দ্র মিত্র 


ফেোন--9৬-১০৭৫ ৫ নক রোড 


কলিকাতা-২৯ 


১৭. ১১. ৫৯ 
পরম কল্যাণী শরীনতী রেণু, 


জন্মত পুরুযোত্রমানন্দ মহারাজের পুপা জন্মতিথি উৎসবের নিমন্ত্রণ 
পাইয়! অতীব আপ্যায়িত হইলাম, এবং সেই মহাপুক্রষের শুত-ম্মরণ হুইল । 
তোমর! যে তাহার আদর্শের ও ভাবের এবং জীবনধারার রীতি ও নীতি 
জগতকে দেখাইতেছ, ইহ! অত্যান্ত পুণোর কার্ঘখা। এই বৃদ্ধ বয়সে দুরে 
চলাফেরার অঙশ্থবিধ। বলিয়া আমি এই উৎসবে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত 
হইতে অপারগ; তবে তার নিকট আমার অসংখ্য প্রণতি নিবেদন করিতে 
তোমান্তে এবং পুজ্জনীদা প্রতিতাদিকে অসুরোধ করিতেছি: 





আশী: শ্রীজিতেশ চন্দ্র গুহ 


উজ্জল ভারত [১২শ বর্ষ” ১১শ সংখ্যা 


চন্দননগর 
হুগলী 
১৩৷১১৷৫৯ 
স্রেহ৷ল্পদাস্থ 
*--২২শৈ নভেপ্বর উৎসবে যোগদান করা তে! সম্ভব হচ্ছে লা। 
মনটা খাবাপও লাগছে । আশা করি আমাকে ক্ষমা করবে। 
স্বামিজী চলে গেছেন দেহ রক্ষা করে সত্য কিন্ত তার জীবন-দর্শন সামাজিক 
জীবনের অলোকবন্তিকা হয়ে বয়েছে। যতদিন আদর্শের আদর থাকবে 
ততদিন তার জীবনের মুপ্যও থাকবে। সমন্বয়বাদই ছিল তার জীবনের মুল। 
মাঙ্ণুধ যদি সমন্বমবাদ গ্রহণ করে, হেষ হিংসা) কলহ যুদ্ধ বিগ্রহ, ধর্মের সংঘর্ষ, 
দেশে দেশে পার্থক], জাতিতে জাতিতে ভূল বোঝাবুঝি সবই মিলিয়ে যায়। 
শ্রীরাদার অপূর্ব জীবনকে ধনে তিনি জগতের নারীর স্থান ও অবদান 
লোকচক্ষে তুলে পরেছিলেন। নারী জ্ঞাতিয় লাঙ্ছন! তিনি সহ করতে 
পারতেন না। বৈকুষ্ঠ ও মর্ত্যের পার্থক্য ও ব্যবধান দূর করে মর্ত্য ও বৈকুঠ 
যে অতিন্থ তা তিনি প্রমাণ করে মান্ষকে আনন্দ দিয়েছিলেন--মাঙ্সবের 
প্রাণে আশার সঞ্চান্থ করতে পেরেছিলেন | বৈকুণ্ঠের ঠাকুরকে তিনি মর্ত্যে 
এনেছিলেন । বাক্যসাত্ ও অলাচরিত আদর্শ তার ছিল না। বিভ্রান্ত 
সমাজ ও সমাব্দের মাঙ্রয তাই তাকে ভালবাসতেন ও তাকে হারিয়ে অশ্রু 
বিসর্জন করে থাকেন ॥ জন্মোৎসব দিলে তার এই গুপাবলী স্মরণ করে আমরা 


যেন ধন্ত হই। 
শ্রনি্ঈখ নাথ কুঞ্জ 


অন্দেয়া বেগুদি 

আপনার পত্রে জাললুম শ্রীমৎ স্বামিজী মহারাজের ৭৭-তম শুত জন্মতিথি 
৩রা। অগ্রহায়ণ । এই পরম মুহ্র্তটি আপনার! স্থরণ-শ্রস্ধা অভিনন্দিত করবেন 
বলে জানিয়েছেন। উপস্থিত হতে পারব কি না জানিনা তবে এই শ্রদ্ধাবাসরে 
আমিও আমার আন্তরিক শ্রন্ধা নিবেদন করে ধন্ত হচ্ছি দিন বোজ আলে 
রোজ যা৷; কিন্ত পরম মুহূর্ত বড় বেশী আসে নলা। আজকের এই এন্কাক্ষুন্ধ 
দনে তার জন্ম-সুক্র্ডটি একটি বিশেষ মুহুর্ত, একটি অমৃতক্ষণ । 
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তিনি সন্ত্রাসী ছিলেন কিন্ত সংসারকে অবজ্ঞা করেন নি ; পবন শঙ্কায় তিনি 
একে গ্রহণ করে আনন্দ রসে পরিপাক করে বসো তীর্ণ হয়েছিলেন জ্বীবলশে 
সহুঙগ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন বলেই তা।গ তার পক্ষে এত সহজ হয়েছিলো । 
জনতপন্বী তিনি, তপস্যা তার কালক্্রমী । সর্বোপরি একাস্ত আনব দরদী 
ছিলেন তিনি-_সবার উপরে নাক্ষয সত্য তীর কানে শুধু কামাই [ছিল না। 
এ তিনি জীবন দিয়ে অশ্যল্তব করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন; তাই স্বার্থ বুদ্ধি 
তার মধো লুপ্ত হয়ে শিয়েছিশো-_তিশি একান্তে আপন মোক্ষে জীবন ব্যস 
কয়! অপেক্ষ। মানব কল্যাণ সেবায় জীবন দান করা শ্রেণ্ মনে করেছিলেন । 
পথপ্রদর্শক তিনি, তিনি সতাত্রষ্টা; তার আশীর্বাদ পেয়েছিলুম-_ স্মেহপল্য 
হয়েছিলুম বলে নিজেকে গৌববাস্থিতা মনে করি । 
আপনাদের কাছে তিনি যে কতখানি ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় 
না-দুঃখ করবেন না, অবিনাশী তিনি । তার আদর্শে, ভার দেশলেবাঘ, তার 
শথ-প্রদর্শনে তিনি চিব জয়ী । জয় হোক তার সঙ্গীবনী অস্ত্রের । 
মমস্কারাস্তে 
বি! সরকার 


‘ভুলের কি কোনও হ1£1৭ 565041৭ আছে? যাহা বালকের তুল, 
তাহা ঘুবকের নন, আবার যাহা বালকের শুদ্ধ, তাহাও ঘুবকের নয় । 
যে সত্যতা আলিতেডে, তাহার ডুলশুদ্ধ কি বর্তমান ধ্বংসোন্মুখ 
সন্তাতার সঙ্গে মিলিবে ?---:--আবেষ্টনের পর আবেষ্টন জম করিতে 
করিতে পুরুষকে অনস্ত কাল চলিতে হইবে, তবে না লে পুক্রঘোতম? 
এক আবেষ্টন যদি অগ্ত আবেষ্টনে গড়িছা ওঠে, তখন সেই আবেষ্টনের 
সঙ্গে খাপ খাওয়াই চলিতে ন! পারার নামই ভুল ।+-----৮ 
_উ্পুকষোত্ষানন্দের পত্র 





শ্রীমৎ পুরুষৌন্তমানন্দ অবধৃত 
৷ ীবিসুওপদ বাক্স ॥ 


কন্দ কণ্ঠের বাণী আজি তব 
শুনিতে বাসনা মোর 
নিজ্ষন গৃহ অসহা আজি 
লাগিছে তীর ঘোর ৷ 


তব পদাদ্বুক্ত তলে বসে আছি 
কেবলি বাসনা লয় 

শুনিবারে তব অমৃত বচন, 
নিজেতে করিআা লয়। 


কতদিন গেছ চলিয়া দিশারি, 
শুলিনে তোমার বাণী, 

তাই বড় প্রাণ উতল1 আজিকে 
লিখিতে অন্ত পাণি! 


কন্বুকণ্ঠের শোনাও বাণী 
আছি মোর হৃদি মাঝে, 
ক্লান্ত বড়ই তোমা বিনে প্রাণ 
ক্লান্ত সকল কাজে! 


শ্রীমৎ পুরুবোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
C১৩) 


আমি চাই ভাইনে বায়ে সামনে পেছনে মুক্তিকেই আস্বাদন করিয়া চলিতে । 
দৈহিক মানসিক এত বোঝা লইয়া কি করিয়্। আমি ছুটিব? আমার যে 
আগাইতেই হইবে । আমার হালকা না হইলে চলিবে কেন? আমি খাওয়ায় 
পরায়, চলায় ফেরায় তাই এত হালকা হইন্স। আছি । পত্রিকার মধ্যে আমার 
জীবন কথাই বলিতে চাহিতেছি। তাই উহা কঠিন । জীবনই আজ কঠিন) 
অভিসন্ধি নিয়া চলাই আদ খুব সোজা । নয় কি? থাক্‌, আমার জীবনই 
ভাল। থাকি একাই থাকি; বাহার! দুঃশী, তাহারা আসিবার পথ পাইবে। 
যাহাদের কিছু আছে, তাহার) আমার কাছে আসিবে কেন? রিক্ত যাহারা, 
তাহারাই আমার, আমি তাহাদের । 
প্রতিভা আজ আর আসে লাই । সন্ধ্যার পর জ্যোতি আসিয়াছিল। 
পালডের জেলের নিশ্দলেন্দু সুপোপাধ্যায়ের সঙ্গে আফিস হইতে আজনে 
আসিবার সময় দেখা । সে গ্রাহক হইল ৷ 
১৩ই মে 


সকালে আফিম হইয়। সত্যরঞ্জন ঘোষ ডাক্তারের ওখানে যাই ৷ সেখানে 
প্রা্থ ১ ঘণ্ট। উদ্্রদভারত ও বর্তমান পরিস্থিতিতে দার্শনিক বিললব বিষয়ে 
আলোচনা হয়। সেখান হইতে মন্মধবাবুর বাসার---.--ষাই ৷------সকালে 
বিনোদ সাহার বালাম গিমা তাহার চাদাট! শিয়া আসি । সকলেরই মত এই 
যে উদচ্জ্রলভারত উচ্চ মানের পত্রিক!। 
আদ দুপুরের আগে সুধীর (সিরাজগঞ্জ )---আনে। 
১৪ই মে 


গীতাত্বনে পাঠ হয়। ধীরেন বন্য্যোপাধ্যাগ্থ উপস্থিত ছিলেন। তাহার 
এক বন্ধু অঙ্ুকুলবাবুও (পতণ্ডিতিয়া বোড) উপস্থিত ছিলেল। ভাল 


৩ 


৬১৬ উজ্জ্রলভারত চ ১২৭ বধ, ১১শ সংখ্যা 


লাগিয়াছে। অন্তকূলব।বুকে বৈশাখ মাসের উজ্জ্লতান্ত দেওয়া! হয়। আহক 
হইবেন । বৈকালে ঢাকুরিয়ার গীতা পাঠে তানি উপস্থিত ছিলেন ॥ 
[রিকশায় দেশপ্রিয় পার্কের মোড় হইতে রেণু ও আমি আসি ।-----০০ 
তিনটার সময় ঢাকুরিঘা রওন1 হই ।-*---'রথীনের ল।গানো আমগাছের আদ্টা 
ধীরেনবাবুর শ্রী রাখিঘ। দিয়াছিলেন, আমাদের দিলেন; আমর! যাওয়ায় 
তাহার কি আনন্দ! দেখিলেই বেশ বোঝা যাঘ।----- আমি বলিলাম, 
ব্রখীনের নিশ্চই বহু দেহ ছিল, তাহার মধ্যে বর্তমান দেহের সঙ্গেই 
আপনাদের সম্বন্ধ । রখীনের একটীমাত্র দেহের সঙ্গে আসক্ত হইয়া থাকিলে 
কি রথীনের সব দেহ অর্থাৎ আ্সীবন-ল্রেতের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিবেন? 
অথচ এই দেহও পাইবেন না। ভগবানের বিধালেই সে সরিয়া গিয়াছে । 
তখন রথীনের আত্মার সর্বতূতস্থ রূপই আপনার ধ্যান ও প্রত্যক্ষ করিবার 
জন্ত চেষ্টা করা উচিত। ধীরেনবাবুর স্ত্রীও এই জাতীর কথারই কতকটা 
আতাস ধীরেনবাবুকে দিগ্রাছে। এটাগ্র আলোচনা হয়। ভগবান ধর্শ্মমানি 
দূর করিয়া! ধণ্ৰসংস্থাপনের জন্য আসেন। ভাগবতের ‘আত্মানঞ্চাঙন্গশোচামি' 
শ্লোক ও ‘ত্বাং দুর ্থমণুপশ্যম’ শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়) গ্রানি আসিম্সাছে 
ধর্শ্মে--রাভ্রধর্শ্মে, দেবধর্শ্মে, কষিধর্শ্মে, সাধুর ধর্শ্দে, পিতৃ্ধর্শ্মে, বর্ণধশ্দে ও 
আত্রমধ্শ্বে। কলির একপাদ ধর্মকে পূর্ণপাদ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই 
ভগবানের আবির্ভাব । বর্তমান যুগের একমাত্র সমাধান সর্ববধশ্ম সমন্বিত, 
সব্্মাশ্রম সমন্বিত শ্রীকষ্ণ-জীবনের ছাচে বিশ্বসভ্যতাকে গড়িয়া তোলার মধ্যে ।-*- 

১৫ই মে 


"রেখ কলিকাতা যায় কালীপদ্বাবুর সঙ্গে দেখ! করিতে; মনোরঞ্জন 
বন্থ। €. €. C০-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। প্রতিভা স্থধীর থাকার মধ্যেই 
আসে ।-"-প্রা্থ ৬টায্ন অফিসে যাই । কিছুক্ষণ পর বিভা সরকার আসে। 
তাহার সঙ্গে কথাবার্তা হয়। সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামো না 
বদলাইয়া লইলে নারীদের যে প্রগতির কোন সম্ভাবনাই নাই, তাহাদের 
নাচগাল ও দ্ব।তম্থায যে শুধু মুখের কথাতেই পর্যবসিত হইবে, উজ্জ্লতারত 
যে এই কার সম্পাদন করিবার জন্। বন্ধপরিকর, তাহারই আলোচনা হন । 
দশখানি রসিদ নির্া যায়, একখানি নারীপ্রগতির জন্মকথাও কিনিয়া নেয়। 
ধৰ্্মমানির কর্ূপ কি এবং ধর্শ্মসংস্থাপনের রূপই বা কি, তাহারও কিছুটা 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮১ ] শীমৎ পুরুষে।ভ্তসানন্দের ডায়েরী হইতে 


আলোচনা চলে। অবতারবাদের উদ্দেশ্য কেন্দ্র হইতে সরাইস্তা আলিগা 
ভগবানকে পনিধিতে দাড় করানে!, আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখানো; 
পক্ষান্তরে মায়।বাদের উদ্দেশ্য পরিদিকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত দেখালো ও সর্ব- 
ভূতের আত্মার মধ্যে নির্ব্বাণ দেখানে|। একই জীবনবাদেক ছুইটা স্বয়ংপূর্ণ 
বিচিত্র আশ্বাদন । 

ভারতবর্ষ যতদিন "ও তৎ সৎ’'-এর উপাসক ছিল, ততদিন সে ছিল 
নিছক 550০7; কিন্ধ সে ক্রমে অধিকতর ৭১০৭৷৷০ ভইগ্রাছে। যখন 
বলিল, *সচ্চিদেকং ব্রহ্ম; তখন আর এক ধাপ আগাইথাছে dynamism -এর 
পথে; তাহার পর ‘সচ্চিদানন্দং ত্রহ্ম', তাহার পর “সচ্চিদানম্দঘন ব্রহ্ষা-_এই- 
ভাবে স্থিতিকেন্দ্রে থাকিয়া সে যতদূর পারিয়াছে 95702282 হইয়াছে । 
কিন্ত জ্ঞানকেন্রু, আনন্দকেন্্র ও সঙ্ঘকেন্দ্রকে স্বছংযূল্য না দেওয়ার ফলেই 
বহিরাগত প্রাণশক্তিকে হদ্রম করিতে পারে নাই। Static 590০ থাকিয়া 
যতদূর [৫5597712 হইতে পারে, ভারতবর্ষ তাহা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের 
ভাগবত-ধর্শ জ্ঞানের, আনন্দের ও কম্মসংজ্বেরও স্বমংকেন্দ্রত্ব স্বীকার করিয়! 
লইঘাছে। বর্তমানে ইহারই প্রচার চলিতেছে। ভগবান বুদ্ধের এই স্থানেই 
বিশেষ অবদান র্হিয়াছে। আন পুরুযোত্তমে স্থিতিও যেমন কেন্দ্র, জ্ঞানও 
কেন্দ্র, আনন্দও কেন্দ্র, কর্দসজ্যও তৃল্যতাবেই কেন্দ্র-_ইহাই পুক্রষোত্রম-জীবন ৷ 

*-*'*'মহাশয়ের আপত্তি যে ভারত কোনওদিন 59015 ছিল না। 
ইহার উত্তর উপরে দেওয়া হইল । তারতবর্ধের মত dyuamic কেহু নয 
ইহ! ঠিক। কিন্তু তাহাতেও কুলায় লাই। লসে যদি ফোলআন? dynamic 
হইত, বৌদ্ধ মুসলমান ও ইংরেলের আিবার দরকারই হইত ন1। Evolu- 
£i০০-এর কোনও অর্থ হুদ না, যদি কেহ বোল আন! 27597530 একদিনেই 
হইসা ঘায়। Evolution হইতেছে from static to ৫5770 1 
পশুর চেদে মানুষ dynamic | 

১৬ই মে 
bY 

তোর ৭॥*টায় স্থধীরের সঙ্গে পানিহাটা রাণীর ওখানে ধাওয়ার জন্য 
স্টেটবালে, এখান হুইতে রওয়ানা হই। ইহার পূর্বে ৬টার পূর্বে রেণু 
আসিয়াছিল। নটার মধ্যে পানিহাটী পৌছি।------যতীন মজুমদার বলে, 
দীক্ষা পাইতে হয়, নেওস! যায না; গুরু যেদিন আসিয়া আমার সকল 


উচ্ছল ভারত [ >২শ বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


সমস্তার সমাধান দিনার জন্য দাড়াইবেন, তখনই দীক্ষিত হইব । দীক্ষা 
লইবার অরন্ত আসনে বসার পরও কেমন করিম! দীক্ষা লয়! হয় নাই, 
তাহা বর্ণনা করে। সে আমাদের আলোচনা শুনিঘ্নাছে, বলিগ্নাছে, 'আমার 
অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে, আরও বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন” । একথা 
সে আমাকেও বলিয়াছে, স্থধীরকেও বলিয়াছে। আমার কাছ হইতে রাণীর 
দীক্ষা লৎয়াঘ তাহার মত আছে। বৈকালে বিশ্রাম ঘাটে গিগা আমি, 
যতীন, সুধীর ও রাণী বিশ্রাম করি। শ্রীরামক্রষ্ণ দিগ্সাছেন সমন্বয়ের পুর্বব(ঞ্জ 
শ্রানভাগোপ।ল দিক্লাছেন অপরার্ধ,_ইহা সেখানে বলা হয়। *অকামেন কাবান্‌ 
কাময়তে' বাক্যটী ব্যাথ্যা কর! হণ সেই মাছ খাওয়ার দৃষ্টাস্টাদ্বারা ।-**-*, 


ভোরে ষতীনের সঙ্গে আলাপ হন । সে রাণীর দীক্ষার কথা বলে। 
বুদ্ধির শুনে দীাড়াইয়া জীবনপথে চলিলে মাহুষ হয় ব্যক্তিগত নয়তে! 
সমষ্টিগত জীবনের উপর জোর দিবে। অথচ যুগ যুগের অভিজ্ঞতার ভিতর 
দি আমর! বর্তমানের মাঙ্গয ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, কোনও একটীতে 
আটকাইয়া থাকিলে জীবন পঙ্থু হইবে । আজ চাই দুইয়ের সমন্বয় । কিন্ত 
বৃদ্ধির সে ক্ষমতা লাই। তাই গীতা বুদ্ধি-সমর্পণের কথা বার বার 
বপিম্বাছেন। শরণাগত হওয়ার পর ভগবানের ইচ্ছায় সংসারই কর বা 
সম্যালই অবলগ্বন কর, গোট! জীবনলাতের কোনও বাধা হইবে না। খিস্ত 
বুদ্ধির স্তরে সংসারও বন্ধন, সন্গযাসও বদ্ধন। কৃষ্ণ-লংলাবেই মাহষ মুক্ত, 
ক্রঞ্চ-সঘ্যাসেই মানুষ মুক্ত-_ইহাই যতীনকে বল! হয়। ৭৷ৎটার সময় বাসা 
হইতে রওয়ালা হই। বাসে বস! সম্ভব হন নাই। দীড়াইয়াই শ্ামবাজার 
পর্য্যন্ত আসি । হাজরাস্স নামি। স্থধীরকে লইঘ্রা আফিলে যাই, সেখানে 
আপঘণ্ট! থাকিয়া আশ্রমে ফিরি) হুপুরের পরেই রেণু আসে । ২টার পর 
প্রতিও আসে । ৪টার পর ধীরেনবাবু ( বন্দ্যোপাধ্যায়) আসেন। তিনি 
দুইজন গ্রাহকের টাকা ও নাম নিয়া আসেন । 

স্বামী ও শরীর মনন্তত্বের মধ্যে অদ্বৈতাস্বাদন প্রতিষ্ঠিত ন! হইলে প্রেম 
কি সত্য বাস্ডব হয়? মনন্ডত্ব বাদ দিয়া মিলন শুধু তাবুকতা। এমনন্ত্বের 
জটিলতাকে এড়াইস্বা চলিম/ মিলনের প্রচেষ্টার মধ্যে ফাকি থাকিয়া যায়। 
তাই তে! আজ সৰ্ব্ব সম্পর্ক মলিন। মাঙযের সঙ্গে মাঙ্গযের সম্পর্ক যে 


অগ্রহারণ, ১৮৮১ ] * শ্রীমং পুরুষে।ত্তমানন্দের ভাঘেরী হইতে ৬১৯ 


শুধু বাহিরের সয়, উহ! যে অস্থিমজ্ছগত, মলে।গত, ভ্ঞান।নন্দগত, এডাইতে 
চাহিলেই যে এড়ান যায় না, নারীর দেহ বিল্লেষণ করিগছা শুধু রক্ত-বাংস 
দেখিলেই থে উহার ভ্ৰীবনীশক্কির টান সামলানে। যায় না, ইহ! আজ স্পষ্ট 
হইম! উঠিঘাছে । বৈবাগাএতক বা শাস্তিশতক্রে বৈ্বাগ্য-উৎ্পাদনের প্রচেষ্টা 
নিতান্ত হাস্যকর ৷ মৃত নানীদেহের উপর বৈরাগ্য জদ্মাইবার ভন্ড কোনও 
পুথি লিখিবার প্রয়োজন নাই । এ বৈরাগা আপন! হইতেই আসিবে । 


জীবস্ত নারীর সগ্বন্ধে বৈরাগ্য আনা যাছ কির্কপে, সমস্যা সেইখানে । 
শ্রীরুঞ্ ছাড়া দ্বিতীয় বান্ধব নাই । 


সন্ধ্যাপ্র পর স্ুধাংশু আফিসে আসে) 


সকালে মন্থর ওখানে যাই, সেখানেই আলঘোগ করি। 

মনে হইতেছিল শ্রুতি ও স্বতির পার্থক্য । যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ, 
সেখানে শ্রুতিরই প্রামাণা। ডিমকে তা দিঘা তাহার অস্তসিহিত জীবনী 
শক্তিকে বাড়াইয়! ডিন হইতে ছানা ফুটাইবার সাধনাই শ্রুতির সাধনা । “165 
is from within ০০৮-ইহাই শ্রুতির সাধনা । আর বাহিরের আঘাতে 
ডিমের খোলা ভাদিয়া ছান! বাহির করিবার প্রচেষ্ট। স্মৃতির সাধল।। 
শ্রুতির সাধনা পোষণমন্রী, স্তির লাধনা শালনময়ী, বিধিবহুল1 | কছধেদীর 
অন্তরের মানুহকে তা" দিছ! ফুর্টাইয়া তুলিঘা সব পান্িপাস্থিককে হজ্রম 
করিবার উপযোগী যোগ্যতা দান করাই হইবে বর্তমান কারা সংস্কারের মুখ্য 
উদ্দেশ্তা। এতদিন চলিয়াছে স্বতির সাধনা, আল প্রবর্তন করিতে হইবে 
শ্রুতির সাধনা । শ্রুতির সাধনা ০51৮৮, স্বতির সাধনা negative । 
তাই আজ 'শ্রতিমূল সাধনা ও ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে । ‘উচ্ছল 
ভ।রতো'- প্রয়োজন এইখানেই । 'আনন্দান্যেব খছিমানি ভূতানি ভায়স্তে'_ 
শ্রুতি; পাপোহহং 'পাপকর্ম।হম্ঠ__স্বতি । বাস্তব পূরুষোত্তম-সাধন! ও ব্যবহারে 
রহিঘাছে শ্রুতি-স্থতি সমঘ্বর । স্থতিহীল একান্ত শ্রুতি মাহুষকে mystic 
কিয়! দের, শর্ট তহীন একাস্ত শ্বতিতে মাচুষ একাস্ত যাস্রিক, বিধির দাস হইয়া 
পড়ে । শ্রুতি আস্বাদন করায় স্বরূপের সাধুধ্য, স্থিতি আস্বাদন করায় বিশ্বরূপের । 
শ্রুতি স্থতির সমদ্বরই মাহুষের পরা গতি ॥ এই সমন্বয় যখন ভাঙ্গিয়া যায়, 
শ্রুতি স্বতির যখন বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন শ্রুতির অবলম্বনে, 'উদ্ধমূল” 
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হওঘার ভিতর দিয়া মাক্ষয় আবার সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সমগ্র 
দৃষ্টির মধোই বহিঘাছে সমন্বয়ের বীজ নিহিত । 

১২টার পরই স্ধাংশু আসে, বৈকাল পর্য্যন্ত থাকে । আজ রেণু ১১টার 
পরই কলিকাতা যাঘ্ন। ইউনিততারসিটিতে স্থবোধবাবূর কাছে, হুগলী ব্যাঙ্কে, 
আইডিয়েল এযাভভাবট।ইজিং প্রভৃতি স্থানে যায়। সব জাম্সগামই সাড়া 
পাওয়া গিয়াছে । €টার কিছু পূর্বে পৌছে 1--**, 

রেণু তাহার এই শরীর নিয়া কেমন করিয়া এত দিক সামলাইবে ? 
কাজ গুছাইঘ়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই । সকল কৰ্ম্মই বখন ‘কেন্ত’ হইবার 
যোগা, তখন কোন্‌ কৰ্ম্মকে কখন কেন্দ্র করিয়া কান্ত করিতে হইবে, সে সন্বন্ধে 
স্থস্পষ্ট ধারণা ও প্রস্তুতি থাকা চাই । না হইলে সব পণ্ড হইবে? 


*শমাখনবাবু কাগজের নমুনা নিথা আসে। র্যাপারের কাগজের জু 
চেক €দওয়া হদ্ন। কাগজের টাকা সে সংগ্রহ করিয়া দির! দিবে, পরে দিব 
কিছুক্ষণ পরেই সঞ্ঞোষ অধিকারী আসে। তাহার সঙ্গে সাহিত্য সম্বদ্দে 
আলাপ হয়! তাহাকে লইয়া আশ্রম পধ্যস্ত আসি ।---কর্তৃক ‘দেশ’ পত্রিকায় 
লিখিত ‘শেষ প্রশ্ন £ শব্বৎচন্দ্রের তর্কনিষ্ঠা’ নামক প্রবন্ধটী ( ১০ই বৈশাপ ১৩৫৫) 
সন্তোষ পাঠ করে। লেখাটী নিতাস্তঃ অশোভন হইয়াছে। উহার মধ্যে 
যুক্তি নাই, আছে একট। বিদ্বেষ । লেখক যুক্তি দেন নাই, বিশ্রী ভাবায় গালিই 
ত্যাগ-সনৈৱাগ্য প্রভৃতি শবে যে আবার re-valuation 


শুধু দিগ্রাছেন। 
লেখক সনাতনের অন্ধ গোড়া 


দরকার তাহা বুঝিবার শক্তি লেখকের নাই। 
উপাসক। মানুষের সঙ্গে মানুষের, বিশেষ করিয়া নরের সঙ্গে নারীর যে একটী 
দেহগত সহজ টান রহিথাভে, তাহাকে এড়াইয়া গিয়া, বাদ দিয়া শুধু আড়াতীত, 
অতিগি সঙ্গদ্ধটিকে আকড়াইয়া ধরিলে যে দুই-ই empty abstraction, 
তখন পারস্পরিক আকর্ষণ সাক্ষাৎ আবেষ্টনটি যে বিকারে পরিণত হয়, এবং 
অতিগ সন্ন্ধটি পরিণত হয় শূন্তবাদে, তখনই যে বিশ্বযন্ত্রটা হইয়া দাড়ায় যাস্িক, 
প্রক্কৃতি শুধুই শয়তানী, তখনকার তোগও যে বিরত, ত্যাগ বিকুত, এবং 
এই দর্শনের ভিতর ছিল বলিঘ্বাই যে ভারত বৈদেশিক আক্রমণ ঠঁকাইতে 
পারে নাই, শুধু পিছনে হটিন্বা আত্মরক্ষা করিগাছে মাত্র, আজ যে সব আগাইয়া 
গিয়া; সব'মারাকে হজম করিবার দিন আসিয়াছে, শরত্বাবুই শেষ প্রশ্নের 
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আগাগোড়া ঘে এই কথাগুলিই বলিতে চাহিম্থাছেন, তাহা বুঝিবার মত শক্তি 
লেখকের নাই । সহজ সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া সেখানে কোন্‌ কৌশলে অতিগ 
সন্ন্ধকে আশ্বাদন কর! যায়, তাহাই শেষ প্রশ্থের বলিবার প্রক্পোজন । সহজ 
পারস্পরিক সম্বন্ধকে এড়াইবার অন্ত ছিল এতদিনকার দর্শনের সব প্রচেষ্টা ) 
বৈরাগাশতক, শাস্তিশতকের সব যুক্তি তর্ক ভাসাইয়। দিস! সহ সম্থান্ধের 
আকর্ষণ আত্মপ্রক।শ করিয়াছে । তাই প্রয়োজন ছিল তর্ক প্রতিষ্ঠার ৷ 
একমাত্র তর্কে কিছু প্রতিষ্ঠিত হয় ন। সত্য, কিন্তু বিনা তর্কে যাহার প্রতিষ্ঠা 
হয়, তাহ! অন্ধ গোড়।মীই | লেখকের সেই ছুদ্দশাই হইয়াছে । 


খুব সকালে সস্তে।ষের ছাতাট। লইয়। তাহার কাছে যাই, ধেটি সে ফেলিয়া 
গিএ।ছিল আমার এখানে । সে তখনও ঘুম হইতে উঠে নাই । কড়া নড়িয়া 
আগাইলাম। “দেশের লেখাটার একট! সমালে।চলা হওয়ার প্রগ্নোজন 
বলিলাম। কতি নোংরা লেখ! । শরত্বাবুর আপন যাহার, তাহাদের ধর্শ্ম 
এই আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষণ করা । তবে এই নির্লজ্জ আক্রমণ তাহার 
গায়ে পৌছিবে না, ইহা সত্য। সেখান হইতে অফিস হইয়া আশ্রমে ফিরি) 
রামগোপাল সকালে তাহার দিদির সঙ্গে দেখা করিতে আ(ফসে আসে তাহার 
বেদনার তার লাঘব করিতে। দুপুরের পরই রেণু আসে ॥------এর ‘প্রেম’ 
পুস্তক হইতে কিছু পড়িয়া শোনান হয় । বিষদ-বস্তর ন! আছে বিশ্ঞার, ন! আছে 
গভীরতা, না আছে কোন-কিছু গড়ি! তোলার প্রচেষ্টা । যেখানে রস সেখানে 
সৃষ্টি থাকিবেই । বস সপ ন! করিরাই পারে না। আজ আর প্রতিভা আসে 
না। সন্ধ্যার পূর্বেই আফিসে যাই। কালীপদ সেনের আসার কথা ছিল, 
আসেন নাই । সন্ধার পরই স্থধাংশু আসে, জ্যোতিও আসে। ইহার মধ্যেই 
মাখনবাবু আসে৷ সে র্যাপারের কাগজ ও নিউদ্ধপ্রিণ্ট ১০ দিস্তা কিনিয়াছে ও 
প্রেসে পাঠাইয়! দিয়াছে ।---ডি এল রায়ের “পুনর্জন্ম'-র অর্থ আলোচনা হয় । 

“চোখের বালি’ পাঠ করি । 

‘আশ! কেমন তথ পাইল। এ কী হুইল। ম! চলিয়া যান, মামীমা 
চলিদা যান । তাহাদের স্থখ যেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার যেন 
তাহাকেই তাড়াইবার পাল! । পরিত্যক্ত শুন্ত গৃহস্থালীর মাঝখানে দাম্পতোর 
নৃতন প্রেমলীলা তাহার কাছে কেমন অসংগত ঠেকিতে লাগিল । 
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সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছি'ড়িয়! শ্বতস্ত্র করিয়া 
লইলে তাহ! কেবল আপনার রসে আপনাকে সদজ্রীব রাখিতে পায়ে লা, তাহ! 
ক্রমেই বিমর্ষ ও বিরুত হইয়া আসে! আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল 
তাহাদের অবিশ্রাম মিলনের মধ্যে একটা! শ্রান্তি ও দুর্বলতা আছে। সে মিলন 
যেন থাকিয়া! থাকিয়া কেবল মূসড়িয়া পড়ে__সংলাবের দৃঢ় ও প্রশত্ত আশ্রয়ের 
অভাবে তাহাকে টানিয়। খাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যে প্রেমের মূল 
না থাকিলে ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না। (৮) 

_ জীবনকে straight li॥e-এ সোহা করিতে গেলেই এই বিপদ । 
জীবনটা cUuচve৭ 3Pএceৎ রূপে চলিলেই হম্র সহজ-_Py5i5-এর এই তত্র 


এখানে প্রয়োজন । 
২১শে মে 


সকলে গীতাতবনে রি ্লায় যাইতে যাইতে রাস্তায় মহেন্দ্র সঙ্গে চলে। আজ 
প্রতিভা গিয়াছিল। অঙ্ুকূলবাবু যান নাই। ধীরেন ব্যানাজ্দী ছিলেন। 
গীতার 'যত্বাত্মরতিরেব’ শ্লোক হইতে 'তশ্মাদসক্ত” শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা হয়। 
পরস্পর তাবরস্ত১-ই গীতার চক্র । ইহাই গীতার প্রচাধ্য। আত্মরতি ও 
সর্বভৃতরতি ইহারই দুইটি পরস্পরবিক্ষক আশ্বাদন। আত্মরতি হইল 
introvert-এর দল ; সর্ধভূতরতি হইল ০১:০৮৪:৮-এর দল । নীতা এই 
ছুই দিকেন্স সমন্বয় করিপ্পাছে। স্থধাংশু ও রামগোপাল আজ গীতাম যোগদান 
কনে । পরস্পরকে ‘হওয়ানো’ই হইতেছে পরস্পরকে স্থষ্টি কর1। দুইটার 
সময় পানিহাটী হইতে যতীন মজুমদার কয়েকটী আম লইয়া! আসে । তাহার 
সঙ্গে কথা হছ ২-৩৫ পর্যন্ত । এখান হইতে রিক্সায় ট্রাম পর্যন্ত, ট্রাম ধরি 
বালীগঞ্জ এবং বালীগঞ্ দিঘ ঢাকুরিয়া যাই__গোকুল সঙ্গে ছিল। ৩-২৫-এ 
ডাকুরিয়া পৌছি। মা-র ওখানে বিশ্রাম করি।---ঠিক পাঁচটার সমগ্র 
আলোচনা আরস্ত হয় । অধ্যাপক ব্রজেন্র চক্রবর্তী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। 


ক্রমশঃ 


ব্র্গসুব্রম 


শ্রী, পুরহ্ঢবাতসালন্দ অবঞুত ॥ 
( ৩৩ ) 


তদোড,রাজঃ ককুতঃ করৈমুপং 
প্রাচ্য! বিলিম্প্রকণেন শন্তটনঃ । 
ল চর্বণীনা মুদগ!চ্ছুচো মৃজ্জন্‌ 
প্রিয়ঃ প্রিঘায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ 
দৃষ্টা কুমুন্ধন্তমখ শনগুলং 
রমানানত্তং নবকুক্ষুযাক্রুণম্‌ । 
বনঞ্চ তৎ কোমলগোতিকক্রিতং 
জগৌ কলম্‌ বামদৃশাং মনোহরম্‌ ॥ 
ভাগবত--১৭।২৯।২-৩ 
চাঙ্খমসী গতির রসের গভীরতা, দেবঘান গতির ব্যাপকতা ও হাবুকতার 
সমন্বছ ব্রজ্জের আদ্বাদন। পতিতা চীন্দ্রমসী গতি প্রজে পুরুষোত্বমাস্বাদনের 
দৃষ্টিতে উৎকর্ষ প্রাপ্ত । এখানে আবার একটা প্রশ্ন উঠিতেছে। গীতা 
বলিতেছেন 
“বত কালে ত্বনাবৃত্বিমাবত্তিঞ্চৈব ঘেোগিনঃ ৷ 
প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্যন্ত ॥'__-৮৷২৩ । 
কাল-প্রাধান্তের উপক্রম করিয়।৷ অহরাদিকালবিশেষেরই নিয়ম অনাবৃত্তির অস্ত 
উল্লিখিত হইয়াছে। তবে কি করিয়া বলা সঙ্গত হুর যে, রাতিতে বা 
দক্ষিণায়ণে প্রয়াত বিদ্বান অনাবৃত্তি লাভ করে? ইহারই উত্তর স্বরূপে পনবর্তী 
স্থত্মের অবতারণ! ॥ 


০াগিনও প্রতি চ স্মর্ব্যডতে স্মাচের্ভ চ এচেতি 8) ৪।২1২১ 

((অহরাত্রি কালের অবিভাগ হারা) ষোগীগণের সম্বন্ধে ( অনারৃত্ত ) 
্রুত হইতেছে এবং স্বতও হইতেছে! ইহারা স্মার্্ত ও শ্রোত দুই-ই । 

পুরুযোত্তম যোগীর সম্বন্ধে ছিবিধা গতির সমন্বিত গতিই এ স্বতিতে 
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উপদিষ্ট হইগ্রাছে । যেমন শ্রতিতে তে! নিদ্দিষ্ট হইয়াছেই । স্থত্রোক্ত প্রথম চ 
শবন্বান্া শ্রি্তে-র সঙ্গে স্মধ্যতে-র সমুচ্চয় করা হইয়াছে । গীতা সৰ্ব্ব 
প্রথমে কাল বিভাগ থালা প্রতি মাগের বৈশিষ্টা দেখাইয়াছেন । “অগ্নিজের্যাতি- 
রুহ: শুরু: যন্মাস! উত্তরায়ণম্” ও “ধূমে বাত্রিস্তথা রুষঃ য্মাসা”__ইহাব পর 
এই উত্তম মার্গেব বিশিষ্ট ফল প্রদর্শন করিয়া বপিতেছেন-__শুরু কষে গতী 
হেতে অগতঃ শাশ্বতে মতে । একয়া যাত্যনা বৃত্তিমন্তদ্লাবর্ভতে পুলঃ ৷ কিন্ত 
এই একান্ত আবৃত্তি অনাবুত্তি যে পুরুষোত্তমের অঙ্গমোদিত লয়, তাহ! পরবর্তী 
স্ুত্রটী লক্ষ্য করিলেই বুঝ! যাইবে । ‘নৈতে স্তী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহৃতি 
কশ্চন । তশ্মাৎ সৰ্ব্বেযু কালেষু যোগঘুক্তো ভুবাৰ্জ্জুন ॥' হে অৰ্জ্জুন, কোনও 
যোগী এই দুই সুতির তত্ব জানিয়া কোনও একটীতেই মুগ্ধ হন্‌ নাঃ তাই সৰ্ব্ব 
কালে যোগযুক্ত হও) সৰ্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্ত হওয়ার কথাই পুরুষোত্তয 
বলিতেছেন। যে কাপে আবৃত্তি হয় বা যে কালে অনাবত্তি হয় তেমন বিভাগ- 
যুক্ত কালের কোনও পথেরই প্রশংসা তিনি করিতেছেন না । সর্ব্বেযু কালেষু 
যে।গযুক্ত হইতে হুইবে, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইত্তেছে। সৰ্ব্বকালে ঘোগযুক্ত 
যে ব্যক্তি নহে, তাহারাই দেবষান পিতৃধানের হচ্ছে, আবৃত্তি-অনাবুত্তির হচ্ছে 
মুদ্ধ হয়। তখন পিতৃযানকে হে মনে করিয়া দেবযানকে উপাদেয় মনে করিয়া 
তাহাতেই মুদ্ধ হয়। এই-দ্বন্ৰমোহ উপস্থিত হয় শ্রুতি-পথকে ত্যাগ করিয়া 
স্মৃতিকে একান্ত ভাবে ধরিলে। শ্রুতি যোগায় প্রেরণা, স্বতে দেয় সেই প্রেরণাকে 
রূপ। প্রেরণাহীন রূপ আপোযষহান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবেই । কিন্তু শ্রোতের 
আশ্বাদন যদি শ্মার্্ত হয়, তখন দুই-ই সার্থক । তখন ম্মন্ত বিভাগ শ্রৌত 
অবিভাগেরই ঘনীভূত আশ্বাদন। তাই স্থঅকার বলিতেছেন যে, শীতায় যে 
কাল-বিতাগ উহা প্রত ও শ্মার্ভ ছুই-ই। বিশেষতঃ সব শ্রুতিমন্ত্রে বা স্থতির 
লোকে কাল-বিভাগেরই প্রাধান্য নাই । দিন ও রাত্রি শুধু গতির লিজ মাত্র । 
স্যত্রোক্ত “আতিবাহিকঃ তলিঙ্গাৎ সুত্রে তাহাই বলিবেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
তৃতীয় পাদ 


শু নমো তুরীয় প্রাজ্ঞ পুরুষোত্তম ভগবতে 


বাতি কমু দিবস দিবস ইকম্ রাতি। 
বুঝিতে নানিহু বধু তোমার পিবীতি ॥ 

দিনকে রাত্রি রাত্মিকে দিন করিলাম, তবুও তো বধু তোমার প্রীতি 
বুঝিতে পারিলাম না। প্রাণ-বধুর পীরিত বুঝিতে গেলে দিনকে বরাত, 
বিদ]াকে অবিদা। এবং রাতকে দিন, অনিদ্যাকে বিদ্যা, একাধারে আলে!- 
আধার সমস্থঘ করিতেই হয়, তবুও তো তাহা বোঝ! যায় লা। ছান্দোগ্য 
শ্রুতিও বলিতেছেন-_-'অথ তত উদ্ধ উদেত্য নৈবোদেতা নাম্তমেতিকলএব 
মধো স্থাতা; তদেষ ল্লোকঃ॥ ন বৈ তত্র ন নিয়োচ নোদিয়ায় কদাচন । 
দেবান্ডেনাহ সত্যেন মা বিবাপিষি ্রক্ষণেতি॥ ন হু বা অশ্মা উদেতি ন 
নিয়োচতি সকুদ্দিব। হৈবান্মৈ ভবতি, য এতামেবং ব্রক্ষোপনিষদং বেদ ॥'-- 
ছা ৩৷১১৷১--_-৩। যাহার মধ্যে সকলের সব দৃষ্টিকোণ হইতে উপলক্ক উদয় 
অন্ত সমন্বিত হইমাছে, বিশেষ কোনও উদঘ্ন অস্ডের মানদ্ধার! যাহার মাপ 
হয় না, অথচ প্রত্যেকেই বিশেষ বিশেষ উদস্বান্তত্বারা যাহাকে নিজের 
করিঘা আগ্মাদন করিতেছে, যাঁহাকে বঙস্গগণ, করুদ্রগণ, অ!দিতাগণ 
মহদ্গণ ও সতেঃগণ পচ দৃষ্টিকোণ হইতে ভোগ করিতেন, উদঘাত্। সমন্বিত 
ও উদয়াস্ত রহিত উদিত অথচ অচুদিত-অনশুমিত ‘একল’ পুরুষো ত্রম-হুর্ঘ্য 
সারা বিশ্বে এক পদবী করিয়া চলিয়াছেন। এই পুরুষোত্তম-বস্তুকে 
জানিলে তাহার কাছেও পুক্রহোত্তম-স্্₹) উদিত হন্‌ ন! বা অন্ত যান 
না, তিনি ‘সহদ্দিবা'। এই পুরুষের রস সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন 
এত্ত মে প্রাঞ্ছো রশ্মগন্ত। এবাস্ত প্রাচ্যো মধুনাডাঃ। ঝূচ এব মধুরুতঃ 
খগবেদ এব পুল্পং, তা অমৃতা আপ স্তা বা এত! ক্রচঃ'--ছ! ৩৷১৷২ । 
পুরুষোত্তম-স্থর্ধের পূর্ববদ্িকস্থ রশ্মিসমূহ হইতেছে প্রাচ্য মধুনাতী, ঝক্মস্ত্ 
হইতেছে মধুকর; খথেদ বিহিত কর্শ্মই পুষ্প, ষজ্ঞীর অগ্রিতে যে সমস্ত সোম 


২৬ উদ্জ্লভাব্ত [৯২শ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


স্বতাদি প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই সমন্ডই অমৃতমন্র জলবূপে পরিণত হন; ঘন বা 
মন্ত্রসমূহ সেই বস আহরণ করেন । 

'এতম্বথেদমভ্যতপন্ডশ্তাতিতগ্তশ্থয যশ্শন্রেজ ইচ্দিয়ং বীধ্যমন্ত্া্য রসোহজাঘত 1” 
ছা) ৩৷১৷৩ । কক মশ্ত্রসমুহ ঝখেদ বিহিত কম্মলমুহ হইতে স্বধ্য-পুরুষোত্তমের 
পূর্ব দিকের অমৃত রস আহরণ করেন; কশ্মের মন্থনে স্বর্য্য-পুরুষোত্তমের 
অম্বত যশ, অমৃত তেজ, অমৃত ইন্ড্রিযপটুতা, অমৃত বীধ্য ও অমৃত তক্ষণীয় 
অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইঘাছিল। বস্থগণ এই অমৃত পান করেন। এইভাবে 
দক্ষিণ দিগবস্তী রশ্মিরূপ নাড়ীসমূহ দ্বার! যজুঃ মন্্রদূপ মধুকর ষন্দুরধধদ বিহিত কর্শ্ম 
সমূহরূপ পুষ্প হইতে অমৃত যশাদি রস আহরণ করেন। ক্ত্রগণ এই রস 
ভোগ করেন। পশ্চিম দিগবর্তা রশ্মিনাড়ীত্বায়! সামমন্ত্রূপ মধুকর সামবেদ 
বিহিত ক্শ্ম-পুষ্প হইতে অমৃত যশাদি আহরণ করে, কআদ্দিতাগণ এই রসের 
ভোক্তা । উত্তবদিগন্থ রশ্মিনাড়ীন্বারা অথর্ব ও অঙ্গিগা পরিদৃষ্ট মঙ্্রলমূহরূপ 
মধুকর ইতিহাস পুরাণবিহিত কর্পন্প পুষ্প হইতে অমৃত যশাদি রস আহরণ 
করে, মরুৎগণ এই রসের তোতা । উর্ধদেশশ্থিত রশ্মিনাড়ীঘ্বারা গুছ 
আদেশরূপ মধুকর প্রপবরূপ ত্রক্মপুপ্প হইতে অমৃত যশাদি রস আহরণ করে, 
সাধ্যসমূহ এই রসের ভোগ করেন ॥ বিশেষ বিশেষ দেবগণের বিশেষ বিশেষ 
আশ্বাদনের উর্দ্ধে সর্বদেবসমন্থিত মুকুস্দ পুরুষোতমের সর্র্বরস সমন্বিত রস- 
ঘন কূপের আম্বাদনের তত্বই "অথ তত উর্দ্ধে উদেত্য নৈবোদিতা”__ ইত্যাদি 
শ্রুতি নির্দেশ দিয়াছেন । 

আলসামহো চরণবেণু জুষাং হাম্‌ 

বৃন্দাবনে কিমপি শগুল্মলতোৌযধীনাম্‌ । 

যা ছুত্থজৎ স্বজনং আৰ্য্যপথঞ্চ হিত্বা 

তেঅন্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিত্তিবিযৃগ্যাম্‌ ॥ ভাগবত 
শ্রুতিতিঃ বিমবগা’ এই মুকুন্দ-পদবীই সৰ্ব্ব শ্রুত্িস্থতি তাৎপৰ্য । এই মুকুন্দ- 
পদবী একাম্ড দেবগতিও নয়, একান্ত পিতৃগতিও নয়; একাস্ত আলোর 
পথও নয়, একান্ত আঁধারের পথও নয়। কশ্দের রস ঝ্রক্‌ যন্দুঃ সাম অথর্বব 
বেদ বিদ্যান্থারা আহরণ করি জমাইগ্রাই এই মুকুন্দ পদবী গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই পথেই “‘্বারাজ্যং পর্য্যেত!' ৷ ‘ন যথা চন্দ্র মণ্ডলাস্থ কেবলকন্দী পরতঙ্ত্রে। 
বদেবানামন্রভূতা"_-শান্কর ভাসয্য। কেবল কর্ম্ম বা কেবল জ্ঞান কেনেও 
একটীর হারাই এই মুকুদ্দ-পদবীর খোজ মিলিবে না । মুকুন্দ-পদবীই 


অগ্রহায়ণ» ১৮৮১ ] এ ্ন্ত্রম্‌ 


স্বারাজ্যের পদবী । এই পথের উপাদান যোগায় কর্ম, বিদ্যা! যোগায় লেখানে 
আলো । এই আলো|-স্বাধার মিলাইয়া ব্রেক্য পথ। কেমন করিয়! আধাবের 
বুকে আলে! ধরিয়া অগ্রসর’ হইতে হন, তাহারই আলোচনার অস্ত পরবর্তী 
স্থত্সর। আন-প্রধন ক্র পথ দেবধান, কর্্প্রপান জ্ঞানীর পথ 
পিতৃযান। কেহ একাস্তৱাবে কর্শ্ম বা জ্ঞান পরিত্যাগ করিতে পারেন ন1॥ 
যাহার! কর্শ্ম-জ্ঞানের সমন্বয়ের পথের খোঁজ পাইঘ্জাছেন, তাহাদের পথই 
মুকুন্দের পথ । মুকুদ্দ-পথের উপাদান কর্দের ; আলে! যোগায় সেখানে আন ৷ 


অচিচব্রাদিনা তৎ ও্রথিতিতিঃ ॥ 


(কর্মের পথে ) অচ্চিরাদির আলে! ধরিয়া ধরিয়া ( মুকুন্দ-পদবীতে অভিজ্ঞ 
পুরুষ অগ্রসর হন ); কেনন! শ্রুতিতে তাহারই প্রথিতি রছিঘাছে। 

ছান্দোগ) শ্রুতি বলিতেছেন__"মখ এতৈরেব ঝশ্গিতিন্্ধমাক্রমতে+__ 
ছা ৮৬৫ | ‘তেহচ্চিরন্ডিসস্তবস্তচ্চিযোহহুরহু'( বু।৬৷২।১৫ )। মুকুন্দ-পদবীর 
অহ্কস্ণকারীন্ দল চলে কর্দের রসে-জমাট বাধা পথে অচ্চির বত্তিকাকে 
সামনে লাত্ত করিম । বশ্ম-রসঘন পথ) মুছিঘা ফেলিয়া একান্ত অচ্চিব 
অঙ্থদরণ করিয়া চল! নিতাস্তই ভানুকতা1 ইহার সহিত বাম্তব জীবনে কোনও 
সম্পর্ক লাই । সমস্ত শ্রুতি মন্ত্রে এইরূপ পথেরই প্রথিতি বা প্রসিদ্ধি 
রহিয়াছে__'তত্প্রথিতেঃ। নানা শ্রুতি ভিজ ভিন্ন প্রকারে এই গতি বর্ণনা 
করিয়াছেন। কোৌযষীতকী উপনিধ বলিতেছেন_-"স এতং দেবঘানং পন্থান- 
মাসাগ্ঠাপ্রি লোকমাগচ্ছতি*--এখানে দেবধান গতির প্রথমেই অশ্িলোকের 
উল্লেখ বহিগ্রাছে; অথচ ছান্দোগ্য বলিয়াছেন-_“তে অচ্চিবমত্িসংভবন্তি”। 
বলিবার ভঙ্গিরই শুধু পার্থক্য; খাহ অগ্নি, তাহাই অচ্চি। আলোর অঙ্গসরণ 
বারিয়াই সকলেই পথ চলেন, ইহাই সর্ব শ্রুতি-তাতপর্ধ্য । 


বান্ছুমরব্দাদবিশববিতশষাভভাম্‌ ॥ 91৩২ 
বিশেষ ও অবিশেষ উল্লেখ দ্বারা শ্রুতি বাযুকে (আদিত্যের পূর্বেই এবং 
সংবৎ্সরের পরে অব্দ আদিতোর মাঝে নির্দেশ কনিদ্বাছেন। 
কৌত্ীতকী শ্রুতি লিখিতেছেন-__-স এতং দেবযান২ পন্থানমাসাদ্যাপ্রিপোক- 
মাগচ্ছতি স বাস্কুলোকং স বরুণলোকং স ইজ্রলোকং স প্রজাপতিলোকং 
সব্রদ্লোকম্‌ ( কৌ ১৩))। কৌবীতকী অগ্নিয় অর্থাৎ ছাদ্দোগোর অচ্চির 


উজ্জ্বলভারত [ ৯২শ বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


পরই বায়ুলোকের নির্দেশ দিঘ্াছেন! অথচ চান্দোগ্য বলিয়াছেন, তে ইচ্চিষ- 
মিত্তিসস্ভবন্ত্যা চ্চিষোহহরহন আপূর্ণ্যমানপক্ষ-মাপূ্য্যমাণপক্ষাদ্ঘান্‌ বড় দত্ত ত্রেতি 
মাসাংস্ডান্‌ মালেত্াঃ সংবৎ্সরং ংবত্সরাদাদিতম্‌'ছ। ৫।১০।১-২ 

এই মন্ত্রে বায়ু লোকেব কোন নির্দেশ নাই । তবে এই বাগুলোকের 
স্থান কোথায় হইবে? তাই সুত্রকার বলিতেছেন ছান্দ্যেগয-উক্ত সংবৎসরের 
পর ও আদিত্যেল মধ্যে বায়ুলোকের স্থান নিদ্দেশ করিতে হইবে। 
“্বায়ুমব্দাৎ"’। অবিশেষ ভাবই কৌধীতকী শ্রুতি বরুণাদি লোকের সঙ্গে 
বায়ুলোকের উপদেশ দিদ্দাছেন। কোনও ক্রমের প্রসঙ্গ সেখানে করা হয় 
নাই । কিন্ত বুহদারণাক শ্রুতি বিশেষভাবেই আদিত্যের পুর্ববে ইহার স্থান 
নিৰ্দ্দেশ দিক্সাছেন__“যদা। বৈ পুকুযোহশ্মালোকাৎ প্রৈতি স বাষুযাগচ্ছতি স তত্র 
বিজীহিতে যথা রথচক্রস্ত খং তেন স উর্ধমাক্রমতে স আদিত্যমাগচ্ছতি"” 
(বৃ «৷১০।১)!৷ আদিত্যের পূর্বে যে বায়ূর স্থান, ইহ! বৃহদারণ্যকের বিশেষ 
নিদ্দেশ । এখানে সংশয় উত্থিত হইতে পারে যে, কৌধযীতকী শ্রুতি যখন 
অগ্নিলোকের পরই বায়ুলোকের নিৰ্দ্দেশ দিয়াছেন, তখন বায়ুলোকের স্থান 
অগ্নিলোক্চের পরই নিদ্দিষ্ট হউক, বায়লোকের পর স্থান হইবে ক্রমান্বয়ে 
ছান্দোগোযের অনু, শুরুপক্ষ, উত্তরায়, সংবৎসর ও আদিত্যের। এইরূপ 
সংশয় যুক্তিযুক্ত নয়। বুহদারণ্যক যথন বিশেষভাবেই বলিতেছেন যে, 
বায়ুর ছিত্রত্থারে আদিত্যকে প্রাপ্ত হয “তন্মৈ স ( বায়ু) তত্র বিজিহীতে 
যথা রথচক্রস্য খং তেন স উর্ধমাক্রমতি স আদিত্য মাগল্ছতি”। তখন 
আদিতোরই পূর্ববর্তী শুর হওয়া উচিত ‘বায়’ । বায়ু অবিশেষবিশেষাত্য1ম্‌ 
উপলক্ষিত। বায়ু বিশ্বের অবিশেষ ও বিশেষ ভাবের রক্ষক । সংবৎসরের, 
পর বায়ুর স্থান । বাযুই সংবৎসরকে এমন এক যোগ্যত! দিয়াছে, যাহার 
ফলে তাহার মধ্যে স্বর্ধ্য ও চজ্জ্রের যুগপৎ সংক্রমণ সম্ভব । “যথা শুক্র প্রতিপদি 
সংক্রান্তি ভবতি তদা €ৌরচান্দ্রমাসয়োধ,গপদুপক্রমো ভবতি স সংবৎসরঃ” 
__শ্রীধর ভাগবত ৩।১১।১৪। বায়ুই সৌর ও চান্দ্রমসী গতির অবিশেষ ভাব 
ও বিশেষ ভাব রক্ষা কমিঘা বর্তমান। চাজ্জঞমসী গতিতে সংবৎসর স্তরের 
নির্দেশ নাই । নৈতে সহংবৎসর অভ্িপ্রাপ্পুবন্তি-__ছা ৫১০০ দেবযান ও 
পিতৃঘান দুইতেই চন্দ্রমালেক প্রাপ্তি রহিয়াছে। “আদিত]াৎ চন্লুমসঃ” | 
পুরুষোত্তম-পদবীর প্রধান আতিবাহিক বাস্ুদেবতা, প্রাণদেবত1। এখানে 
দেবলোক ও পিতুলোকের সমন্বয় । ছাল্দোগ্য পিতৃঘানমার্গের সম্বন্ধে বলিতে- 


|| 
ব্ৰহ্ষসুত্ৰম্‌ 
শিতৃলে।কম্”__দক্ষিণ নাস সফল হইতে পিতৃলোক ; 
পক্ষান্তরে বৃহদ।রণ্াক বলিতেছেন__-“যাসেভাঃ দেবলোকম্‌”-_উত্তৱায়ণ 
মাস সমূহ হইতে দেবলোফ । প্রাণদেবতা দেবলোক পিতৃলোকের অবিশেষ্ত্ব 
ও বিশেষত্ব রক্ম। করিঘাই দেবযান পন্বার সংবহলর্ের পর দাড়াইয়! । সংবত্সর 
সবের উল্লেখ পিতৃযানে নাই । সংবৎসনের এই থাক! ও না-থাকার বিশেষত্ব 
ও অবিশেযত্ব বজায় রাখিয়াই প্রাণ গৌরবাশ্বিত । 


এখানে আর একটা প্রশ্নের অবকাশ রহিদ্বাছে। বৃহদাএণাক শ্রুতি 
বলিতেছেন-_“মাসেন্ডো দেবলোকম্‌ 


অগ্রহায়ণ, ১৮৮১ ] . 


ছেন--“ম।সেন্যঃ 


দেবলেকাদিত্যম্”” (বু ৬২।১৫ )। 
পূর্বের আলোচনাঙ্গসারে আদিত্যের পূর্বেই যদি বাস্ুলোকের স্থান নিদ্দিষ্ট 
হইয়| থাকে, তবে দেবলোক ও বাদুলোকের স্থানগত কিরূপ পূর্বাপর 
সম্বন্ধ নিদ্দিষ্ট হইবে? মাসের পর সংব্সর, সংবৎ্সবের পর দেবলোক, 
দেবলোকের পর বায়ু, বাদুক্ পর আদিত্য ইহাই হইতে স্থান সম্বন্ধে, ক্রম- 
নির্দেশ । ইহার কারণও হুত্রকার দেখাইস্াছেন__অবিশেবধিশেষভ্যাম্ । 
সর্ববদেবশক্তি বায়ু অর্থাৎ প্রাণতত্বেই বিশেষত্ব রক্ষা! করিয়। অবিশেষ। এই 
প্রাণশক্তি দেবলোক-পিতৃলোকেরও সমন্বয় বিখারক॥। দেবঘান-পিতৃযানের 
সমন্বয়ই সত্য বাস্তব দেবযান বা পুক্রষোত্তম যান । একাস্ক দেবধানও পিতৃ- 
যান, একান্ত পিতৃযানও পিতৃষান; সেখানে সংবৎসরের বিশেষ দান এ 
স্ধ্য-চঙ্জের যুগপৎ উপক্রমটি বিশেষ ভারে নাই । দেবশক্তিই বাগুজ্ছির এ 
প্রাণের মধ্যে বিশেষ-আবিশেষ সমছ্িত। এই প্রাণ ধখন আবার বিজিহীতে; 
তখনই বিদ্বান আক্রমণ করেন প্রন্তান্দর্ধ্য । এই প্রজ্ঞাসর্ধ্য যখন “বিজিহীতে", 
যখন ছিদ্রদান করেন, তখনই চন্দ্রপদবী লাভ হয়, এই চন্দ্র আবার পথ ছাঁড়িগা 
দেখ, ‘বিজিহীতে’'। তখন অশোক মহিন মুকুদ্দলোক লাভ হম, যেখানে 
শ।শ্বতী সমা! ব্র্ববিহার সম্ভব হং । “লস লোকমাগচ্ছতি অশোক মহিম তশ্মিন্‌ 
বসতি শাশ্বতী সমা১ বৃ ৫।১০।১। এই মুকুন্দলোকে দেবগণের অন্ন আর 
পিতৃঘানগামী কর্মীর হন লা। এখানে অত্তা-অন্রতেদ গলিা গিয়া! পরস্পর 
পরম্পবের অত্তা-অন্র হন । প্রাণবল্পত প্রজ্ঞাঘন মুকুন্দলোকই দেবলোক-পিতু- 
লোক-মনু্বলোকের সমন্বর, বাক্‌-মন-প্রাণের সমন্বক্নলৌক । 


অতড়িভত্ডাহধি বরুণাঃ সম্ধক্ধা্ 0. ৪।৩/৩ 
তড়িংলোকের পর (অধি) বরুণলোকের স্থান নিদ্দেশ করিতে হইবে, 
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কেননা সম্বন্ধ রহিয্নাছে। কৌষীতকী বলিতেছেন--“স বায়ুলোকং বরুণ- 
লোকম্‌” ইত্যাদি । ছাদ্দোগ্য বলিয়াছেন-_“আদিত্যাৎ চন্দ্রমসং চন্দ্রমাশা 
বিছ্বাতম্‌ তৎপুরুষোহমানবঃ স এতান্‌ ্রন্থগসয়স্তি_( রা ৫১০1২ )। কৌষী তকী- 
উক্ত বরুণলোকের স্থান নির্দেশ করিতে হইবে তড়িৎলোকের পর । কেনন! 
তড়িৎ ও বরুণের প্রাকৃতিক সম্বদ্ধ দৃষ্ট হইয়া থাকে । বিগ্চেতিতে শুনরতি 
বষিশ্যাতি বা ( ছ! ৭৷১১৷১ )। এই ক্ৰম অধলম্বনে কৌষীতকী-উক্ত ইন্দলোক 
ও প্রঙ্গাপত্তিলোক স্থান ও বরুণলোকের পর এবং অ্রন্মলোকের পুর্ব নিদ্দিষ্ট 
করিতে হইবে । পুক্রযোত্রম-পদবী যে সর্ধদেবযান পথকে ও বত্রক্মপদবীর 
মাঝে হজম করিয়াছিলেন, তাহা ভাগবত-বণিত ক্রক্ষমোহন, ইন্দ্র-বক্ষণের 
স্বাধিকার প্রমত্ততা চূর্ণ করিবার ভিতর দিয়! ফুটিয়া উঠিদ্নাছে। ভাগবত 
দেব-অস্থর দুইয়েরই হনন করিয়া ব্রজের পথনির্দ্দেশ দিয়াছেন। ব্রক্ষা-বরুণ- 
ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করার অর্থই হইতেছে দেবযান পস্থাকে ব্রজপদবীর মাঝে 
হজম করা। এইরূপ অচ্চি হইতে প্রজাপতি পর্য্যন্ত দ্বাদশটী পর্ব হইল, কেহ 
কেহ বায়ু ও দেবলোকতে পৃথক ধরিয়া অয়োদশ পর্ব বলিয়া থাকেন। 
ইহাই ব্ৰহ্মলোক গমনের পদ্ধতি । 

এই বিষয়ে বিচারাস্তর উত্থাপিত হইতেছে । পূর্ব্বোক্ত অচ্িচনাদি পর্ব কি 
চিহ্নবশেষ অথবা! অন্য কিছু? ঘেমন কোনও স্থানে যাইতে হষ্টলে কোনও 
একটী লোক নদী, পর্বত ও গ্রাম* প্রভৃতি চিহ্ন দর্শনেই গমন করে, ইহাও 
কি তদ্রপ? ইহারই উত্তর পরবর্তী স্থত্রে দিতেছেন। 


আতভিবাহিকাত্তল্লিঙ্ষান্ড ৷ ৪৷৩৷৪ 


( অচ্চিয়াদি ত্বাদশপর্বব ) আতিবাছিক, কেনন! সেইরূপ লিঙ্গই রহিয়াছে । 
অ।চ্চিরাদি অতিবাহিক ; বিদ্বান পুরুষকে পুরুষোত্তম-পদবীতে শুরের পর শুর 
অতিক্রম করাইয়া বহুন কন্যা লইয়া যাইবার জন্ত পুরুষোত্বমন্বাঝাই নিযুক্ত 
বলিয়াই ইহার! আতিবাহিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞেত; ইহার! বিদ্ধানের জীবনের 
বাহিরে জীবন হইতে ভিদ্র কোনও পথ নয়, যাহাকে অতিক্রম করিয়া বিদ্বানকে 
গণ্যস্থলে পৌছিতে হইবে ৷ পুরুষোত্তম-পদবীতে বিদ্বান, পথ ও গমাস্থল 


এক । রি 
ক্ৰমশঃ 


পুরীখাষে পুরুষোন্তমানন্দ 
৷ শ্ৰী প্ৰতিভা রায় ॥ 


আজ ১৩৬৬ সনের ক্রম্চাপঞ্চমী তিথি, প্রান স্বামী পুক্যোত্রমানদ্দের 
জন্মতিথি। দশ বতসর পূর্বের ১৩৫৬ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ শনিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী 
তিথি পড়িয়াছিল, সেদিন আমি ও আমাদের মা উন্ার্গিনী ঘোষ স্বামিজ্ীর 
সন্ধিত পুরীধামে ছিল।ম। সেই একটি দিল স্বানিজী কি করিয়াচিলেন ও 
বলিম্বাছিলেন তাহা লিবিঘ! বাপিল্াছিলাম। আজ দেড় বংলর হয গেল 
তিনি আমাদের চোখের অন্তরালে চলি গিয়াচেন। রাখিয়া গিয্াছেন 
আমাদের পথ চলার পাথেন্স তাহাব প্রতি দিনের চলা বলা ও শস্রেহ-ল্পশের 
স্বতে! আছ তাহার জন্মদিনে পুরীধ।মের একটি দিনের কথা স্মরণ করিয়া 
আজ্মপ্রলাদ পান্ত করিবার প্রপ্রাস পাইতেছি মাত্র 

সেই দিন স্থামিত্রী শেষ রাত্রে অর্থ।ৎ ৪ ঘটিকায় প্রতিদিনের মত উঠিগা 
প্রাতংকুতাদি সানিয়া ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকাল 
হইলে করতাল বাজাইরা প্রার্থন। করিলেন । প্রথমে গীতার ‘জন্ম 5 মে 
দিবামেবং যো বেত্তি তত: । তাক্া দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজ্ছুল 
এই লোকটি বলিয়া, আমার প্রাণ-গোপাল, রুষ-গোপাল, গৌর-গোপাল, 
নিতাগোপাল, তোমার (দিব্য জন্মে আমার জন্ম হউক, তোমার দিব) কণ্ে 
আমার কশ্ম হউক, তুমি আমি হও, আমি তুমি হই । আমার সর্বেজ্দি্ব তোমার 
হউক, “কূপ লাগি আখি কুরে, গুণে মন তোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি 
অঙ্গ মোক’,__আমার নয়ন তোমার বিশ্বরূপ দেখিবার আন্ত কাদে, আমার জিহরা 
॥তোমার গুণ কীর্তন জাগিছা কাদে, আমার নাসিক! তোমার অঙ্গ গন্ধের 
লাগিছ কাদে, আমার কর্ণ তোমার স্থধা মাখা নাম শুনিবার লাগিয়া কালে, 
আমার ত্বক তোমার স্পর্শের লাগিছ কাদে, আমার প্রাণ-সথ। জগরাথ, আমার 
সর্বেজ্ির যে তোমারি লাগিছ! দিবানিশি কাদে, তুমি আমার সখা সাখী বন্ধু 
সহার, স্থহৃৎ, আমি তোমার তুমি আমার; হা জগছ্াাথ তুমি আমাকে আত্মসাৎ 
কের; “তোমার জীবনে, জীবন লান করিয়া আমি আবার নূতন করিয়া অগ্রসর 
হইব; তোমার বীর্ষ্য লইয়া তোমার পুক্তযেোতম বিশ্ব গড়িছ। তুলিবার অন্ত 

Ll) 
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আমার প্রাণ পাগল; বলরাম, আমায় বলাধান কর, হলপর তোমার হলকর্থলে 
নূতন বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার এই যে প্রাণের পাগলামী দিঘাছ তাহা সাথক 
হুউক, যাহার! তাবে ও রসে অথাৎ আদর্শের দিক দির্চা ও সম্পর্কের দিক নিঘ 
আমাকে ঘিনিা রহিঘ।ছে, তাহাদের লকলের জীবনে তুমি তোমার জন্ম দান 
কর, তুমি অবতরণ কর-ইত্াদি চোখের জলে গাহি গাহিয়া প্রার্থনা 
করিলেন । 

প্রার্থনার পর হ্বামিজীকে প্রণাম করয়িঘা আমি ঘরের কাজে গেলাম) 
মা হ্বামিআীর নিকট বসিলেন তাহাকে শ্বামিদ্জী অনেক কথা বলিতে লাগিলেন । 
আমরা চক্রতীর্থে শ্বামিজীর এক বন্ধু হরিদাস মন্জুমদ।রের সমুদ্রের ধারে 
এক বালা ছিল তাহারই একটি ঘরে ছিলাম। মাকে থে সকল কখা বলিয়া- 
ছিলেন, তাহার যেটুকু শুনিয়াডি এবং যাহ! মনে আছে তাহাই লিখিতেছি। 
স্বামিদ্রী মাকে বলিপেন_-'আমি কোন দিন তোমাকে আমার করি রাখি 
নাই, আমার স্ত্রী হইঘা তুমি এক কোণে পড়িয়া থাকিবে ইহা আমি কোন দিন 
চাহি নাই, আঙগও চাহি না। এই জন্ফই তোমাকে টালিয়া বাণ্ডায় বাহির 
করিছাছিলাম, বিশ্বের মাঝে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জগত । আমি 
ভোগের দৃষ্টিতে কোন" দিন তো দেখি নাই, জীবনের প্রথম হইতেই 
‘বাধারে ভজিয়া রাধাবলত লাম পেয়েছি অনেক আশে,’ এই কথাটী বুঝিয়া 
ছিলাম, বিশ্বপ্ররুত্তিকে যেমন তোমাকেও তেমনি ভঙঞ্জল। করি৷ পাইতে 
চাহিয়াছি। আমি আমার স্থখের জন্ত কোনও দিন কি তোমাকে 
টানাটানি করিয়াছি? তোমার সঙ্গে আমার বিবাদ--তুমি নিজের দিকে 
তাকাও না বলিয়া । অন্টের সেবার জন্য তুমি অনেক কর, কিন্ত নিজের 
ক্থাতন্ত্রা বদায় রাহিয্না তাহাদের সেবা কর না, সেই জন্যেই আমার দুংখ 
হয়। প্রত্যেক মানব ঘে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র; এই ছুই দিকের দৃষ্টি 
পরিফার থাকিলে তাহার চলিতে আর বিপদ থাকে লা, সে সকলেব সব 
করিয়!ও স্বাধীন থাকিতে পারে । এইরূপে আমি তোমাকে চাহিম্াছিলাম ॥ 
তোমাকে কেন, আমার কাছে শাহারা আসে সকলকেই আমি এই কথাই 
বঝলি। প্রতিতাদেরকেও এই কথাই বলি। আমি কাহাকেও কোনদিন 
অমাধ্যদা করি নাই, এবং আমার নিকট যাহারা আসিঘ্াছে তাহাদের সকল- 
কেই মানবকে মর্ধ্যাদা দিবার কথাই বলি। প্রত্যেকের ভিতরেই” নারী 
অৰ্দ্ধেক ও পুরুষ অৰ্দ্ধেক, নারী-ভাবপ্রধান যে, সে নারী; পুরুষ-ভাবপ্রধান যে, 
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লে পুক্তব। নারী ভাবাপন্ন নারীকে পুরুষের শুরে উঠিতে হইবে তাহার 
নারীত্বের অহং হইতে, এবং পুরুষকে উঠিতে হইবে লারীত্বের স্তরে তাহার 
পুরুষের অহংকে ভিঙ্গাইঘ। 7১ এই নারী পুরুষের অহং গলিয়) গি। মানুষ 
যখন নারী পুরুষের উপাধি মুক্ত হইল্া, নারী পুরুষের উপরের শুরে উঠিতে 
পারে তখনই সে মুক্ত। আত্মা তে! লিঙ্গতীত বস্ত। বাস্তবে কেহ তো 
পুরুষ নয়, নারীও নয়, উহ! উপাধি মাত্র, এই উপাধি-মুক্ত হইবার অশ্যই 
আমর তোমাদের সকলকে জীবনের প্রতিত পদে হুসিগার কর! । খআবকের 
দিনেও আমি সকলের জন্ত এই পুরুষে ত্তমক্ষেত্রে এই কল্যাশ-প্রার্থনাই রাখিযঠ 
য্যইতেছি ॥৮ 
বেলা ৭ টার স্বানিজী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে এবং গৌর গন্ধীরার যাইবার 
জঙ্ক প্রস্তুত হই থাকিলেন। ৮ টায় পাণ্ডার ছরিদার পরব আলসিল। 
তাহাকে সঙ্গে লইছ। স্বামিলী, মা ও আমি তিনজন অগন্গাথের মন্দিরে 
রওনা হইলাম । মন্দির দূর জগ্ে দুইখান! িকৃশ! ভাড়া করিগা যাওয়! হইল । 
মন্দিরের খানে প্রণাম করিয়া হা জগন্সাখ, হ! জগন্নাথ বলিয়া! কাদিতে কাদিতে 
বিহবপ ভাবে স্বামিজী ধ্রুব পাণ্ডার হাত ধরিঘা ভ্রীভগঞ্জাথ দেবের মন্দিতল 
প্রবেশ করিলেন। সেখানে তপন জগন্নাথ দেবের মঙ্গল আরতি হইতেছিল, 
স্বতের প্রদীপ ও মশাল লইঘ্া ঘে যার মত আরতি করিতেছিল। একেবারে 
জগন্নাথ দেবের সামনে যাইয়া আমরা দীাড়াইলাম, স্বামিজী খুব কাঁদিতে 
লাগিলেন। প্রাণ ভুরি! জগন্নাথ বলরাম ও সুততদ্রাকে দর্শন করিলাম । 
কিছুক্ষণ পর পাণ্ডা স্বামিজীর হাত ধনিয়া বত বেদীতে প্রণাম করাইয়া 
পরিক্রমা করাইলেন, আমরাও তাহার সন্ধিত বেদী পরিক্রমা করিলাম ৷ 
স্বামিজী পরিক্রম়! করিছা বেদীর সামনে আসিয়া প্রণাম করিয়া আকুলভাকে 
কাদিতে লাগিলেন, এবং বিহবল হইয়। পাশুকে জড়াইয়া ধরিলেন। পা? 
শ্বামিদীর সেই অবস্থা দেখা তাহাকে ধরিয়া লইয়! ধীরে ধীরে মন্দিরের 
বাহিরে আনিকা এক স্থানে বসাইয়া দিলেন, স্বামিজজী “বশ্যাৎ ক্ষরমতীতোহ- 
হমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোতমঃ ৪১ 
এই ল্লোক বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । 
* প্রথম যে দিন পুরীধামে যাইয়া স্বামিজীর সঙ্জে জগল্সাথদেবের দর্শনে 
গিয়াছিল৷মী, সেদিন এক অপূর্ব দৃষ্য দেখিয়াছিলাম ৷ সিংহহারে প্রণাম করিছ। 
ন্বামিদী যখন ভিতরে ঢুকিলেন তখন সমস্ত দেহখানি তাহার যেন কি 
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আবেশে ও অপুর্ব জোেোতিতে ভরিয়া গেল । মনে হইল দেহ ঘেন তিনি 
ভাবাবেশে ভাড়িয়া দিলেন। যদি পড়িয়া যান এই তয়ে পাও হাত ধরিয়া 
মন্দিরে লইয়া চলিলেন । স্বামিজীর মুপে শুধু হা জগন্নাথ, হা জগশ্রাখথ । পাণ্ডা 
যখন জগল্সাথ দেবের সামনে লইয়া গেলেন তখন হা জগছাথ, হা প্রাণ না, ওগো 
আমার আমি, ওগো আমার স্বামী বলিয়া কি ব্যাকুলভাবে ক।দিতে লাগিলেন। 
প্রায় কুড়ি মিনিট ধরির! সেই কাহা দেখিয়। পাণ্ডারা এবং দর্শনার্থী যাত্রীর! যে 
যার করণীগ্র কাতর ভুলিয়া শ্ুক্ডিত হইয়া ভক্ত-ভগবানের সেই প্রেমের লীলা 
দেখিতে লাগিলেন । আজ স্বামিজীর জন্মদিনে পুরীধাম হইতে বিদায়ের দিনে 
আবার সেই লালা দর্শন করিলাম । কিছুক্ষণ বসিয়া থাকার পর ন্বামিজশ যখন 
স্বাভাবিক অবস্থা পাইলেন, তখন পাণ্ডা তাহার খাতা আনিলেন এবং 
উহাতে স্থামিজীর লিখিত স্বীকৃতি চাহিলেন। তিনি তখন তাহাতে লিখিদা" 
দিলেন । 

শ্রীমৎ, শ্বামিজীর সঙ্গে পুরুষে।ত্তম-দর্শনের দুর্লভ স্থষোগ পাইয়া নিজেকে 
কৃতাৰ্থ মনে করিয়াছি, ঘগ্ঠ হইয়া গিয়াছি। তাহার সঙ্গের এই স্থিতি আমার 


জীবনে পরম সম্পদ হইয়। রহিয়াছে । 
ক্রমশঃ 


শ্াযুযস্্ সবল না হইলে ধন্ব্ধরত্ব হয় না, আবার শ।যুযস্্ নিম্পেষিত না 
হইলেও প্রচলিত ষোগেশ্বরত্ব লাভ হয় না। কিন্ত ঘেখানে চাই 
উতছ্ছের সমন্বয় প্ুবা নীতি লাত করিবার জন্তাই, সেখানে যুগপৎ সকল 
চিত্তবুত্ধি নিরোধ ও স্ফুরণ সম্ভব হইবে কি কর্রিয়!? অথচ সম্ভব না 
হইলেও তে! ‘ঞ্ৰবা নীতি’ মিলিবে ন৷। সেই জন্তই 'আমি*র স্তক্স 
পরিত্যাগ করিয়া ‘পুরুষযোত্তম-আমি'র স্তরে উঠিবার কথা, উৎ-আলীন 
হওয়ার কথা বলি । ‘আমি’র শুরে থাকিরা কামের ইন্ধন যোগাইয়াও 
কাযবাসনা পূরণ করিতে পারিবে না, ‘আমি'-র ত্যরে কামের দমন 
করিতেও পারিবে না । ,আমি’র স্তর ডভিঙ্গাইয়া উঠিতে হইবে 
পুক্লষোত্তমের গুরে, নচেৎ লক্ষ বংসরেও ক্ষামের কুল-কিনারা পাইবে 
না। কামের উপর রাগ বা আসক্তিও বন্ধন, কামের উপর ঘ্েযেও 
বন্ধন। রাগছেষ বিনির্শ ক্র হওয়াই ক্রুব ত্রক্ষাখ) ।---* মারি 

এমৎ পুরুবোত্তমানন্দের পত্র 


২ সাময়িকী 


নরনারাক্সণ আশ্রদসর বাতিক কার্খযবিবরলী ১৯৫৯-৩০ ই 
জম, পুরুষোত্তনানন্দ অধধৃত মহারাজের সামগ্রিক আীবলাদশের স্বাভাবিক 
পরিণতিতে ১৩৩৯ সালের ২৬শে কাঠিক (১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ) বাসপুপিম! 
দিনে নরনারায়ণ আশ্রমের আন্ম। দীর্ঘ প্রায় তেইশ বৎসর পর্যন্ত এই 
আশ্রম কলিকাতায় ছিল, আজ সাড়ে তিন বৎসর হয় গত ১৯৭৬ সনের 
*২৬শে মার্চ জরীমৎ স্বামিজী তাহার নরনারাঘ়ণ আশ্রমকে এই বাগুইআটী 
গ্রামে লইঘা আসেন। ছুই বৎসর এখানে থাকার পন্য জীমৎ ্বামিজী তাহার 
বহিপ্রকাশকে গুটাইয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাহার কথা, তাহার সামগ্রিক 
জীবনবাদ নাশ্ুবের কাছে ক্রমশ: ধর! পড়িতেছে, স্পষ্ট হুইঘা উঠিতেছে। 
ঘটনাবপীত মপা দিয়াই ইহ! আত্মপ্রকাশ করিবে, করিতেছে_-তবে কেছ 
যদি এই সামগ্রিক জ্ঞীবনবাদের একটী দার্শনিক রূপ দেখিতে চান তাচা 
হইলে পুক্যোত্তমানন্দের লিখিত প্রস্থান আয়ের ভায্বের মধ্যে তাহা পাইবেন । 
আর চিন্তাধারার একট! দার্শনিক দ্ধপ খে মাষ্রযের মন্তবড় প্রগোজন একথা 
চিন্তাম্ঈল ব্যক্তি মাত্রই আনেন। যতদিন পুক্রষোত্তমানদ্দের দেহ সচল ছিল, 
ততদিন তিনি গীতভাতাগবতউপনিষদের এই জ্ড়াজড় সমন্বিত যুগোপযোগী 
ব্যাখা মাঙ্গযের ভাবে পৌছাইয়। দিবার জন্য বাংলাদেশের বিডি সহরে 
এ গ্রামে ঘুরিদ্নাছেন, আত্রমে নিদিষ্ট দিলে আলোচনা চালাইরাছেন এবং 
'উচ্দ্বলভারত” ( নবপর্ধ্যায়) মালিক পত্রিকা মারফত তাহা ছড়াইয়। দিবার 
অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছেন । 

অবশেষে তাহার প্রাণের দুইটী বৎসর আগে তিনি এই গ্রামে আলিয়া 
একদিকে তাহার প্র সকল কাজ রাখিলেন, অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে 
ও চিন্তধারাকে বিভিন্ন পথে ছড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে নরনারায়ণ গ্রন্থাগার 
ও অবৈতনিক পাঠাগার, বয়ঙ্ধক মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র ও মহিল। শিলপশিক্ষাকেন্দ্ 
শ্বাপন কন্তরন। দুই বংসর এই গ্রামে থাকিয়। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ তাহার 
কথা ও কাজ সকলের অন্ত রাখিয়! চলিয়া গেলেন । 

সাহাব দৈহিক অস্পস্থিতিকালেও তাহার আশীর্বাদ ও আকাক্তা ছড়াইয়া 


৬৩৬ উজ্জণভারত [০২শ বধ, ১১শ সংখ্যা 


পড়িতেছে, তাহার প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সকলই চলিতেছে ৷ তাহার লেখা, তাহার 
কন্ধা পাঠ ও আলোচন! নিরনিত হইয়া থাকে --প্রতি শনিবার সন্ধ)বতির 
পরে ও প্রতি রবিবার বিকালে তাহার রচনা পাঠ ও আলোচন! হইয়া থাকে। 
উজ্জলভারত পঞ্জিকা নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে । ইহ! ছাড়া বিশেষ 
বিশেষ দিনে তাহার চিস্তাপারা ও জীবনপথে চলার নির্দেশাবলীর পাঠ ও 
আলোচনা হইয়া থাকে । 

অস্থাগারে গত বৎসর ১০১০ খানা বই ছিল। বর্তমান 'বৎ্সরে ২০শে 
নভেম্বর পর্য্যন্ত উহার সংখ্যা দাড়াইয়াডে ১৩৬৪ খানা । আমাদের গ্রন্থা- 
গানের পুস্তক নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য বহু শিক্ষাবিদ্‌ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
শিক্ষা! বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ণ্চারীগণ কতৃক প্রশংসিত হইয়াছে। গত. 
বৎসর গ্রন্থাগারের 1e4i18£ বিতাগে ৩৮ জন সভা ছিলেন। উহার মধ্যে 
অনেক ক্যাম্পবাসী অন্যত্র চলিয়া! যাওয়ায় ১৮ জন কমিয়া যায়। আলোচ্য 
বর্ষে উহ। আবার বাড়িয়া ৩৮ জনই হইঘ্রাছে। অবৈতনিক পাঠাগারে গত 
বৎসর ৪০*জন গ্রন্থাগারের স্থযোগ গ্রহণ করিিঘাছেল, এ বৎসর বন্ধ 'মহিল! 
কেন্দ্রের ছাত্রীগণ সহ উহা! ১৩৫ জনে দীড়াইগ্রাছে। গত বৎসর সেণ্টাল 
সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড গ্রন্থাগারের অন্য বই কিলিতে ৪**২ টাকা 
দিঘাঁছিল» এবৎসর ৩০০২ টাকা দিয়াছে। সে বই শীঘ্ুই কেনা হুইবে। 
পশ্চিববঙ্গ সরকার গত বৎসর দুই কিন্ডিতে বউ কিনিতে ৪** টাকা দ্িঘাছিল। 
এ ব্সরেও করাল লাইত্রেরী বাবদ গৃহনির্সাণের জঙ্চ যে ৩০০০২ টাকা 
দিয়াছে তাহার সঙ্গে বই কিনিতে ৪০০২ টাক! দিঘাছে। লাইত্রেনীর পাক! 
ঘর শেষ হইগ্াছে। গত *ই জুন উহার উদ্বোধন অনষ্ঠানও হয়। উহার 
জন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৩৯০০২ টাকায় উপরেও প্রায় ৮**২ টাক! 
লাগিয়াছে। গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও একটী সাইকেল 
কিনিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রুরাল লাইত্রেরী স্কীমে ৬০০২ টাকা দিয়াছে। 
গ্রন্থাগার পরিচালনার খরচ বাবদ প্রতি মাসে ১৬৫২ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছে । 

বয্ন্ক মহিল! শ্িক্ষাকেন্দ্র আরস্তের সমগ্র হইতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে । বসিবার সতরঞ্চি বাবদ গত বৎসর 
রাজারহাট ব্রক ডেত্েলপমেণ্ট অফিস হইতে ৫০২ টাকা সাহায্য পাণুয়া 
গিযাছে। উহার সহিত ২৫২ টাকা যোগ কনিকা দুইটী শতরঞ্চি কেনা 


) 

অগ্রহাছণ, ১৮৮১ 7 স।ময়িক্চী ৬৩৭ 
হইস্াছে। গত বৎসর ৫৫ জন অক্ষরজ্ঞান লাত করিয়াছে । এ বৎসর 
বর্তমানে ছাত্রীসংখ্] আছে ৬৪ জন। 

আমাদের ছাত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই ক্যাম্পবাসী। অধুনা বহু 
ক্যাম্পবাসী পুনর্বাসনের জন্য অন্তত্র চলিয়া যাইতেছে বলিয়া ছাত্রীসংখ্যা 
সময় সনয় খুবই কমিহা যা । স্থানীদ্গ অধিবাসীগণের মধ্যে যে সব মেয়ের 
অঙ্ষরজ্ঞানহীন, তাহাদের মধ্যে শিক্ষ! সম্বন্ধে এখনও তেমন সাড়া জাগান 
সম্ভব হয় নাই । এ বিষদ্ষে আমাদিগকে আরও বেশী করিয়! চেষ্টা কর! 
উচিত ইহা বেশ বুঝিতেছি। 

মেয়ের। নিজেদের ঘরের সেলাই নিজেরা করিতে পারুক কিংবা অপরেরটা 
করিয়া দিয়া দুই পয়সা এই ছুদিনে রোজগার কক্ষুক--ইহা বিশেষ কানা 
বলিয়া "মনে করায় শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র গোল! হইক্সাছে। সেপ্টাল সোল্তাল 
ওয়েলফেয়ার বো এজন্য আমাদের সাহায) কন্িতেছেন। গত বৎসর 
উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে সিবন শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার জন্য ১৪৫*২ টাক! 
সাহাযা পাওয়া গিহাছিল। এ বৎসরে ১২৯৯২ টাকা পাওয়া গিয়াছে। 
ছাটকাট ও মেসিনে সেলাই করা, উলের কাজ, এগ যডারী ইত্যাদি শেখান 
হুইয়া থাকে। গত বংসর ওই কেন্দ্রে সারা বৎলনে ৯৫ জল শিক্ষার্থী 
ভি হইগাছিলেন, এ বছরে বর্তমানে ৬৫ জন শিক্ষার্থী আছেন । শিল্পা 
শিক্ষাকেন্রে এ বৎসর ছাত্রীসংখ্যা বেশী এবং গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দারা 
অনেকে যোগদান করিয়াছেন ৷ 

শিল্পশিক্ষাকেন্স্রের ভরন্ভুও বর্তমানে পৃপক গৃহ প্রঘোজন। স্থানাভাবে খুবই 
অসুবিধা হইতেছে ইহ! লক্ষ্য করিয়া সেণ্টাল সোস্যাল ওয়েলফেছার বোর্ড 
একটা] extens5i০দ-এর জন্য ১০০৯২ টাকা দিয়াছেন, কিন্তু সর্ত এই যে 
উহাতে নগদ টাকা অথবা জিনিযে অথবা সেবাঘ আমাদেরও ১৯০০২ টাকা 
দিতে হইবে । আমর! এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

শ্রীমৎ স্বামিজীর লেখা প্রধান এগারখানা উপনিষদ এবং গীতাত্রহ্মসুত্রের 
ভান্যগুলির মধ্যে যে যুগান্তকারী জড় ও অত্রড়ের সমন্বয়ের চিন্তাধারা রহিয়াছে, 
সেইগুলি মানুষের কাছে উপস্থিত করা আজ আমাদের প্রধান কাজ। 
ঈশ কেন ও কঠ এই তিনখানা উপনিষদ মাত্র প্রকাশিত হইছাছে, ব্রহ্মস্থত্র 
উজ্লতারতে প্রকাশিত হইতেছে । বাকি বইগুলি যাহাতে প্রকাশ করিতে 
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পারি, সে বিষরে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেছি ॥ 
আজ এইটাই আমাদের প্রধান কাজ বলিয়া মনে করি, 

পুরুষে[ত্রমানন্দ আজ দেহে নাই, তাহার কাজ ও ভাহান প্রতিষ্ঠান বিশ্বজলের 
কাছে দ্যন্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। যাহারা দূরে বা নিকটে থাকিয়া প্রতাক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে কম বা বেশী ধাহাই হউক লা কেন তাহার কাজের সহযে[গিতা 
ও সাহাযা করতেছেন, তাহাদের সকলকে আনার ও আশ্রমেন্স পক্ষ হইতে 
প্রাণতরা কুতজ্ঞতা ও আনন্দ সম্ভাষণ আ্ালাই, শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের 
আনন্দকেও তাহারা পাত কারবেন। 


শ্রীমৎ্ শ্বামিজীর এই অন্মতাথথ উৎসব দিনে পুরুষোতমানন্দ-প্রতিষ্টিত 
নরনারাদণ আশ্রম সঙ্মঘের সাধারণ সভার অধিবেশন হয়) এবারেও আজিতেন্দ্র 
মোহন রায়ের সভাপতিত্বে বেলা দশটায় সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল । 
প্রায় পঞ্চাশজ্জন সাধারণ সত্য উপস্থিত ছিলেন। সজ্ছের সভায় সম্পাদিকার 
কার্মবিবরণী নীচে রহিল । 


নব্গনারাকসণ আশ্রম সঙষ্ব 
বাগুইআটি 
পো: দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা 
নরনাবায়ণ আজম সজ্ঘের বাষিক কার্যবিবরণী 
সন ১৯৫৯-৬০ ( দ্বিতীয় অধিবেশন ) 
আজ নরনারায়ণ আশ্রম পজ্ছের প্রতিষ্ঠা তা, পরিচালক, আদর্শ ও বাগবের 
মুক্ত মাস্তষ শ্রীমং পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের শুত পন্মোৎ্সব। এই 
দিনে তাহার প্রতিষ্ঠিত ন্রনারায়ণ আশ্রম সঙ্গমের সাধারণ সভার অধিবেশনে 
আমর! সত্যেন্া মিলিত হইয্রা্ছি। বৎসরে একবার মিলিত হওয়ার কথা_ 
এই দিনটাতে আমরা সকলকে পাই-_তাই এই দিনেই সঙ্যঘের সাধারণ সত্তার 
অধিবেশন আমরা গত বৎসর হইতে করিতেছি । 
নরনারায়ণ আশ্রন সঙ্ঘ নরনারায়ণ আশ্রমের কর্মের দিক। কিন্ত কর্ম 
করিবার পিছনের মনোবুত্তিটি শ্রম, পুকুযোত্তযানন্দের মতে কি হুইৰে তাহা 
এই দিনে আমরা অতি সংক্ষেপে একটু স্মরণ করিব। ভারতবর্ষ কর্শকে 
বন্ধনের কারণ বলির দীর্ঘদিন মনে করিয়াছে, এবং কর্মকে কমাইতে কমাইতে 
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ক্রমে কর্ম ত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করাই তাহার সাধনা ভিল। এমনই এক 
অবস্থায় পাশ্চাত্রা সত/তার সংম্পর্শের আপা বিছা একটা আধুনিক ছ্যতিরূপে 
তাৱতবর্য আজ দাড়াইয়াষ্টে। আজ অনেকেই কর্ম করবেন বটে কিন্তু কর্মকে 
বন্ধন মনে করার চিল্তাধারা হইতে নুক্ত ₹৮ন্ছন, তাহ! বলিতে পারি না। 
সমগ্রভাবে আতি আজও এ চিন্তাধারা হইতে মুক্ত বলিয়া পরিচন্র পাওয়া যাগ 
না। পুরুষোত্তনানন্দ কর্ম বাদ দিছ! শুধু জ্ঞান বা তক্রির পপে মুক্তির কথা 
বলেন ন! । জীবনের শেষ পর্মস্তুত অর্থাৎ দেহের সানথ্য পধন্ত মানুষকে কর্ম 
করিতে হষ্টবে। কিন্তু কোন্‌ বুদ্ধিতে? ব্যক্িগত অহংকারের বশে আমার 
কর্ম বুদ্ধিতে নগ্ন । এ বিশ্ব ক্লফের, পুরুযোুমের । ভীহার বিশ্বের সেবা করিব, 
তাহার বিশ্বকে গুছাইব, তাহার মত করিছ। গড়িছা তুলিব_-এই বুদ্ধিতে কর্ম 
করিতে হইবে । মনে রাখিতে হটবে-- আমার কর্মে যেন নাম্চবের সেবা হন, 
ঘেন মান্চষের কল্যাণ হয়। পারস্পরিক প্রীতি লইয়। আনর! একই বিশ্বের 
অধিবাসী, আমরা পরম্পর ভাই, তাই এপানের একের প্রতি অপরের শোবণ দূর 
করিবার কাছে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিব-_-এই বৃদ্ধিতে কর্ম করিতে 
হউবে। কর্ম করার পথে মনে রাখিতে হইবে আমার কোনো কর্মে ধেন 
পরের অনিষ্ট না হুয়। এইরূপ সেবার মনোবুত্তি লইয়। করিলে কর্ম আর 
বন্ধনের কারণ হুর ন|_-সেই কর্মেই ত্রহ্মান্থাদন সম্ভব হয়। এই বুদ্ধিতে 
পুরুযোত্তমানন্র কর্ম করিতে বলিম্াছেন। আমরা এই দিনে সকলের সঙ্গে 
বলিয়া কর্মের এই প্রেরণাকে বার বার স্মরণ করিতেছি, এই রকম কর্ম করার 
অন্যাস করার সংকল্প লইতেছি। 

[ বাৎসন্িক কাজের বিবরণ অ।শ্রমের বিবরণে শ্রষ্টব্য 1] 

প্ীফৃত গিতেন্দ্র নাথ কুশারী শ্রীমং শ্বামিলীর দীর্ঘকালের সহকর্মী ও 
বন্ধুজন । জিতেলবাবুর ম1 শ্যামিতীকে বিশেষভাবে স্রেহ করিতেন_-এই 
গ্েহের উল্লেখ স্বামিজীন মুখে আমর! অনেকবারই শুনিয়্াছি। জিতেনবাবু তাহাত 
অন্থস্থ দেহ লইয়াই রবিবার দুপুরে আশ্রমে উপস্থিত হইঘ্াছিলেন এবং দৈহিক 
অসামর্থ্য সত্বেও সভায় স্যণিস্জীর সম্বন্ধে যেটুকু বলিয়াছিলেন তাহা বড়ই 
প্রাপম্পর্ণী হইয়াছিল । জিতেনবাবু বলেন যে, তাহার ছাত্রাবস্থাও স্বামিজীর 
সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় বরিশালের জগদীশবাবুর বাসায়। স্বামিজ্জীর বিরাটত্ব 
কিংবা তাহার দর্শন তাহার! না বুঝিলেও তাহাকে অতি আপন জন রূপেই 
পাইয়া ছিলেন। স্বামিজীর জীবনে তত্ব ও জীবন এক হইয়া মূর্ত হইয়া 
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উঠিঘাছিল। তিনি মুখে এক, কাজে আর এক-এর মাঙক্ষয কোন দিল 
ছিলেন না। তিনি কেবল যে দার্শনিক তথ্য বলিতেন তাহ! নহে, নালা- 
রকম হাসির গলের মধ্য দিয়া, বাস্তব জীবনের ঞটনীর মধ্য দিয়। তিনি 
মানষকে খুব হাশাইতেও পারিতেন ৷ ভাঙ্গার হাদ্দার মানুষ তাহার সভাঙ্গ 
নিঃশব্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিত-__তাহাদের কখনও বা তিনি 
হালাইতেন, কখনও বা কাদাইতেন। সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশিক্সা 
তিনি এমন সহজভাবে ধরা দিতেন যে, সে সকল স্থিতি আজ বড় মধুর 
বলি মনে হম । রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে যেদিন তিনি প্রত্যক্ষভাবে সরিয়া 
আসিলেন, সেদিন যে পথের সন্ধান তিনি দিঘাছিলেন, সেই পথ ধরিয়া চলিলে 
আজকের সমাজের এই অবস্থা হইত না$+ আনিকার মানুষের মন বড় ছোট 
হইর! গিয়াছে, চরিত্রেরও ঠিক নাই, কয়েক জায়গায় কাজ করিতে গিয়া 
জিতেনবাবু দেখিঘ্ব(ছেন কর্মীরা ‘ভাউচার’ সাবমিট করিঘাই খালাল। স্বামিজী 
সকলের সামনে আজীবনের এক উদ্দ্ল আলে! তুলিয়া ধরিয়! ছিলেন । আমরা 
তাহার নিকট হইতে ভ্রীবনের পথে কত যে পাথেয় পাইয়াছি ! থিঘ্রোসফিক্যাল 
সোসাইটীর হীরেন দত্তের মত মহাপত্তিত ব্যক্তিগণও তাহার শাস্ত্রীয় আলোচনা 
শুনি বলিঘ। ছিলেন_-আজ ৫েদান্তের এক নূতন আলো! পাইলাম । 





‘অবতারের শহা কর্শ্ম হ'ল পৃথিবীর উপর তগবৎ্-প্রকাশকে প্রমূর্ত্ত করা। 


অবতারের শিষ্য হওয়! অর্থ তগবৎ্-প্রসাদের যস্ত্র হওয়া 1৮ 
শমা, অরবিজ্দ্র আশ্রম 


প্রীরেণ মিত্র কর্তৃক নরনারারণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পর্গণা 
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া অ১, মোহনবাগান লেন, * 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত । 





উত্ঠলভারত 


পৌষ, ১৮৮১ শকাব্দ, ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা? 
শ্রীৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে 
(১৯৪৯) 
৫১৪১ 


শ্রীরুকণ যে সমণ্ড শব্দ, সমাব্যবস্থা ও দর্শনের একটা নৃতন অর্থ দিছা 
গিয়াছেন এবং তাহ্ারই ছাচে জগৎট। গড়িছ! তুলিতে চান, শরীক্ষ্ণের সমগ্র 
দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইয়া দেখিলেই যে জগতের সত্য বাশ্ুব কূপ দর্শন সম্ভব, 
প্রাচীন কুলধর্শ্ম, বেদরধর্শ্ম প্রভৃতি পুরুবোত্তম-ধর্শে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহাই 
দুই ঘণ্টা ধরিঘ্র। আলোচনা হয় । আলোচনা সকলেরই খুব প্রীতিপ্রদ হুঃয়াছিল। 
এক ভদ্রলোক বলিগ্াছেন, আমি পাকা লিগারেটসেবী, দুই ঘণ্টা লিগ'রেট 
না খাইয়াই ছিলাম, উঠিবার শক্তি ছিল নাঁ। ওখানে তিনজন গ্রাহক 
হইবে | -** 

২২শে মে 


রবিবার বৈকালে আফিসে যাওয়া হয় নাই, তাই আজ সকালে আফিসে 
যাই। তোনেই নলিনী ক্ষীরোদ সহ আশার ওখানে ষায়। ছুপুরের অনেক 
পরে রেণু আসে | “চিআঙগদা' পাঠ হচ্ছ। কাম তখনই কাম যখন জীবনের 
সমগ্রতা হইতে চু)ত হয়, তখনই তাহা চিঝকালীনত্ব হারাইরা এক বৎসরের 
জগ্ত স্থাম্বী হয়। চিত্রাঙ্গদার জীবনে, তাহাই হুইদ্রাছিল। ‘চোখের বালি”-স্ব 
গোড়ায়ও তে! এই তবই বহিয়াছে। ‘সংসারের দৃঢ় ও প্রশত্ত আশ্রয়ের 
অন্তাবে তাহাকে ( অবিশ্রাম মিলনকে ) টানিদ্া খাড়া রাখাই কঠিন হয়? । 
প্রতিতাও ‘আসে । আজও “চোখের বালি’ পাঠ হন্ছ। বৈকালে আক্ছিসে 

বাই।” পথে রমেন্দ্র ঘোষের সঙ্গে দেখ! ।--- 
২৩শে মে 


উজ্জ্লভারত প্‌ ১২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


রেণু দুপুরে পাবলিসিটি ফোরাম প্রভূৃতিতে যায়। দেরীতেই আসে। 
প্রতিভা তাহার আগে আসে) ‘চোখের বানা পড়া শেষ হর ।---প্রায় ২ 
ফর্মার শ্রুফ আসে ।--..--আজ্র সকালে জিপুরধিৰ ও জ্ঞানেনবাবু আচফিসে 
আলিয়াছিলেন।---ত্রিপুরাবাবু বলিলেন যে সঙজনীদাস বলিয়াছেন যে উজ্জল- 
ভারত বেশ পত্রিকা হইয়াছে। 


সকালে প্রচ্ষ দেখি, গত রাত্রেও দেখিগ্রাডি। ১15৩ seed of God 
is iu us. Given anintelligent and hard-working farmer, 
it will thrive and grow up to God, whose seed itis ; and 
accordiugly its fruits will be God-naturc. Pear sceds 
grow iuto pear trees, nut seeds into nut trecs, aud God- 
seed into God’—Echart. Perrinial Philosophy. P. 49. 

তামা একটার সময় রেণু আসে । প্রতিভা আসে চারটারও পর । 
খীরেনবাবু আসেন পাচটার সমগ্র । আফিসের ফেরত আসিম্সাছেন। ঘে 
প্রবন্ধ তিনি ভারতবর্ষের আন্ত লিখিযাছিলেন,--*তাহা ফিরাইয়! দিয়াছেন । 
তাহারই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল ।...অক্ষয়তৃতী দ্র! উৎসব উপলক্ষে প্রবর্তক 
সক্ঞে ‘হিন্দু সংহতি বিল’ লইস! সভার মধ্যে এক ভদ্রলোক বক্তৃতা! করিয়া 
বলিয়াছিলেন, ‘হিন্দু মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়া হয় নাই কেনন! 
শ্ৰামীই তাহাদের লম্পতি'_ইত্যার্দি। নবসজ্মে এই খবর বাহির হইরাছে। 
কিন্ত স্বামী-সম্পত্তিটি কি স্ত্রীর রক্ষপাবেক্ষণেই থাকে, স্ত্রীরই সম্পত্তি? স্রী-ই 
কি স্বামীর সম্পত্তিরূপে উপভুক্ত হয় না? আগের সতীদের জহরক্রত উল্লেখ 
করিম লাত নাই । সে দিন ও এদিনের তফাৎ অনেক নানা কারণে । 
আজিকার আবেষ্টনের সঙ্গেই আজিকার মীমাংসা করিতে হইবে অবশ 
প্রাচীনের সঙ্গে সামন্রশ্য করিয়া । স্বামী সম্পত্তিটী যদি অকালে বশ্রত্যুমুথে 
পতিত হয়, তখন সেই বিধবার কি হইবে? এমন সব হান্তোন্দীপক বথা 
বন্কৃতাদ্ বল! হয় ও ছাপানো! হয়__ইহাই আশ্চর্ধ্য । 

স্ুধাময়বাবু রেণুকে তাহাদের ১লা আযাঢ়ের নেঘ্মীত্ব করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ 


করিয়াছিলেন, তাহা। ‘ন!’ করিরা চিঠি দেওঘা হইল। র্‌ 
২৫শে 


॥ 
পৌব, ১৮৮১ ] স্ীমৎ পুক্রযোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে ৬৪৩ 


খুব সকালে রেণু আলিঘাছিল ‘নারী প্রগতির জন্মকথা” নিতে মগুল 
মহাশয়কে দিবার জগ্চ ছ, আমি মন্মখবাবুর বাসায় বাই । মন্মথবাবু গত 
বৎসরের এক সেট উজচ্জলভারতের দাম বাবদ ৫ৎ॥* টাকা দেন। কিছু 
পরে শিশির ভাছুড়ী আসেন ।---৮টার কিছু পূর্বেই কুমার জান! আসেন । 
বাঙ্গলাছ ঘে রিকুইজিসান মিটিং-এর নোটিশ ইহার! দিঘ্রাছে, তাহাতে বিপিলিলি 
আবার ইহাদের হাতে আলিবে। তখন দুনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সহজ 
হইবে । দদি তাহ! সম্ভব না হয়, তবে ইহারা সব একজিকিউটিব ছাড়িয়া 
বাহিরে আসিঘা জনসাধারণের মধো কাজ সুরু করিবে) প্রফুল্ল ঘোহও লাকি 
ওয়াকিং কমিটী ছাড়িতে রাজী আছেন ।-*-কুমার আনা গ্রাহক হুন,-----* 
দেবেন ভট্টাচার্ধের নাম দিছ্ছা যান |..-রেণু কলিকাতা ঘুকিয্া ৪॥* টারও 
পর আসে ।”"*আফিসে আজ সম্ভোষ আসে। “রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইবে” 
পড় প্রায় শেষ করিয়াছে। বলিল» এ ব্যাখ্যা ছাড়া আর অস্য ব্যাখ্যা হয় 
লা। প্রথম ও ছিতীয্প ফার্মার ভ্িতীর প্রুধ আসে। লস্তোষ প্রথম ফর্ম 
দেখিগ্লা দেয় । আমি দ্বিতীয় ফর্ম নিগ্গা আসি । স্থধীর দাশগুথ আসে। 
সে বলিল, আপনি যে বিশ্বের কথা উচ্দ্রলতারতে শুনাইতেছেন, তাহার 
চাকি ভাগের এক ভাগও যদি সমাজে প্রবেশ করে, তবে সমাজ বাচিছা! 


যাইবে ।""*কুমার জান! আরও ৮জন গ্রাহক করিয়া দিবেন বলিলেন। 
২৬শে মে 


তোরে যখন ঠাকুর খর হইতে বাহির হই, তখনই দেখি কুমার আলা 
গাড়াইদা । সে ৪॥* দিবার জন্চ আসিয়াছে, তখনই দেশে ফিরিবে। প্রচফ্ষটা 
দিবার অন্ত আফিসে যাই ।---রেণু কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসে বেলা 
প্রা ৪টার সম্ঘ্র । প্রতিত! আনে ২টার পর॥ ইউলিগারসিটির স্থলারসীপ- 
এর অন্য দরখাত্ত করার বিষদ্গ ভাবা হয়) টাকার দিক দিয়! নেওঘা উচিত। 
কিন্ধ সর্ত-__] must not accept auy work, paid or unpaid ) 
এই সর্ভ মানিয়া লওয়া ধায় কি না। যাহা হউক দরখাস্ত দেওয়|। হইবে 
বলি! শশিবাবুর ওখানে সন্ধ্যার পূর্বেই যায় | সে শনিবার ১১॥০টার সমগ্র 
ইউনিভার্সিটিতে ঘাইতে বলে, রেজিষ্টারের নিকট লইয়! যাইবে । সন্ধ্যার 
শর মাখনবাবু আসে । আলোচনায় স্পষ্ট হইল বে, এই স্বলারসীপ নিয়া 
‘লহু সম্পাদক’ পদবীটী তুলিয়া দিলে জনসাধারণের মধ্যে একটা! বিন্ধপ ধারণার 


৬৪৪ উজ্জল ভারত [ ১২4 বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


স্থহি হইবে এবং দুই নোৌকাঘ পা দেও ফলে উজ্জলভারতের যথেষ্ট ক্ষতি 
হইবে । কাজেই যাও) সঙ্গত হইবে লা স্থির হ্হ/ সম্ঞোষ আসে। আজ 
কিছুট! ‘চরিত্রহীন’ পাঠ হুছ। 

২৭শে মে 


আজ ৮টার পর রেণু পাথে।নীগ্!ক আর্ট কোং হইতে বিজ্ঞাপন আনিবার 
জন্তু যাথ। বিজ্ঞাপন প্রেসে দিয়া রাইটার্স বিচ্ডিংএ হা । মল্সথবাবু ও 
নিশিলবাবু স্বলারসীপের জন্য দরখাত্ত দিতেই বলেন । সর্ত মানি৷! লইঘ্বাও ।--- 
সকালে শশিবাবুন ওখানে গিঘা 'দরখাণ্তড' করা হইবে লা বলায় সে 
সরল প্রাণে ইহার যৌক্তিকতা সমর্থন করে। “তুমি সেবার তার লইঘ) চলিয়াছ, 
সেবা করিনা যাও । সংসারে সব মাস্ষই তো! হিসাব করি! চলে, হিসাব 
কবিরা চলে লা এরূপ মান্ঘ ২।১টী থাক! ভাল। স্বামিজ্/ার কাছ হইতে 
দুরে সন্রিয়া পড়িলে আবার তোমার ক্ষেত্রে আলিয়া দড়াইতে কউ হইবে ৷! 

সন্ধ্যার সময়ই মন্সথ রায় আঘিসে আমেন। তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ 
কথাবার্ড! হগ্ব। উজ্দ্রলভারতকে তিনি ভালবাসেন এবং ইহার সাফল্য 
কামনা করেল । তিনি বলেন, প্রথমে পন্রিক! সন্বন্ধে আমার ভাল ধারণ! 
ছিল লা) কিন্তু দেখিতেছি উহার মধ্যে একটী বিশেষ কথা আভে। পত্রিকাটী 
চালবে, € রেণুকে দেখ৷ইর! বলেন) ইহার তপন্তাত চলিবে। আপনার 
্বাজনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, আধ্যাত্মিকতার সহিত পরিচয় ছিল ন1। 
আপনাদের পত্রিকার যোগ্য হই! তবে আপনাদের পত্রিকায় লিখিব। 
আমি বলিলাম, আপনার খে প্রতিভা আছে, তাহার সঙ্গে যদি এই পুক্রধোত্তম- 
কির দর্শন যুক্ত হম, আপনি অনেক কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিবেন । 
আমার জীবনের এই শেষ সেবাটুকু আপনাবা আগাইয়া দিন। একদিন 
আপনার ওখানে যাইএ! তেল হন লঙ্কা দিয়া মুড়ি থাইয়। আসিবার ইচ্ছা 
কছিল। 

সত্যেন বাবু আলিয়া বাণী লাইব্রেরীর বিজ্ঞ।পনট1 দি! যাঘ়।---রাত্রি 
৬৪*টার পর নিশীব কুঞ্জ আফিসে যান। তাহার সঙ্গে পাকিস্থানের সম্থদ্ধে 


আলোচন। হ। = 
২৮শে টম 
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সকালে মহেন্দ্র আসে। তাহার সঙ্গে গীতান্তবনে যাই । স্মধাংশু, 
প্রতিভা, রেণু, গোকুল, ীরেনবাব, অক্ষরবাবু ও তাহার এক বন্ধু, মহেন্দ্র 
উপস্থিত ছিলেন। 'কণ্দনৈব সংলিদ্ধিং ইত্যাদি শ্লোক আলোচনা হথ। 
‘বর্ত্ধে এব চ কশ্থণি ইহার তাৎপর্য আশ্বাদন কর! হয়? কর্ের নেশার 
কৰ্ণ হইলেই তখন কর্ছের দিবা ভাগবত রূপ ফুটিয়া উঠে, তখন কশ্দ ও জ্ঞান 
এক হইয়া বায়। “কশ্মকৈবল্য'-এর সঙ্গে জ্ঞানকৈবল্য বা প্রেমকেবল্যের 
পার্থক্য নাই। একই সমগ্র জীবনের বিভিত্র আস্বাদন মাআ।-.১২-৪*এর 
গাড়ীতে ঢাকুরিঘ়া পৌছি।---সদ্বিতীয় অপ্যাঘ্ের আলোচনা! চলে---৭-১০ মিঃ 
পধাস্ত। কশ্যল অর্থৎ মোহকে তিন ভাগে ভাগ কর! হুইঘ্নাছে__ অনার্ধায- 
জুষ্ট, অন্যর্গ/, অকীত্তিকর । মোহ যেমন তিনি প্রকারের, মোহমুক্ত আীবনেরও 
তিনটা প্রকার দেখাইয়্াছেন। ‘অশোচ্যান’ প্লেক হইতে ‘স্থখ দুঃখে 
সমে রুত।' পধ্যন্ত ল্লে।ক অনাধ্যজুষ্টতা মুক্তির শুর ; স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ' শ্লোকগুলি 
অন্ধর্গযমোহমুক্ির শুর এবং ‘অকীত্তিং চাপি’ ল্লোকগুলি অক্বীত্তিকর মোহ- 
মুক্তির শুরের ইঙ্গিত দিয়াছে। “সাংখা’ পদের অর্থ সংখ্যা করিয়া গণা, 
statisticsi  Analytical-cs synthetical kuowledge-aএ গড়িক1 
তুলিবার কথাই “যোগে ত্বিমাং শৃণু! বাক্যের ড্িতর দিঘা বলা হইয়াছে । 
কর্মের বুকেই আত্মা-স্বধর্শ্ম-কী্্রির সমন্বদ্_আ.স্মা-অনাত্যা সমন্থঘু। “ব্যবসায়া- 
ত্মিকা বুদ্ধি এক!’ ইত্যাদি শ্লোকগুলিদ্ধার! আব্মা-অনাত্ম| নিয়া বহু অনস্ত 
শাখার উদ্ভব হইয়াছে, তাহারই নিন্দা করা হুটঘ্রাছে । 

‘মন স্থির কর!’র অস্তনিহিত মনশ্ডত্ব আলোচিত হয়। শিশু যেমন চঞ্চল, 
মনও তেমনি চঞ্চল শিশুর চঞ্চলতাই ঘেমন জীবন, মনের চঞ্চলতাও তাই। 
শিশুর চঞ্চলতাকে যেমন নিগ্রহন্থার। সংধত করা সঙ্গত নর, মনকেও নিগ্রহ- 
দ্বার! সংঘত করা জীবনের উপর বলাৎকার। মনকে মন রাখি পুরুষোত্তম- 
মনের সুরে তুলিলেই ঘে মন সংঘত হইতে পারে, ইহাই বলা হয । পুরুষযোত্তম- 
মনে মন মিলাইঘা মনকে সংযত করা সম্ভব ও সঙ্গত । তাই লীলার মধ্যে 
অবগাহন করা চাই । সামাশ্য চিন্তা ( সন্ধল্প ) ও বিশেষ চিত্ত! (বিকল) মনেরই 
ধৰ্ম্ম । পুরুষোত্তম-জীবনে মনের খোরাক এই ছুই ভাবে মিলিলেই মন স্বস্থ হয়, 
সত হয়! পর রসের স্বাদ না পাইলে মন স্থির হইবে না 1." । 





উচ্ছলভারত [ ১২শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


বেলা ৭॥* টার একবার আফিসে যাই, ১০৪৯ fA ফিরি রিক্সান্ত রেণুর 
নির্ব্বন্ধাতিশব্যে ।---«৫ টায় গোকুল আসে; তাহার ঠললে র্যাপাযগুলি রেণু 
মিলায় । সন্ধ্যার পর রামগোপালও আসে । “বৈদিক ভারত ও বৌদ্ধ ভারত! 
নামে সম্পাদকীয় শুস্ডে 'প্রবাসী’ পত্রিক! 'উজ্দ্রলভারতে’'র উল্লেখ করিরাছেন। 
‘বুঝেছি অনাথাকে দিতে তিনি (উপেন্দ্ৰ ) জানেন. কিন্ত শুধু দেওয়াই 
ত নয়, নেওয়াও তো আছে। দিয়ে কখনও দেখিনি ঠাকুরপো, কিন্তু সায়া 
জীবন পরের মন জুগিয়ে নিতে পারা ঘে কম কঠিন নয় সে কথা হাড়ে হাড়ে 
টের পেণ্রেছি'__এই কথা কিরণমদ্রী সতীশকে বলিয়াছিল। নেওয়া ও দেওয়ার 
মনস্তত্ব বিষশ্রে একটা প্রবন্ধ লিখিলে হয় না? শরৎচন্গ্ের চত্রিত্রহীনের ৮ম 
সংস্করণের ১৮2পৃঃ দ্ষ্ঠব্য। যেমন করিয়া দিলে মাচ্ুষ আত্মমর্য্যাদা বায় 
রাশিয়া নিতে পারে, তেমন করিয়াই তো! সারা জীবন দিতে চাহিয়াছি ; 
আবার যেমন করিছা নিতে চাছিলে দাতার দেওয়া সার্থক হন, প্রাণ খুলিয়া 
দিতে পারে, তেমন করিছ্াই নিতে চাছিগাছি । নেওয়া-দেওয়ার ছন্দ জানিয় 
তাহাকে আীবলে আয়ত্ব করিবার চেষ্ট! করিথাছি বলিয়াই তো আমার কিছুই 
বুঝি দেওয়া হুইল না, নিতেও কিছু পারিলাম না। দিতে চাচিয়াছি, দিতে 
পারি নাই; নিতেও চাহিদ্বাছি, কিন্তু পারি নাই । নেওয়া-দেওয়ায় ছন্দ 


শিখানোই তো.পুরুযোত্তম-জীবনের সার্থকতা, নইলে ধে জীবন ব্যথ । 
৩০শে মে 


**আফিসে বসিয়া গোকুলের সঙ্গে আমার অনেক আলোচন! হয় আমাদের 
প্রচার্ধ। দর্শন সদ্বন্ধে । জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের মধোই যে ভগবানকে 
পাইতে হইবে, নিবিবিশেষ অর্থ যে সর্ববিশেষ সমন্বয়, জীবন বালো পরিপূর্ণ 
হুইঘাও যে বালাকে ভিঙ্গাইগা চপিয়াভে, কফোন-ও ন1-কোন অবস্থায় যে জীবনের 
থাক! চাই-ই তাহার নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাশিতে, কোনও অবস্থা তাহার 
না থাকিলে সে যে শুগ্ঠই হইর! যায়, মান্তষ যে প্রতি মুহূর্তেই অতীত ও অন্ভগ, 
মাছবকে থে ভুবিয়! ভূবিগ্াই সাতার কাটিতে হয়, কিংবা সাতার কাটিতে 
কাটিতেই ডুবিতে হয়, একান্ত ডোব! বা সাতার কাটা বলিয়া যে কিছু নাই, 
ইহাই আলোচনা হুর়। ঠাকুরের লেখা “মরুভূমি ভুল লন্ঘ, মরুভূমিতে জল 
দৃষ্টিই ভুল" ধীরেনবাবুকে পড়িয়া শোনান হয় । 





১লা জুন 
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আজ রেণু সকালে জ্লযোতিষ বন্দ, মিঃ সিংহ, খগেজ্ছ মিত্র, স্ুহৃৎ 
বাবুদের সঙ্গে দেখা করে সং ১২টার সমদ্ব ফেরে । মিঃ সিংহের সঙ্জে 
শেষ প্রশ্ন ও নানী প্রগতির ভ্রন্মকথ! নিয়া আলোচনা হম । সীতা যেখানে 
পাতালে প্রবেশ করেন, সেখানেই শ্রীরাধা জন্ম-গ্রহণ করেন-_ইহা নাকি খুব 
০৮৪৫০ । কমলের মত মেরে নাকি তাহারা বারী আক্রমণের সমর যাহারা 
এদেশে আসিচ্রাছিল; তাহাদের মধ্যে অনেক দেখিয়াডেন, heridity লাকি 
মোটেই বদলান যায় না। কিন্তু ০1818 খুজিতে খুজিতে কোথাদ গির! 
ঠেকিব ? ইংরেজের origin কি? সর্বশেষ ০দi৪in তো ব্রহ্ম! মান্ষ 
স্বরূপতঃ তো ব্ৰচ্ষ। ন্বর্ণ একদিন একট! 15250 ছিল, কিন্তু আজ তে! 
সে আর ৩1035 নয়। আজ সে পরিণত হুইগ্রাছে কতগুলি ইলেকট্রন ও 
প্রোটনের পক্সিমাণগত তারতমোর সংমিশ্রণে । মাহয স্বরূপতঃ একটী বিশেষ 
বন্ত_-ইহ! ঠিক বটে। কিন্তু সেই বিশেবসত্ব তো ইংরেজ, জার্মান বা 
ভারতবাসী নঘ-_এই বিশেষ বসন্ত এক্ষসত্তারই একটা বিশেষ প্রকাশ । এই 
বিশেষ প্রকাশটী পারিপাস্থিক আবেষ্টনকে হঞ্জম করিতে করিতে বংশ ক্রমে 
আগাইমা চলিপ্াছে। মান্চষের ০7519 তো ডারউইনের মতে বাদর। তবে 
কি মানুষে বাদ ছাড়া আর কিছুই নয়? সে কি বাদর ছাড়া আর কিছুই 
হইবে না? সে অনেক কিছু হইতে পারিবে, তবে ক্রক্ষের যে প্রকাশ্টী 
তাহার শ্বতঃসিন্ধ, সেটীকে ভিঙ্গাইয়া যাইতে পায়িবে না। “জাতিয় বদল 
হয়, পাতঞ্রল দর্শন তাহা স্বীকার করেন।-***** 

আজ ‘চরিত্রহীন’ পড়। শেষ হইল । “সাবিআীকে হারাই! পর্য্যন্ত এই 
সত্যটা সে (সতীশ) সাক্ষাৎ লাভ কনিঘ্বাছিল যে, যুবতী রমণীর অন পাওয়! 
এক, কিন্ত লে পাওয়া কাজে লাগানে! সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্ত। কারণ পাওয়! ঘখন 
নর-নারীর নিভৃত হৃদগ্নে গোপনে, নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইঘা উঠিতে থাকে, 
বাহিরের সংসার তাহার সাড়া পান্থ না। কিন্তু ঘেদিন এই সংসারের 
সম্মতি না লইয়া আর এক পদ অগ্রসর হইবার উপাঘ্ থাকে না, সেই, 
দিনই দারুণ দুঃখের দিন] এ পাওয়া ঘে কত কঠিন, এ রত্র যে কত হূর্লত, 
বাহিরের সংদার সে বিচারের দিক দিয়! যা না--সে কেবল তাহার শান্তর 
লইদা, সমাজ লইয়া, লোকাচার লইঘ বিরুদ্ধ স্বরে কলরব করে, বাধা দেয়, 
নিম্কল করে__এই শুধু তাহার কাজ ।- চরিত্রহীন ৪০৫ পৃঃ। ইহাই 
শকুস্তলার প্রথম পাওয়ার পর ছিতীয় পাওয়া ইতিহাস, মাঝখানে অভিজ্ঞান 


উজ্জ্বল ভাবত [ ১২শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


আহটী হারানো। এই আংটীটীকে সর্বভূতহিতরতির সাধনায় দিক দিয়া, 
ভূতেষু ভূতেষু বিচিতা খুল্রি। পাইতে হয ।£ সর্বভূতরতি লা হইলেই 
আত্মরতি হয় সার্থক, তখনই পুক্রবোত্রম-রৃতি । প্রথম পাওয়া স্বরূপে, ছ্রিতীন্তর 
পাওয়া বিশ্বরূপে, তৃতীঘ পারা পুরুষোত্তমরূপে । 

রা জুন 





"রামগেো৷পাল সকাল ৮৷- পর্য্যন্ত পত্রিকার াঃ৪১শ৮ লাগাদ। 


ওলা জুন 


সকালে আফিসে যাই । দেখি সব প্রস্তুত । রিকসা করিয়া রেণু 
পত্রিকাগুলি পোষ্ট।ফিসে দিয়া আলে ॥----- 

নিতাগোপাল-শতবাযিকীর জন্য এখন হইতেই কি প্রস্তুত হওয়া উচিত 
লয়? ধাহার দর্শনই শুধু বর্তমান যুগের সব সমস্তডার সমাধান করিতে পারে, 
তাহার দর্শন প্রতিষ্ঠিত হইবেই ৷ তিনি ধীরে ধীরে আগাইযা আলিতেছেন ॥ 
আগাইপ্রা আলার পথের কাটা যদি নিজের বুক দিছ! সুছিঘা ফেলিতে পারি, 
তবেই তে! জীবন সার্থক বিবেচনা করিব । 

বাৎসাম্ছন যে কামস্ত্রে লিখিাছেন, শীকুষ্ণের আস্ীদিত কামস্থত্র তাহ! 
হইতে পৃথক এবং উজ্জ্বলতম শ্ডরের। '‘নাগরিক’দের জঙ্যই বাৎসায়নের 
কামস্থত্র। সেখানে নারী নরের খেলন! মাত্র ; বাড়ীর গৃহিণী থাকিবেন 
অন্ত:পুরে, বাহিরে যেখানে তাহার স্বামী অস্ত নারী লই! সুখ উপতোগ 
করিতেছে, সেখানে যাইবার বা কোনও প্রশ্ন তৃলিবার অধিকার নারীর লাই । 

“To be a fashionable mau it was not necessary to have 
more than one wife, but it was impossiblc to be so with- 
out any mistress.. ‘The rightfully married wife had 
great responsibility. She attends on her hnsbaud with 
all the love and devotion a devotee shows to the deity 
She worships. She ministers to his personal needs, looks 
after his food aud driuk,.... She should do nothing 
that might rouse his suspiciou against her fidelity. She 
Bhould avoid the compauy of wonien of questiouable 
character.’—Kama Sutra of Vatsayana, translated and 
edited by Dr. B. N. Basu. P.12 


৪5 জুন 








ক্রমশঃ 


\ 


অক্ষয় কুমার বড়াল 
॥ শ্ৰীসুশীল কমান ঘাম ৷৷ 


জীবন আলেখা--৬ 


কবি অক্ষয় কুমার বড়াল বিশ্বকবি রবীঙ্ছনাথ ও প্রিতনাথ সেনের আআ 
কবিওুষ্ক বিহারী লাল চক্রবর্তী শিক্যা। অক্ষয় কুমার কলিকাতায় 
চোরবাগান পল্লীর শ্রীনাথ রাথের গলিতে স্থবর্ণ বণিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। ল্ধপ্রতিষ্ঠ বড়াল কবিদের আদি 
লিবাল চচ্দননগর, তৎকালে ফরাসডাঙ্গ। নামে খ্যাত ছিল। 

তিনি ১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন! তিনি কপিকাতার হেঘার স্কুলে 
বিস্যালাভ্ভ করেন। বিদ্যালয়ে তাহার শিক্ষা অধিক দুর অগ্রসর হয় লাই। 
তবে অধামন স্পৃহ! তাহার ছিল অত্যন্ত প্রবল_ জ্ঞানার্জনের কোন ব্যাঘাত 
তদী গৃহে কোন সময়েই ঘটে নাই। এই অদম্য জ্ঞান লাক স্পৃহার শপে 
তিনি বহু সাহিতা, কাব্য, দর্শন আদত্ত করিতে পারিপ্নাছিলেন। জীবনের 
শেষদিন পর্যন্ত এই স্পৃহার ব্যতাঘ ঘটে নাই । 


ক্ষাব্য সাথনা 


তিনি কোন এক সওদাগরী অফিসে কর্ণ করিয়া জীসিক! নির্বাহ করিতেন 
--অবসর সময়্রে কাব্য চচ্চান্ত প্রচুর আনন্দ পাইতেন । লিজে কাব্য রচন। 
করিছ! ঘে পরিতৃপ্তি পাইতেন তাহা! ছিল নিবিড়; নিরহক্কার জীবনে তাহার 
আকসা আশা সম্বল সবই ছিল তাহার কাব] সাধন! । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদিত বঙ্গদশনে তাহার প্রথম কবিত! প্রকাশিত হয়_ইহার লাম করণ 
করেন “রজনীর মৃত্যু ।” ১২৯ সালের চৈত্র মাসে তাহার প্রথম খণ্ড কাব্য 
খর্ব “প্রদীপ” প্রকাশিত হয়, তাহার দুই বৎসর পরে প্রকাশিত হইল 
“কনকাঞ্জল”_ ইহা সৌন্দর্য্য, বসবোধে, অস্ভূতি বিকাশে অপুর্ব । ১২৯৪ 
সালে তাহার তৃতীদ্ কাব্য গ্রন্থ “তুল” রূপে রসে ঝঙ্কারে মাধুরীমণ্ডিত হইয়া 
প্রকাশ পাইল। তাহার পর তাহার কাব্যময় জীবনে আসে এক গত্তীর 
পরিবর্তন । ১৩১৩ বঙ্গাব্দে তাহার শ্রিছ্তম। পত্রী তাহাকে পরিত্যাগ কঝরিছা, 


. 
উজ্জ্লভারত [ ৯২শ বধ, ১২শ সংখ্যা 


কালের বিপাকে, অকালে দিব্যধামে গমন করেন ) তাহার মর্দ্দবেদনা অপূর্যব 
কাবারসে সিঞ্চিত হইয়া “এব” গ্রন্থে প্রতিভাত হ্ট্াছে। গভীর বেদনা, 
নিবিড় অস্থভুতি, কাব্যব্রসের উচ্ছাস, কল্পনার বিকাশ প্রভৃতি হৃদঘ্রগ্রন গুণে 
এই কাব্যগরন্থধানি বাজল! সাহিত্যে অতি উচ্চন্থান পাইয়াছে। তাহার শঙ্খ 
নানক আর একখানি কাব্যগ্রন্থ বিশেষ সমাদর লাত্ত করিয়াছিল, ইহার অলিদ্দ্য 
স্থন্দর কবিতাগুলি সকলের চিত্ত হরণ কথে। তাহার কাবোর জনশ্রিুতার 
স্বাক্ষর রাখিগ্গাছে গ্রন্থ গুলির একাধিক সংস্করণ ॥ 

তাহার কবিতাগুলির মাধুর্যা ছিল অসাধারণ, ব্যাপকতা, সম্মোহন গুণ 
ছিল উহাদের বৈশিষ্ট); মৌলিকতা, এবং বস্তরতস্রতা ছিল তাহার কাব্যরলের 
প্রাণ । তাহার আন্তরিকতা ছিল কাবারস বিস্তারের বৈশিষ্ট, সরলতা ছিল 
মন্মস্পশী] । তকরুণ-যুবক, নবীন-প্রবীন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলের অন্তর তাহাব 
কাব্যের সশ্মোহন শক্তিতে আকৃষ্ট হইত, সহাস্ুভূতি-পূর্ণ প্রাণ দ্রবীভূত হইয়! 
পড়িত। এবার কাব্য ঝঙ্কারে পরিদৃষ্ট হয় চিন্তার প্রসার, ভাবেয় উদারতা, 
দাশনিক তৰ-বিশ্লেষপ, কল্পনার ইন্দঙ্জাল-হুটি, মধুর আন্লেযণ স্পৃহা এবং 
মানবিক সর্ব্বজাতীয় আবেদন । 

ফাব্য-প্রতিতায় সহিত ছুঃখাস্মভূতির সম্মিলন ছিল তাহার অপূর্ব । তাহার 
অস্থরে সর্ব! খ/কিত সহাহুভূতির সম্পদ। কবিজনোচিত সরলতা ও 
অনড়দ্দর ভাব তাহার জীবন ও চরিত্র উচ্ছল করিয়া রাখির়াছিল। 

১৯১৯ গ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। 

“শছ্ধ’ নামক উপাদেয় গ্রন্থে নানাভাবে কবিত্ব শক্তির মনোরম বিকাশ 
দেখা যায়। ‘মধ্যাহ্ন কৰিতাটি ভাব সম্পদে অপূর্ব ৷ 


ন 
একেলা -জগৎত-ভুলে পড়ে আছি নদীকুলে 


পড়েছে নধর বট হেলে ভাঙ্গাতীরে ; 
সুরু ঝুরু পাতাগুলি কাপিছে লমীরে । 


চাতক কাতবে ডাকে, চরে বক নদী-বাকে, 
ডাকে কুবো কুব, কুব, লুকাদে কোথাঘ! 
গাতী শুয়ে তরুতলে, হংসী ভুবে উঠে জলে, 


ডিঙাখানি বেঁধে কূলে জেলে থরে যায়। 


পৌঘ, ১৮৮১] অক্ষদ্ কুমার বড়াল 


দূরেতে পথিক ছুটি চলে যাস গুটি গুটি 
নেঠো রাখ দিঘা॥ 

পাশ দিয়ে নিয়ে অল আপি ছুটি ঢল ঢল, 
কুলবধূ দ্রুত গেল লাজে ভনকিছ(। 

নিক্ুুম মধ্যাহৃ ফাল অলস-ন্ষপন-জাল 
বচিতেছে অন্তমনে হৃদয় তরিছ। ॥ 

দূর মাঠ-পানে চেয়ে, চেক়ে চেয়ে শুধু চেয়ে 
রছেছি পড়িয়া । 

হৃদয় এলারে পড়ে, যেন কী স্মপন-তবে, 
মুদে আসে আখিপ।তা যেন কী আরামে! 

অন্ত মনে চাছি চাছি কত তাবি, কত গাহি, 
পড়িছে গন্ভীর শ্বাস গানের বিশামে। 

খসে খসে পড়ে পাতা, মনে পড়ে কত গাথা 


ছায়া-ডাহু। কত ব্যথা ঘুরে ধরাধাশে। 
(শব্ধ ) 


কাব্য পরিচক্স 


কবি অক্ষয়কুমার বড়াল লান1তভাঁবে দেখাইয়াছেন মানবের মহনীয় ভাবের 
গ্যোতনা। তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রাণের প্রাচুর্য অনন্ত, জীবন 
সাধনা পরিপূর্ণ তার প্রতে লিঙ্দি্ট। মানবতা কত এশ্বধ্ামঘ ও উদার তাহার 
প্রতিকৃতি তিনি উচ্ছলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন! শমানব-বন্দনা”” তাহার 
অতুলনীঘ স্থষ্টি, অসাধারণ কীতি-_ফেমন, যেখাগ্ তিনি মনে।হর কাব্য: 
ঝঙ্কারে প্রকাশ করিয়াছেন 
নমি, এই বিশ্বগ-ভাব ! আজন্ম চঞ্চল, 
বিচিত্র, বিপুল! 
হেলিছ দুলিছ সদা, পড়িছ আছাড়ি 
ভাঙ্গি সীমা-__কুল ! 
কি ঘর্ষণ__কি ধর্ষণ, লক্ষণ__গর্জন 
ঘন্ব-মহামার । 


উচ্জলভারত [ ১২শ বর্ধ, ১২শ সংখ্যা 


কে ডুবিল কে উঠিল, নাহি দয়ামায়া, 
নাহিক নিস্তার! % 
নাহি তৃপ্তি, নাহি আৰাস্তি, নাহি ভ্ৰান্তি, ভর । 
কোথায়_-কোথাছ ? 
চিরদিন এক লক্ষ্য, _ জীবন-বিকাশ 
পরিপূর্ণতান্র । 
এই অতৃপ্ত, অপরতৃপ্র অন্তর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণীরূপে তাহাকে প্রাতিষ্ঠিত 
করিয়াছে । দুনিরীক্ষ্য ভবিশ্যাং হুম্দরনাবে গড়িবার শক্তি মানবেরই আছে। 
এরশ্বর্ধ্যাতিলাষী বিশ্থয়ানবই ভূমিতলে রচনা করিতে পারে প্রকৃত স্বর্গ । 
প্রতিভা-প্রদীপ্ত মানবজাতির প্রতৃত্ব ও দেবকল্প মহিমার শেষ নাই। তিনি” 
আজ বিশ্বজনী, কান্পণ তাহার কর্তৃত্ব সর্বত্র পরিদৃস্তমান । বিশ্বের সমস্ত ভূখণ্ড 
তাতারই কীত্তি ধ্বজ্জায় স্থশোঞ্ডিত। সেইন্তন্য তিনি নমস্য । 
নমি তোমা, লরদেব ! কি গর্বে গৌরবে 
দাড়ায়েছ তুমি! 
সৰ্ব্বাঙ্গে প্রভাত-রশ্মি, শিরে চূর্ণ মেথ 
পদে শপ্পন্ূূমি । 
পশ্চাতে মন্দির শ্রেণী, স্বর্ণ কলস 
ঝলসে কিরণে; 
বালকঠ-সমুব্ধিত, নবীন উদগীথ 
গগনে পবনে । 
হৃদয় স্পন্দন সনে খুরিছে জগৎ 
চলিছে সময়; 
জৱঙ্গে ফিরিছে সঙ্গে ক্রম, ব্যতিক্রম 
উদদ্ধ বিলম্ব! 
এরূপ স্তব-স্তুতি, প্রশত্ডি-বন্দন! অধ্যাত্ম চিন্তার পাশে স্থান পায়। জীবন- 
রহন্ত আলোচন! করিছ! সংস্কৃতিমূলক সমুদ্রতির পদে শ্রতিষ্টিত মানব বহুবিধ 
বিশ্ময়কর ব্যাপার সংসাধিত করিতে পারেন । জীবন-মৃত্যুর্ূপ উপত্যকা মধ্যে 
বিচিত্র সংগ্রাম-সংঘাতে জয়ী হইদ্রা যে আদর্শ মানব-সিংহ দেখাইযাছেন, 
তাহাতে তাহাকে পূলনীদ্ন বলিতেই হইবে । কালিদাস রায় অন্তর 
লিদ্াছেন-__ 


|) 
পৌঘ, ১৮৮১ এ অক্ষয় কুমার বড়াল 


মাচ্ছবই দেবতা গড়ে, তাহারই কপার পরে 
উন দেব-মহিষ! নির্ভর । 
(চাদ সদাঁগর ভুষ্টবা ) 
কবি পুকুষলিংহকে উদ্দেশ্য করিয়া আরও বর্ণনা করিঘাছেল । 
নমি আমি প্রতিজনে”_আছিজ চণ্ডাল, 
প্রভু ক্রীতদাস ! 
সিন্ধু মূলে জঅলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু 
সমগ্রে প্রকাশ! 
নমি, কৃষি-তস্তজীবী, স্থপতি, তক্ষক, 
কর্্ম-চশকার। 
অভ্রিতলে শিলা খণ্ড দৃতি অগোচরে 
বহু অদ্রিভার ! 
কত রাজ, কত রাঙ্গা গড়িছ নীরবে 
হে পৃ, হে প্রিয় 
একত্রে বকেণ) তুমি, শরণ্য এফকে,_ 
আত্মার আত্মীগ | 


লাব্বজনীন মানবত্বের রূপ কবি এ স্থলে ফুটাইযা তুলিতে প্রথাল পাইদ্লাছেন। 
তাহার সার্ববতৌমত্ব জগৎ মাঝারে পরিপূর্ণ ভাবে দেদীপ্যমান। লাশ্চাত্ত্য 
দেশের অন্যতম দার্শনিক কবি মানবের অমরত্বের কথা অন্তত্/বে খোষণা 
করিয়াছেন। তিনি বলিঘাছেন__ 
Men perish, but Man shall endure, 
Lives die, but life is not dead. 
দিকে দিকে মানবাত্মা প্রসারিত, বিভিশ্র রূপে বিভিন্ন পেশায় তিনি 
স্বকীগ প্রৱাঘ্ন উদ্ভাসিত, তন্কবায, কৃষিভ্রীবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক রূপে ভিজ 
ভিন্ন প্রকাশে বিরাজিত ৷ নব নব উন্মেষ চিরস্তন গৌরবে মানবকে উজ্জল 
করিয়! রাখিন্াছেত_বাখিবেও। এ সংখ্যাতীত বৈচিত্র্য, অভিনব রূপান্সন, 
মালেবের*স্থতি-মধুর আদর্শ যুগে যুগে সকলকে প্রেরণ! দান করিবে । 
অতএব তিনি বরেণা, তিনি শরণা। তাহাকে নমস্কার] 


উদ্জলভারত [5২শ বণ, ১২শ সংখ) & 


শবন্শিউ্র্য পরিচ্স 


বুসজ্ঞ কবি অক্ষ্কুমার বড়াল তাহার কাবায-মন্তুধায় সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া 
ছেন কতকগুলি শ্রতিহাসিক সত্য এবং বৈজ্ঞানিক তথ্য । এ বিষয়ে 
টেনিলনকে অশ্গমন করিলেও তাহার স্বচ্ছন্দগামিনী কল্পনা ও রবিকরদীপ্ত 
প্রতিভা স্থদূর প্রলান্িত__তাহ! অন্বীকার করিবার উপায় নাই । 

আর একটি লক্ষণীদ্র বস্তু তাহার সমূজ্ছল কাব্য ভাণ্ডার কতকাংশে 
ন্ববীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত । ন্বকীছগ সাধনা, মনোভাব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্বত:- 
স্ক্ভ ও সাবলীল,--নিজ উন্মাদনা, রসাশুভূতি অপূর্ব স্থষ্টি সম্পদে বিমিশ্রিত । 

তাহার কবিতায় প্রয়োজনীয়তার উচ্ছাস আছে, মানবিকতার আবেদন 
আছে, স্বচ্ছ সরল ভাব-সম্পদের সমারোহ আছে বলিম! অকু্ঠ চিত্তে সাধারণ” 
পাঠক ইহা নিজস্ব অবলম্বন বলিঘা সর্বদা গ্রহণ করিয়া লইতে পারে। এমন 
প্রীতিময় তাব-শ্রোত, নিসর্গ শোভাব বিকাশ ও প্রাণময় সংসারের প্রতি অনাবিল 
সহানুভূতি, অক্লান্ত চিন্তাধারা! যুগে যুগে স্ষ্টি-ধর্স্থী কবি-প্রতিভাব সমাদর 
জাগ্রত রাখিবে। বিশেষ করিয়া যখন দেখা ঘায়, তাহার অমর অবদানগুলি 
বিকশিত কিস! রাখিঘ্রাছে বেদনাতথ্য হৃদয়ের জন্য খঅক্ুত্রিম সাস্বন!, বিশ্ব- 
মানবের মহিমা-মুদ্ধ অস্তরের জন্ত স্থনির্শবল নৈবেদ্য, ধশ্ম ও কম্দ সংস্কৃতি উদ্দেশ্বে 
পুঙ্জার্চ্চনার অকাতন্স অনুপ্রেরণা ও বিশ্ময়বোধ এবং ঞেম-ভক্তি-ভালবাসার 
অকপট হদগোচ্ছাস জনিত '্লবৃদ্ধি মানবের বিনীত আবেদন ও দাশুনিক তাত্বের 
এবং স্থস্টিকর্তার উপর নির্ভরশীলতা, তখন আমাদের প্রকাশধর্মা রচনা! নৈপুপ্যের 
অহনীয়তাদ্ব অনিবার্ধ কারণে বিন্ময় সাগরে লিমগ্র হইতে হয়। 


হে নির্মল, 

সংশঘ্ব-উন্ধিগ্র চিত্তে পুর্ণ করে! বল। 

ম্ততা-অগ্রলিতে ততো! অমৃতের ধার!» 

ভীীবপের ম্পর্শঘাতে করে! শক্ষাহারা। 

শুণ্য করি দাও মন ; সর্বশ্যাস্ত ক্ষতি 

অন্তরে ধরুক শাস্ত উদাত্ত মুর্তি, 

হে বৈরাগী) 
__ন্টবাজ 


b 
কোন্‌ ঠাকুর ? ওবনঠাকুর, ছবি লেখে । 


1 শ্ৰীজৰয্ণ রী দাশগুপ্ত৷ ॥ 


চিরকালের কজশ্রিঘ, গল্পপ্রিন্ত শিশু) 

কবে কোন্‌ নাম না জালা যুগ থেকে পিদ্দিমের আলোতে, আলো!- 
অ'ধারি ঘরে মা-ঠাকুনাব কাছটিতে শুয়ে শিশু বড় বড় চোখে ছা করে গল্প 
শুনত। বাইরে থুরঘুটি অন্ধকার_-আর শেয়ালের হাকাহাকি, কি ঝি 
পোকার অবিরাম ডাকাভাকি। গঞ্প যে খুব জনমত তাতে সন্দেহ নেই । 
মা-ঠাকুমা বারেকের জন্য থাষলেও ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করত “তারপর” ॥ 
সাত ঘত গতীর হ'ত--ঘুমে ঢলে আস’ত চোণ। তবু জেগে থাকবার কি 
প্রচেষ্টা! একসময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত শিশু, দেখত অসম্ভব স্বপ্ন । 
তেপাস্তরের মাঠে দিত পক্ষীবাজ ঘোড়া ছুটিয়ে। বলতে বাধ। নেই দেই 
আা-ঠাকুমার বলা অস্শুবের বেড়া ডিঙ্গানো গল্প থেকেই শিশু পেত তার 
মনের খোরাক__আর তার থেকেই জন্ম শিশু-সাহিত্যের। 

তাই শিশুর অন্ত কিছু শিখতে গেলে চাই মায়ের দরদ, মায়ের স্েহ, 
যাদ্দের ভালবাসা । অবনীশ্বনাথের চোখে ছিল মারের সেই শ্বপ্র, হৃদয়ে 
মায়ের দরদ, স্মেহ আর ভালবাস! । শিশুদের জন্ত যে কয়টি পরিমিত বই 
তিনি লিখেছিলেন, তাই ফুলে ফলে পল্পবে অজ হয়ে শিশুর হাতের মুঠি ছাপিয়ে 
পড়ছে। চিরকালের জন্তু তারা সাত রাজার ধন মাণিকের মত অমূল্য সম্পদ 
হয়ে রয়েছে । 

শিল্পের ধিনি রাজার রাজ্জা, রঙের যিনি যাতুকল্র, কথার কুস্ীলব, তুলিতে 
“অতুলন-_এই শুধু নয় অবনঠাকুর, তিনি কলমেও বিশ্বকর্মা । রেখায় আর 
লেখায় সমান কুশ লতা । 

অবনীন্দ্রনাথ বাল্যবঙ্গের রত্রবনিক এ কথাটি যেমন সত্যি, তেমনি এ দিক 
দিয়েও কোন মতের অমিল নেই ষে, শিশু-সাছিত্যের চৌকাঠের অধো তাকে 
ধরানো বায না। তবে একথাও বলা ঘাক্স না যে, তিনি ছোটদের বই 
লিখতে গিয়ে সকলের বই লিখে ফেলেছেন । তিনি প্রথম থেকেই সকলের 


৬৫৬ উজ্জসতভারত [ ১২শখবর্ষ, ১২শ সংগা? 


বই লিখেছেন, শিশুর নাম করে তিনি সকল কালের সকল বয়সের মাঙহুযের 
লুক্য়ে থাক কচি মনটির জস্কই লিখেছেন তিন লিখেছেন একলা 
বসে আপন মনে ঘরের ঝোণে__লিখেছেন যে রকম করে’ ন! লিখেই তিনি 
পারেন নি। তার মনের মণিকোঠায় লুকিম়েছিল সেই মাহুষ, লুকিঘ্রে ছিল 
সেই সত/কাবের বাদশ! বেগম_যে মাচষ কচিক 15 নয় পাকাচুলের বুড়োও 
নগ্ু। অথবা একই সঙ্গে ছুই-__যার বয়সের হিসেব নিকেশের প্রশ্ন ওঠে লা, 
‘আজকের ভোরবেলাটির মতে! নতুন, আবার সত্যতার সমান বুড়ো” সেই 
রূপকথার চিরকালের শ্রে।তা এবং নায়ক । 

দেশের দিকপাল, কথাশিল্পে ক্বপকার, স্থরকার অথচ অত বিরাট 
প্রতিভাবান হু’দেও কি আশ্চর্য) মানুষ এই অবনঠাকুর, তোমার আমার হৃদদের. 
কত কাছটিতে তার বাসা। তার গল্ের যে ভাষা--সে তে! ভাষা নয়, ছবি, 
লে তো ছবি; সে তো ছবি নয়, গান। শবুঞ্ধদেব বহর কথায় 'সে গানে 
সুর রূপ হয়ে ওঠে, আর দশ যেন সুরের মধ্যে গলে যায়। তাতে ছবির' 
পর ছবি দেখি চোখ দিয়ে, আর কানে শুনি একটান| গান গুন্গুন্ গুন্গুন্‌ । 
তার সম্মেহন কেউ নেই থে ঠেকাতে পারে। সে যেন মধুমতী নদীতে 
তেসে যাওয়া আগ্রাসহীন ম্ধুরপন্থী । সেই ময্ুরপন্থী অজানার পথে পাড়ি 
দিলেও অকুপে এসে ভেড়ে না ॥' 

তার লেখ ‘নানক’ থেকে ‘আপনকথ!’ পধ্যন্ত বইগুলির কথা যখন তাবি, 
মনে হয় তার মত ‘গল্প বলিদে, বাংলাদেশে আর আসে নি-_একই সাথে. 
‘এমন দরদী, এমন উদালীন, এমন চকিতমন।' । 

ভার লেখা ‘নানক’ দেবলক্খষির কিশোর শিল্য। ধ্যানযোগে সে বুদ্ধদেবের, 
জীবনছবি দেখে চলেছে । যাবে তপোবনে। নানকের প্রাণ আকুল হয়: 
বুদ্ধদেব দর্শনে । কিন্ত কত বছর লে মায়ের কোল ছাড়া, কত কাল লে 
দেখেনি মাকে। বুদ্ধপ্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে লানক-_'সে একলাটি- 
নদীর ধারে বসে ভাবছে যায় কি ন! যা্ন। সকাল থেকে একটির পর 
একটি নৌকা কত লোককে ঘার যার দেশে নামিয়ে দিতে দিতে চলে গেল ।” 
কত মাঝি নানককে ‘যাবে গো” ‘যাবে গে!’ বলে ডেকে গেল । নানক ভাবে 
একবার ‘তবে যাই’__কিন্ত মন তো সাড়া দেয় না! এই প্রতীক্ষারত 
ক্লান্ত মুর্ঠির অপরূপ ছবি একেছেন অবন্‌ ঠাকুর তার ‘নানক’ বইটিতে ॥* 
অবশেষে নৌকা কারে মার কাছে চলে গেল নানক-_"ঠিক সেই সময় বরুণা, 


পৌষ, ১৮৮৯ ] কোন্‌ ঠাকুর ? ওবনঠাকুৱ, ছবি লেখে 


ঘাট পেরিয়ে বুদ্ধদেশ সারকঝাথের তপোবনে এসে নামলেন 1” নানক তথখন 
কত দূরে! আর একটি দিত্ব নানক যদি সেখানে থেকে যেত ! এই বেদনাবিধূর 
কাহিনী দিয়ে অবন ঠাকুর তর নানকে চিরস্তন মানব হৃদঘের করুণ সুতি 
ধরে রেখেছেন । 

এরপর আমরা আলি তার লেপা ‘বুড়ো আংলায়'। ন্থবচলীর হাসের 
পিঠে বুড়ো আংল! (যার নাম ভি যুক্ত রিদছনাথ পুততুঞগ। ডিহি-__বাখরগঞচ, 
মোকাম্‌_-আমতলি, বয়েস--১২) চলেছে গণেশ ঠাকুরের শাপ পশ্ডাতে 
কৈলাসে। আকাশ খেকে দেখছে বাংলা দেশের চবি-_-সোনালী সবুজের 
+ সতরক্চি । পোখপাখালি, পোক! মাকড়, বনের আব জ।নোছারকে বিদ্রানীর 
দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতেন না। বিশ্বপ্রেমিক [হুলাবে দেখতেন। হাদ্দ 
এাণ্ডারদনের মত তিনিও ছিলেন শিশু-প্রেমিক, পশু-প্রেমিক । তান বই 
আলে। করে ঝলমল করছে এক আশ্চর্য্য সহগতীর ভালবাস!- হা এই ছুই 
প্রাকৃত জীবনের ভিতর দিয়ে বিশ্ব জীবনে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই ভালবাসার 
স্পশে মাঠ, ঘাট, নদনদী জলালঙ্গলে খের! শস্য শ্যামল! বাংল) দেশের ছবি 
প্রাণ পেয্েছে । 

একদিকে গন্য কাবা অপর দিকে উপগ্ঠাস অবনীজ্্নাথের রাজ-কাহিনী। 
রাজস্থানের শৌর্ধ্যবীর্যের মহত্বের অপূর্ব ইতিহাস । তার হাতে ভারতের 
ইতিহাসের কমেকটি চির অমর কাহিনী মৃতন বসে সন্ধীবিত হয়ে উঠেছে। 

“শকুন্তলা,” ‘আলোর ফুল(কি’, ‘কাটুম কুটুম’, ‘মারুতির পুথি” অনেক 
কথাই আসে পর পর। কিন্তু সে সব আলোচনায় প্রবন্ধ দীর্ঘতর করতে চাই 
লা। 

অবনীন্ত্রনাথের সব চাইতে নিটোল, সব চাইতে সুন্দর, সব চাইতে সপ্পূর্ণ 
ক্ষীরের পুতুলের কথা বলে এ রচনা শেষ করব। ক্ষীর পুতুল কুরকুয্ে 
বালির মাঝে চিকচিকে জল । এই গল্প সকল যুগের সকল বয়সের মন হরণ 
করবার মতো করে যিনি শিখেছেন_-তাকে লিয়ে সাহিত) ধন্টু। শুধু আমাদের 
দেশেই নয়, পৃথিবীর ইতিহাসে ক্ষীরের পুতুলের মত এমন বই কট! আছে হাতে 
বণে বলে দেওয়া চলে । “ক্ষীরের পুতুল’ রাজারাণীর গল। এক বাজার দুই 
রাণী। দু আর স্থও ৷ স্ওরাণীর বড় আদর, ঝড় যত । ছুওকানী ছেড়া চালে, 
ছেড়া কাপড় পরে, ছেড়া কথায় শুয়ে দিন কাটান। ছুই রাণীই মা ডাক 
শোনে নি। বনের বানর দুরাণীকে মায়ের মত ভালবেসে ছল করে হগ্তী 
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| 
উজ্জলতারত [ ১২শ বধ, ১২শ সংখ্যা 
ঠাকরুণকে ক্ষীরের পুতুল খাইয়ে ছুওরানীর অন্য সত্ঞিকারের ছেলে এলে দিল, 
আর সেই জ্বালায় হিংস্থটে স্থওরাণী বুক ছেটেন্মষে গেল । অপনীন্দনাথের 
বাৎললা-স্মেহ রচনার স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে। তার এই শস্রেহসুধ! রসধার। 
ছাপার লাইনের ফাকে ফাকে ঝিরঝির করে বললে চলেছে । কোথাও সেই ঝির- 
ঝিরে জল সমূত্র হয়ে ফুলে উঠেছে-_ডেউ উঠেছে বড় বড়। সবচেয়ে বড় ঢেউ-_ 
ক্ষীরের পুতুলে যগীতলার সেই মহীঘান স্বপ্রে--য্টীতল! ছেলের রাজা। সেখানে 
কেবল ছেলে মেসে, ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, চারিদিকে, গাছের ডালে, সবুজ 
ঘাসে। ঘেদিক লালে দেখে সেই দিকে ছেলেমেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ 
স্থন্দর, কেউ হামলা । কারো পায়ে নৃপুর, কানো পায়ে লাল জুতুয়া, কেউ দস্ডি, K 
কেউ লক্ষ্মী । লে এক নতুন দেশ, স্বপ্রের রাজা? ‘সেখানে কেবল ছুটোছুটি, 
কেবল খেলাধূলো, সেপানে পাঠশালা নেই, পাঠশালার গুরু নেই, গুরুর হাতে 
বেত নেই।' অপূর্ব বচন ভঙ্গী এক স্বপ্রৱাজোের স্থ্টি করে। গলপ শেষ করবার 
জন্য কোন দৈব ঘটনার অবতারণা কর! হুঘ্ব নি--গল্লের জিত এইখানেই । 
এই স্বপ্র্ট অবনঠাকুরের আসল পরিচল্ । এতে! স্বপ্ন নম, দৃষ্ি--পরাদৃষ্টি ; যাকে 
বলে Vvi৪i০৷-_এই দৃষ্টিতেই তো ভালে সেই কল্পলোকের ছানা “জগত 
পারাবারের তীরে শিশুর! করে খেলা” । 
রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন। তাই তিনি বারবার বিচ্ছেদ- 
বেদনাঘ ব্যথিত হুণ্রে তৃষিত হয়েছেন তাকে ফিরে পাবার জল্ভ। কিন্ত 
অবনীন্দ্রনাথ শিশুর সাথে শিশু হয়ে মিশে ভিলেন-_স্মেহের সঙ্গে সমস্ত জগতের 
প্রতি সম্ভমবোধ মিশে ছিল । আবার বলি ভার মন ছিল শিশুর 'মন-_ 
মাটির ঘালে, ধূলায় মিশে যাওয়া ছোট্ট পোকামাকড়ের কথা শুনতেও তিনি 
থমকে দাড়ান--শিশুর মত নিশ্ব জগতকে বন্ধু মলে করে’ । 
তার লেখার রস গ্রহণের জন্ত শিশ্ষিত মন চাই না--মনের চোখ, কান 
আর সাদাসিধে গোছের একটা হৃদয় থাকলেই ঘথেষ্ট । 
কলমের আর এক নাম অক্ষব-তুলিকা, সে শুধু তারই হাতে এসে । তুলি 
দিয়ে তিনি অক্ষর আকেন, ছবির পর ছবি ফুটে ওঠে তার কলমে। তার 
অক্ষর-রেধার টানেটোলে হে ভাবা ছুটে ওঠে, সেট! ছবিরই মত ভেসে ওঠে 
জামাদের চোখে । তিনি তাই ছবি আকেন না, ছবি লেখেন। তার কথাতই 
লি “কোন্‌ ঠাকুর ? ওবল ঠাকুর, ছবি লেখে ।” 


লক্ষ্মী পুণিম। 


1 নিশিক্ৰান্ত ৷৷ 


লম্্বী এলে! লক্ষ্মী-পুণিমাতে ! 
লক্ষ্মী এবার 
এলে! আমার 

ছায়ার আঙিনায় 
তার উদগের পূর্ণ চাদের আলোর আল্লনাতে। 
তার রূপালি-রূপের কিরণন্শি 
ধুলায় ধূসর ক্ষণগুলি মোর তুলেছে উদ্ভাসি, 
কত কালের মলিন মাটি অমল হয়ে বাঘ 
মর্ত আমার মিলায় অমরাতে । 
লস্ম্ী এলো লম্ী-পুণিমাতে ! 


ও মাধুরী আমা যুদ্ধ করে! 

বিশ্বরমার 

এ স্ুযমার 
অসীম শুভ্রতায় 

লতি” আমার সীমার মাঝে তন্ময় অস্তবে। 

নিখিল-নিশার প্রেমের জাগরণে 

চক্গিত হুদ জগৎ-সাগর আমার প্রাণে-মনে, 

মোর হৃদছের সরোবরে পাই যে কমান 
কৌমুদীমর কমল ফোটার লাথে। 
লক্ষ্মী এলো লক্ষ্মী-পুণিমাতে ॥ 


তারুণ্যের অপর্চয় 


1 শ্লীশাল্ডশীল দাশ ॥৷ 


শক্তি আছে, অথচ সেট শক্তি প্রকাশের শ্বন্থ ও সুন্দর পথ যদি না মেলে, 
তাহ'লে সে শক্তি অপচয়িত হুশে, এই তে স্বাতাবিক। দেশের ছেলেদের 
দিকে তাকালে এই কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে । তারা দুর্বল নগ, কর্মশক্তির 
অভাবও নেই তাদের মনো; কিন্ত তাদের শক্তি সুনিয়স্ত্রিত নয্ন। আনবিক 
শক্তিকে যদি ধ্বংসের কাতর নিয়োজিত করা যায়, সে ধ্বংসই করবে। কিন্তু* 
স্থির কাজে লাগালে নানব হিতকর বহু কাছেই সে সফলকাম হুবে। 

আমাদের ছেলেবেলায় খারা আমাদের অভিভাবক ছিলেন, তাদের নির্দেশ 
আমরা মানতাম॥। তাদের আদেশ উপদেশের বিচার-বিল্লেষণ করতাম না। 
ইস্থুলে শিক্ষকদের, গৃহে পিতাম।তা প্রভৃতি অতিভাবকদেন্ এবং বাইরে 
অভিভাবকস্থানীস বদ্বোবুদ্ধদের শ্রদ্ধ/-তক্তি করতাম, তাদের আদেশ-উপদেশ 
শুনতাম, তা পালন করার চেষ্টা করতাম । বাতিঞ্ম যে কোন কোন ক্ষেত্রে 
হত লা, এমন নয়; কিন্তু ব্যতিক্রনকারীদের সংখ্যা ছিল নগণা । 

কিন্তু নানা পরিবর্তনের মধ্য দিছে যুগ বদল হথ্ে গেছে । “যা! বলি কর”, 
‘বা করি কর না'__এ নীতি আঞ্জ আর কার্কবী হচ্ছে 7/ আজকে তঙ্ুণর! 
তাই অক্তিভাবকদের কাছ থেকে অনেক দুরে সরে গেছে । তাদের অধিকাংশ- 
ক্ষেত্রে স্বীকার করে না। ঘরে বাইরে তার! উপদেশ শোনে অনেক । কিন্ত সেই 
উপদেশের প্রতিফলন দেখতে পায় কদাচিৎ । তাই সে সমণ্ড উপদেশ তার! 
অগ্রাহু করে। এই জপন্টুই আদর্শহীনতার দৃষ্টান্ত গৃহে, বি্যালঘ্ে, পথে ঘাটে, 
সর্বত্রই এতবেশী নজনে পড়ে যে আদর্শবাদ আাদ্র কথার কথ! হযে দাড়িয়েছে । 
ষ্যায়-নীতি সম্বন্ধে যে পরিমাণে বকৃতাদি শোনা যায়, তাকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার 
জন্ত সেই পরিমাণে আস্তরিকত! কোথাও কি পরিলক্ষিত হয়? 

শিক্ষা-বাবস্থার নানা রকম পরিবর্তনের কত পরিকল্পনাই না হচ্ছে] কিন্ত 
যে-শিক্ষা পেলে দেশের ছেলেমেমের! আদর্শ চরিত্রের হয়ে উঠতে পারে, সত্য- 
স্তাদকে ভালবেসে জীবনকে সম্বন্ধ করে তুলতে পারে, সে ব্যবস্থা কই? 
পাণ্ডিত্য অর্জনের বাবস্থা হচ্ছে, কারিগরী শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থ নৈতিক 
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অবস্থা ফেরানোর চেষ্টাও হচ্ছে; কিন্তু মন্তন্যত্ব অর্জনের ভিগ্রি মিলবে কবে, 
কোন্‌ বিশ্ববিস্যালঘ থেকে ?' উপাধিপত্রে লেখা থাকে পাণ্ডিত্যের পরিমাপ ; 
কিন্ত সেই পাণ্ডিতোর অপিক্ারী ব্যক্তিটি নঙগ্াত্ধের দীক্ষায় দীক্ষিত কিনা, 
এ কথা লেখা থাকে ন! । তাই দেখি, অনেক পাণ্ডিতোর অধিকারী ব্যক্তিবা 
অনেক অন্যায় করে চলেছে নিবিবাদে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রে সমাজের 
উচু অরের এই সম্ত সুশিক্ষিত (7) মাশ্রযের জীবনধারার কিছু কিছু অংশ 
প্রকাশিত হচ্ছে। 

এই আীবনের প্রতি বিতষণ স্বাভাবিক । দেশের তরুণ সমাজ তাই বিভ্রান্ত 
হয়ে পড়েছে । এই বিতৃষ্ধ ধীরে ধীরে তাদের শ্র্ধাহীন করে তুলছে; 
উচ্ছ,জ্খলতা, অসংবম এরই পরিণতি । এর ওপর যুক্ত হয়েছে কাঞ্চন-কৌলীন্ । 
আজকের দিনের পরিচন্ম কাঞ্চনগত। কে কত কাঞ্চনের আধিকারী, এই 
পরিচছটাই সব।গ্রে বিবেচিত হয়। সেই কাঞ্চ আসার পথ দিবালোক দীপ্ত 
রাজপথই হোক অথবা অন্ধকার চোরাগলিই হোক। 

দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য ঘোচে নি। কিন্ত দারিদ্রাকে সহজ ভাবে 
গ্রহণ করার মনোতাবও গড়ে ওঠে নি। কাঞ্চনের প্রতি সবশ্তবের মানুষের 
সম্মবোধ কাঞ্চনাসক্তিকে দিন দিন বাড়িয়ে তুলছে। কাঞ্চনের অধিকাবীর 
প্রতিষ্ঠা সহজ । এই কাঞ্চনলিপ্স! মনস্তত্ব অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে 
দাড়িদ্েছে। আদশকে আকড়ে ধরে থাকলে কাঞ্চন মেলে না, আর কাঞ্চনাগিফ্য 
ন! থাকলে প্রতিষ্ঠা মেলে না। এ অবস্থায় কাক্ন-প্রীতি খুব অস্বাভাবিক 
নয়। এবং সে কাঞ্চন যদি সহজ পথে ন! আলে, তাহলে তাকে অন্ধকার 
পথে আনার চেষ্টা করতে হবে বৈকি! 

এ কথা তো অন্বীকার করে লাভ নেই যে, ফিনি বহুমূলা পোষাক- 
পরিচ্ছদে ভূমিত হছে মূল্যসান শকটারোহন করে এসে সভার শো বর্ষণ 
করেন, তিনি আমাদের কাছে অনেক বেশি আদর আপায়ন লাভ করেন, 
ভার বক্তবোর মধ্যে বিষয়বস্তু কিছু ন! থাকলেও $ কিন্তু গ্রামের প্রবীণ হে 
পণ্ডিতমশাইডি আজীবন সারস্বত সলিলে অবগাহন ক'রে, মাটির প্রদীপ 
অআ।লিছে, শাকানর গ্রহণ করে জীবনপাত করছেন, তাকে যদি বা কখনও, 
উচুদরের” কোন সন্তাপতিকে আনার চেষ্টায় বিফলকাম গ্রে, পাসে ছাড়িয়ে 
দয়া করে নিযে আসি, তুলে যাই স্বেচ্ছায় তার যোগ্য সমাদর করতে, কান 
পেতে শুনি লা তার কোন কথা । আপনতভোলা সেই সাধকটি সানন্দে 
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তার বহু সাধনা-সঞ্চিত জ্ঞানের কিছু অংশ বিতরণ করে ঘান । কিন্ত বীজ 
বপন করলেই কি শৃস্তের আশা করা ঘা, উপযুক্ত ভূমিও তে| দরকার । 
আবার সেই বীজের কাঞ্চনমূল্যও থাক! চাই তো is 

এ অবস্থার পরিবর্তন করতেই হুবে। তা না হলে দেশের সত্যকার 
কোন মঙ্গলই হবে না । শুধু অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চেষ্টায় সর্ব।জ্গীণ উদ্তি 
সম্ভব নয়। মনের দারিদ্র্য না খুচলে, মন স্বস্থ সুন্দর লা হলে, সমাজ- 
জীবন তথা বাষ্্রআীবন সুসংহত ও সুন্দর হয়ে উঠবে না। শাসনের তারা 
অসংঘত জ্বীবনধারাকে হুনিসস্ত্রিত ক্র! যাগ লা, যদি লা মূল কারণকে রা 
বিলেধণ করে প্রতিকারের স্বস্থ পথ নির্দিষ্ট হয় । অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান 
হলেই ঘে জাতি সুশৃংখল ও মলংযত হয়ে উঠবে এ সম্ভব নয়। অর্থবান * 
ব্যক্তিরা সকলেই কি আদর্শস্থানীয় ? 

হাতে অর্থ থাকলে কেউ ফুল কেনে, কেউ বই কেনে, কেউ বিলাসবাসনের 
দ্রবাদি কিনে সেই অর্থ ব্যম করে, কেউ বা ভ্রমণে বহির্গত হঘ, আর কেউ 
সেই অর্থে মদ খেয়ে মাতলামি করে। অর্থের প্রয্োজন অনন্বীকার্ধ; কিন্ত 
সেই অর্থের প্রয়োগ করার বিধিও তে! জান! চাই ॥ 

যে শিক্ষা-ব্যবস্থার হারা মন সুগঠিত হয়, সেই শিক্ষার প্রবর্তন ব্যতীত 
অন্য কোন উপায়ে সমাজের এই ক্রম-বর্ধমান সমপস্ডার সমাধান সম্ভ? নয় । 
যা কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে, তা হ্বার। যাস্তরিক মাস্তঘ তৈরী হতে পারে, 
কিন্ত হুদঘ্ববান মাচ্ছষ তৈরীর জন্তে অন্ত পস্থ! অবলম্বন করতে হবে। 


'অমানিত মাটি, দিবে তারে মান 
এসেছ তাহারি আন্ত ; 
পথে পথে দিলে পরশের দান 
ধূলিরে করিলে ধন্য ৷" 
_নটবাজ 
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1 অধ্যাপক কালীপদ চেন ॥ 


সে আছর ৩৪ বছর আগের কথা ॥ এরও দু'বছর আগে বি, এ, পাশ 
করেছি । তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষালাত্ত এখনকার মত এত সুলভ ও সহজ 
ছিল ন! । স্কুল-কলেজের বেতন ও হোটেলের খরচ অবশ্য এখনকার চেয়ে 
অনেক কমই ছিল;__কিন্ত লোকের ঘরে টাকাও খুব কম ছিল। কাজেই 
গরিবের ঘরের ছেলের উচ্চ শিক্ষা পেতে হ’লে তাকে পরীক্ষায় ভাল ফল 
দেখিয়ে স্কলারশিপ, স্টাইপেণ্ড, একটা কিছু জুটিয়ে নিতে হত। আমাকেও 
বি, এ, পাশ করার পর ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ব-বিস্তালয়_এই দু ভ্রাদ্রগায় 
ছুটোছটি করে কোথায় বেশি স্থবিখে পাওয়া যায় দেখতে হয়েছিল। অবশেধে 
আচাৰ্য্য দীনেশচন্দ্রের পরামর্শ মত শুলকাত! বিশ্ব-বিস্যালয়ের বাংল! বিভাগে 
ভতি হয়ে পড়লুম। সম্বল হাওড়ার একটি বিত্তশালী পরিবারে গৃহ শিক্ষকের 
কাঙ্জ_পেটভাতা চুক্তিতে । অবশ্য বাড়ীর কর্তা আমাকে হাত খরচ কিছু 
দেবেন বলে আশ্বাস দিগ্রেছিলেন। 

১৯২৫ সালের মে মাসের মাঝ।মাঝি হাওড়া নবীন সেনাপতি লেন থেকে 
দমদমায় বেড়াতে এলুম। এখানে আমার এক খুড়তুতো ভাই যিউনিসি- 
পালিটিতে কাজ করতেন। তিনি অতি সদাশন্ পরোপকারী, আত্মীয়- 
বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি একটু আ(শ্চর্য হযে বললেন, 
“কবে বাড়ী থেকে এসেছিস?” আমি বললুম, “দিন পনেরো হবে।”* 

“দিন পনেরে!! এতদিন কোথা ছিলি?” 

আমি বললুম, “হাওড়া এক বাড়ীতে গার্জেন টিউটর হয়ে আছি।” 

তিনি খুব ক্ষুণ হয়ে বললেন, “তেমোর ঘরে ভাতের খুব অভাব কিনা, 
তাই পরের বাড়ীতে গার্জেন টিউটর না হ'লে চলবে কেন! যা, কালই 
সেখানে জবাব দিয়ে এখানে ঝাঝ বিছানা নিয়ে চলে আয়” 

আ্বামার দাদার প্রকৃতি এমনই ছিল। যারা তাকে দেখেছেন তারা সবাই 
স্ভীর মহাহুতবতার কথ! কম বেশি জানেন। আমি ত তার ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি 
ভাই ;__আমি ছাড়াও আত্মীয় কত লোক যে ভার বাড়ীতে আশ্রম ও প্র 
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পেলে ভীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্থঘেগ পেরেছেন তা বলবার নঘ্র । তার বাড়ীতে 
সদাব্রত লেগেই ছিল। এখনকার ৩৯৩৫ টকা মণ চালের যুগের 
লোক সে কথা ধারণাও করতে পারবেন ঞনা চঅতিশঘ দানশীল 
হলেও লা । 

আমি পরদিনই হাওড়া থেকে চলে এলুম॥। আমার আশ্রম দাতা ভদ্রলোক 
অবশ্য অনেক থোশামোদ করলেন । হাত খরচট! মাসে ২৫২ হিসাবে 
দেবেন বললেন । কিন্ত আমি হাওড়ার মায়া কাটিয়ে দমদমা নাগেরবাজারেই 
এসে পড়লুম ॥ 

এই আমার দমদম।র সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এখানে দাদা ছুটে! ট্রাশানি 
জোগাড় করে দিলেন,__ছুটিই ফাস্ট ক্লাসের ছেলে। এদের দুটিই ম্যাটি.ক 
পাস করেছিল। তবে তা কতট! আমার পড়ানোর গুণে বা কতটা তাদের 
বুদ্ধি ও পরিশ্রমের জন্যে সে কথা ভগবান জানেন। এদের একটি বহুদিন 
পরলোকগত হুছেছে,__তার ছেলে এখন কলেজে পড়ে । 

নাগেরবাজান্সে এখন যেখানে বাজার বসে, তখন ও জায়গাটা ছিল 
খোলা মাঠের মত । বিকেলের দিকে দু'এক ঝাকা আলু বেগুন ও পোনা 
ও কিছু শুটকি মাছ নিযে ব্যাপারীরা বসত) এর ঠিক দক্ষিণদিকে ছিল 
আমাদের বাড়ী, আর উত্তরে ছিল গুহদের বাড়ী। মাঠের পূবদিক যাখোর 
রোড় পধন্থ বরাবর ফাকা ভিল। পশ্চিমদিকে ছিল ঘন বন ও তার পাশে 
দত্তদের বাড়ী, বোষ্টনদ্দের বাড়ী, এই সব। 

বাড়ী থেকে খেয়ে দেয়ে রওনা হয়ে ২।৩- মিনিটে ঘুঘুডাঙ্গ। স্টেশনে 
পৌছানো ঘেত | একটু দীরে চললে আরও দু’ পাচ মিনিট বেশি লাগত। 
আমার অতাল ছিল পা! গুণে চল!,__বাড়ী থেকে স্টেশন প্লাটফর্ম পর্যন্ত আমার 
২৩০৯ বারের মতন পা ফেলতে হত। 

এ অঞ্চলে ৫।৭ মাইলের মধ্যে তখন কোন স্কুল ছিল ল17-_ছিল দু’ একটা 
দূর-সঙ্জিবিষ্ট গ্রাম্য পাঠশালা, আর ছিল গেয়াবাআার অঞ্চলে একটি মাইনর 
স্থলে । এখানে ঘষে ছু" চার ঘর ভদ্রলোক ছিলেন তাদের ছেলেরা সেখানে 
ফিকথ ক্লাস পর্যন্ত পড়ে শেষে কলকাতায় হয় রিপন কলিছিরেট বা বঙ্গবাসী 
কলিজিগেট স্কুলে পড়তে ষেত। আমাদের বাড়ীর ১০।১২ বছরের ছেলেরাও 
তাই করত। তাদের সবাইকেই দেড় মাইল পথ হেঁটে খুঘুডাঙ্গার গিয়ে ট্রেন” 
ধরে শিয়।লদয় ধাতায়াত করে পড়তে হত। আমার যতদুর মনে পড়ে, 
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তখন দ্রত্রপুকুরের কাছে নিবাধুইতে আর এদিকে সোদপুরে একটি কবে হাই 
স্কুল ছিল;--এর মাঝে অধর কো খাও স্থল ছিল লা । 

রান্ডার অবস্থাও ছিল গ্মতি তথানক॥। যাটগাছিতে আমি বে বাড়ীতে 
পড়াতুম সেখান থেকে আমাদের বাড়ী বড় জোর ৫৬ মিনিটের পথ ছিল। 
কিন্ত সন্ধার পরে দুরে দূরে মিটমিটে তেলের বাতি-জ্ঞল! নির্জন রাস্তা দিতে 
এটুকু পথ আসতে আমার গ! ছমছম করভ। ঘশোর রোড দিয়ে শেষ ঝরে 
গোরুর গাড়ীগুলি মালপত্র নিঘ্বে মন্বরগতিতে পাতিপুকুর স্টেশনে ঘেত। 
সেখান থেকে সেইসব মালপত্র আবার রেলপথে গোরাবাজ।রে চালান হত। 
এই েলপখের এক অংশ এখন “প্রাইভেট রোড” নামে পরিচিত । যশোর 
রোড দিন দুপুরে প্রায় নির্জনই থাকত ;-_কালে ভত্রে ২৪ খান! ঘোড়ার 
গাড়ীর চাকার শব্ধ শুনতে পাওয়! যেত। 

দমদম রোড ছিল আরে! ভয়ানক । বড় বড় পোম্া-ও৮ অসমতল রাস্তা 
দিঘ়ে ক্রুত চলা অসম্ভব ছিল । তাই আমরা ডেলি পা্যাসেঞ্জারর! পাশার এক 
পাশ ধরে কাচা মাটিতে ছুটে চলতাম। একবার একটি পশ্চিমা! মুললমান 
ছোকরা একট। বেড়ালের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার গলায় দড়ি বেদে তাকে এ 
ব্রাত্য দিয়ে টেনে নিয়ে ঘাচ্ছিল। বোধ হয় পেড়াপট! ওদের মাড'দুধের কিছু 
অনিষ্ট করে খাকবে,_তাই ঢোকরার খুব বাগ দেপলাম॥ পানিকটা পথ 
সে বেড়ালটাকে হেঁচকা টান মেরে মেরে নিয়ে ঘেয়ে বলে উঠল, না, ইলিসে 
হোতা নেই,” বলেই সে €ড়ালট।কে পায়ে চল।র সমতম কাচা রাত] 
থেকে টেনে সেই খোয়া ছড়ানো ‘পাক!’ পথের উপর তুলে হেঁচক! টান মারতে 
লাগল। আমি 0.5- P. 0. এর লোক না হলেও ছেলেটাকে ধমক 
নাদিনে পারলুম না। সে বলল যে, বেড়ালট! সতিঃ একট! পাকা শগতান 
এবং পর পাকা পথেই তাকে টেনে নিয়ে শহ্তি দে ওয়া উচিত । 

দমদম রোড দিয়ে অলেক ডেলি পাসেঞ্জার আনাগোনা করতেন। 
এদের অনেকে আবার সাইকেলেও যেতেন। সাইকেলগুলি দমদম রোডের 
কয়েকটি দোকানে জিম্বাগ থাকত ৷ এর মধ্যে দোকানীরা সাইকেল পিছু 
মালিক ।* আনা ভাড়া পেত । সে সময়ে এটা তাদের একটা ভাল আয়ের 
পথ ছিল্। সন্ধ্যার পরেই দেড় মাইল রাণ্টাটা প্রায় অনশূ্ট হয়ে পড়ত । 
আসার এক বন্ধু লোহার সকুলার রোডে একটা মেসে থাকত । আমি কলেজ- 
ফেরত! অনেক সময় তার ওখানে অনেকক্ষণ কাঢিযে রাত কৰে ফিরতুম। 
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সে সময়ে এই রান্ডাটার বড় গছ কন্ধত। জপুর রোভের কাছে ্সান্ডাটান্ব একট! 
ছুনশমও ছিল । গোটা সাত আট তেলের আলো ধঁই সারা বরান্ডাটায় কিছু 
ধোয়া ছড়াতে! বটে, কিন্ত আলো! বড় একট! দেখগ্যেত না । দু'দিন কাসীপুর 
ক্লাবের ফেরত এক সাহেব আমাকে নাগেরবাজান। পর্যন্ত লিফট দিথেছিলেল, 
-_সেকথা এখনও মনে আছে । আর একদিন হয়েছে কি,._-আমার সঙ্গে 
সঙ্গে ২৩ জন লোক এগুচ্ছে । তাদের মধ্যে জন দুই গোঘালাপাড়ায় ঢুকে 
গেল । থাকল কাবুলি ছাদে ধুতি পড়া, মাথাম্ছ উদ্ধত টেড়ি একটি ছোকর!। 
লে মনের আনন্দেই হ’ক, বা নির্জন রাস্তার নির্জনতা ভঙ্গ করবার জন্যেই হ’ক, 
_দরাজ গলায় গাল ধরে দিল। গানের আর কিছু মনে সেই, শুধু এক 
লাইনে "থুরচে সবই চক্রাকার” কথাটা ছিল। ছুই প! ফাক করে কাণ্চেনি 
চালে চলতে চলতে সে '"্ঘুরচে সবই চক্রোাকার'” কথাটা! গাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
ভান হাতের তর্তনীটি উচু করে মাথার উপর একবার করে খুরিয়ে নিচ্ছিল 
দৃশ্যটি সত্যিই খুব হাস্জনক, কিন্ত একা একা পাগলের মত হাসবকি! 
পানিক বাদে ছেলেটি বাগজলার রাস্ডায় গান গাইতে গাইতে ঢুকে পড়ল । 
আমি তখন একেবারে নিঃসঙ্গ । এমন সময়ে পিছনে “হ:-হঃ-হ:-হঃ” শব্দে 
এক বিকট অট্ট হালি শুনে চমকে ফেরে দেখি যে, এক উড়ে মালী ভারি 
মজা বোধ করে হাসছে! আমি ফিরে ধমক দিয়ে বললুম, “কিরে ! অমন 
ক'রে অসত্যের মত হাসচিস যে বড়!” সে তখন অপশ্রিশ্যান গাছকের দিকে 
অঙ্ুলি নির্দেশ ক'রে বলল, “বাবু, সড়া কি কক্ষচি!”” মালীর মনোভাবের 
সঙ্গে আমার মলোত্ডাবের কোন বিরোধ ছিল না,_কাজেই আমিও হেসে 
ফেললুম, আর আশ্বত্ত হলুম যে, বাকি পথটুকুর জন্তে একজন সঙ্গী জুটল। 
কারণ বাগজল! আর লাগের বাজাপেন্স ভেতর এক "চারুঝ্ডিল? ( যেখানে এখন 
গবর্ণমেপ্ট কোয়ার্টস্‌ হযেছে ) ছাড়া কোন লোকঝসতি ছিল না। একটু বাত 
হলে কাগজলার থালের পাশে জলার মধ্যে আলেঘার নাচ দেখা যেত! 

১৯৩১ সালে শুনলুম যে মোতিঝিলে কয়েকজন ভদ্রলোক জমি বন্দো বণ 
করে একটি কলোনি শ্বাপন করবেন । জমির দাম অবস্থান হিসাবে ৮*৯ 
১০০৯ টাক1। আমারও ইচ্ছে ছিল ঘে, একটু জমি রাখি । কিন্ত মেজদা” 
বললেন যে, ওখানে জমি নিলে ২ বছরের মধ্যে বাড়ী কঙ্ধতে হবে এই রকম 
চুক্তিলত্রে সই করতে হবে । অত টাকা তখন দেবার ক্ষমতা আমার ছিল “ন! 
লে ওদিকে আর মাড়ালুম না। দেখতে দেখতে অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোক 
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মোতিঝিলে জাগা নিয়ে থরবাড়ী করলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন শরীযুত 
স্থরেন্র মোহন গাঙ্ছুলি ত্এবং শ্রীযূত বিনোদ বিহারী দত্ত । এদের সঙ্গে 
অল্স্বল্প পরিচয় হল। এদের আসার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের শ্রী-ছাদ 
অল্পদ্রিনেই অনেক বদলে গেল। এস! প্রথমেই করলেন কুষ্ণকুমার হিন্দু 
একাডেমির পত্তন । ঘুচল এখানকার কচি কচি ছেলে মেচেদের শিক্ষার 
অস্থবিধা । আমি হখন ১৯২ সালে এখানে আসি তখন আমি এই অঞ্চলের 
স্বিতীদ্ব গ্রাজুম্েট ছিলুম ৮ প্রথম গ্রাজুয়েট ( মেডিক্যাল ) ভিলেল মিউনিসি- 
পালিটির ডাক্তার শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ,-_ধার নামে তার অনুরাগীর! 
ধীরেন্্ন্বতি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেছেন। 

মোতিঝিলের পরে ক্লাইত হাউল কলোনি, দেবী নিবাস কলোনি গড়ে 
উঠে দমদমার এই জনশূন্ত অঞ্চলটি দীন ধীরে জনবহুল হয়ে উঠতে লাগল। 
শ্যামবাজার থেকে ঘুঘুভাঙ্গা পর্যন্ত বাল চলতে আরস্ভ কবে বোধহয় ১৯৩০।৩১ 
সালে। ১৯৩৩ সালের শেষে এই একখানি বাস “গোরক্ষনাথ' প্রপম 
ন।গের বাজার পর্ধস্ত আসে। পরে আরে! বাস আসতে আরম্ত করে, পথের 
পাল্লাও বাড়তে থাকে,_নাগের বাজার থেকে গ্রামোফোন ফ্যাক্টরি, 
গ্রামোফোন ফ্যাক্টরি থেকে গৌরীপুর ফাড়ি। এইতাবে দমদমার খে উন্নতি 
হচ্ছিল তাতে ছেদ পড়ল,--অত্যন্ত বিযমভাবে ছেদ পড়ল ১৯৪২ সালে । 

১৯৩৯ সালে ত্বিতীঘ্ন বিশ্বসংগ্রাম আরস্ত হলেও তার ঢেউ ভারতের তটে 
এসে পৌছুতে কিছু সমন লেগেছিল। ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস পন্ড 
পণ্যমূল্য কিছু কিছু বাড়লেও লেটা লোকে ততটা বুঝতে পারেনি । কিন্ত 
১৯৪২ সালের গোড়ায় জাপান এই যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ঘেন 
কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। বোমার শুয়ে লোক উর্ধস্থাসে ছুটল বাংলার 
সুদূর গ্রামাঞ্চলের দিকে । মিলিটারি কতৃপক্ষ দমদমার অনেক আগার 
ঘাটি গেড়ে বলল। মোতিঝিল, ক্লাইত হাউস, দেবীনিবাস কলোনিগুলি 
আবার জনশূন্য হথ্থে পড়ল ৷ স্থায়ী গৃহস্থ বাসিম্দার পরিবর্তে সেগুলি এসে 
দখল করে বসল সেনাদল ও তাদের এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ ( M. E. S. )। 
দমদমার এই আর এক ন্বপ দেখলুম ৷ যদিও ১৯৩৪ সালে আমি ডেলি- 
»প্যাসেজারি ছেড়ে দিয়ে চু চূড়ার গিয়ে বাস করছিলুম, তবু, মিউনিলিপালিটির 
এডুকেশন কমিটির সম্পাদক হিসাবে আমাকে মাঝে মাঝে এখানে এলে 
কমিটির সত্ত/ ডাকতে হুত। তখন দেখেচি দমদমার “বাক-আউচটর৮ 
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আতঙ্ষিত কুশ কূপ । ১৯২৫ থেকে ১৯৪২ মাত্র ১৭ বছবের ব্যবধান । এর 
মধ্যে কি বিচিত্র পরিবর্তন! কিন্ত পরিবর্তন যে আধো কত বিচিত্র হতে পাসে 
তা জানতে তখনো! বাকি ছিল। ১৯৪৫ সালে যুঞ্ধ শেষ হ’ল । হিরো লিমা" 
নাগাসাকিকে বলি দিয়ে মানব ভাবল বোধ হয় রপদেবতার শোণিত তৃষ্ণা 
কিছু মিটেছে । কিন্তু মাল্গষের শাস্তির আশ! মরীচিকাই রদ্ে গেল। 
১৯৪৬ লালের নির্মম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,_যাকে জিলা সাহেব “pattern 

of things to come” বলে হুমকি দিদ্ে পাকিস্তান আদায় করে 
নিয়েছিলেন,_-কলকাত্া্ এবং শহরতলী অঞ্চলে ভীষণ লরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করল। দমদমায় অনেক মুসলমান অধিবাসী ছিলেন বটে,__কিন্তু এ অঞ্চলে 
তেমন ব্যাপক ও বিরাট সাশ্প্রদান়ক হানাহানি ঘটেনি। ১৯৪৬ লালের 
নোগ্মাধালির দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল প্রধানত: বিহারে, আব ১৯৫০ সালের 
খুলনা-বরিশালের দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অন্যান্য বহুস্থানের মত এই 
অপলেও। হাজার হাজার উদ্ধাল্র পূর্ববঙ্গের সম্বন্ধ জনপদ ত্যাগ করে এলে 
তিড় জমালেন প্রধানতঃ কলকাতার শহরতলীগুলিতে । এদের একটা বড় 
ংশ এসে দখল করে বসলেন বিলাসী ধনীদের যশোর রোডের ও দমদম 
রোডের বাগান বাড়ীগুলিঃ বাস্তত্যাগী মুসলমানদের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলি 
এবং লোকের এত কালের অনধিগম্য অলা-জজলপুর্ণ ইতন্ডতঃ বিক্ষিপ্ত 
পরিত্যক্ত জমিগুলি । লোকের ভিড়ে দনদম! গমগম করতে লাগল। বছরের 
পর বছর এই জনবাহুলা,_-এই অনসংঘাত বেড়েই চলেছে । ১৯৪২ সালের 
পর দমদমান এই আর এক বিচিত্র রূপ দেখছি । ১৯৪৪ সালে আমি চু'চুড়া 
থেকে বাজস!হীতে বদলি হই । এই তিন বচর দমদমার সঙ্গে আমার বিশেষ 
কোন যোগ ছিপ না। ১৯৪৭ সালে আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে 
চাকরি বেছে নিয়ে রাঞ্রসাহী থেকে আবার দমদযায এসে হাজির হই। 
গত বারে! বছর ধরে এককাঙ্গের পরিত্যক্ত, শুনহীন, শিক্ষাহীন, দমদম] 
কিভাবে জমজমাট হয়ে উঠেছে, ত! আমি সবিল্ময়ে তাকিয়ে দেখেছি, আল 
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে একথাও তেবেছি গে, এর সবই আমার পরিত্যক্ত জন্ম- 
পল্লীটির মত পুর্ব বঙ্গের শত শত হ্থসমুদ্ধ পল্লীর শ্মশান তশ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
থে সব জাঘগায় কেউ কোনদিন লোকবসতির স্বপ্নও দেখেনি__ফেখানে 
জমির দাম ছিল বিঘা প্রতি ৩০০২।২**২৬ টাক!; আজ সেখানে ১০০*২1+ 
২০০০ টাকাতে এক কাঠ! জমি পাওঘাও কঠিন হয়েছে ॥ 
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আজ দমদমার এই 'ঘঞ্চলে ছুটে। ফাস্ট গ্রেড কলেজ,__একটি ভেলেদের 
একটি মেথেদের, তালাক চলছে । তাছাড়া মেয়েদের জন্ত সকালে একটি 
সেকে ৩, গ্রেড কলেজও ছেলেদের কলেজের সঙ্গেই চলছে ॥ যেখানে একটিও. 
স্থূল ছিল না, সেখানে এখন হাইস্কুল বসেছে দশ-এগারটি । দোকানপসার, 
হাসপাতাল, লাইত্রারি, সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্টান, মাতৃলদন, সিলেমা--সব কিছুই 
দমদমাদ ধাৱে দীরে গড়ে উঠেছে। এ সবই উগ্রতির লক্ষণ, আনন্দে কথ! । 
কিন্তু সত্যিই কি এই অঞ্চলের সাধারণ লোকের সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক 
উন্নত খুব বেশি হস্সেছে । পৃব্ববঙ্গ থেকে উৎপাত হয়ে আমর! যারা এখানে 
এসে আশ্রগ্ন নিগেছি, বাষ্ট্রিক বিপদ ও দৈব প্রতিকূলতা কি আমাদের 
পরস্পরের মধে) বিরোধের ও বিছেষের পরিবর্তে মৈত্রীর ও মিলনের ইচ্ছাট।কেই 
বড় করে তুলেছে? দু’ তিন বিঘে জমির উপর পাক তদ্রাসন ও ৪৯৫০ 
বিঘে খামার জমির মাগা যার! কাটিয়ে আসতে পেরেছি, সত্য বা মিথ] যে 
কারণেই হ’ক কলদ্দেক গঞ্জ বা কয়েক ফুট জমির জন্চে হিংসা ছেষ, বাদ বিসংবাদ 
তাদের পক্ষে কি একটা হাস্যকর উন্মত্তত! নয়? এমন অতাবনীয় ছুর্গতির 
পরেও যদি আমাদের শিক্ষা ন! হয়, তবে আর কিসে হবে? দমদমার ধনজন 
বৃদ্ধি অসম্ভব ভাবে হযেছে,_-শগবান করুন, আরও বহুগুণে হোক । কিন্ত 
জনহীন, খ্যাতিহীন, শিক্ষাছীন, নামহীন যে দমদমাকে আমি আগে দেখেছি, 
তার সমস্ত অসুবিধা, ত্রুটি সত্বেও শান্তিময়, সন্তাবময়, সস্তোধমনগ্র সেই পুয়ানো 
দমদমাকেই হেন আমি সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বেশি ভালবাসি বলে মাঝে মাঝে 
মনে হঘ্র। একটা দেশের জললম্পদ তার সব চেছে বড় সম্পদ হয়ে ওঠে 
যদি সেই জনগনের মধ্যে শাস্তি, শৃহ্ধলা, শ্তাথবোধ, ধর্মবোধ ও এক্যবোধ 
থাকে; নতুবা স্বার্থের হানাহানি, দলীদ চক্রান্ত, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা এইসব 
ক্ষেত্রে চরম হূর্গতিকেই ডেকে আলে । আজকের দমদমার এক্য-বোধহীল 
বিচ্ছি্, বিশিষ্ট জনসম্পদ আমার মলে তাই খুব বড় একটা আশার ও 
উৎ্লাহের প্রেরণ! এনে দিতে পাছে না) 


প্রার্থনা 


॥ শ্রীজীবল ক্ষত সান্ঠাল ॥ 


তোমার কথারে বলিবারে দেও 
মুখেতে আমার ভাবা, 
যখনি চেন্েছি বলিতে ততোমাবে, 
চমকিম] শুলি কেবল আমারে, 
তাই তব বাণী কামনা আজিকে-_- 
পূর্ণ হবে না আশা? 
আমারে নিবায়ে রহ তুমি একা 
চেতনা-শুত্র আলে; 
নিখিল জগৎ তারি জোছলার, 
জনম লভিগ্ন/ মহা। মহিমাঘ, 
মরণ দুঃখ অমানিশ। ঘোর 
তুলে ঘেন কত কালো! ৷ 
বালুকণ। সম তীর্থ যাত্রী, 
দ্যুলোক ব্ুলোকে যবে, 
কাল প্রবাহেতে চলেছে চুটিয়া, 
জানেনা কেহই নিতেছ টানিদ্রা, 
দিলিবে হৃদয় সিন্ধুতে শেষে, 
বুঝিব জীবনে কবে? 





ত্রন্মসুত্রম্‌ 


শ্ীসন্ছ পুক্রতম্বাত্তমানন্দ অবধুত ॥ 
({ ৩৪ ) 


জীবনের বাপকতর পর্রিণতিই জীবনের আতিবাহিক দেবতা, উহা! 
জীবন নিংড়াইয়াই যেন জীবনের বাহিরে প্রকট হ্য়! জীবনকে আকর্ণ 
করিয়া সামনে আগাইয়া দেয়। অচ্চিরাদি শুধু পথই নর, উহারা যে 
জীবনেরই পন আস্বাদন, তাহা শ্রুতিলিঙ্গ হতেও উপলব্ধ হইতেছে । 
শচন্দ্রমাসা বিছ্বাতং তৎ পুরুহোহমানবঃ স এডান্‌ ক্ষ গময়তি” ৷ চা ৪1১৫৫ । 
পুক্রযোত্তম প্রযুক্ত অমানব পুক্রষ বিদ্যুৎ স্তর হইতে বিদ্বান পুক্রথকে ব্ৰহ্মলোক 
প্রাপ্ত করান এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা ঘাইতেচে থে পঞ্চ প্রকান্ত পথই 
নয়, পথ পুরুষ ৷ গীতাও "গত্তিভর্ত্তা প্রভু সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ” 
বলিঘাছেন। তিনি গতি পথ, তিনি গতি পথের ভর্তা, প্রভু ও সাক্ষী, সেই 
পথের পান্থ নিবাসও তিনি, সেই পান্ত নিবাসের হুদয়বান শরণ তিনি। 
ত্রদ্গত জীবন বিদ্বান মানবের সকল অঙ্গের নিংড়ালো রসই তাহার জীবনকে 
ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বিঘা লইয়া যাইবার আন্চ ঘেন জীবনের বাহিরে প্রকট 
বলিরাই তাহাকে অযানব বলা হইয়াছে; এই অমানব ত্রশ্ম-পুরুষ বিদ্বানের 
জীবনের মৃত্তিমান অতিগ স্তর। অচ্চিরাদি আতিবাহিকদেরই পরিণত রূপ 
এ অমানব পুরুষোত্তম-পুকুষ । 

পথ ধে বিদ্ধানের জীবনেরই ক্রম পরিণত স্বরের আন্বাদনের ধারা মাঝ, 
ইহা পূর্ব সুত্রে বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে। এইবার দেখানো হইবে 
ঘে, পথ ও গন্বান্থল উভয়েরই একটা অথণ্ড আস্বাদনের বিভিক্জ অবস্থান মাত্র । 


উভয্সব্যানমোহাত্তৎসিড্দ্ধেঃ ৷ 


(পথ ও গস্তবান্থলের অথৈত জ্ঞানের অভাব বশতঃ উত্তয়ের থে অ্বায তন্ত্র 
'জড়ূপ ছুটিছ্া উঠে) উত্তম্নের সেই ব্যামোহ, মোহাচ্ছত্রতা হেতু (স্বীকার 
করিতে হয় ঘে উহার! প্রতোকেই স্বতঞ্জ, স্বরংমূলযবান ); কেনন! এ শ্বাতন্ত্র 
স্থাপনের হারাই উত্তয়ের সিদ্ধি সম্ভব । 


উজ্জ্লভারত 1 ১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


গম্তনা বস্তু কা স্থল ক্ষ কিরে পথকে, পথও তি করে গস্কবা বন্য বা 
স্থলকে | ঘ্বইই মোহমুক্ত, চেতন স্বতস্, নইলে টিভয়ের সন্বদ্ধেট ব্যামোহ 
বা মোহাচ্ছলু ভাব ফুটিয়া উঠিবে। পায়ে হ্াটিচা কাশী-বিশ্বনাথ দ্শনেচ্ছু 
ভক্ত-ঘধাত্মীর পথ এ ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনে ঘুমাইতে ঘুমাইতে আরামে কাশী 
বিশ্বনাথ দশনেচ্ছুর পথ কি একই পথ? হাটিরা কাশী-বিশ্বনাথ দর্শনকামীর 
বাকুলতার লেশমাত্রও কি ট্রেনযাত্রীর আছে? 

যাত্রাপথের মানসিকতাবই তে! পথের স্বষ্টি করে, পথের ন্বপ দান করে 
এবং শস্তবা স্থলকেও গড়িয়া তোলে । নইলে দুই-ই অজ্ঞানাচ্ছত্র। পথ 
গক্জবা স্থল তখন এক অদ্বৈত জীবনের আন্বাদন ঘন। তখনই তাহাদের স্বতঃ:- 
সিদ্ধিবূপ ফুটিয়া উঠে বলিয়াই ( তৎ সিচ্ছে:) স্বীকার করিতে হয় যে পথ ও 
গন্তব্য স্থলের ব্যামোহ, তোহাচ্ছন্রতাব, জড়তাব নিছক কাল্পনিক । পথ 
গস্তব৷ স্থলকে রূপদান করে, গন্তব্য স্থলের তিল্ল ভিন্ন কল্পনাও পথকে তিল ভিন্ন 
ক্মপে রূপারিত করে । দুই-ই যখন দুইয়ের স্রষ্টা, তখন সেখানে ব্যামোহের 
স্থান কোথাদ্র? পথ ও গন্তব্য ত্রহ্ম যখন এক অথণ্ড রস, তখন দুই-ই 
ব্যামোহসুক্ত, নিশ্ঘল$ তখনই পুরুযোতম লিন্ডি । 

এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে ঘে, এই দেবযান পন্থায় বরুণ-ইত্দ-প্রজাপতিলোকে 
আতিবাহিকত্ব কি করিয়া নিদ্দিষ্ট করা যাইবে ? কেননা! শ্রুতি ঝলিতেছেন__ 
“বিস্যতং তৎ পুরুযোহমানবঃ স এতান্‌ ব্রহ্ম গময়তি এব দেবধানঃ পস্থা ইতি” 
অমানব তৎপুরুষ বিছ্বাথলোক হইতে ইহাদিগকে ব্রগ্ম প্রাপ্ত করায় । 
বিদ্বাৎলোক হইতেই যদি ব্রশ্ধোলোক প্রাপ্ত করায়, তবে বিদ্যাৎলোক ও ব্র্ষ- 
লোকের মধ্যে বরুণলোকাদির স্থান কি করিয়া নির্দেশ কর] চলে? ইহারই 
উত্তরের জগ্ত পরবর্তী স্থত্মের অবতারণা । 


হৰছ্যচতেটনৰ ততঃ ভচক্ তত | 91৩৬ 


বৈদ্যাত অমানব পুরুব দ্বারাই ( আতিবাহিত হন্‌ ), কেননা শ্রুতিতে 
তাহারই উল্লেখ রহিয়াছে, বিদ্ধাদক্ডিলংভবনের পর বিদ্যুাদনস্তরবর্ত বৈদ্যুত 
অমালব পুরুষ বরুণাদিলে।কের ভিতর দিঘ্া এই দেবধান পথিকদের বহুল 
করিয়া পুক্রবোত্তম লোকে লইয়া হান । এই টৈছ্যত অমালব পুরুষই অবতীর্ক 
গতিমান পুরুষোত্রম; গতিমান পুক্রযোত্তম স্বিতিঘন পুরুধোত্তমকে প্রাপ্তি 
করান, দুইয়ের সমন্ব্ বিধান করেন। 


* পৌষ, ১৮৮১ ] অর্ষসত্রে্‌ 


প্রজাপতি অবতার নৃতৰ যুগ-স্থটির প্রারস্ডে বিছ্যতলোক হইতে অ্রক্মলোকে 
বাইন ক(রিঘ়। (নি) যান। তাহার বিছ্যত প্রকাশের ভিতর যুগকে আরজ 
করিঘা তৎপর বিরহ স্বার! বুকে বরুণ ইন্দ্র ও প্রন্াপতি সাধনার অস্তভাবের 
জাগরণ প্রদান করেন। অবতারই অসপত্র ইন দেবতা; বিনি বরুণ বর্ষণে 
চণ্ডাল ত্রান্মণ সকলকে সমানভাবে প্রাণ প্রদান করেন। বিদ্যুৎ বরুণ ও ইল্রই 
একাধারে গীতার পঞ্জন্ ও ভাগবতের ‘পোষণ’ দেবত|। আব্াশাক্তর 
উদ্বোধন বা Personality-র জাগরণই সর্বঘন্ঞের মূল, ইহাই অবতারবাদেত 
সৰ্বদেবমোহ ধ্বংস । ছান্দোগ্যে বিহু!২লোকের পরই ঘে ব্রঙ্চলোকের উল্লেপ তাহা 
সঙ্গতই কেনন! অমানব অবতার বিদ্যুদস্বর ইন্দর-বরুণময়। ব্রহ্মা ভাগবতে 
"ভব করিতেছেন_-নীমীত্য তেৎসভ্রবহ্থধে তড়িদন্থরায__অভ্রবস্থ, তড়দদ্বর 
তোমাকে নমস্কার করিতেছে । পুক্রষোতন কি পিতৃষান পথের '‘অভ্র'কে 
বহু করিঘাই অভ্রধস্থ এবং দেবযানের বিহ্যাৎকে অন্বর করিয়াই তড়িদদ্বর ? 
ভাগবত বরুণ-ইন্-প্র্রাপতির স্থান নিজের মধ্যে মুছিয়া ফেলিয়াছেন, 
ছান্দোগ্য শ্রুতির অঙ্ুসারেই ভাগবত ইছা। করিয়াছেন। ছাদ্দোগে)ও বিছাতের 
পরই অ্রক্ুপ্রান্থি। আবার কৌযীতকী উপনিষদ্‌ যে অহুঃ শুক্লপক্ষ ইত্যাদির 
অঙুলেখে অগ্রিলোকের পরই বায, বরুণ, ইন্দ্র ও প্রদাপতিলোকের উল্লেখ 
কনিগ্রাছেন, তাহার ও তাংপর্য্য এই যে অনস্ত:ঃশক্তিকে আগরণ করাই বাষূর কাধ, 
কালের বুক চিরিঘ্র! বায়ুর সাহায্যেই কালমার্গের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে । 
ছান্দোগা কালের, কৌষীতকাী পুরুষের মহিম! প্রতিপন্ন করিয়াছেন । ভগবান 
বেদব্যাস এই কাপ ও পুক্রবের সমন কৰিয়৷ প্রকৃত অস্থৈতবাদ প্রচার 
করিতেছেন । বায়ুই প্রাণতথ্য বহ্ধনক্রিয়া দক্ষ, ইনিই কাল ও পুরুষের বমনলীল! 
সম্ভব করেন। প্রাণ ব্রদ্মের নিঃশ্বাস বায় কৌবীতকী উপনিষদে পুরুষের সহিতই 
যুক্ত; বেদব্যাস তাহাকেও কালের ভিতর স্থাপন করিতেছেন-_“বাযুবব্দাদ- 
বিশেধতবিশেঘাভ্যাম্” । বায়ু একাধারে অবিশেষ ও বিশেষ ভাব্ময় বলিয়া 
যেমন অবিশেষ ভাবে বরুণ ইন্দ্র প্রক্জাপতিক্ডাবের সহিত যুক্ত, তেমানি 
বিশেষত্ব নিছা কালের কোলেও ইতপ্তৃত: ঘূরিয়া বেড়ান। ইনিই অবতীর্ণ 
অমানব পুরুষ পুক্রযোত্তম। ইহার স্বান সংবৎসর দেবতার পর । সংবৎসর রূপে 
তাহাতে শাহর।ছে যুগপৎ আদিত্য ও চন্্রমার উপক্রম । তাই শ্রত্যুক্ত দেবযান 
€সীনী ও চান্দ্ৰমদী গতিয় সমগ্থদ পথ, মৃকুন্দপদবী । এই দেবযান পথে সংবত্সবের 
পর আদিতা, আদিত্যের পরই চশমা, চন্্রমার পর আদিত্য । পক্ষান্তরে 


তি 


সপ উজ্দ্রলতানত [৯২শ ব্য, ১২শ সংখা! 
‘ 
পিতৃঘানে সংবৎ্লর দেবতার স্থান না থাকায় প্খানে শ্রর্ধ্য-চন্দ্রমার যুগপৎ 


উপক্রষ নাই । সেপানে আদিত্যের স্থান নাই । দক্ষিণায়ণের পরই শিতলোক। 
তৎপর আকাশ, তৎপর চন্্রলোক। শ্রতাক্ত দেবধান কত্তৃতঙ্রসাধনার একান্ত 
দেবযানও নগর, একাস্ত পিতৃধানও নগ্ু। যাহাদের জ্ঞান মুখা, কর্ম গৌণ, তাহাদের 
জন্য দেবযান, যাহাদের কশ্ন মুখ্য জ্ঞান গৌণ, তাহাদের জন্য একাস্ত পিতৃষান ॥ 
যাহাদের ভ্যান কম্ঘের যুগপৎ উপক্রম বা সমন্বয়, তাহাদের অন্য সত্য বান্ডব 
দেবধান, পুকুধোত্তম যান। এই পুরুষোত্তম যান প্রাণের ধান, সত্য মুক্কের 
যান; প্রাণের এই ধাত্রাকে, এই সদ্য মুক্তিকে বাস্ডবের দেশে মন বুন্ধি ক্ষেত্রে 
আস্বাদন করিতে হইলেই দেবযান পথে ক্রমমুক্তি রূপে তাহা ফুটি৷! উঠে। 
একান্ত দেববান ও একান্ত পিতৃযান ছুইদের গতিই চাজ্্রমাসী$ একান্ত দেলষান' 
পথিকের €মাক্ষও চন্্রলোকের ভোগেরই উচ্চ সংস্করণ মাত্র, লে ভোগেরও ক্ষয় 
হঘ__আকুহা কচ্ছে ন পরং পদং ততঃ পতস্তযধঃ অনাদৃ'ত ঘুল্মদক্থ,ঘঃ ৪৮ এই মোক্ষ 
রূপ পয় পদ ভইতেও পতন হয়। সত্য বাণ্ডব মোক্ষ লাভ হয় দেবলোক, 
পিতৃলোক, মন্চম্যলোকের সমন্বিত পুক্রযোতম-লোকে পুরুযষোত্তম-প্রাপ্তিতে । 
ইনিই সর্ব মোক্ষের্ ঘনীভূত ফল, মোক্ষল । পুরুষোত্তম-মোক্ষফলে 
মনোবুদ্তিয় শুরে ছুই দৃষ্টি কোণে দেখ! ঘান্স। এইবার তাহারই নির্দেশ দিবার 
জন্য পরবর্তী স্থঅলমুহের অবতারণ! করিতেছেন। 


ক্কার্থ্যং বাদরিরশ্থ্য গত্যুপপাচিত্তঃ ৷ ৪৷৩৷৭ 
বাদরি ব্রহ্ম বলিতে কার্ধা-ব্রন্ষই (ত্রচ্জাই ) বোঝেন, কেনন! কাধ্য-ব্রশ্ছেরই 
গতি উপপত্তি হয় । 
শ্রুতি শুনাইয়াছেন-_‘স এতান্‌ ব্রহ্ম গময্তি’ ( ছা ৫।১০।২)। এই ব্ৰহ্ম 
কোন্‌ ব্রহ্ম? তিনি কি পর ব্রহ্ম না অপর ব্রহ্ম? বাদরির মতে ইনি কাধ্য- 
ব্রচ্ধই, কেননা ইহার সম্বস্ধেই বলা হইঘ্রাছে 'গমঘতি” গতি দ্বারাই ইহাকে লাভ 
করিতে হয়) বিধিমার্গে গতির চরম ফল হইতেছে কার্খ্য-ব্রন্ম; রাগমার্গের 
প্রাণ্তি পরক্রন্ধ । যেখানে গমন আছে, সেখানেই গন্তা, গমা স্থল ও গতিপথ 
খাকা চাই এবং উহাদের ভিন্র হওয়াও চাই । এই ব্রক্ষবন্থ গমন কর্শ্মের ফল 
স্বরূপ । হাহা গম্য, তাহা নিশ্চই দেশে কালে পরিচ্ছিল ; * অথচ ্রন্ম 
অপরিচ্ছিন্র। অতএব এই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই অপর ব্রক্ধ, কাখ্য ক্রক্ষ। পরলক্ে 
* কাধ্য কারণ সম্ভব নছ্গ। “ন তন্ত কাধ্যং করণঞ্চ বিস্ততে’--শ্বেতাস্বতর্রোপনিযৎ । 


পৌষ, ১৮৮১] £ র্সথতেম্‌ 


ব্ৰিশাবিতত্ৰাচ্চ ॥ 1৩৮ 
(ত্রক্মলোকের ) বিশেষিতত্ব পাকাঘ € অপর ব্রচ্গেরই উপপত্তি হইতেছে )। 
যে ব্রসলোকের বিশেষ বিশেষ আব্বাদলের স্থান আছে, সেই ব্র্থলেক 
নিশ্চয়ই বিশেষিত, সবিশেষ; নিশ্চয়ই উহা নিব্বিশেষ নয়। ‘ব্ক্ষলোকান্‌ 
গমঘতি তে তেষু ত্রক্ষলোকেষু পরা পরাবতো বসস্তি' (বৃ ৬২।১৫ )। 
‘ব্রন্থলোকেযু’ বহু বচনের প্রয়োগ খাকান স্পষ্ট প্রতিভাত হয় ছে, ব্রক্থলোক 
বহু । ধাহা বহু, তাহ! নিব্বিশেষ নন্দ । নিব্বিশেষ এক । 


সামীপ্যাৎ কু তদ্বযপনদেশাঃ ৷ ৪৷৩৷৪ 


(পরব্রদ্ধের ) লামীপা হেতু নিশ্চচই ছলক্রমে অপর ত্রক্ষের নির্দেশ 
রহিগ্নাছে । 


কাধ্ব্রত্মের লোককেই ত্রগ্ষলোক বলিবার তাৎপর্য এই ঘে-ত্রক্ষ উপাধি 
যুক্ত হষ্টয়াই ব্যপদেশ ক্রমে ব্রহ্মা চন্‌ । এইতাবে পরত্রন্ধ ও কার্ধাযত্রক্ষের সামীপাই 
সঙ্গত । অ্রক্মকে কার্য্যফল বলি! যাহারা ভাবেন, তাহাদের এই বাদনি-কখিত 
প্রণালীতে চিন্তা স্বতঃই উদিত হবে । ব্রক্ম কর্মফল, ইহা, বলিতে গেলেই 
সত্য বাস্তব দেবহান পন্থার মধ্যে ব্যামোহ জীবনকে গ্রাস করিবে। “খাটিলেই 
মজুরী পাওয়! যায়’ এই যুক্তিতে অদ্ধ-সাধনা যাহাদের, তাহারা অগ্মার মোহে 
আক্রান্ত, অথচ খাটান্ড মজুরী স্বরূপে পাওয়া ত্রচ্ছ নিশ্চই পাওয়ার ছলল। 
মাজ। সুত্রোক্ত ‘তু’ শব্দ আশঙ্কা নিবারণের অন্ত প্রধুক্ত । পরত্রক্ছই ছলহীন 
অক্ষ, কার্য ব্রহ্ম ছলন।ম্থ। 

এখন প্রশ্ন উঠিতেছে থে, কাধ্যব্রক্ষ প্রাপ্তিতে তো অনাবৃত্তি সম্ভব হয ন। 
পরহ্রচ্ধ ছাড়া অন্যত্র কোথাঘু9 নিত্য মুক্তি সম্ভব নম্র । দেশযান পথে অলাবুত্তি্ 
প্রসঙ্গ শ্রুতি তুলিঘাছেন__“এতেন প্রতিপদ্মানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তস্তে'_ 
(ছা ৪।১৫।৬ )7 “তিছোদ্মায়ন্‌ অমৃতত্বমেতি’ (ছা ৮৬1৬ ), কঠ ৩১৬ । ইহারই 
মীমাংলার জন্য পরবর্তী সুত্রহগ্ের অবতারণ!। 


ক্কার্ধযাত্যতন্প তদখ্যঢক্ষণী সহাতঃ পরমভিিতালান্ ॥ ৪।৩।১০ 
= কাধ্যলিত যোহের অত্যর হইলেই জীব তথন কাধের অধ্যক্ষের, হিরণ্য- 
গর্তের সহিত ইহার পর পরম পদ লাত করে। কেন লা ইহাই শ্রুতির 
অতিধান। 


২৭৬ উুুছলভারত CL ১২৭ বধ, ১২শ সংখ্যা 


বিধিমার্গের চরম ফল কা্ধাত্রহক্ম প্রাপ্ত হইউলও কাধ্াব্রদ্ধ ও তাহার 
অধ্যক্ষ হিরণ্যগর্ভ প্রাকৃতিক সহজ বিধানেই রাগশ্যুগের আকর্ষণে নিজের মধ্যে 
অত্যন্থ লাভত করেন, তখন কাধ্যব্রদ্ষেত্য অত্যঘের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্ধান্‌ পুরুষ 
পরক্রক্ষ পদ প্রাপ্ত হন। বিধি তখন আর বিধি থাকে না, ফুটিদ্রা উঠে একান্ত 
রাগ রূপে । ইহা হইতেছে ক্রম-মুক্তির ধারা। শরণাগতি ছাড়া এই ক্রম-মুক্তি 
আসে না। শরণাগতি সাধনার ফলে যখন প্রক্কতিহ্ব সহজাবপ্থ! ফুটি! উঠে, 
তখন প্রাকৃতিক সহজ বিধানেই বিধি পরিণত হয় রাগে। কিন্তু কাহার বিধি 
কতদিনে বাগন্ধণে পরিণত হইবে, ক্রম-মুক্তি সগ্য মুক্তিতে পরিণত হইবে, তাহা 
নির্ভর করিতেছে শরণাগতির মাত্রার উপর। বাহার শরণাগতি বত পূর্ণ, 
তাহার ক্রমমুক্তি ততটাই সন্য মুক্তিতে গড়িয়া উঠিবে । রাগের পথই বিপ্লবের 
পথ। শরণাগতির মাত্রা কম হইলে বিধি ও বন্ধন ক্রমে ক্রমে রাগে ও 
মুক্তিতে পরিণত হয় । এখানে কালের অপেক্ষ/ করিতে হয়। আত্মসমর্পণের, 
বিপ্লবের মাত্রা কম থাকিলেও তাছাকে কালের অপেক্ষ। করিতে হুইবে, ঘতদিন 
বিশ্বপ্রকুতি সাধকের মূল আবেষ্টনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়! দিবার জন্য বিশ্বস্ত 
একটা ঝড় আনিঘ! না ফেলেন ; বিশ্বময় এই ঝড়ও পরা প্রকলতির বিধান, যেমন 
প্রহলাদের জীবনে হিরণাক্শিপুকে বধ করিবার জন্য বাহিরের ঝড় লইয়) 
মবসিংহদেবকে আলিতে হইছাছিল। প্রহলাদের কার্যয-ভ্রক্ষের সেইদিন অতায় 
হইয়াছিল । প্রহলাদের একাস্ত নিজের সাধনায় কাধ্যাতায় হয় লাই । তাহার 
মুক্তির অন্য দরকার হইয়াছিল বাহিরের প্রাক্কাতক বিপ্রবঝের। যাহাদের 
আংখ্মসমর্পণে যত সর্ধবাত্মব্তাব কম, তাহাদের বাহিরের আবেষ্টনকে তাঙ্গিবার 
বা হজম করিবার জন্য ততখানি বাহির হুইতে বিপ্লব আগসিয়! বাহিরের 
আবেষ্টনকে ভাঙ্গিবার দরকার হয়। অন্তর ও বাহিরের সমন্বন্ন সাধনা যাহার 
যত পূৰ্ণ, সন্ত মুক্তিও তাহারই ততখানি আন্বাদনের স্থযোগ। পূর্ণ 
শরণাগতিতে অস্তর-বাহিরের পূর্ণ সমন্বয় । প্রকৃতির সহজ বিবর্তনেই ষথন 
কার্ধোর অস্থিরত্ব বেশ করিঘ়া বুঝাইয়া দেন, তখনই বিধি সর্বতোতাবে গলিয়া 
গিয়া একান্তভাবে রাগরূপে পরিণত হয় এবং এই রাগই পরমপদ প্রদর্শক । 
বিধি মার্গের বুকে রাগ মার্গের আবিষ্কারই শ্রুতির অভিধান এবং অবতার 
লীলায় তাহাই খোধিত । ‘যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যত প্রতীয়তে। তু 
শব্দত যা শক্তিঃ সাহতিদা পরিকীন্টিত।।' শ্রুতির সহজ অভিধা বৃত্তিতেই 
দিধি ও রাগমার্গের সহ-দ রাসলীলা উপলন্ধ হইয়া থাকে। সহন্তাবে ঘাহার 





পৌষ, ১৮৮১] ৪ ্ৰক্ষস্থত্ম ডি 


অন তাহাট সহজ। সহন ভক্ষনই শ্রুতির চত । দেবমাগঁ বড় আইটন 
কাঙ্গন প্ন্দ করেন, আইন কান্ুনের রাজো পূর্ণ স্ব।দীনত! প্রগারই অবতারবাদ । 
দেববাদ্ Necessity, পপতৃবাদ Freedom Bureaucracy-র বুকে 
democracy-র প্রতিষ্টান অচ্চিমার্গের শ্রুতিপিণান ; স্মৃতি ইহার দ্ধ! 
বিভকু মূষ্টির অবিভাগ না বৃঝ্জিদ্র। অনর্থক মারামারি স্থহি করে । যুগের আদি 
বর্ষা; সে ত নৃতন যুগের ০৭16 না পাইদা মোহমুক্তই হষ্টবে এবং নূতন 
যুগকে বাধ! প্রদ্বান করিবে । অবতার এই বাধা অতিক্রম করিয়াই রাগমার্গের 
সুত্রপাত করিবেন । বিধির পতনেই রাগের পথ প্রসারণ, বিধি রান্ডা, রাগ 
৩987005 1 যুগ-স্থষ্টির পূর্বে যপন অন্ধকারের অধ্যে ব্রহ্ম প্ররুতির গর্ভাধান 
করেন তখন তাহারই বহিরন্িবাক্ত প্রলগ্র মুক্তি বিধির শেষত্ব বিধান করেন। 
বিধি যুগে যুগেউ বদলাইথা ঘাইতেছে, অতীত বিধি নুতন বিধির মপো আত্ম 
বিসঙ্জবন কমিগ্থাই কৃতার্থ হইতেছে । 


স্মৃঢতশ্ভ ৷৷ ৪1৩।১১ 
স্মতি হতেও ( কাৰ্ধ্যাতায়ের পর পরপদ প্রাপ্তির তত্ব উপলন্ধ হয়)। 
পূর্ব যুগ-[বিধি ঘখন গতাঙ্গগতিকতাবে পরবর্তী যুগেও আলিয়া পৌছায়, 
তখন পরবর্তী যুগ তাহার অস্তাবধান করেন; বিধির এই অস্তম্তি 
দেখিয়া তাহার সঙ্গে ততৎ সাধক নৃতন যুগ-বিধি বাধ্য হইর।! মাথা পাতিলা 
নেন। Mo০5৫5-এর বিধি বখন আর যুগের প্রকোজনীদ্রতা পূরণ করিতে 
পারিতেছিল না তখন 7555 তাহান্ড অন্ত বিধান করিলেন, M০5৫5-এর 
গতানুগতিক পদ্থান্বর্তী পণ্ডিতদল বাধ্য হ্টঘ্রাই Jৎ5U5-এর শালন মালিঘাছে। 
প্রতি বুগ-সঞ্চার এইভাবে বিধির বিনাশ সাধন করিঘ্াছে। অবতার 
গতাহ্থগতিক পস্থার অবসান করিতেই মহাপ্রলফস্করী মৃত্তি; মহাপ্রভুর এই 
খুত্তি কাজী দেখিয়! ধন্ত হইম্রাছিলেন। 
ত্রহ্ধণা সহ তে সৰ্ব্বে সপ্রাপ্ডে প্রতি সঞ্চরে ৷ 
পরশ্ঠান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশক্টি পরং পদম্‌ ॥ 
মহাপ্রত্ুর বিদ্রোহী অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ 'অ্রক্ষণ' সহ ( বিধির সতিত, 
যাহ! ছিল প্রকাশানন্দের কানে পুর্ব যুগের, অস্ৈত যুগের বিধি অথচ পরব্ত্তী 
বগে তাহা কোনই প্রয়োজনে আসিবে ন! এমন অদ্বৈত বিধির সহিত ) প্রতি 
সঞ্চবে প্রাধ্যে ( নূতন রসময় যুগের প্রারস্ত সমগ্ে) পরল আস্তে ( অহৈতবিধির 


উজ্দ্বলত রত [১২৬৯ বধ, ১২শ সংখ্যা 


শেষ হইলে ) রুতাব্মনঃ ( রলই সকত; রসময় আব্বু লান্ভ করতঃ) পরম্‌ 
পদম্‌ (মহাপ্রভুর পরকীয় গতানগতিক পদ্থ। বিরহিত বসময় পদ ) প্রবিশস্তি 
(তাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে মিলিত হইলেন )) বিধির বুক নৃত্তন নৃতন স্বাধীন তার 
মৃত্তি প্রতি যুগে অবতার প্রকট করেন; অবতার মৃত্তিমান স্বাধীন, 
‘Iucarnation of Freedom’ নৃতন যুগের আগমন মাত্রেই কতকগুলি 
সাধক পুরাতন বিধি বর্তমান সত্বেও নৃতনালোকে আলোকিত হন ; তাহারাই 
পুরাতন বিধির বাজে] নৃতন বিধান কর্ণ্মক্ষেত্রে প্রবাহিত করিতে চান । 
ইহারাই সন্যো-মুক । কতকগুলি আবার গতান্গন্তিক বিধির এমনই অনুসরণ 
করিয়া থাকে ঘে তাহারা এ বিধির সমূপোতপাটন পর্যন্ত কিছুতেই নিজেদের 
সঙ্কীর্ণ গণ্ভী পরিত্যাগ করিবে না। উহার 'ব্রন্ষণা সহ পরং পদ প্রবিশস্তি' ॥ 
এই জাতীয় ক্রমমুক্তের সংগ্যাই অধিক $ ইহাদের বিশি বই আর ধন্িবার 
ছুইবার কিছুই নাই। বিধি দেও, নত ইহারা অন্ধকার দেখিবে। বিধির 
পরিবর্তন লা কবি! উহাদিগকে রাগমার্গে বারতা শুনাইগ্রা প্রাণ গলাইবার 
কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাদের জন্তই অবতারের এশ্বর্ধা প্রকটন। 


পরং উজনমিলিসুখি)ত্ক্রান্ ॥ ৪।৩)১২ 
জৈমিনি ( বাদরির কার্যাত্রহ্মকেই ) পর (মনে করেন); কেন না ইহার 


মুখাত্ব রহিঘাছে । 

বাদরি যেমন বলেন অমানব পুরুষ বিধি মার্গাচ্ষুসারী ব্রহ্মদাধকদের ব্রহ্মার 
লোক প্রাপ্ত করান, কিন্ক ক্রৈমিনি বলেন অমানব পুরুষ সাহায্যে দেবঘান, 
পথিক পরত্রক্ষট দর্শন কয়েন। পরত্রক্ষই ব্রহ্ম শব্দের মূপয আলদ্বন, অপর বর্ষ 
হইতেছে গৌণ; সুপ গৌশণের মধ্যে মুপোরই প্রছোগ যুক্তিযুক্ত । বাদরির 
ভ্রক্ষ। সাপশেষ, অ্রস্থ নিব্বিশেষ, জৈমিনির ব্ৰহ্মাই পর ও মুখ্য ব্রহ্ম । বাদরির 
মতে সবিশেষ নিব্বিশেষের হে।পাল $ জৈমিনির মতে নিবিবিশেষ সবিশেষের 
লোপান। জৈমিনির ব্রহ্মা মুগ্য, ব্রহ্ম গৌণ; বাদরির ব্রক্ষ মুগা, ব্রহ্মা গৌণ । 


দৰ্শনাচ্চ ॥ ৪৩১৩ 


ধেহেতু শ্রুত্তিতে সেইরূপ দৃষ্ট হয । 
ক্রমশঃ 


রঃ 


বার্ণার্ড শর নাট্য সাহিত্যে প্রেম 
1 শ্ীযুথিকা মিত্ৰ এম, এ ॥ 


“Cupid, the blind God does uot rule Shaw’s world of 
1০ve""__বার্ণা্ড শ'র নাট্য সাহিত্যে প্রেম এক বিশেষ ক্ষপ নিয়েছে-_কারণ 
শ’র নাটকে মূল বস্তু হ’লো| শ’র বিশিষ্ট চিন্তাধারা । নাটকের ঘটনা প্রবাহে 
শ’ (নিজের সুবিদে-মাঞ্চিক নিচস্তরিত করেছেন নিজের মতামতকে রূপ 
দেওয়ার জন্যে । যে কলাটকবল্যবাদ (art [or ৪৮5 sake ) প্রেমের 
মধ্যেই প্রেমের চরিতার্থতার উপাদান খুজে থাকে, শ'র মতবাদ তার সম্পূর্ণ 
[বিপরীতধর্স্মী ছিল। সমঘের গতির সাথে সাথে মাহ্কযের চিন্তাধাঝারও 
মৌলিক পরিবর্তন হয়ে থাকে। বিংশ-শত্ান্দীর মাল্তষের কাড়ে প্রেম শুধু 
প্রেমের জগ্তেই নয়_-বাক্তির স্বতন্ত্র ও যর্য্যাদার স্থান 'প্রেমের চেখেও ্চুতে ৷ 
বার্ণাড শ’র নাটকে প্রথম এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বাস্তব চিত্রায়ণ 
দেখা দেদ্। 

বার্ণাড“শ’র সম্বন্ধে সবচেল্লে বড় কথ! হলে! তিনি বিংশ শতব্দীর শ্রেষ্ঠতম 
'সামাজ্রিক’ নাট্য-প্রতিভা। এই ‘সামাজিক’ শঙ্খটিতে তিনি অনেক্থানি 
গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন । বর্তমান যুগ যোড়শ শতকীয় জেলে! রোমানদের 
যুগ নয়। সত্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মাশ্ুধের অসংখ্য প্রশ্রর উদয় 
হচ্ছে। ধর্ম্মীন্ত বিশ্বাস আর বৈজ্ঞানিক সংশছের মধো দারুণ ছন্বে মান্য 
আজ দিশেহারা। আজকের ডেসত্রিমোনার ভালবাস! ওথেপোর জাস্থা 
হতটা তার চেয়ে বেশী লিছের ব্যক্তিত্বেয় জন্টে। শেকস্লীঘারের নায়ক 
ও নাগিকা পারম্পরিক প্রেমের মধ্যে দিযে পুর্ণভ1 লাভ ক্রেছে-__ দু'জনকে 
নিছে দুজনে লল্পূর্ণ হতে পেরেছে; 0519704০ বাদ দিযে Rosalind সম্পূর্ণ 
an, Macbeth ও Lady Macbeth একে অন্তের যথার্থ পরিপৃত্ক। 
কিন্ত শাহ নাটকে প্রেমের স্বয়ংসম্পূর্ণতার তত বেশী প্রকাশ নেই । প্রেমের 
মধে) দি আাশষ নিজের বাক্তিত্বকেই সার্থক করে তোলে। শ বুঝেছিলেন 
বিংশ শতাব্দীর মাশ্রষের কাছে প্রয়োজন চিন্তাশক্তির। বে কথা তিনি 
“Back to Methuselal’ তে বলতে চেয়েছেন তা ছলে! আমাদের পক্ষে 


উজদ্রপভার'ত [ উপ বধ, ১২শ সংখা । 


লবচেয়ে প্রয়োজন intellect বা বুদ্ধিবৃত্তির। ধ্ডুর নেওঘা বাক পুরাণের 
Methuselalhর মত এই জগতের মানব আমরাও কমপক্ষে তিনশ’ বছর 
বেঁচে থাকবো । সেঃ বিশ্বাস আমাদের জীবনকে শস্ন্দর করে গড়ে তুলতে 
সাহায্য করবে । মাঙ্গধ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সি ন্_‘Man is not God's 
last word’— বিধাতার স্থঙ্গনযন্ত্রে আরে! শ্রেষ্ঠতর জ্বীব-স্বষ্টির পরিকলসন! 
আছে। প্রতোক মাচযের কর্তব্য সেই শ্রেষ্ঠতাকে নিজের জীবনে রূপারিত 
করার সাধনা করা । বিধাতার পুরুষ আর প্রকুত্ির মধ্যে নিরবচ্ছিদ্রভাবে 
এট ‘আরও স্বন্দর'কে ক্ষপাছিত করার চেষ্টা চলেছে, সে সৌন্দর্য্য সঙ্গন্ধে 
কোনও নিদ্দিষ্ট ধারণা নেই । আছে শুধু সুন্দরের কল্পনা, কেবলমাত্র সি 
করার প্রেরণ! বা creative appctite. 

শার পারণায় প্রেম হ'লে! এষ্ট creative appetite এরট নামার | 
এই জগতে An নামধে অগণিত নায়িকা অনবরতই বান্রিত পুরুষ 
Tanncer-এর তপস্যা করে আসছে--সন্ধান করে আসছে অবাঞ্ছিত 
Octaviusএর দলকে প্রত্যাখ্যান করে ॥ এই মনের মাঙ্গযকে খুনে নেওয়ার 
তাগিদকে শ শুধুমাত্র ‘প্রেম’ বলে শেষ কথ! বলেননি । এই প্রেমকে 
বিল্লেষণ করে তার মধ্যে গতীর তাৎ্পধ্য পেগ্েছেন__ধা আজফের যুগের 
প্রতিটি নায়িকার উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যেহেতু আজকের যুগ চিন্তার 
যুগ, প্রশ্নের যুগ । সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘে কৃষির প্রেরণা কাজ কথ 
চলেছে_-তাই আমাদের ভালবাসার মূল €প্ররণা। প্রত্যেক মানুষ চান 
কিছু সৃষ্টি করতে; নিজের বাক্তিত্ব, নিজের চেতন! ও উপলদ্ধি থেকে সে 
নতুন কিছু সি করতে চাদ যা হবে তার নিজের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও স্ন্দর। 
প্রতিটি 2145এর S॥uperদেa॥ নটি করার বাসনা তাকে মনের মানুষের 
সন্ধান করার । 4১০8) 0০৮5৮155কে ভালবাসতে পারলে না। কারণ 
Octaviusaর মধ্যে সে এমন কিছু পেলে না ঘা তাকে উন্নততর মাশুষ 
স্থগিতে সাহাধা করতে পারে? “তু ‘Man aud Superman’ Shaw 
19701998505 the theory that sexual love is only a means 
by which man climbs from the human to the Super 
human" অতএব দেখা গেল প্রেম এখানে বহিরংগ-_অস্তরের পতীরে 
নিজেকে বিলিয়ে দেবার চেষ্টা রদেছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেলী প্রবল 
বাসন! স্ঙি করার। 4১5০ এই স্বষ্ির প্রেরণাতেই 8057৩যকে অসুসনণ 


Ed 


eA 


বার্ণ শর নাট! সাহিত্য প্রেম 


করে চলেছে--এই অঙ্গলবুণ যুগ যুগাস্মের পুঝৌণে । শ তার নাম দিয়েছেন 
maternal urge. 


পৌদ, ১৮৮১ ] 


পুরুষ ও প্রক্ুতির মপ্যেহপ্রেনের এই নতুন ধারণার বিষয় চিন্তা করতে হ’লে 
বাণার্ড শর ০৪॥dida বাদ দেওগ্রা যা ন!। 020i আর নতে 
আমাদের সমাজের আদর্শ নারী; তার স্বাদীনতা বাইরে থেকে আরোপ করা 
হয়নি । ‘She herself is an emancipated womau’. তরুণ কবির 
প্রেমকে বত্তের সঙ্গে গ্রহণ করেও সে নিজের সম্মানকে ক্প্র করতে পারেনি 
কিন্তু নিতান্ত নিরীহ Morell-এর গৃহক্ত্রীর সমান বলেও তাকে কুল কর! 
যায় না। Candida-র ব্যক্তিত্ব Morell-এর ভীবনে একাপারে “গৃহিণী 
সচিব সপধিসিখো” পর্যন্ত, কিন্তু 'প্রিছাশিন্যাঃ ললিতে কলাবিধৌ’ বললে 
Candida-র অতলম্পনী diguity-Cক ক্ষ কর! ভবে) 0৪54835-র 
নিজের উক্তির মধ্যে দিয়েই তার অস্থরের পরিচণ্র পাওয়া সহজ হবেঃ "যু 
Sive myself to the weaker of the two’ | কবি ও গৃহী ভত্বের মধ্যে 
নির্বাচনের সময় তার কাছে এই সত স্পষ্ট হয়ে উঠলে! যে জীবনের 
গ্রামের ক্ষেত্রে সত্তিকার শক্তি আছে কবির; তার কাছে পাধিব জীবনের 
সীমায়িত গণ্ডীটুকু সব নঘ--বাটরের প্রতীক্ষারত আকাশে তারার আলোর 
মধ্যে যে পেয়েছে জীবনে অনস্ত আনন্দের উৎ্স। বাঞ্ছিতদ্রলকে কেমন করে 
বাহ্ৃবন্ধলের বাইরে রুহ প্ররুতির মধ্যে উপলব্ধির আলিঙ্গনে পেতে হল 
একমাত্র কবির কাছেই সে রহস্য অলাবুত। তাই জীবনের এই সংকটমন্ব 
মুহূর্তে তার বিবেচনার কাছে প্রেম নতি স্বীকার করেছে । তার আপান- 
তোল! দুৰ্ব্বল স্বামীর জীবনে তার শ্বেহস্পর্শের একান্ত প্রগ্রোজন । তাই কাব 
আহ্বানে সাড়া দেওছা তার হ’লো না। তবে কি 099109-র প্রেম সত্য 
নয়? C৭udidএ-র জীবনে কবির প্রেম তার ব্যক্তিত্বকে অপূর্ব মহিমায় 
জাগিছে তুলেছে । ঘে মুহূর্তে সে ঘর ভেড়ে যেতে বাজী হয়নি সে মুহুর্তে তার 
আসন কবি ও গৃহী উত্তরের চেয়ে অনেক উচুতে স্বীকৃত হ’লে|। Candida-র 
জীবনের মধো দিঘ্রে শ এই কথাটাই বলেছেন ঘে--নারী তার আপন বাক্তিত্তে 
স্থাদীন ॥ পুরুষের গৃহিণী হয়েও তার নাগালের বাইরে । অল্লবৃত্তি Morell 
কি ক্ষোনদিনও Cএndidএ-র মনের নাগাল পেতে পারবে? চিরদিন 
প্রাত্যহিক জ্রীবনের সীমানার মধ্যে থেকে-_বহু প্রয়োজনের অপনিহাধ্যতার 
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বন্ধনে বেধে রাখলেও Candida মুক্তি অব্যাহত নিৰ্াধ ॥ এ মুক্তি অন্তর । 
এ মুক্তি নারীকে অঞ্জন করতে হঘ্__বাঠরে থেকে পাওয়া যাত না। 

ইবলেনের লোরার চেয়ে এ অংশে €৭॥৭i৫%-কে শ্রেষ্ঠতব বলে মেনে 
নিতে বাধা নেই। নোরার ব/ক্তিত্ব সংসারের বন্ধ আবহাওঘাম প্রকাশ 
হতে পারলো না কলে নোরা বাধা হলে! ঘর ছেড়ে যেতে; কিন্তু ০2:19109- 
বাকতিত্ব স্ঘোগের অপেক্ষা করে না_সে আপনাতে আপনিই বিকশিত । 
শন্ুত্চন্দ্র কমলের জীবনে এই সাংসারিক জীবনের সনন্ত।র [দকটার অবতানণ। 
করলেন না। কমলের নাক্তিত্ব ঘরণীএ আত্মত্যাগের মতিমা চায় না; তার 
বাক্জিত্তের প্রথরত।কে বোধহয় শরৎচন্দ্র সংসারের ক্ষুদ্রতার মধ্য আনতে 
চাননি ॥। রবীন্দ্রনংখের কুমুদিনীর জাঁবনে এই আন্ত সুন্দর সমাধান পেলো 
মাতৃত্বের মপো। কিন্তু ০24710112-8 মধ্যে বিংশ শতাব্দীন নাবী-সমাজ 
যথার্থ পথের সন্ধান পালে ॥ রর পূর্ণতা মাতৃত্বে এ কথা আমরা এতদিন 
জেনে এসলেছি-_কিন্তু ' বোঝালেন যে নারী যেখানে আত্মমর্ধাাদায় সম্পূর্ণত! 
অৰ্জ্জন করেছে-__সেখানে্ট সে সার্থক মা । 

শ'র চিন্তাধারা বৈপ্রবিক । আমাদের প্রচলিত বিশ্বাল সংস্কারের মুলে 
তা কুঠারাথাত করেছিলো । উনবিংশ শতাব্দীর নারী-মনের কাছে নারীর 
আত্মমর্ধ্যাদার প্রশ্ব এতপানি প্রকট চিল কিন! জানিন] কিন্ত যুক্ধোত্রর সমাজে 
মাফের অআীবনে বেচে থাকার সমশ্যাটাই বখন চরম হয়ে উঠেছে__-সেখানে 
ল্রোতের মুখে শ্যাৎলার মতই অনেক হীনত! এসে বাসা বেঁধেছে আমাদের 
মনে, আমাদের চিন্তায় । শআন্রকের যুগের মাহষের কাছে প্রেমের এক 
নতুন আদর্শ তুলে ধরেছেন । প্রেম ক্রৈব প্রেরণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়__ 
আবার সুদূর প্রদায়ী রোযান্টিক্তার মতে! উদ্দেত্তবিহীন শ্থণহসম্পূর্ণও লঘ। 
প্রতোক মান্তধের ভ্রীবলের মদ্য দিয়ে প্রকৃতি এক গৃঢ় উদ্দেশ্য সার্থক করার 
চেষ্টা করে চলেছে; সেই সোন্দর্ধ নুষ্টির প্রেরপাকে জীবনে রূপ দেওয়ায় অন্যে 
মাঙগযেযত তীবনে প্রেমের প্রচোজন। শ’র নাটকে পুরুষ ও নারীর প্রেম 
প্রজুযষোত্তবকে লা করার সাধন! বলে স্বীকৃত হয়েছে ॥ “Man and 
Superman’-a Don Juan-এর উক্কিট্রকু উলেখ কর! প্রয়োজন £ 
“TJ tell you that as loug as I can conceive something better 
than myself I cannot be easy unless I am striving to 
bring it into existeuce, or clearing lhe way for it. ‘This 
is the law of my life. This is the working withiu me 
of life’s incessaut aspiration, to higher organisation, 
wider, deeper, iutenser self-couscious and clearer 5৫1 





understanding”. 


ঝর 


* সাময়িকী 


আমাচ্দের সমস্থ্যা ৪ বিচিত্র এই বিশ্ব প্রাণের স্পন্দনে উজ্জ্বল-_তাই 
কিছুতেই এ পুর।ণও হন না, ফুরাইয়াৎ যাগ না। যত বড় নৈরাশ্যবাদী মাঙ্ুষই 
হউক ন কেন, বিশ্বের এই অফুরাণ প্রাণের স্পন্দন কোন না কোন মুছতে 
তাহাকে ও নিশ্চ্ বিস্মযাবিষ্ট করে । বিশ্বের এই অনন্ত বৈচিত্র্যের জন্যই কোন 
কিছুকেই সকলে এক রকম করিয়া দেখে না? বাসন দছীবনে দেখা যার প্রত্যেকটা 
ঘটনা প্রতোকে আলাদা রকম বোঝে । ইহাতে বিশ্বের বিচিত্রতা বক্ষ! পাইয়া 
বিশ্ব মনোহর রূপে প্রতিফলিত হইতে পারে বটে, কিন্ত বান্ডব জীবন অসম্ভব 
হইয়া পড়িতে ছা সদি না এই বিচিজ রকম দেপার মধ্যে একটা! সামঞ্রস্ত আন! 
বাঘ। বর্তমানে চীন-ভারত বিরোধে এমনই একটা বিচিত্র অবস্থা চলিতেছে। 
আমর যাহারা সোজা দেখি তাহার! স্বভাবতই এবং ঘুক্তিপূর্ণতাবেই দেপিতেডি 
চীন ভারতের সীমানাস প্রবেশ করিয়াছে, করিতেছে । এই সোজা দেখাট? 
কেবল কোন এক বিশেষ পক্ষীয় নহে--কেবল শাসনযস্ত্র হাহাদের হাতে 
তাহাদেরই দেখা নহে, যাহারা নীতি হিলাবে তথাকথিত শাসক সংশরদায়ের 
বিরুদ্ধ পক্ষ, তাহারাও এইরূপ সোজাই দেখিতেছেন এবং চীনের সাআজ্ঞাবাদী 
এই লালসার হাত হইতে দেশকে ধাচাইবার জন্ত যে আমাদের সক্তববন্ধ হওয়া 
উচিত তাহা দৃঢ়ভাবে স্বোষণ। করিতেছেন। কিন্তু একদল লোক সাজা 
দেখিতে পাইতেছেন না। তাহারা নানা তথ্য ও তত্ব দ্বারা বুঝিতেতেভেল ও 
বুঝাইতেছেন যে ঘটলাট। আসলে বিপৰীত-_তারতই চীন ভূখণ্ডে সৈন্য 
প্রেরণ করিয়াছিল ইতাদি, ম্যাকম্যাহন লাইন সাম্রাজ্যবাদী ত্রিটিশের স্যটি 
ইত্যাদি, ভারতের শাসক সম্প্রদাঘ নিজেদের ন্যর্থতা ঢাকিবার কৌশল রূপে 
এট যুদ্ধ-অবস্থাকে সৃষ্টি করিছা ও জিঘাইঘা রাখবার চে! করিতেছে ইত্যাদি । 
দেখার এ বৈপরীতা ঘটিল কেন? যাহারা এরূপ দেখিতেভে ভাহাদের উপাল্য 
আদর্শ দেশ সমূহেও যে সকল দলের সকল প্রকার স্বাদীনত! নাই, সেই 
স্বণঘীনতা তাহাদের মতে সকল প্রকারে হীন ও বার্থ ভারতবর্ষে আছে বলিদ্বা! 
তাহার! তাহাদের এই বাক! দেখা বেশ জোরালো তাবে প্রচার করিছা 
চলিদ্বাছে! ইহা কৌতুকজনক সন্দেহ নাই । 
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যাহা হউক, দেখার এই বৈপরীত্য ঘটিল পন এবং ঘটিলই যদি তাহা 
হইলে এখন কি করা যাইবে ? 

যাঙুবের দেপাক্স পিছনে তাহার একট! মর্নসিশীলত! রহিয়াছে। যাহার! 
শ্রন্ধপ বাক! দেখিতেছে তাহাদের মননলীলতা সুটি হইয়া উঠিয়াছে অপর দেশীয় 
কুচি, পছন্দ, কালচার ব। সত্যালতোর ধারণ! ঘ।র। আজিকার এই বিশ্ব- 
জনীনতার দিনে অপর দেশীঘ্র বলিয়াই তাহা নিন্দা” নহে, ইহা অতি সত্য 
কথা । সত্য যেখান হইতে আসিবে আজ আমরা তাহাই গ্রহণ করিব-_ইহাও 
অতি সত্য কথ! । কিন্তু ঘে সত্য বাযে দৃষ্টি এই রূঢ় বান্ডবকে ভুলাইয়! দের 
এঘ, ঘে মাটীর উপর আমার এই পা দুইটী লইয়া দাড়াইর! আছি, হে স্থানের 
অন্র প্রত্যক্ষ ভাবে আমি গ্রহণ করিতেছি তাহার স্বার্থ অপেক্ষা অপরের স্বার্থ 
বড় নয়, তখন সে সত্য আসলে সত্য কিনা এ ছিজ্ঞাস! স্বভাবতই আলসিয়! পড়ে । 
চীনের চোখে দেখিলে কম্ুনি্ই পার্টি-প্রচারিত তত্ব তথ) ও বিতর্কগুলি সত্য 
বলিগ্রা মনে হয় বলিয়াই সে দলে লোক পাওগা ঘায়-_কিন্ত গোড়ার প্রশ্ন 
হইতেছে আমি কি চীনের চোখ লইয়! ভারতকে দেখিব, ন! ভারতের চোখ 
লইয়। তায়তকে দেখিব ? যেখানে দাড়াইয়া আছি, যাহার অঘ খাইতেছি, 
বে দ্রাতির আমি অঙ্গীভূত, তাহার সাম্রকতা রক্ষা কর! কি আমার সর্বপ্রথম 
সর্বশেষ কর্তব্য নয়? অতি বুদ্ধিমানের অতি সত্য পাতের যায়প্যাচে জাতীয়তা 
নষ্ট করিবার কোনে) সমর্থন থাকিতে পারে কি? জাতীয়তা নষ্ট করিবার এই 
বুদ্ধির পিছনে কি স্বার্থাদ্ধ মীরজাফরী বুহ্ধ থাকিয়া ঘায় না? আতীদতাতে 
ব্রক্ষ। করিবার জঙ্ত ক্ষুত্রতার আশ্রথ্থ যেমন লওয়1 চলিতে পারে লা, তেমনি 
অপরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়! দেখিয়া জাতীয়তাকে ক্ষু্জ করিতেও দেওয়া 
চলে ন! । 

চীন-তারত বিরোধকে এইরূপ বাকা ভাবে যাহার! দেখিতেছে, ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে তাহাদের স্থান ও দান কি? মাঙ্গধ হিসাবে তাহার! কি প্রকার? 
যাহার! একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, আ(তির চূড়ান্ত সংগ্রামের দিনে 
যাহার! নির্লঞ্জ স্বার্থের কাছে জ্রাতীরতাকে বিলর্জন দিগাছিল, তাহাদের প্রচারিত 
তথয ও তত্বের যথার্থ সম্বন্ধে সচেতন হইবার অবশ্ু প্রয়োছন আছে। 

তাই যদিও কোন ঘটনাকেই প্রায় কোন দুইটী মাচ্ছষই এক রকম দোঁখে নব, 
যদিও শাসকগোষ্ঠী তাহাদের স্বার্থকে কাঘেম রাখিতে অনেক কিছুই ককিঘঃ 
থাকে, তথাপি আদ চীন-তারত বিরোধকে এক কম্যুনিষ্ট পাটি ভাড়া আর 
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সাময়িকী 


কেহ তো এভাবে দেখিছে না। তাই আনরা বেন গর বাকা দেখার 
লোকদের দেখা হার। বিভ্রান্ত না হই । 


কিন্তু আমদের কেবল এটুকুই করণীয় নম্র । চীন অনেক উল্লতি কবিম্রাছে* 
রাশিয়া অনেক উন্নতি করিয়াছে সবই সত্য কথা । 


উল্লতি করিতে পারি নাউ, ভাহাও সত্য কথা। 


পৌ, ১৮৮১] 


আমর! তেমন কিছুই 
জার তাহা অপেক্ষাও সত্য 
কথ! আমাদিগকে ও উদ্নতি করিতে হইবে এবং আমদের পথ চীনের পথও নয়, 
রাশিয়ার পথও ন, ইৎরেজের পথও নয়, আমেরিকার পথও নয়। এই সত্যটাকে 
মনে রাধিঘু! আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে যে, ভারতবর্ষ সাত্রাজ্াবাদী 
রেঞজিযমেণ্টেশানও রাখে নাই, গণতাস্তিক বা সোসাপিষ্টিক বেজিমেণ্টেশানও 
রাণে সাই! ভাৱতব্ধ এক নূতন পথ লইয়াছে। অতীতেও ভারতবর্ষ 
অগ্ডান্ট জাতি হইতে এক রকন পুথকই ছিল, তাহার আজিকার চলার পথও 
বিশ্বের অপর দেশ অপেক্ষা পৃথক । ব্যক্তি ও সমষ্টির আত্মাক, রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অথনৈতিক এতথানি স্বাদীন বিচরণের অবাপ সুযোগ লইয়া 
সকলে একসঙ্গে অগ্রলর হইবার এই যে বুদ্ধি, তাহাতে ঘে বিপদ হইতে পারিত, 
আমাদের তাহ। সবই হইতেছে। এই পথে চোখ ঝলসানে। চাকচিক্য দেখা 
খাইবে না এত শস্বল সময়ে এ-ও যেমন সত্য, তেমনি ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে 
আমাদের ফেলল ক্রটি ছিল, তাহ! সারাইবার দায় দাছ্িত্ব যেমন সরকারের 
তেমনি দাদ্িতজ্ঞ(নসম্পন্র আমাদের প্রত্যেক নাগরিকের--এ কথা ততোধিক 
সত্য এবং এ কথা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। 
বিশেষতঃ এতখানি-*সর্বাশীণ স্বাধীনতা ঘখন রাষ্ট্রের সংবিধান [দয়া রাখিঘা ছে, 
তখন ঘরে ঘরে, পাড়া পাড়া, ক্লাবে ক্লাবে, গ্রামে গ্রামে মাহুষ গড়িছ। 
তোলার দায়িত্ব বুঝি বা সরকার অপেক্ষা ব)ক্তিগতভভাবে আমার আপনারই 
বেশী । আমাদিগকে সেইখানে সচেতন হইতে হইবে--চীন-ভারত 

বিরোধের পটভূমিকায় আরও বেস্ট করিয়। সচেতন হইতে হইবে। 
যে জ্রাতীয একা বলিঘ। ভারতবর্ষে কিছু ছিল না, আজ যখন ভারতরাষ্টর 
বলি! একট! কিছু তৈয়ী হইয। উঠিঘাভে, তখন এই জাতীয় "কা স্থষ্টি করিস! 
তোলা নিতাস্ত অপরিহার্য হইয়া পড়িল। আজও ভারতরাষ্ট্রে আতীম্ 
*ঞকা বলিছা কিছু তেমন বুঝি বা নাই! চীন-ভারত ₹বিবাদের পটভূমিক! ন! 
খাকিলেও এ প্রক্য'একাস্ত আবশ্তক, আদ্র তাহার প্রয়োজন আরও বেশী । কিন্তু 
এ একা সৃতি করিয়া তুলিবে কে? কেমন করিস)? ইহা.স্ুঠি করিয়া তুলিবার 

টে . 


[উিজ্দৰপারত [ $২শ বণ, ১২৭ সংখ্যা 


দায়িত্ব সকলেরই নাকে; জনসাধারণের । *কিন্ত বিশেষ ভাসে আরও 
এক দলের উপর এ দায়িত্ব রহিয়াছে । সেট ভারতবর্ষের ধর্মগকুদের, 
ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির । জাতির মেরুদণ্ড তৈরী করিতে ইহার! যতখানি পারিত, 
এমন বুঝি বা আর কেহই পারে ন!। কিন্তু জাতীয় শক্য কেন, ঘবে ঘরে 
শুরুর অভ।ব নাই--তবু মানব হিসাবে আমাদের এ দৈক্ত কেন? অধ্যাত্ম- 
ৰাদী তারতবর্ষের গুরুরা ঘরে ঘরে শিষ্যদের কানে যখন মন্ত্র দেন তখন 
তাহাদের কি শিক্ষা দেল? আমরা জানি মন্ত্র লগ্র লোকে পরলোকের অন্য 
বন্দোৰত্ করিতে । পরকালের জ্রন্ত বদ্দোবন্ড কর! হউক, তাহাতে অবশ্যই 
আপত্তি করিতে চাই না, কিন্ত এ জীবনে শিশ্তদের জীবনের সাধারণ 
সৌন্দর্যগুলি আছে কি না, বাড়িল কি না ঘরে ঘরে এত শুরুর দল 
তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করিলেন? চারিত্রিক সোৌন্দখ যাহা মচষের 
সাধারণ তুষণ,-_-অর্থাৎ প্রাণীমাত্রকে ভালবাসা, হিংসাবিত্বেষ স্বার্থপরতা 
হইতে নিজেকে মুক্ত পাখা, অপরের অনিষ্ট না করা, শ্রন্ধা বিনয় পারস্পরিক 
প্রীতি ক্ষমা--মাঙ্যবের এই সাধারণ ভূষণগুলি বাড়াইবার জল্ত এইসব গুরুর! 
কতধানি প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন? অথচ ইহাদের শ্বাম ছিল অস্তঃপুরে_ 
আর মানুষ তৈরীও হন্ত বেশীর ভাগটাই অস্তঃপুরেই । পরের কথ! জাতীন্ন 
গবা বৃত্তির জন্যই কি ইহার! কিছু করিলেন ? 

করিলেন না যেমন, করিতে পারিবেনও না তেমনি । এইখানে অধ্যাত্ম- 
বাদী ভারতবর্ষে সঙ্গে একটী শক্তিশালী জাতি রূপে গড়িয়া উঠিতে 
প্রয়াসী আজিকার ভান্তবর্ষের বিরোধ। অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ শিক্ষা 
দেয় যার যার মুক্তি তার তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধ্যান করবি মনে বনে 
কোণে এবং লে সাধনার ফল পরলোকে প্রাপ্তবা-_-আর জাতীঘ্র ভায়তবর্ধ 
বলিতে চাদর আনর! ছত্রিশ কোটী মিলিয়া একজন--প্রতোকের জন্ত আমরা 
প্রত্যেকে দাদ্দী এবং এই বাস্তবের মাটিতে খাওয়া! পরার মধ্যে সে সাধনাকে মূর্ত 
করিয়া তুলিতে হইবে ॥ জীবন সম্বন্ধে এ যে ধারণ! এতদিন ারতববের 
ছিল, তাহাই জাতি হিসাবে ভারতের দুর্বল হওয়ার প্রধান কারণ । তাহার আতি 
হইয়া উঠিবার শিক্ষাট]সে পার পাশ্চাত্য সভ্যতার মারফত অর্থাৎ পাচ্চাত্তা 
ধরণে তৈরী বর্তমান স্থূল কলেজ বিশ্ববিস্যালয়ের মারফত, বিদেশী পদ্ম পতিক * 
সাহিত্য ক্লাব সমিতি প্রভৃতির মারফত । কিন্তু জাতিয় রসরক্রের যেটা মূল 
ও প্রধান কেম গৃহ ও গার্হন্ব্য জীবন ধারা, সেখানে তো কেহ তাহাকে শিখার 








নি 





পৌষ, ১৮৮১] * সাময়িক 


না ঘে তুষ্ট তখনই পরিপূর্ণ তাবে সতা যপন তুই ভত্রিশ কোটীর সঙ্গে এক, 
বখন তুই সমগ্রেত্ সঙ্গে সিধ্ৃত। কাছেই আজ প্রথম প্রয়োজন অধণ্যাত্লবাদী 


তার্তীদত্বকে আজিকার জাতীপত্বের সঙ্গে খিলান। এজন্য আমাদের 
অধ্যাত্ম-দারণাকে -অবস্য যে বদলাইতে হইবে আহ ও খুব কম লোকই 
তাহা বুঝিতে পারেন! কয়দিন মপ্যেউ বুস্তমেলা_যাহা অধ্যাত্মবাদী 


ভভারতবর্ষেন্র পক্ষে একটা মন্ত্র বড বাপাব্র__আরস্ত হইতেছে) কুস্তমেলা 
হউক, কিন্ক প্রশ্ন হইতেছে তাহার সাথে ভারতের জাতীয্তার সম্বন্ধ কোথায় 
কতটুকু? এবং সম্বন্ধ না থাকিলে কিংবা সে সহ্বন্ধটুকু আতীঘ়ত্ব রক্ষার 
উপযোগী না হলে ভারতবর্ষে এক-জতীন্রতাবোধ স্ুষ্টি করিয়| তোলা 
সম্ভব কি ভাবে? দুইটা স্রোত যদি ছুইদিকে প্রবাহিত হণ তাহা কি 
ভারতবর্ষের অগ্রগতিতে কেবলই ব্যাহত করিবে 771 আমাদের সমস্তার 
মুল আদ্র এইখানে । দুই ধারাকে মিলাইতে হুইবে । একটী বহুকালাবদি 
বহিয়া আসা আধাত্মিকতা, অপরটী আধুনিক জগতের সম্মুখে সম্মান ও 
মৰ্য্যাদ! লটগা দাড়াইবার জাতীঘতা। এই দুইটীর মিলন্ধনর ফলে যে তৃতীয় 
বন্যর স্ষ্টি হইবে তাহা যেমন অমিত বিক্রমশালী হষ্টবে, তেমন সেইরূপ একটী 
বস্ত ছাড়া আজিক্যার সমস্তার সমাধান নাই । তৃতীঘ সেই বস্তটী স্ুষ্টি করিতে 
গিথা বাহার! স্থন্টি করিল অর্থাৎ এতদিনের আধ্যাত্মিকতা, ও পাচশ্চাত্তা-আগত 
জ্ঞাতীঘ়তা তাহাদের উত্ঘ্থেরই বদল হইয়া যাইবে । এই ব্দ্লাইয়। যাওয়া 
আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞাতীয়তাকে বাহির করিল্লা লইগা সমাজের সামনে, বিশ্বের 
সামনে উপস্থিত করাই আজ আমাদের সমস্যা । কিন্ত ইহাই যে দরকার 
তাহা যে আমরা বুঝিতেছি, তাহাও তো বুঝি না। বর্তমানের সমস্যা ঞ্ডলিকে 
এক একজন বা এক এক দল এক এক রকম করিয়া সমাধানের চেষ্টা করিয়া 
কাজে লাগিতেছেন-_কিস্ত কাজ যে বাছাই করুন লা কেন, পিচনের চিন্ত৷- 
খারাটা ঘে ইহাই একথা বুঝাই বুঝি ব1 সর্বাপেক্ষা বড় সমন্তা। আমরা! যেন 
সে বিষয়ে অবহিত হই। চীন-ভারত বিরোধের মীমাংসা আর যে ভাবেই 
"আনিবার প্রয়াস হউক লনা কেন, মূলে সমহ্ার মীমাংস্থ এইখানে--ভারতীড 
জাতীগ্নত!-বোধকে বাড়াইঘ! তোলার প্রচেষ্টা কর!। অর্থনৈতিক সমস্তার 
সমাধান হইলেই যেমন মাহয সাধু হয় ন, তেমনি জাতির দ।রিদ্রা ঘুচিলেই 
যে জাতীর ত। বোধ অন্মাইবে তাহাও সত্য নয়। ভ্রাতীয়তা জন্মাইবার অন্ত 
চিন্তাধারার মূলে পরিবর্তন আনি! সবদিক দিয় প্রচেষ্টা করিতে হইবে। 


৬৮৮ উজ্জ্বলভারত [ >২শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

জাতীয়তা উদ্ধন্ধ করিতে অর্পর সকল প্রচেষ্টার সঙ্গে দেশের শ্রন-চিত্তের কাছে 

ধৰ্ম্ম ৩ জাতীয়তার সম্পর্ক ও উহাদের পারস্পনিকভার সপথ্বন্ধকে তুজিছ। ধরতে 
নে 

হইবে । 


* 
‘জগৎট! বাণীম্দ রে, তার যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি, 
সেদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে 
রবীন্দ্রনাথ 


ঞা 


হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট'ইণ্ডিন্রা ৩/১, মোহনবাগান লেন, 
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত ॥ 


রে মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ-আঁঅম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা * 


